গণতন্ত্র ও শিক্ষা! 


জন্‌ ডিউই”র “ডিমক্র্যাসি এ্যাণ্ড এডুকেশন” গ্রন্থের 
সম্পূর্ণ ও আক্ষরিক অনুবাদ 


শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায়, এম. এস্-সি. 


[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কাক্স ও স্বর্ণপদক প্রাঞণ্চ ] 
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পরিকল্পনা বিদ্যালয়, ছূর্গাপুর, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর । 


পরিবেশক £ 


দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ 
৫৪।৩, কলেজ স্ত্রী, 
কলিকাতা-১৯ 


প্রথম সংস্করণ 
এপ্রিল, ১৯৬১ 


প্রকাশক : 
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায় 
৬৬এ, প্রতাপাদিত্য প্রেস 
কলিকাতা-২৬ 


মুদ্রক : 

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত 

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, 
৭২/১, কলেজ গ্্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


পরিবেশক £ 
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পূরবাচার্ধগণের 
স্মরণে 


প্রাককথন 


মাফিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন্‌ ডিউইর নাম আঙ্গ সর্বদেশে বন্থল 
প্রচারিত । তাহাকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (01001655146 600108001) 
জনকরূপে অভিহিত করা হয়। দেশে দেশে আধুনিক শিক্ষার ধারাকে 
যাহারা আগাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ডিউই ছিলেন 
তাহাদের অন্ততম পথিকৎ। আধুনিক শিক্ষার ইতিহালে তিনি এক নৃতন 
অধ্যায়ের স্থচন। করিয়াছেন । 

ডিউই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনা কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে গবেষণায় 
আত্মনিয়োগ করিয়া অর্ধশতাধিক মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার 
রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গণতন্ত্র ও শিক্ষা? (0911090180% 8170 60010890017 ) 
নামক পুস্তকখানিই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে সর্বজন স্বীকুতি লাভ 
করিয়াছে। স্থখের বিষয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই মহৎ গ্রন্থের 
বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ ও আক্ষরিক অন্ুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের মহৎ উপকার 
সাধন করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্ধ যথেষ্ট আয়াসসাধ্য । এই কার্ধ সম্পাদন 
করিয়া অনুবাদক যশম্বী হইলেন, সন্দেহ নাই। 


দুই 


এই গ্রন্থে নিবদ্ধ চিন্তাধারা! এবং দার্শনিক ও শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা চিন্তার 
সোনার কমল হিসাবে যে নির্ধাপ আমরা পাই তাহা হইল-_জীবনে 
শিক্ষার অপরিহাযতা, শিক্ষার নৃতন স'ব্যাখ্যান, দর্শনের সহিত শিক্ষার মিলন 
সাধন, শিক্ষার সামাজিক ও গণতান্ত্রিক স্ববপ ও প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় ও 
সমাজের থান সম্পর্ক, শিক্ষান্ ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ঘন্দের অবসান, 
স্বার্বোধ ও শঙ্খলা, শিক্ষার্থীর শঙ্খলা ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, 
নতন শিক্ষাপঞ্থতির উদ্ভাবন, শিক্ষাস*ক্রান্ত মূল্যবোধ, পরিবর্তনশীল মানব- 
সভ্যতায় গওত্ত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন, জ্ঞানের তনত্বাবলী, নীতির 
তত্ববণী, হত]াদি, হত্যার্দি। এই সকল সমস্যার সমাধানের আলোচনায় 
€ নিদেখপায় ডিউভ তাহার অবিম্মরণীষ স্বাক্ষর রাখিয়। গিয়াছেন। এই 
ন্ট সবদেশেব আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় জন্‌ ডিউইর শিক্ষানীতি ও দার্শনিক 
চন্তাধার। সাদরে গৃহীত হহতেছে । 

জন্‌ ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক ( 218917809) ছিলেন। প্রয়োগবাদ 
বস্তর কোন চিরগ্তন মূল্য বা চিরগুন সত্যে বিশাস করে ন|। বস্তর যাহা 
কিছু মূল্য তাহ! নতর করে-_ইহাব ব্যবহার বা প্রয়োজনের উপর । ডিউহ 
তাহার এহ ধাঁশনিক নীতিকে বিশ্বের বাস্তব সমাজের প্রাত্যহিক জীবন- 
যাত্রা উপর এবং শিক্ষার উপর প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং 
শিক্ষা দশনে তিনি প্রয়োগবাদা । 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন, ডিউইর মতে দশন ও শিক্ষা সমাথক, 
আঁভন্ন। ছুই শাস্ত্রেই মান্য নিজেকে, সমাজকে এবং যে মানব-বিশ্বে সে 
বাস করে সেই মাশব-বিশ্বকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধ্যয়ন করে। 
স্তরাং এই ছুই-এর মধ্যে কোন মৌলিক পাথক্য নাহ । কবিওক রবীস্রনাথও 
সারা বিশ্বকে 'অধ্যয়ণের পাঠশাল।' বলিয়াছেন-_ 

“বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর-_ 
আমি সবার ছাত্র ।” 

ডিউহর এই প্রয়োগমূলক নীতি হইতেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার 

জন্ম। শিক্ষার ব্যবহারিক মৃল্য এবং বান্তবজীবনের সমস্থ। সমাধানের ক্ষমতা 


তিন 


থাকা চাই। এই জন্য তিনি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-লন্ধ ক্ষমতার উপর তাহার 
শিক্ষানীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন | ডিউইর শিক্ষায় এই প্রয়োগ- 
বাদনীতির সহিত গান্ধীজির বাবহারিক শিক্ষানীতির কিছুটা মিল দেখা যায়। 
গান্ধীজিও হাতে-কলমে কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের 
সমস্য। সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। 

ডিউইর মতে, জীবন একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তা। প্রতিনিয়ত 
জীবন যে অভিজ্ঞত! সঞ্চয় কবিয্াা চলিয়াছে তাহ! কেবলমাত্র কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনামান্র নহে বরং এই অভিজ্ঞত1 প্রবাহই জীবন এবং এই 
অভিজ্ঞতাই শিক্ষা । তাঁহার মতে, শিক্ষা কোন অপ্রারূত বা অবাস্তব দর্শনের 
তত্বকথার “ফুলঝুরি” নহে-_ববং, যেহেতু ইহা জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য 
ও নিবিড বন্ধনে জডিত, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞপ্তাই ইহার ভিত্তি। 

জর্জ ওয়াশি-টন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশের মানুষ হিসাবে যে গণতান্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে জন ডিউই বড হইয়াছিলেন, তাহাব শিক্ষাদর্শনেও সেই 
কাঠামোর ছায়াপাঁত আমরা দেখিতে পাই | তাহার শিক্ষাদর্শনের মূল কথা 
হইল -_ শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাব সার্থক প্রয়োগ ও বাস্তব বপায়ণ। 
বহু বৎসর পূর্বে আব্রাহাম লিঙ্কণ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিৰপণ করিতে গিয়া 
বলিয়াছিলেন, “গণতন্ত্র হইতেছে একপ্রকার জনগণের শাসন ব্যবস্থা, যাহ! 
জনগণের দ্বারা রচিত এবং জনগণের জন্যই অভিপ্রেত।” আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন করিতে গিয়া ডিউই উপরোক্ত মন্তব্যটিকে 
কিছুটা পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, “শিক্ষা হইল অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার 
দ্বারা অভিজ্ঞতা! সঞ্চয়” এই গ্রন্থের 'জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ধতা” অন্থচ্ছেদে 
'অভিজ্ঞত'” সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ও সহজ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন-__ 

“সমাজ জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্যই অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! দাবী করে 
না, পরন্ত একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাগ্রদ। এতে অভিজ্ঞতা 
পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও 
সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া, নিতু সিদ্ধান্তে পৌছাতে এবং বক্তব্য চিন্তাকে সুস্পষ্ট 
ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন । যে ব্যক্তিদেহ ও মনে একা একা বাস 


চার 


করে, তার পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাত্পর্য বের করার জন্ত কোনো 
বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না। পরিণত ও অপরিণত লোকদের কর্ম- 
ক্ষমতার অসমতা কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্যকতা স্চিত 
করে তা নয়, পরন্ত এই আবশ্তকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি বূপ ও 
শৃঙ্খলা দিতে উদ্বদ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ 
ও সর্বোত্তম বাবহারও ঘটে |” 

এই গ্রস্থের বিভিন্ন অঙ্থচ্ছেদের মধ্য দিয় জন্‌ ডিউই এই সত্যটিকেই 
তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন যে, মান্য হইতেছে সামাজিক জীব এবং 
ধারাবাহিক সমাজজীবনই শিক্ষা। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়৷ (6৬- 
08001 19 ৪ 00181 13100995 ) | এই প্রক্রিয়ার সাহাযষো সামাজিক 

ভূমিকায় মানুষ তাহার জীবনকে পুনর্গঠন করে-_নৃতন করিয়া আরম্ত 
করে। 19 811) ০06 9000081101) 19 17018 80010810017. শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন শিক্ষা নাই এবং শিক্ষার বাহিরে শিক্ষার কোন 
লক্ষ্য নাই | শিক্ষা হইল___পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার যত একটি পরিবর্তনশীল 
ও গতিশীল (0$781110 ) প্রক্রিয়া । ইহা হইল একটি চিরপ্রবাহী প্রক্রিয়া 
যাহার গতি ব্যক্তির শৈশব হইতে আরম করিয়| সমগ্র জীবনব্যাপী প্রবাহমান । 
আমাদের গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি ।” ডিউই 
বলিয়াছেন, “€0801080101) 19, 016181016, ও 101090855 01 11৬10, 1001 প্র 
0191081810101 101 00116 11119.” শিক্ষ! ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্ঠ' সিদ্ধির প্রস্ততি নহে। ইহা বতমান জীবনধারারই অঙ্গ বিশেষ । 

জন্‌ ডিউই শিক্ষাকে সর্বপ্রথম বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিতে চাহিয়াছেন। 
কমেনিয়াস্‌ হইতে স্পেনসার পর্যন্ত তাহার পূর্বস্থরীরা প্রত্যেকেই শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও আদর্শের কথা বলিলেও শিক্ষাকে সামাজিক তথা 
গণতান্ত্রিক পটভূমিকার মত বৃহত্বর কোন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেন 
নাই। ইহা ছাড়া, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের মত পার্থক্য থাকিলেও 
তাহারা সকলে এ-বিষয়ে একমত ছিলেন যে জীবনকে ্বন্দর ও মহৎ করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ছাড়া উহা! অসম্ভব । ডিউই ছিলেন ইহার 


পাচ 


বাতিক্রম। তাহার মতে, জীবনকে পরিপুর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য শিক্ষা 
উপকরণ মাত্র নয়, পরন্ত শিক্ষাই জীবন। আবার এই সত্য তো প্রকাশের 
অপেক্ষা রাখে না যে, জীবন ও ব্যক্তি-মাহ্গষ, এবং ব্যক্তি-মান্থষ ও মানুষের 
সমাজ প্রতিদিনই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। স্থত্তরাং 
মান্থষকে কেন্দ্র করিয়াই জীবন ও সমাজ আবন্তিত হইতেছে । এইভাবেই 
ব্যক্তি-মান্ষ শিক্ষার মাধামে যে ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি 
করিয়াই শিক্ষার মাধামে বর্তমান সমা'জও ভাবী সমাজকে প্রভাবাম্বিত করে। 
স্থতরাং জীবন-দর্শন ও শিক্ষা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে । 

শিক্ষার এই ধারণা সমূহ পরিবতিত হওয়ার সঙ্গে সে ভিউ বিদ্যালয় 
বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নৃতন করিয়া চিন্তা করিলেন। এতদিন পর্ধস্ত 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগস্থত্র গড়িয়া উঠে নাই | বরং 
শিক্ষাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই এত কাল দেখা হইয়াছে । কিন্ত 
ডিউই যখন বলিলেন যে শিক্ষা হইবে সমাঁজকেন্দ্রিক, তখন স্বাভাবিক- 
ভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি বলিলেন যে এগুলিও সমাজের 
ধ্যান-ধারণা লইয়াই গড়িয়া উঠা দরকার। তিনি আরও একধাপ অগ্রসর 
হইয়া বলিলেন, বিদ্যালয়কে সমাজের “ক্ষুদ্র সংস্করণ? (509019% 11) 111180119) 
হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । তিনি বলিলেন,_-%16 5011001 15 
৪. 51171911060, 13011990870 10991 10081810904 5০0০161৮.৮ বাহিরের 
সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয় সমাজের কিছুটা পার্থক্য থাকা দরকার । বর্তমান 
সমাজজীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তসঙ্কুল। শত সহ্ম্র অনাচার, 
অবিচার, পাপ ইহার রন্ধে রন্ষে বাস! বাধিয়াছে। ইহা ব্যতীত, বাস্তব 
সমাজে ধন, জন, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি লইয়া কতই না বিভেদ! এই কারণেই 
বিচ্যালয়-সমাজকে এই সকলের উর্ধেবে থাকিতে হইবে, অন্যথায় ভাবীকালের 
সমাজকে স্থন্দর ও সার্থক করিয়া গড়িয়া! তুলিতে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন 
কাজেই আসিবে না। হ্ৃতরাৎ বি্যালয়-সমাজকে হইতে হইবে--সমাজের 
একটি সরল, বিশুদ্ধ ও মাঞ্জিত প্রতিরূপ মাত্র । 

ডিউইর এই অমূল্য গ্রস্থের আক্ষরিক অন্বাদ করিতে গিয়া লেখক শ্রীযুক্ত 


ছয় 


সৌরীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম, ধৈর্য, সাহস ও প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। যে সকল পাঠকেরা ইংরাজী ভাষার উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে 
( বতমাশে ধাহাদের সংখা! অনেক বেশী) এই বিরাট ও মহৎ গ্রন্থের শ্বাদ 
আস্বাদনে বঞ্চিত, আশ। করি, তাহাদের নিকট এবং অন্ত সকলের নিকটও 
এই অস্বাদ সাহিত্য যথেষ্ট সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে । 

হহ| ব্যতাঁত, বাংলা সাহিতোর মস্থবাদ শাখাতেও এই গ্রন্থ, আশা করি, 
একটি উল্লেখযোগ্য স*'যোজনের মযাদ| লাভ করিবে । ইংরাজীর নাটক, 
উপগ্তাস, ছোটগল্প ইত্যাদি বিষষক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় বহু অনুবাদ হইলেও 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহের এখনও পর্যন্ত সেরূপ উল্লেখযোগ্য 
কোন অঙ্কবাণ প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অতুাক্তি হয় না। 

মামার বিশ্বাস, লেখকের প্রচেষ্টা ও একান্তিকতা অবশ্তই পাঠকবর্গের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, এবং এই গ্রন্থ জন্‌ ডিউই সম্বন্ধে বাংলা 
দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষান্থরাগীদের আরও অধিক সচেতন করিয়া তুলিতে 
সক্ষম হহবে। 


কে. কে. মুখাজি 
পফেসর আনড্‌ হেড অব্‌ দি ডিপার্টমেপ্ট 
অব্‌ এডুকেশন্‌ ও ডীন্‌ অব্‌ দি ফ্যাকাল্টি 
অব্‌ এডুকেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


এন্থকারেত্র ভুমিকা 


গণতান্ত্রিক সমাজ যে ধারণাবলীর ইঙ্গিত আনে, তার অনুসন্ধান ও 
বর্ণনা করার পরে শিক্ষা অভিযানের সমস্যাগুলিতে সেই ধারণাবলীকে প্রয়োগ 
করার প্রচেষ্টা নিযে এই গ্রন্থ রচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জনশিক্ষার 
গঠনমূলক উদ্দেশ্ঠ ও পদ্ধতির যে রূপটি নজরে আসে, এবং প্রাচীন সামাজিক 
অবস্থা-ব্যবস্থার অধীনে জ্ঞান ও নৈতিক বিকাশের যে সমস্ত তত্ব সবত্রবদ্ধ 
করা হয়েছিল, পরন্ত যেগুলি এখনকার নামেমান্র গণতান্ত্রিক সমাজগুলির 
মধ্যেও সক্রিম্ন থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ব্যাহত করছে, 
এই গ্রন্থে সেসব বিষয়ের আলোচনা কর! হয়েছে । এই গ্রন্থের মধ্যেই 
দেখা যাবে যে, এতে ষে দর্শনটির বর্ণনা কর! হয়েছে সেটিতে গণতন্ত্রের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের 
প্রগতিমূলক ধারণাবলী এবং শ্রমশিল্পীয় স"গঠনের বিভিন্ন যোগন্থত্র স্থাপন 
কর! হয়েছে, এবং এই সমস্ত পরিস্থিতি বশে শিক্ষার বিষয়-বস্ত্ব ও পদ্ধতিতে 
যে সকল পরিবর্তন এসেছে, দর্শনটি তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
তৎপর রয়েছে । 

শিক্ষক কলেজের ডক্টর গুঙ্সেলের কাছে তার সমালোচনার জন্ত আমি 
কৃতজ্ঞ; এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক কিল্প্যাট্রকের সমালোচনা এবং বিষয় 
সমাবেশ সম্বন্ধে উপদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ; আমি সচ্ছন্দে তার সাহায্য 
নিয়েছি। বহু সমালোচন| ও উপদেশের জন্য আমি মিষ্‌ এল্সি রিপলির 
কাছেও কৃতজ্ঞ। প্রথমোক্ত ছু'জনের কাছে আমি প্রফ দেখার জন্যও 
কৃতজ্ঞ। পর পর অগণিত ক্লাশের বহু শিক্ষাথীর কাছেও আমি আত্মনস্তিকভাবে 
ধণী। 


কলম্বিয়। ইউনিভারসিটি, জে. ডি. 
নিউ ইয়র্ক সিটি 


অন্গবাদকের্র নিবেদন 


গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার যোগস্ুত্রের অগভীর ব্যাখ্যা এই যে, ধারা নির্বাচন 
করেন তারা যদি শিক্ষিত না হ'ন তাহলে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার 
সফলকাম হতে পারে না। কিন্তু এর গভীর ব্যাখ্যা এই যে, গণতন্ত্র হ'ল 
আদান প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা স্থত্রে এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্প্রসারণশীল 
জীবনযাত্রা-_সম্প্রসারণশীল, কাঁরণ গণতান্ত্রিক গুণ সেই সমাজেরই প্রয়োজন 
যারা “সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নতিগামী হতে থাকে, এবং যাদ্দের সাথে 
অগ্ক যে সন সমাজ তাদের রীতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে 
তাদের পার্থকা থাকে” ( এই গ্রন্থে )। অভিজ্ঞতা শব্দটিকে প্রচলিত ও 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হল। 

সমাজে নবাগতদের ক্রমবর্ধমান অন্বহুক্তির ফলে একদিকে যেমন বিচিত্র 
ব্যক্তিগত মেধা ও সামর্থ্য দেশ] দেন, অন্যদিকে তেমনি জীবিকার ক্রমবর্ধমান 
চাপের ফলে নানাবিধ অন্ধাবনও দেখা দেয়। ফলে অভিজ্ঞতা বাড়তে 
ও বদলাতে থাকে । সেই সঙ্গে সম্টিগত আদান-প্রদান এবং জীবনযাত্রার 
গুণ ও মানও বদলাতে ও বাডতে থাকে । ব্যক্তিগত সামর্থের বিকাশ 
এবং সমষ্টিগত আদান প্রদান স্থত্রে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করাই গণতান্ত্রিক 
সমাজের ছু'টি বিশিষ্ট গুণ। একপ সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে তার প্রতি- 
পাল্াদের মধ্য এই ছুটি গুণেরই বিকাশ সাধন করাতে হয় । 

জন্‌ ভিউই প্রয়োগবাদী দারশনিক। দর্শনে প্রয়োগবাদের অর্থ এই যে, 
কোনো ধাবণার যখার্থতাকে সেটির বাবহারিক মূল্য বা কার্ধকরতা দিয়ে 
পরীক্ষা করতে হবে--ফলাতে হবে। তার দর্শনে “গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষমূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের প্রগতিমূলক ধারণা- 
বঙ্গী এবং শ্রমশিল্ীয় সংগঠনের যোগস্থত্র স্থাপন করা হয়েছে” (গ্রস্থকারের 


নয় 


ভূমিকা এবং ৪৩৭-৪৪০ পৃঃ)। উল্লিখিত যোগনুত্রাদির যুূলকথা “নিরব- 
চ্ছি্নত”। তার শিক্ষাব্যবস্থাতেও নিরবচ্ছিপ্নতার ধারণাটি পরিস্ফুট । 
“আমাদের তত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য তত্ব ক'টি কোনো 
মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ ও বিরোধাভানের উল্লেখ ব! ইঙ্গিত করে। 
কারিগরি ভাষায় এদের দৈতবাদ বলা হয়। যে স্থুকঠিন ও স্ুদৃচ প্রাচীর 
বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং একই গোঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত 
করে তার মধ্যেই আমর! এই ভাগবিভাগের উৎপত্তি দেখেছি | এ 
সব প্রতিবন্ধকের অর্থ ফ্াড়ায় স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদান-গ্রদানের অভাব" 
( এই গ্রন্থে, ৪৩৩পৃঃ )। নিরবচ্ছিন্নতার ধারণ! নতুন নয়। তবে প্রয়োগবাদী 
দার্শনিকের নিরবচ্ছিন্নতা স্থান ও কাল নিধিশেষে জগৎ ও জীবনের গতি- 
প্রগতির সকল সুরে পরিব্যাপ্ত। নিম্নের তিনটি উদ্ধৃতিতে নিরবচ্ছিন্নতার 
অর্থব্যাপকত। আরও স্পষ্টরূপে দেখা যাবে । এর প্রথমটি ব্যক্তি ও সমাজ 
প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়া বিজ্ঞান ও সমাজ প্রসঙ্গে, এবং তৃতীয়টি প্রকৃতি, ব্যক্তি, 
সমাজ ও শিক্ষাকে জড়িয়ে : 

(১) “সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সম্মট্টির সথথে ব্যটটির সুখ, সম 
ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্রই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্বি। অনন্ত 
সমষ্টির দিকে সহান্ভূতিযোগে তার স্থৃথে স্থখ, দুঃখে ছুংখ ভোগ করিয়। শনৈঃ 
অগ্রসর হওয়াই ব্যগ্টির কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, এর ব্যতিক্রমে মৃত্যু, 
পালনে অমরত” (ম্বামী বিবেকানন্দ £ বর্তমান ভারত, ৩০ পৃঃ )। 

(২) “কিন্ত বিজ্ঞান যে ধরনে সমাজকে প্রভাবিত করে তা কেবল 
বৈষয়িক নয়। দীর্শনিক ও রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও শিল্পীয়, অন্তান্য সকল মানবীয় 
চিন্তা ও কর্ষের উপরেও বিজ্ঞানের ধারণাবলীর গভীর প্রভাব থাকে । 
বিজ্ঞানের ধারণাবলী কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক যুক্তির সহজ ফলটিই 
নয়, প্রথমে, পূর্বকীলীন সামাজিক ও বৌদ্ধিক পশ্চাদ্ভূমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
মধ্যে দিয়ে বপান্তরিত হয়ে, এবং অনেক সময় কেবল আংশিক রূপাস্তরিত 
হয়ে, যাঁকিছু আসে বিজ্ঞানের ধারণাবলী তার থেকেই আহত হয়। 
নিউটন্‌ আবিষ্কৃত বিশ্ব প্রারকতিক নিক্নমটির ধারণার ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল, 
সে ধারণাটি কোনো প্রভৃত্ববাঞ্ক সরকারের স্থানে বিধানসম্মত সরকার 


দশ 


গঠনের প্রতিবিষ্ব ছিল, কিন্বা ডারউইন আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদের 
প্রাকৃতিক নির্বাচন, ও "স্থিতির সংগ্রাম” তত্বের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, 
এ ধারণাটি চরম পুঁজিবাদী যুগের অবাধ প্রতিঘন্দিতার প্রতিবিষ্ব ছিল। 
কিন্ত যদিও এই ধারণাবলী পূর্ববর্তী সমাজ কাঠামোর থেকেই জাগে, 
এরা একবার বিজ্ঞানে এলে এবং বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলে, নব বলে বলীয়ান ও 
রূপাস্তরিত হয়ে সামাজিক প্রথাকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দেস্ব , এ্যারিস্টোটেলের 
বিশ্বচিত্র থেকে আরম্ভ কবে ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মেলে” ( বাণ্যাল, 
জে, ডি, : সাইন্স্‌ ইন্‌ হিস্টরি, ৮৭৬ পৃ: )। 

(৩) “জীবনবিকাশ তত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয়__দেখিয়ে দেয় যে, 
মানুষ বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্নরূপে চলমান, সে বার থেকে প্রকৃতির 
মধ্যে ঢুকে পডেনি। বিজ্ঞানের পৰীক্ষা নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দে 
যে, সামাজিক প্রয়োগের স্বার্থে বস্ত নিয়ে কাজ করার ফলে যে সব ধারণা 
আসে সেই সব ধারণা! অঙ্কঘায়ী ভৌত শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা 
থেকেই জ্ঞান আপে। সমাজ বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ-_: 
ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিছ্। _ দেখিয়ে দেম্ যে, 
সামাজিক প্রশ্মগুলির সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো! সেই মাত্বরাতেই যোঝা যায় 
ষে মাত্রা আমর। তথ্য স*গ্রহ, অনুমান গঠন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে পশ্থ' 
অনুযায়ী এই অন্মানকে কাধত পবীক্ষা/ করি, এবং যে মাত্রায় আমরা 
পদার্থবিদ্যা ও রপাম্ননেব কার্িগবি জ্ঞানকে সমাজ কল্যাণের উন্নতিবিধান 
কল্পে কাজে লাগাই । শিক্ষাব্যবস্থাব উচিত কাজ হল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান এব* ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থশীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্লিত বিভিন্ন 
মানবিক বিষয়কে আড| আডি বেখে উভয়বিধ পাঠকেই সমৃদ্ধ করা” 
( এই গ্রন্থে, ৩৭১ ৩৭২ পু: )। 

স্পইই বোঝা যাথ যে, নিরলচ্ছি্নতার ধারণাটি সক্রিয় এবং সদ্থক। 
এটি দূর দূর বিষয়েব মধ্যে যোগসত্র আবিষ্কার করার আবেদন জানিয়ে 
প্রাসঙ্গিক অতীতাহ্নসন্ধান এব" বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
প্ররোচিত করে । পরীক্ষা! নিরাক্ষালন্ধ তখ্যাবলা মূর্ত অভিজ্ঞতা হয়ে দাড়ায়। 
অভিজ্ঞতায় চিন্তনের প্রয়োগ ছ্বাব! অভিজ্ঞতার উপাদানগুলির যোগস্ত্রাদি 


এগারো 


আবিষ্কৃত হয়। অভিজ্ঞতা ও যোগস্ত্রাদিকে বিমূর্ত ও লামান্তীকত করে, 
যা পাওয়া যায় ভাই জ্ঞান। এরূপ “জ্ঞানের ধর্ম হ'ল কোনো একটি অভি- 
জ্ঞতাকে আর একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে গ্রাপ্তব্য করা” (এই 
গ্রন্থে )। এরূপ জ্ঞান যেমনই সক্রিয় তেমনই নিরস্তর আবিষ্ার, প্রয়োগ ও 
বিকাশধর্মী | 

এই গ্রন্থের প্রাকৃকখনে” কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ-প্রধান 
এবং বিভাগীয় পরিচালক অধ্যাপক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই 
অন্থধাদের মুল গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের আপেক্ষিক মুল্যায়ন করেছেন। 
শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষাবৃতি সম্বদ্ধে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ । 
প্রাককথনে তিনি লিখেছেন, “তাহার (ডিউইর ) রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 
গণতন্ত্র ও শিক্ষা”...নামক পুস্তকখানিই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ।” তিনি আরও লিখেছেন, *...সর্বদেশের আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় জন্‌ ভিউইর শিক্ষানীতি ও, দার্শনিক চিন্তাধারা গৃহীত 
হইতেছে ।” আমি ম্বীকার করছি যে, এই অন্বাদের পাওুলিপি শেষ 
হওয়ার পরেও আমার এ ছুট কথা জান! ছিল না। মুল ইংরাজি গ্রন্থে 
প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়ের, জীবিকা ও সংস্কৃতির, বৃত্তি ও তত্বের অপূর্ব, 
আমার জ্ঞানে অভূতপূর্ব, _সমন্বয়্ দেখেই আমি এর অস্বাদে প্রবৃত্ত হয়েছি । 
এবং তার প্রথম উৎস ছিল গ্রন্থকারের বক্তব্যকে অধিকতর স্থুদঙ্গতরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করার প্রবল আগ্রহ । ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কথা মনে এসে এই 
সঙ্বল্পকে দৃঢ় করেছে। সেগুলি এইরূপ : 

(১) এই গ্রন্থে বশ্রিত প্রাচীন এঁতিহিক ভাবধারার সঙ্গে আমাদের 
সমাজের কোনো কোনো সনাতন প্রথার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা! যায় (এই 
গ্রন্থের ১১৭-১১৮ পৃঃ ১) ৩২৯-৩৩২পৃঃ , ৩৪২-৩৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

(২) এই গ্রন্থে যে শিক্ষা সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি যেন 
আমাদেরই বর্তমান শিক্ষাসমস্া £ “বর্তমানে ঘদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের 
বিশেষ প্রম্োজনবোধ হয়ে থাকে, যদি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত 
দার্শনিক তন্ত্রগুলির পুনবিবেচনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, তার কারণ হুল, 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীঘ বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে 

খ 


বারে! 


জীবনের সর্বব্যাপী পরিবর্তন” (৪৩০ পৃঃ)। বাছ্ছিত পরিবর্তনের স্বরূপটিও 
যেন পরোক্ষভাবে এই কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে : “যে সমাজ শ্রমশিল্পীর 
অচ্ধাবনে ব্যাপৃভ হয়েছে, ব্যবসাবাণিজ্য সক্রিয় হয়েছে, তারা জীবনের 
প্রয়োজন ও সম্ভাবনাদির যে রূপটি দেখবে, উচ্চঘানের সৌন্দর্যবোধীয় 
কাটিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে যন্ত্রকৌশলী তহবিলে 
পরিণত করার প্রচেষ্টা যাদের খুব কমই আছে, তারা তার লে রূপটি 
দেখবে না” (৪২৬ পৃঃ )। 

(৩) মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন প্রমূখ “নয়া তালিমের* 
শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষাচিস্তার সঙ্গে, জন 
ডিউইর শিক্ষাচিস্তার মূলগত সাদৃশ্ঠট দেখা যায় (এই গ্রন্থের পঞ্চদশ 
অধ্যায়, ২৫৪-২৭০পুঃ জষ্টব্য )। পক্ষান্তরে সে ব্যবস্থার পেছনে তাত্বিক 
সমর্থন ও সরকারী উচ্চোগ থাক1 সত্বেও সেটি যে কেন সফল হয়নি, এবং 
“বেসিক সালের” গোড়ার গলদ কোথায় তার খবরও পাওয়া যায় এই গ্রন্থের 
ত্রয়োবিংশ, একাদশ ও ছাদশ অধ্যায়ে। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের গাদা- 
গাদি করে বা নতুন ধরনের বিদ্যালয় করে বর্তমান ব্যর্থতার প্রতিকার- 
চেষ্টার সমালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্নটি দেখা যাবে, ৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠায় । 

(৪) রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিও এই অন্বাদদে উৎসাহ যুগিয়েছে £ 
“অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় 
শিক্ষাত্রোতকে বিশ্ববিদ্ঠার সমুদ্র পর্যস্ত নিয়ে চলুন- দেশের সহম্ম সহত্্র মন 
মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার 
স্পর্শে বেচে উঠক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা 
দূর হোক, বি্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের 
আতিথ্যের গৌরব রক্ষা ককক” (রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষা ৩২৬ পৃঃ )। 

ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশের যূলনীতি নিম্নলিখিত বাক্যে কেন্দ্রীভূত : 
খন তরুণেরা কোনো সমাজভিত্তিক ও ব্যবহারিক কর্মতৎপর নিয়োজন 
নিদ্বে শিক্ষা আরম্ভ করে, এবং বৃহত্তর অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যভিদের প্রদত্ত 
ধারণা ও তথ্যাবলী তরুণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মীরুত 
হয়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও নিয়যের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত 


তেরে! 


সৃক্ষদৃষ্টি লাভ করার দিকে অগ্রসর হুতে থাকে, তখনই সদর্থক মূলনীতি 
বজাহ্গ থাকে” ( এই গ্রন্থে, ২৫৩ পৃঃ )। (আরও দেখুন, ৪৬৫-৪৬৬ পৃঃ) 

এই অন্থবাদে সাহিত্য সংসদের ইংর়াজি-বাঙ্গল! ও বাঙ্গলা অভিধান 
এবং চলস্তিকা বাবহার কর! হয়েছে। পারিভাষিক শব্ও এদের থেকেই 
নেওয়া হয়েছে । কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের বদলে অস্ত শব্দ নেওয়। হয়েছে । 
এর মধ্যে আছে ভূতাপেক্ষ'র বদলে অতী'তানুসন্ধানী, গ্রতিন্তাসের বদলে 
ভঙ্গি বা দৃগভঙ্গি, আবিষ্কারের অন্যতম অর্থে উদ্ঘাটন্‌, অস্মিতার বদলে 
ব্যক্তিত্ব, তত্বের অন্ততম অর্থে মূলনীতি, সংপ্রতক্ষ'র বদলে সম্বোধি। 
কয়েকটি নতুন বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে, শেখা 
প্রসঙ্গে “চেষ্টা ও ক্রুটি পদ্ধতি”, শেখানো প্রসঙ্গে “বোল-রসই পদ্ধতি”, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান প্রসঙ্গে “প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্ব” শারীরবৃত্ত-প্রসঙ্গে “সংজ্ঞাবহ ও 
ক্রিয়াবাহী অঙ্গ” এবং সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে “সংজ্ঞাবহ বেদন ও 
ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদন ।” পুস্তকের শেষাংশের অঙ্ধক্রমণীতে এদের খোজ 
মিলবে। 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগেয্প অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধরাম 
চক্রব্তাঁ মহাশয় প্রচুর ধৈর্য সহকারে এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সংশোধন 
করেছেন। এ জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“প্রফেসার আযন্ড্‌ হেড, অব দি ডিপারটমেণ্ট অব. এডুকেশন ও ভীন্‌ অব্‌ 
দি ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন”, কে. কে. মুখাজি মহাশয় তার বিহজ্জন সুলভ 
প্রাককথন্‌ দিয়ে এই অন্গবাদকে সম্মদ্ধ ও অলংকত করেছেন। তিনি এর 
পক্ষে স্বাগত ভাষণও দিয়েছেন । আমি নতশিরে তাকে প্রণতি জানাই। 


গণতন্ত্র 9 শিষ্। 


স্‌চী 


প্রথম অধ্যায় 
জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ধতা £ 
প্রবহুণের মাধামে জীবনের নধীকরণ 
শিক্ষা ও আদান প্রদান 
বিধিবদ্ধ শিক্ষার স্থান 
সারাংশ 
দ্বিতীয় অধ্যাক্স 
শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্রিয়া £ 
পরিবেশের হ্বরূপ ও অর্থ 
সামাজিক পরিবেশ 


শিক্ষাদাতারপে সমাজ 'মাধাম 
বিশিষ্ট পরিবেশরূপে বিদ্যালয় 
সারাংশ 


তৃতীয় অধ্যায় 


নির্দেশরপে শিক্ষা £ 


নির্দেশকরূপে পরিবেশ 
সামাজিক নিদেশকরূপের ধরন 
অন্গুকরণ ও সমাজ মনম্তত্ব 
শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োগ 
সারাংশ 


১২ 


১৩ 
১৫ 
১ 
৪ 
৮ 


৩৩ 
৩৪ 
৪৩ 
৪৮৮ 
৫২ 


চতুর্থ অধ্যায় 


ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা £ 
ক্রমবিকাশের শর্তাবলী 
ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তিরূপে অভ্যাস 
বিকাশধর্মী ধারণার শিক্ষাগত সংগ্লি্কতা 
সারাংশ 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রস্ততি, আত্মবিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃংখলা £ 


প্রস্তৃতিরপে শিক্ষা 

আত্মবিকাশবপে শিক্ষা 

ধী শক্তিনিচয়ের প্রশিক্ষণৰপে শিক্ষা! 
সারাংশ 


বষ্ঠ অধ্যায় 


শিক্ষার স'রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল বপ £ 


গঠনবপে শিক্ষা 

শিক্ষার পুনরাবৃত্ত ও অতীতাঙ্থসন্ধানী রূপ 
পুনর্গঠনরূপে শিক্ষা 

সারাংশ 


সপ্তম অধ্যায় 

শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপ £ 

মানবীয় সহাবস্থানের লক্ষণা 

গণতান্ত্রিক আদর্শ 

প্রযাটোবাদী শিক্ষাদর্শন 

অষ্টাদশ শতকের ব্যক্ষিবাদী আদর্শ 

শিক্ষার জাতীয় ও সামাজিক রূপ 

সারাংশ 


৫৫ 
৬০৩ 
৬৫ 


৬৯ 


প৩. 


৭৮ 


৪০ 
৯৩ 


৯৪ 


১১২ 
১১৪ 
১১৮৮ 
১২১ 
১২৮৮ 


অষ্টম অধ্যাঘব 


শিক্ষাতত্বে লক্ষ্য সন্ধান : 
একটা লক্ষ্যের ম্বরূপ নিন রি কির 
শুভ উদ্দেশ্টের নির্ণায়ক রঃ দ্য 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ রত এ 
সারাংশ টা 


নবম অধ্যায় 


লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও লামাজিক ক্লৃতিত্বের স্থান : 


লক্ষ্য সরবরাহে প্ররুতি রা ক 

লক্ষানপে সামাজিক রুতিত্ ্ ্ 

লক্ষ্যরূপে কি রর 

সারাংশ রঃ 
দশম অধ্যান্ 


স্বার্থবোধ ও শৃংখল! ; 


শব্দার্থ নং হি 
শিক্ষায় শ্বার্বোধ ধারণার গুরুম্থ রর ও 
প্রশ্নটির কয়েকটি সামাজিক দৃহিকোণ ন্‌ ্ 
সারাংশ ্ তা 
একাদশ অধ্যাস 
অভিজ্ঞতা! ও চিন্তন : 
অভিজ্ঞতার স্বরূপ রী পু 
অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্থচিন্তন রর ০ 


সারাংশ রী দ্র 


দ্বাদশ অধ্যায় 


শিক্ষায় চিন্তন পদ্ধতি £ 
সে পদ্ধতির সারমর্ম রি হি 
সারাংশ হ? ২১৫ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
পদ্ধতির ম্বরূপ £ 
বিষয়বন্ত ও পদ্ধতির একত্ *** ২১৬ 
পদ্ধতির সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত বূপ -** ২২৩ 
ব্ষ্টিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ * ২২৭ 
সারাংশ -* ২৩৬ 
চভূর্দশ অধ্যায় 
বিষয়-বস্ত শ্ববপ £ 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিষয়বস্ত ২৩৭ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়-বস্তর সম্প্রসারণীকরণ ২৪২ 
বিজ্ঞান বা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান ১৪৭ 
বিষয়-বন্তর সামাজিক কপ ২৫১ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 


পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম : 


শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের স্থান টি ২৫৪ 
প্রাপ্তব্য বিভিন্ন নিয়োজন ২৫৬ 
কাজকর্ম ও খেলাধূলা *** ২৬৫ 


সারাংশ 5৩৬ ১. 


যোড়শ অধ্যায় 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টভা : 


প্রাখধামক |ঞ্মাকলাপেপ্ন অধথব্যাপকত। 
ইতিহাস ও ভূগোলের অন্পুরক রূপ 
ইতিহাস ও বর্তমান সমাজজীবন 
সারাংশ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


পাঠক্রমে বিজ্ঞান £ 


যুক্তিতাত্বিক ও মনস্তাত্বিক বিষয় 
বিজ্ঞান ও সমাজপ-্রগতি 

শিক্ষায় প্রতিবাদ ও মানবতাবাদ 
সারাংশ 


অষ্টাদশ অধ্যা্ 


শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ : 


সুম্পষ্ট উপলব্ধি বা মুল্যাবধারণের স্বরূপ 
বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ন 


বিভিন্ন যুল্যবোধের পৃথকীকরণ ও সংগঠন 
সারাংশ 
উনবিংশ অধ্যায় 
শ্রম ও বিশ্রাম £ 
বিরোধ উৎস 
বর্তমান পরিস্থিতি 


২৮৬ 
২৯২ 
২৯৮ 


৩৬৭ 


৩২৭ 
৩৩২ 


৩৪৬ 


বিংশ অধ্যায় 


বুদ্ধিগমা ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় ঃ 
অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরোধ 
অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আধুনিক তত্ব 
পরীক্ষা নিরীক্ষায় অভিজ্ঞতা 
সারাংশ 


একবিংশ অধ্যায় 


প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঠ্য বিষয় : প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ : 


মানবতাবার্দী পাঠার এতিহাসিক পটভূমিকা 

ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আগ্রহ . 
বর্তমান শিক্ষাসমন্তা 

সারাংশ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


ব্যক্কি ও জগৎ £ 


মনের অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ 
পুনর্গঠনের সংঘটকরূপে প্রাতিন্বিক মন 
শিক্ষাগত প্রতিবূপ 

সারাংশ 


জ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ : 


বৃত্তির অর্থ 

শিক্ষায় বৃতিমূলক লক্ষ্যাদির স্থান 
বর্তমানকালের সম্পদ ও বিপদ 
সারাংশ 


৩৪২ 
৩৪ ৭ 


৩৫৯ 


৩৬১ 
৩৬৬ 
৩৭১ 


৩৭৯ 
৩৮৭২ 


৩৯১ 


চতুধিংশ অধ্যায় 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


জ্ঞানের তত্বাবলী : 


নিরবচ্ছিন্নতা বনাম দ্বৈতবাদ 
পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতবাদ 
সারাংশ 


ষড়বিংশ অধ্যায় 


নীতি-তত্বাবলী : 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 
কর্তব্য ও স্বার্বোধের বিরোধ 
বুদ্ধি ও চরিত্র 
সমাজ ও নীতি 
সারাংশ 


“জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের 
দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। * &« * 
যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ষধার্থরপে আয়ত্ত করিতে 
শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা! অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ 
করিবার শক্তি জন্মে।” 

__রবীন্দ্রনাথ 


শিক্ষ। দর্শনের সংক্ষিপ্ত ধারা 


প্রথম অধ্যায় 
জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ষত। 


১। প্রবহণের মাধ্যমে জীবনের নবীকরণ 


জড় ও জীবনের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় পার্থক্য হ'ল এই যে, জীবন 
নবীকরণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে । পাথরে ঘ| দিলে প্রতিরোধ 
আসে। কিন্তু যদি তার প্রতিরোধ শক্তি ঘা-মারুর শক্তি থেকে বেশী হয়, 
তাহলে সেটি বাহতঃ অপরিবর্তিত থাকে । অষ্ঠ্যথায়, ত1 টুকরো! টুকরো 
হয়ে ভেঙে যায়। পাথর কখনো সে রকমের প্রষ্টিক্রিয়া করতে চেষ্টা করে 
না, যাতে করে সে আঘাতের বিরুদ্ধে নিজের সত্তা বজায় রাখতে পারে। 
আর এ আঘাতকে তার স্থিতিশীল সহায়ক উপাদানে পরিণত করার চেষ্টার 
তো কথাই ওঠে নাঁ। অন্ভযদিকে একটি জীবন-সপ্তা কোনো এক বৃহত্তর 
শক্তির প্রভাবে সহজে নিশ্পেষিত হওয়া সত্বেও, সে এ শক্তিকে নিজের 
অধিকতর স্থায়িত্বের উপায়রূপে পরিবতিত করতে চেষ্টার ক্রটি করে না। তা 
নাকরতে পারলে, সে কেবল খণ্ডে খণ্ডেই বিভক্ত হয় না, পরস্ত জীবন-বস্ত 
হিসাবে তার সত্তাই লোপ পায়। অন্ততঃ উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই 
কথাই খাটে । 

জীবন আজীবন পারিপাশ্থিক শক্তিপুঞ্তকে নিজ স্বার্থে প্রয়োগ করতে 
সংগ্রাম করে। সে, জল, মাটি, আলো ও বাতাস, তার ব্যবহারে লাগায় । 
এর অর্থ এই যে, সে এ জিনিসগুলোকে নিজের সংরক্ষণের অবলম্বনরূপে 
পরিবতিত করে। একটি জীবন-সত্তা যতোদিন ধরে বাডতে থাকে 
ততোদিনই সে পারিপাশ্বিক অবস্থাকে কাজে লাগায়। এবং তার জন্য যে 
পরিমাণ শক্তি সে খরচ করে, মে খরচের তুলনায়, অনেক গুণ বেশী শক্তি, সে 
তার জমার ঘরে সঞ্চিত করে। ফলে সে পুষিলাভ করে। নিয়ন্ত্রণ করাকে 
এই অর্থে ধরলে আমরা বঙ্গতে পারি যে, যে শক্তিপুঞ্জ অন্য অবস্থায় একটি 


২ শিক্ষা দর্শন 


জীবনকে নিংশেষ করে ফেলত, জীবনের গতিশীল সক্রিয়ত৷ বজায় রাখার জন্য 
যা-কিছুই সেই শক্তিপুগ্তকে নিজের ক্ষমতার বশবর্তী করে এবং নিয়ক্ত্রি 
করে, তাই হ'ল জীবিত-সত্তা। সুতরাং জীবন হ'ল, পারিপার্থিকের উপরে 
ক্রিয়ার মাধামে আত্ম-নবীকরণ। 

উচ্চতর প্রাণীদের পক্ষে এই প্রণালীকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত বজায় রাখা 
সম্ভবপর হয় না। কিছুকাল পরে তার! হার মানে, মরে যায়। একটি 
জীবন অনির্দিষ্ট কাল ধরে আত্মনবীকরণের গুরুভার বহনে অসমর্থ। কিন্ত 
জীবন-প্রবাহ কোনো একটি বিশেষ জীবনের দীর্ঘস্থাযিত্বের উপর নির্ভর 
করে না। অন্যান্য প্রকারের জীবন-প্রজনন অবিচ্ছেদ্য ধারায় চলতে থাকে । 
যদিও ভূ-বিষ্যা বলে যে শুধু ব্যষ্টিই নয়, একটি গোটা! সমাইও বিলোপ হয়ে 
যায়, তবুও জীবনধারা ক্রমাগতই জটিল থেকে জটিলতর আকারে পরিবতিত 
হয়ে চলতে থাকে । যে সব বাধাবিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে 
কোনো কোনো প্রজাতি যেমন একদিকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তেমনি সেই 
সব বাধাবিদ্রকেই কাজে লাগানোর উপযুক্ত অধিকতর উন্নত ধরনের 
আক্কৃতিসম্পন্থ জীবের উত্তব হু'ল। জীবনের নিরবচ্ছিপ্নতার অর্থ হ'ল, 
জীবিত-সত্তার প্রয়োজনে পারিপার্থিকের নিরস্তর অভিযোজন । 

এতক্ষণ আমরা জীবনের নিয়তম পর্যায়ের কথা,- জীবনের ভূত-বস্তর 
কথা বলেছি। কিন্তু আমন! জীবন শব্টি প্রয়োগ করি অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ 
ক্ষেত্র নির্দেশ করতে, ব্যক্তিগত এবং গোষীগত উভয় ক্ষেত্রেই । আমরা 
যখন “লিঙ্কনের জীবনী” নামক গ্রস্থখানি দেখি, তখন ভার মধো দেহ-তত্বে 
অবতারণ! দেখবার আশা করি না,_ আশ] করি পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থা, 
তার বাল্যাবস্থার পারিপাশ্থিকের বর্ণনা দেখবার , তার পরিবারের বিভিন্ন 
ব্যবস্থা ও ক্র্ম-জীবন , তার চরিত্রের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত প্রধান প্রধান 
অন্থকাহিনী, তীর স্থচিহ্নিত সংগ্রাম ও কৃতকার্ধতা। দেখবার আশা কন্ি, 
ব্যক্তি হিসাবে লিঙ্কনের নানা আশা, রুচি, আনন্দ ও ক্লেশ। ঠিক এই 
ভাবেই আমরা বর্ণনা করি একটি আদিম সমাজের কথা, _এখেন্সেন্ব 
জনগণের কথা, আমেরিকার জাতীয় অধিবাসীদের কখ! ইত্যাদি । “জীবনী” 
শবটির ব্যাণ্ির মধ্যে এসে পড়ে নানাবিধ রীতিনীতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
বিশ্বাস, জয়-পয্লাজয়। জবসর-বিনোদন, স্ব্তি -লব কিছুই । 


জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ধতা ৩ 


অভিজ্ঞতা শকটিকেও আমরা অনুরূপ গৃঢ় অর্থে প্রয়োগ করি এবং 
নবীকরণের-মাধ্যমে-নিরবচ্ছিন্নতা নিয়মটি, জীবনের নিছক “দৈহিক” অর্থে 
যেরূপ প্রযোজ্য, অভিজ্ঞতার অর্থেও তেমনি । মাহুষের ক্ষেত্রে, দৈহিক 
নবীকরণের সঙ্গে নানাবিধ বিশ্বাস, আদর্শ, আশা, সুখ, দুঃখ, কাজকর্ম 
ও পুনর্গঠন করাও জড়িত থাকে | সমাজ-সমষ্টির পক্ষে, নবীকরণের মাধ্যমে 
অভিজ্ঞতার: অবিরাম গতিশীলতা কথাটি, আক্ষরিকভাবে সত্য । ব্যাপকতম 
অর্থে, শিক্ষাই হল এই সামাজিক গতিশীলতার স্থনির্দিষ্ট মাধ্যম | যেমন আধুনিক 
নগরাঞ্চলে, তেমনি আদিম উপজাতিদের মধ্যে, সমাজ-সমষ্টির প্রতিটি মৌলিক 
সত্তাই জন্মগ্রহণ করে,_একটি অনভিজ্ঞ, অপারগ, ভাষাহীন, নীতিজ্ঞানহীন 
অবস্থা নিয়ে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক অংশ, জীবন-অভিজ্ঞতার 
বাহকরূপে, পরিশেষে প্রাণত্যাগ করে । কিন্ত জীবন-প্রবাহ চলতেই থাকে । 

একটি সমাজের সভ্যদের প্রত্যেকেরই জ্্মৃত্যু আছে । এই মুখ্য ও 
অকাট্য সত্যই সমাজের সভ্যদের শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। 
সমষ্টিগত জীবনের একমাত্র বাহক, নবজাত সভ্যদের অপরিণত অবস্থা, 
এবং সমষ্টিগত জ্ঞান ও রীতিনীতির ধারক, বয়্ঙ্চ সভ্যদের পরিণত অবস্থার, 
একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে । অন্যদিকে, উপযুক্ত পরিমাণ অপরিণত 
সভ্যদের শুধু দৈহিক সংরক্ষণ করলেই চলে না। পরিণত বয়স্ক সভ্যদের 
বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্ঠ, জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মসংস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাবার 
আবশ্ঠকতাও থাকে । অন্যথায় সমষ্টি তার বৈশিষ্ট্পুর্ণ জীবন হারিয়ে ফেলে। 
এমন কি একটি আদিম উপজাতির ক্ষেত্রেও, অপরিণত লোকদের যদি 
কেবল প্ররুতির উপরেই ফেলে রাখা হয় তাহ'লে তারা কোনো কালেই 
বড়োদের ক্রিয়াকাণ্ড করার উপযুক্ত হবে না। সভ্যভার বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে অপরিণত লোকদের প্রাথমিক সামর্থ এবং বয়োজ্যেষ্টদের রীতিনীতি 
ও মান্দগ্ডের মধ্যের ব্যবধান ক্রমশ:ই বাডতে থাকে । এ রকম অবস্থায় কেবল 
দৈহিক পুষ্টি ও জীবনধারণ করার উপযুক্ত প্রয়োজনগুলি কোনো রকমে 
মেটাবার ক্ষমতাই সমষ্টিগত জীবন পুনর্গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন 
হয়, সৃবিবেচিত প্রচেষ্টা ও চিন্তাশীল প্রযত্বের । যারা জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে 
আসে, সেই নবজাতকদের দল, গোীর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও আচনণ সম্বন্ধে কেবল 
ঘে অজই থাকে তা নম্নঃ তারা সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনও থাকে । 


৫ শিক্ষা দর্শন 


কাজেই তাদিকে এ সব উদ্দেস্ত ও আচরণবিধি জানাতে হয় এবং এগুলির 
গ্রতি তাদের উদ্যোগ এবং অনুরাগ জাগাতে হয় । এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-্প্এরুমান্ 
শিক্ষাই,_এই দীর্ঘ ব্যবধানের ছুই প্রান্ত জুডে দিতে পারে । 

একটি জৈবিক প্রাণের মতো, একটি সমাজের প্রাণও প্রবহণ-প্রণালীর 
মাধ্যমেই রজায় থাকে । প্রাচীন এবং নবীনের সঙ্গে কর্ম, চিন্তন ও বোধশকি 
প্রভৃতি অভ্যাসগুলির প্রকাশ্য আদান প্রদানের মাধ্যমেই এই প্রবহুণ সংসাধিত 
হয়। সমাজ থেকে যাবা অপসারিত হয়ে যান, তাদের নানাধিধ লক্ষ্য, 
আচরণ, আশা, আকাজ্া, মতামত ও ধারণাবলী, সমাজের মধ্যে যার! আসতে 
থাকেন তাদের কাছে জ্ঞাপন করা না হ'লে সমাজ জীবস্ত থাকে না। ধারা 
সমাজ পত্তন কবেন, তাবা যদি চিবদিন বেচে থাকতেন, তাহ্‌*লে হয়ত তারা 
নবজাতকদেব শিখিয়ে নিতেন, কিন্তু সে কাজ চলত ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের 
জন্য,_ সমাজের প্রয়োজনে নয়। এ অবস্থায় শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 

যদি কোনো! মহামারী একটি সমাজের সকলকেই ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত, 
তা হ'লে ম্পষ্টত:ই সে গোষঠী চিরতরে বিলুপ্ত হতো! । যেকোন সমাজের 
প্রতিটি সভ্ের মৃত্যুও মহামারী-আক্রাস্ত একটি গোষ্ঠীর জীবনধারার আকস্মিক 
বিলুপ্তির মতোই স্থনিশ্চিত। কিন্তু বয়সের ক্রমপর্ধায়ে, কিছু লোক যেষন 
মরে, কিছু লোক তেমন জন্নায়। এ জন্ত কর্ম ও কল্পনার প্রবহণ-স্রে, 
বস্ত্রের মতোই, সমাজেরও অবিরাম পুনর্বয়ন চলতে থাকে । কিন্তু এই নবী- 
করণ স্বয়ংক্রিয় নয়। যদি এই প্রবহণকে বিশুদ্ধ ও ব্যাপক করার অন্ত ঘত্ ও 
শ্রম না করা হয়, তাহলে কোনে! উন্নত সমাজও প্রথমে বর্বরতার এবং কত 
পাশবিকতার স্তরে নেষে যাবে। বস্ততঃ, মানবশিশ এতই অপরিণত ও 
অক্ষম যে, এদের না চালালে, বিপদ-আপদ থেকে এদের রক্ষা না করলে, 
এরা দৈহিক-সত্তা বজায় রাখার মতো ন্যুনতম সামর্ও অর্জন করতে পারে না। 
শিয়ন্তরের বহু প্রাণীর তুলনায় মানবশিশুর সহজাত ফোগাতা এতই ক্ষীণ 
যে, এমন কি, শুধু ভৌত জীবনটি রক্ষা করার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা থাকা দরকার, তাও তাদের শিখিয়ে দিতে হুয়। যদি, মাত জীবনটি 
রক্ষা করার জন্যেও এ রকমটি করতে হয়, তা হলে কারিগরি কাজ, শিল্প- 
কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এবং মানব সমাজের নৈতিক কৃতির ঝন্ত 
মাষের কত কিছুই না শেখবার দরকার হয়? 


জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা ৫ 


২। শিক্ষা! ও আদান-প্রদান 


কোনো সমাজের প্রবহমান স্থিতির জন্য শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের 
আবশ্যকতা এত প্রত্যক্ষ যে, মনে হতে পারে যেন আমরা একটি শ্বতঃসিদ্ধ 
সত্াকেই অনাবশ্তক জোর দিয়ে প্রকাশ করছি। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে অযথ। 
পঙ্ডিতী ও ছকে-বাধা ধারণাগুলো থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, এ বিষয়ে 
এভাষে জোর দেওয়ার একটা সার্কতাও আছে। অপরিণতদের ধাতন্থ 
করতে যে সব প্রবহণ-প্রণালীর প্রয়োজন, বিদ্যালয় আসলে তাদেরই অন্যতম । 
কিন্ত তাকেবল একটি প্রণালী; এবং অন্যান্ত প্রবহণ প্রণালীর তুলনায় এটি 
অপেক্ষাকৃত অগভীর । যখন আমরা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত অন্যান্য মৌলিক 
ও স্থায়ী পদ্ধতিগুলির অপরিহার্ধতা হৃদয়ঙ্গম করব, কেবল তখনি আমরা 
পণ্ডিত-সমুচিত পদ্ধতিগুলির হ্বরূপ নির্দেশ করতে ন্সমর্থ হব। 

সমাজ কেবল প্রবহণ ও যোগাযোগ “দ্বারাই” সচল থাকে না, পরম্ 
প্রবহণ ও যোগাযোগের “মধ্যেই” তার অবস্থিতি |. সমত্ব, সংস্থা এবং সংযোগ, 
_এই শব্ধ কটির মধ্যে আক্ষরিক সন্বন্ধ ছাড়াও আর একটি গভীর সন্বন্ধের 
গ্যোতনা রয়েছে। যে সব জিনিসে মাহুষেয় সম+মধিকার আছে, তাই নিয়েই 
মালষ সম্প্রদায়ে বাস করে ; এবং আদান-প্রদানই হুল সেই পন্থা, ধা অবলম্বন 
করে তারা সকলেই সে অধিকার পায়। একটি সমাজ বা সম্প্রদায় গঠন 
করার জন্য যে সব “জিনিসে” লোকের সম-অধিকার থাকা দরকার তাহ'ল 
-স্লক্ষ্য, বিশ্বাস, আশা-আকাজ্ষা, জ্ঞান, পারস্পরিক বোঝাপড়া । সমাজ- 
বিজ্ঞানীর মতে একে বলা চলে সদৃশ-মানসতা । এ সব জিনিসকে কতকগুলো 
ইষ্টক খণ্ডের মতো প্রত্যক্ষভাবে হস্তাস্তর করা যায় না। পিঠে ভাগ করে 
কয়েক জনকে অংশ দেওয়া! চলে, কিন্তু সদৃশ-মানসতার ক্ষেত্রে সে নিম খাটে 
না। ৰস্ততঃ, পারম্পরিক বোঝাপড়ায় ষা যাস্ষকে অংশ গ্রহণ করতে উদ্ধ্‌দ্ধ 
করে, এ হল €সই ধরনের আদান-প্রদান । এর কাজ হ'ল, একই ধরনের 
বুদিগদ্ত,-প্রবান্ভ| সরি. কর? ধর্থং প্রয়োজন ও প্রত্যাশার প্রতি একই ধয়নের 
সাড়া জাগাতনা ৷ 

গজ ও যাইলের যাপে দৃন্নে অবস্থান করেও ব্যক্তি যেষন নিজেন সমাজ দ্বাযা 
প্রন্তারিত হৃতে রিরত খাকে না, তেমনি, কাছাকাছি অবস্থান করলেই জনতা 


ঙ৬ শিক্ষা দর্শন 


ঘে একটা সমাজে পরিণত হবে;_তাঁ বলা চলে না। হাজার হাজার 
মাইল দূরে অবস্থিত লোকের মধ্যেও, একখানি গ্রন্থ বা একধানি চিঠি যতোটা! 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ আনতে পারে, হয়ত বা একই ছাতের নীচে বাস করেও, 
তাদের মধ্যে ততোটা সংযোগ না থাকতে পারে । আবার, সকলে মিলে 
একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে বলেই যে তার! একটা সমাজ সংগঠন 
করে,_তাও নয়। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোও তো। একটা মাত্র উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য সর্বাধিক সহযোগিতা সহকারে কাজ করে , কিন্ত তা বলে কি 
তার একটা সমাজ রচনা করে? যদি ওরা সর্বজনীন উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে অবহিত 
থাকত এব* সকলেই যদি তাতে স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ বিশিষ্ট ভূমিকা 
নিয়ন্ত্রিত করত, তা হলে তারা একটা! সম্প্রদায়ে পরিণত হতো । কিন্তু তার 
মধ্যে থাকতে হতো, আদান-প্রদান। প্রত্যেককেই জানতে হতো,--অন্তে 
কি করছে, এবং অপরকেও জানতে হতো,তার উদ্দেশ্ট ও অগ্রগতি কোন 
পথ ধরে চলছে । সমাজে এক্যমত আনতে গেলে আদান-প্রদান চাই-ই। 
কাজেই আমরা স্বীকাৰ করতে বাধ্য হই যে, অতি নিবিডভ সম্পর্কান্থিত 
সমাজ-গোষ্ঠিতেও এমন অনেক সম্পর্ক আছে ষা এখনো সামাজিক রূপ ধারণ 
করেনি। বস্ততঃ:, ষে কোনো সমাজ সমষ্টির মধ্যেই এখনো বনু সম্পর্ক 
রয়েছে, যেগুলো যন্ত্রের স্তর কাটিয়ে উঠতে পাবেনি । সেখানে মান্য বাঞ্ছিত 
ফললাভেব জন্য একজনে আর একজনকে ব্যবহার করে। কিন্তু যাদের 
কাজে লাগান হয়, তাদের না নেওয়া! হয় সম্মতি, _না ধর] হয় তাদের মন 
ও মস্তিষ্কের প্রবণতাকে | এ ধবনের ব্যবহারে দেহ, পদ্‌-পটুতা ও পেশাগত 
প্রাধান্য সুচিত হয়,__স্চিত হয় যন্ত্রপাতি, কল ও অর্থের হুকুমনামা। পিতা- 
মাতা ও সন্তান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, মনিব ও কর্মচারী, শাসক ও শাসিতের 
সম্পর্ক যতোদিন এই স্তরে থাকে, ততোদিন যথার্থ সমাজ-সমাই গড়ে ওঠে না, 
--তা সে একজনের ক্রিয়াকলাপ আর একজনকে যতো! নিবিডভাবেই প্রভাবিত 
করুক না কেন। হুকুম দেওয়া আর হুকুম তামিল করা, কর্ম ও ফলের 
রূপাস্তর ঘটায় বটে, কিন্ত কেবল এই করলেই উদ্দেশ্ট সাধনে একজনে আর 
একজনকে অংশদান করতে পারে না,পারে না, শ্বার্থের আদান-প্রদানে 
যোগ ঘটাতে । 

আদান-প্রদান ও সামাজিক জীবন কেবল যে অভিন্ন তা নয়, পরস্ধ সকল 
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আদান-প্রদান এবং সেইহেতু সকল বথার্থ সমাজ-জীবনই শিক্ষা্রদ । 
আদান-প্রদানের গ্রহীতা হওয়ার যানে একটি পরিবর্ধিত ও পরিবাঁতত 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এক্ষেত্রে একজনে যাঁকিছু ভেবেছেন, বা অস্গভব 
করেছেন, অন্যজনে তার অংশীদার হন এবং আহ্ুপাতিকরূপে শেষের জনের 
মনোভাবের কম-বেশী রূপান্তর ঘটে । যিনি জানান, তিনিও নিরিকার 
থাকেন না। কোনো! অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ কোনো৷ জটিল অভিজ্ঞতা সঠিক 
ও সম্পূর্ণরূপে কারও কাছে জ্ঞাপন করার সময় পরীক্ষা করে দেখুন : দেখতে 
পাবেন যে, আপনার নিজ অভিজ্ঞতার প্রতি আপনার নিজের দৃষ্টিভলীও বদলে 
যাচ্ছে । এ দি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, আপনি কেবল বাক্চাতুরি 
ও পাদপুরণ করার কাজটাই নিয়েছেন। আসলে, নিজের অভিজ্ঞতা অপরকে 
জানাতে হলে, তাকে স্ম্পষ্ট ও সুনিশ্চিত রূপ দ্বিতে হয়; এটিকে অন্যে 
যেভাবে দেখবে সেইভাবে দেখতে হয়; বিবেচনা করে দেখতে হয় যে, 
অন্য জনের জীবনের সাথে কোথায় এর যোগস্থত্র রয়েছে; বিচার করতে 
হয়, কি অবলম্বন করে একে এমন একটি রূপ দেওয়া ঘাম, যাতে অন্য 
লোকটিও এর তাৎপর্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে । গঁতান্থগতিক কথা বা বাক্‌- 
চাতুরির কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে, একজনকে ঘদি তার নিজের 
অভিজ্ঞতার কথা বুদ্ধিগ্রাহ করে আর একজনের ফ্লাছে বলতে হয়; ত৷ হ'লে 
তাকে কল্পনায় সেই লোকটির অভিজ্ঞতার অন্ততঃ কিছুটা উপলব্ধি করতেই 
হবে। সকল প্রকারের ভাব বিনিময়ই কোনে কলা বিশেষ। কাজেই 
মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রাণবন্ত, ঘার কাজে তার 
অধিবাসীরা মনে-প্রাণে অংশগ্রহণ করে, সেই সমাজ-ব্যবস্থাই তাদের কাছে 
শিক্ষাপ্রদ হয়। অন্যদিকে যখনই তাকে এক ছাচে ঢেলে নিত্যকর্ম-পদ্ধতিতে 
পরিণত করা হয়, তখনই তার শিক্ষাপ্রদ শক্তি লোপ পায়। 

শেষ কথা হল এই যে, সমাজ-জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্যই অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা দাবী করে না, পরস্ত একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাপ্রদ । 
এতে অভিজ্ঞতা পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, 
কল্পনা উদ্দীপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া, নিভূলি সিদ্ধান্তে পৌছাতে এবাং 
বক্তব্য চিন্তাকে হুম্পষ্ট ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন ৷ বে ব্যক্তি দেহ ও 
মনে এক] এক বাস করে, তার পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বের করার 
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জন্য কোনো বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না । পরিণত ও অপরিণত লোকদের 
কর্মক্ষষতার অসমতা৷ কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্থকতা৷ সচিত 
করে তা নয়, পরস্ত এই আবশ্তকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি রূপ ও শৃঙ্খলা 
দিতে উদ্বুদ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ ও সর্ধোতম 
ব্যবহারও ঘটে । 


৩। বিধিবদ্ধ শিক্ষার স্থান 


অতএব অন্য সকলের সঙ্গে বসবাসের ফলে;_-মান্্ বেঁচে থাকার ফলে 
নয়, প্রত্যেকেই যে শিক্ষা-লাভ করে, তার সঙ্গে ছোটোদের নিয়মাহগ 
শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশেষ প্রভেদ রয়েছে৷ পূর্বোক্তরূপে শিক্ষালাভ ঘটে 
আন্ঙ্গিকভাবে । এ শিক্ষা স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু এটা মেলা 
মেশার প্রকাশ্য কারণ নয়। অত্যুক্তির আশ্রয় না নিয্েই এটা বলা চলে 
যে, অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও উৎকর্ধ সাধনের ক্ষেত্রে যে পরিণতি ঘটে তা 
বিবেচনা করেই কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আঘথিক, পারিবারিক, 
রাজনৈতিক এবং আইন ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। ভবুও 
এ কথা ঠিক যে, এঁ পরিণতিই প্রতিষ্ঠান-বিশেষের মৌলিক উদ্দেশ্ট নয়, 
এর উদ্দেশ্ঠটি থাকে সীমাবদ্ধ এবং অব্যবহিতৰপে ব্যাবহারিক | দৃষ্টাস্তদ্বরূপ 
বলা যায় যে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল দেব-দেবতার অঙ্ুগ্রহ লাভের 
জন্ত এবং অপদেবতার নিগ্রহকে প্রতিহত করার জন্য। পারিবারিক 
জীবনের স্ত্রপাত হয়েছিল ্ষুন্িবৃত্তি এবং বংশরক্ষার আশায় , এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই, নিয়মাবদ্ধ শ্রমব্যবস্থা আরভ হয়েছিল অপরের কাছে ক্রীতদাসত্বের 
জন্ত। অতঃপব, ক্রমে ক্রমে একটা প্রতিষ্ঠানের উপজাত ফল, অর্থাৎ 
সচেতন জীবনের গুণধর্ম ও ব্যাপকতার উপরে এর ফলাফল, পরিলক্ষিত 
হয়েছে, এবং আরও ধীরে ধীরে, সেই উপজাত-ফলই সংঙ্গিষ্ট অহষ্ঠান 
পরিচালনায় নির্দেশ যুগিয়েছে । এমন কি, একালেও শ্রমশীলতা ও 
মিভব্যরিতা প্রভৃতি কতিপয় মূল্যের কথা বাদ দিলে, আমাদের শিল্প- 
জীবনে উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায়, নানাবিধ মানব-সাহচর্ধজাত যে 
সমস্ত প্রক্ষোভ ও বুদ্ধিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার় বশে পৃথিবীর নানাবিধ কাজকর্ম 
পরিচালিত হয়, সেগুলির উপর খুব কম মৃল্যই দেওয়া হয় 
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কিন্ত ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গেলে সাহচর্ষের সত্যিই একটি 
অবাবহিত মানবিক সত্যন্ধপে গুরুত্বলাভ করে। যদিও আমাদের সঙ্গে 
তাদের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে তাদের মানসতার উপরে আমাদের ক্রিয়াকলাপের 
ফলাফল উপেক্ষা) করা সহজ, কিংবা এ শিক্ষাজাত ফলাফলকে কোনো! একটা 
বাহ ও সহজবোধ্য উপলক্ষ বলে অনায়াসে উড়িয়ে দেওয়া আরও সহজ, 
তবুও, বড়োদের বেলায় তা ধতো সহজ, ছোটোদের বেলায় তা ততো সহজ 
নয়। হাতে-কলমে শেখাবার আবশ্যকত1 খুবই স্পষ্ট। ছোটোদের দৃষ্টিভঙ্গী 
ও অভ্যাসগুলির পরিবর্তন সাধন করার কাজটি এত জরুরী যে, পরিণামকে 
সম্পূর্ণবূপে অগ্রাহ্হ করার কোনো অবকাশই নেই। যেহেতু যৌথ জীবন- 
াত্রায় ওদের অংশীদার করে তোলাই ওদের সম্পর্কে আমাদের প্রধান 
করণীয় বিষয়, সেইহেতু আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে 
আমরা ওদের এ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষমতা গঠন করছি কি না। যদি 
মানব সমাজ এই উপলব্ধির পথে কিছুটা ঝ্সগ্রসর হয়ে থাকে যে, প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠানের চূড়াস্ত মূল্যায়ন হয় তার মানর্ষিক গুণে অর্থাৎ যে গুণ তার 
সচেতন অভিজ্ঞতার উপরে ফল ফলায়, তা! হলে আমরা৷ এ কথা! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করতে পারি যে, সমাজের এই শিক্ষা প্রধানত ছোটোদের নিয়ে কাজ করার 
সুত্রেই আমরা লাভ করেছি। 

শিক্ষার যে প্রশস্ত ক্রিয়া-প্রণালী আমরা এতক্ষণ ধরে বিবেচনা করছি, 
তার মধ্যে আমরা একটি অধিকতর বিধিবন্ধ শিক্ষার, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা 
ইন্ুল-শিক্ষার স্থান চিহ্নিত করতে পারি । অন্থন্নত সম্প্রদায়গুলির মধো বিধিবগ্ধ 
শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ খুব কমই দেখা যায় । কোন অসম্য সম্প্রদায় তার গোষ্ঠীর 
আহ্ছগত্য রক্ষা করতে বয়স্কদের জন্য যে ধরনের সঙ্গ ও সাহচর্ষের ব্যবস্থা 
রাখে, ছোটোদের মানসতা গড়ে তোলার জন্যও সেই ধরনের ব্যবস্থার উপর 
নির্ভর করতে চায়। যে সমন্ত ব্রতাহুষ্ঠান বারা অল্প-বয়স্কদের গোঠীতৃক্ত হতে 
দীক্ষিত করা হয়, সে সব অনুষ্ঠান ছাড়া শিক্ষাদানের জন্য অন্য কোনে! বিশেষ 
পরিকল্পনা, বিষয়বন্ত বা প্রতিষ্ঠান তাদের থাকে না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
বড়োরা বাধা কয়ে ভার মধ্যে অংশ নিয়েই ছোটোর। বড়োদের রীতিনীতি শিখুক 
এবং বড়োদের ভাবাবেগ ও ধাক্সণাথলী আযম্বত্ত করুক,--এটাই তারা চায়। 
বড়োদের পেশাদারী কাজে যোগান দিয়ে এবং তাদের কাছে শিক্ষানধিসি করে 
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ছোটোরা অংশত এতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকে । আবার এই কাজটাই 
করা হয়, অংশত পরোক্ষভাবে, অভিনয় ইত্যাদির ভিতর দিয়ে। এভে 
ছোটোর! বভোদের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তি করে এবং সেই স্তরে তাদের 
ধরন ধারন বুঝতে পারে । শিক্ষার জন্ত একটি জায়গ৷ খুঁজে নেওয়া দরকার, 
আবার তা হবে এমন জায়গা যেখানে শেখবার জন্য বিচ্যালাভ করা ছাডা আর 
কোনো কাজই করা হবে না, এসব ধারণা আদিম অবস্থার লোকদের কাছে 
এক অদ্ভত ব্যাপার । 

কিন্থ সভ্যতা যতোই এগোতে থাকে, ছোটোদের সামর্থা ও বডোদের 
কাজ কর্মের মধ্যে ব্যবধান ততোই বেডে চলে । ছোটখাটো বৃত্তি ছাডা, 
বডোদের কাজ-কর্মের মধ্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করা, ক্রমে- 
ক্রমেই ছোটোদের পক্ষে কঠিন হতে থাকে । বডোদের বেশীর ভাগ কাজ- 
কর্মই স্থান ও তাৎপর্ধের দিক দিয়ে ছোটোদের নাগালের এত বাইরে যে, 
সাবলীল অনুকরণ দ্বারা ওগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই 
বডোদের কাজকর্মে কার্কর অংশ নেওয়ার যোগ্যত! নির্ভর করে এই দিকটির 
প্রতি আগে থেকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়ার উপরে । ফলে প্রয়োজন 
হয় উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত প্রতিনিধিত্বের,_গডে ওঠে বিদ্যালয় এবং তার সুস্পষ্ট 
পাঠ্যস্থচী। এ অবস্থায় কতকগুলি বিষয় শেখাবার ভার অর্পণ করা হয় 
একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের উপরে | 

এ রকম বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যসস্থা ছাড়া, কোনো জটিল সমাজের সকল 
সঙ্গতি ও কৃতি প্রবাহিত করা সম্ভব হয় না। অন্যান্যের সঙ্গে অনিয়মিত 
মেলামেশা! করে ছোটোরা যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করতে অসমর্থ, বিধি- 
বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তার পথ খুলে দেয়। কারণ এই ব্যবস্থায়, সে পাঠ্য-পুন্তকের 
বিষয়-বস্ত আয়ত্ব করে এবং জ্ঞানের প্রতীকগুলির সঙ্গে তার নিবিড় পরিচিতি 
ঘটে । 

কিন্ত পরোক্ষ শিক্ষা থেকে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় পদক্ষেপ করার পথে কতকগুলে! 
লক্ষণীয় বিপদ এসে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর অভিনয়াদির মাধ্যমেই 
হোক, একটি আসল বৃত্তি অহ্থসরণের মধ্যে অংশ গ্রহণ কর! অস্ততঃ 
নিজস্ব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সব গুণ, সম্ভাব্য স্থযোগের অভাব 
কিছু মাত্রায় পুর্ণ করে। সাধারণতঃ তাচ্ছিল্য করে বল! হয় যে, বিধিবদ্ধ 
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শিক্ষণ সহজেই ছুর্জেয়, প্রাণহীন,__বিষূর্ত পুঁথি-সর্বন্থ হয়ে পড়ে । নিয়মানের 
সমাজগুলোর মধো যেজ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে, তা অস্ততঃ তাদের ব্যবহারিক 
কাজে লাগে, চরিত্রের মধ্যে তা রূপান্তরিত হয় এবং তাদের অতি প্রয়োজনীক্ব 
নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে এক গভীর তাৎপর্য গোতিত করে। 

কিন্ত কোনো সমুন্ত সংস্কৃতিতে, য৷ কিছু শিক্ষণীয় তার বেশীর ভাগই 
প্রতীকরূপে সঞ্চিত থাকে । এ রকমের জ্ঞানকে নিত্যকার কাজে ও উদ্দেশ্ট্ে 
প্রশ্নোগ করার আশা স্থদূরপরাহত। এ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভাসা-ভাসা ও 
পেশাগত | বাস্তবিকতার সাধারণ মানদগ্ডের পরিমাপে এ হ'ল কৃত্রিম জান । 
কারণ এই পরিমাপ করা হয় ব্যাবহারিক কাজে প্রয়োগের দিক থেকে । এ 
জাতীয় উপাদানের অস্তিত্ব তার নিজ জগতে, _চিত্তন ও প্রকাশভঙ্গীর 
স্বাভাবিক রীতির অঙ্গীভূত সে নয়। বিধিবদ্ধ শিক্ষার মালমশলা মাত্র স্কুলের 
পাঠ্যবিষয় হয়ে থাকবে,_-থাকবে জীবন-অভিজ্জতার বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে,__-এটাই হুল স্থায়ী বিপদ। এ অবস্থায় চিরস্থায়ী সামাজিক স্বার্থগুলি 
দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে চায়। যে সমস্ত বিষয়বান্ত সমাজ-জীবনের কাঠামোর 
মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না. পরস্ত কারিগরি খবক্লাখবরকে প্রতীকায়িত করে 
রাখে, বিষ্যালয়ে সেই বিষয়-বস্তগুলিই মূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে আমরা 
শিক্ষার মামূলী ধারণা পাই। সে ধারণা শিক্ষার্ৰ সামাজিক অপরিহার্ধতাকে 
উপেক্ষা করে--উপেক্ষা করে সেই সমস্ত মানধিক অন্যঙ্গের সহিত শিক্ষার 
একাত্মতাকে,_-যা চেতনাময় জীবনকে প্রভাবিত করে এবং অতিপরোক্ষ 
বিষয়বস্ত সম্বন্ধে সংবাদ জ্ঞাপনের, আক্ষরিক সঙ্কেতের মাধ্যমে জ্ঞানদানের এবং 
স্বাক্ষরত! অর্জনের সঙ্গে শিক্ষাকে একাত্ম করে। 

কাজেই শিক্ষা-দর্শনকে যে সমস্ত গুরুভার সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হয় তার 
মধ্যে অন্যতম হস্ল,-__সাঁবলীল ও বিধিবদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক ও পরিকল্পিত 
শিক্ষাপ্রণালীগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা । যেখানে জ্ঞান এবং স্থুনিপুণ 
দক্ষতা অর্জনের ফল সমাজ-মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে না, সেখানে 
সাধারণের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা তার 'তাৎপর্ধ হারিয়ে ফেলে । অন্যদিকে বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষা যাকে বলে “তুখর ব্যক্তি”, অর্থাৎ দান্তিক বিশেষজ্ঞ, তাই 
স্ষ্্রি করে। বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতিটি ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে একদিকে যেমন “বিশেষজ্ঞের কাজ” শিখছি বলে বিষ্ার্থার একটা বিশেষ 
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চেতনা সদা জাগরূক থাকে, অন্যদিকে তেমনি পরম্পয়ের সঙ্গে আদনি- 
প্রদানের মাধ্যমে ম্ঘভাব গডে ওঠার সময় যে জান লে অর্জন করে, সোর্ট 
বিদ্যার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এখন এই ছু'দিকের মধ্যবর্তী 
ফাক ভরাট কর! একটি ক্রমবর্ধমান জটিল সুক্ষ সমস্তা! ৷ 

সারাংশ 

জীবনের ধর্মই হুল নিজ সত্ব! প্রসারে সচেষ্ট থাক।। যেহেতু কেবল 
অবিরাম নবীকরণ ভ্বাবাই এই স্থান্লিত্ব নিশ্চিত করা যায়, সেইহেতু জীবনযাত্রা 
হল কোনে! আত্ম-নবীকরণশীল ক্রমাগ্রসরণ। শরীরতাত্বিক জীবনে পু ও 
প্রজননের যে স্থান, সমাজবদ্ধ জীবনে শিক্ষাও সেই স্থানের অধিকারী । মৃলতঃ 
আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে প্রবহণের অস্তরেই এই শিক্ষাধারা বিরাজ করে। 
আদান-প্রদান হুল, অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া। এইভাবেই অভিজ্ঞতা 
সর্বজনীন সম্পদে পবিণত হয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যারা অংশীদার, তাদের 
ছু'পক্ষেরই মানসতা পবিবত্তিত হয়। অভিজ্ঞতার উৎকর্ষ সাধনে মানব 
সাহচর্ধ ষে অংশটি দান করে, তাব মধ্যে সাহচরধের প্রত্যেক অবস্থায় যে গুড 
অর্থ নিহিত থাকে, অপরিণতদের নিয়ে কাজ করার সময়ে তা অতি সহজেই 
উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ যদিও প্রতি সমাজ-ব্যবস্থাই পরিণামে শিক্ষাপ্রদ, তথাপি 
বডোদের সঙ্গে ছোটোদের মেলামেশার সম্পর্কে শিক্ষাজাত ফলাফলই সর্বাগ্রে 
মেলামেশার উদ্দেশ্থাটির একটি গ্রুত্বপুর্ণ অংশ হয়ে ওঠে । সংগঠন ও সঙ্গতিয় 
দিক দিয়ে সমাজ-সমষ্টি যতো বেশী জটিল হতে থাকে, বিধিবদ্ধ ও পরিকল্পিত 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাও ততো বেশী বাড়তে থাকে । 
আবার, বিধিবদ্ধ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ যতো ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে, ততোই 
সার্থক সাহচর্ধজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে অজিত অভিজ্ঞতার একটা 
অবাঞ্ছিত ব্যবধান গড়ে ওঠবার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিগত কয়েক শতকে, 
জান ও কল-কৌশলের দ্রুত উন্নতির ফলে বর্তমানে এই খে বিপদ শিক্ষাক্ষেত্রে 
দেঁখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে তা! এমন ধ্যাপকভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি । 


দ্বিতীয্ অধ্যান্ত্ 


শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্তিয়। 


১। পরিবেশের স্বরূপ ও অর্থ 


আমরা দেখেছি যে, কোনো সমাজ বা সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন আত্ম- 
নবীকবণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে এবং নাবালকদের শিক্ষামূলক 
উন্নতি সাধন করতে গিয়ে এই নবীকরণ ঘটে । অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাহন করে, সমষ্টি তার অদীক্ষিত এবং আপাতদৃষ্টিতে 
বহিরাগত সভাগণকে নিজ নিজ সঙ্গতি ও আদর্শের ধারক হতে শেখায় । 
কাজেই শিক্ষার কাজ হ'ল লালন, পালন ও কর্ষণ। এর অর্থ এই যে, শিক্ষা 
ক্রমোন্নতির শর্ত সাপেক্ষ । শিক্ষা! যে যে স্তর পুর করতে চায়, ভরণ-পোষণ, 
পরিপুষ্টি ও পরিণতি প্রভৃতি শব সেগুলোরই পার্থক্য প্রকাশ করে। শন্দ- 
প্রকরণ অনুসারে “এডুকেশন্‌” শব্টির অর্থ হ'ল ন্পরিচালন বা পরিণত করা। 
এই ক্রিয়া-প্রণালীর ফল মনে রেখেই আমরা বর্ষি ষে, শিক্ষা কর্মতৎপরতাকে 
আকৃতি দেয়, তাকে গঠন করে এবং ছাচে চালাই করে। অর্থাৎ তাকে 
সামাজিক কাজকর্মের আদর্শ গডনটির আকৃতি দ্গেন্স। যে পদ্ধতিতে গোষ্ঠী তার 
কাঠামোর মধ্যে তার নাবালকদের অনুপ্রবেশ ঘটা, এই অধ্যায়ে তার সাধারণ 
বিশিষ্টতাগুলির প্রতি মনোঘোগ দেওয়া যাক । 

যেহেতু নাবালকের ঘে পর্যস্ত গোষ্ঠীর প্রচলিত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও ধ্যান- 
ধারণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করে, সে পর্যস্ত গ্রয়োজনীয় বিষয়টি থাকে তাদ্দের 
'ভিজ্ঞতার গুণের রূপান্তর ঘটানো, সেইহেতু দয়স্তাটি কেবল বহির্গঠনমূলক 
নয়। বস্তকে স্থানান্তরিত করা যায় , তাকে বহন করে নেওয়াও চলে । কিন্তু 
বিশ্বাস ও আঁশাআকাজ1কে উদ্ভিদের মতে] তুলে নিয়ে অন্য স্বানে 
রোপন করা যায় না। তা হলে প্রশ্ন, এখন কি করে এগুলো সংজ্ঞাপিত 
কর! যায়? প্রত্যক্ষ সংক্রমণ বা আক্ষরিক অহুক্রমণ দ্বারা যদি তা করা অসস্ভব 
হয়, তা হলে সমস্যা হ'ল এই ঘে, এন একটি পদ্ধাতি আবিষ্কার করতে হবে 
যাঁকে অবলম্বন করে ছোটোরা বড়োদের দৃঠিন্ঙ্গী অঙ্গীভূত করতে পারে, 
অথবা কড়োরা ছোতটাদের নিছের ষনের যতো! করে গড়ে নিতে পারে। 


১৪ শিক্ষ। দর্শন 


হুত্র বলে_বেশ তোপারিপান্থিকের ক্রিয়া থেকে বাঞ্ছিত সাড়াগুলো 
আহ্বক। কিন্ত প্রয়োজনীয় বিশ্বাসগুলি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে বসানো যায় না) 
আবশ্তাকীয় ভঙ্গীগুলোর প্রলেপন চলে না। কিন্তু ব্যক্তি যে বিশিষ্ট মাধ্যমকে 
আশ্রয় করে থাকে তা তাকে একটি জিনিস না দেখিয়ে বরং আর একটি 
জিনিস দেখতে ও অনুভব করতে এগিয়ে দেয়। অন্যান্ভের সঙ্গে সু&ুঁভাবে 
কাজ করার উদ্দেশ্যে এই মাধ্যম তাকে কিছু কিছু পরিকল্পনা করে নিতেও 
পরিচালিত করে। অন্যান্য লোকের অনুমোদন লাভের শর্তরূপে এই মাধ্যমে 
তার কোনো কোনো! বিশ্বাস যেমন দৃঢমূল হয় তেমনি কানো কোনো! বিশ্বাস 
শিথিলও হয়ে যায়। এইভাবে এই মাধ্যম্টিই তার মধ্য ক্রমে ক্রমে এক 
ধরনের আচরণবিধি ও কর্ম মানসতা স্ত্টি করে। যে পরিবেষ্টনী ব্যক্তিকে 
ঘিরে থাকে, “পারিপাশ্থিক” ও “মাধ্যম” শব্দ দুটি তার থেকে বেশী অর্থবহ-_- 
এ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সক্রিয় প্রবণতার নিরবছিন্নত1 স্ুচিত করে। অবশ্য 
নিশ্রীণ সত্তাও পরিবেষ্টনী থেকে অবিচ্ছিন্ন । কিন্তু রূপালক্কার ব্যতীত পারি- 
পাশবিক অবস্থাগুলি পরিবেশ গঠন করে না। কারণ যে সব প্রভাব জড়- 
সত্তাকে সংক্রমণ করে জড-সত্বা সে গুলোর ধায় ধারে না। অন্যদিকে, স্থান 
ও কাল হিসাবে বহুদূরে অবস্থিত কোনে! জিনিসও একটি জীবিত-সতার, 
বিশেষ করে একটি মানব-সত্তার, পরিবেশ গঠন করতে পারে । এমন কি 
কাছের জিনিসগুলো! ঘষে পরিবেশ গঠন করে, তার থেকেও সে পরিবেশটি অধিক 
বাস্তব হতে পারে। যে সব জিনিসের অবস্থাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির 
অবস্থাস্তর ঘটে, সেই সব জিনিসই হ'ল তার খাটি পরিবেশ । জ্যোভির্বিদ্‌ 
যে সমস্ত নক্ষত্রের গতির উপর তার দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন, অথবা যে যে নক্ষত্রের 
বিষয় তিনি পরিগণনা করেন, তাদের অবস্থাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার যেমন 
অবস্থাস্তর ঘটে, এ যেন তাই। তার সম্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভার দুরবীনটিই 
তার ঘনিষ্টতম পরিবেশ পুরাতত্ববিদ্‌ হিসাবে, একজন পুরাতত্ববিদের 
পরিবেশ্রের মধ্যে থাকে মানুষের জীবনের এক সুদূর অতীত যুগ । এ নিষ্কেই 
তিনি ব্যস্ত থাকেন। এবং সে যুগের নানাবিধ লিপি ও ধ্বংসাবশেষই লেই 
ঘুগের সঙ্গে তার বিবিধ যোগস্ত্ত্ স্থাপন করে । 

সংক্ষেপে, যে সব অবস্থা! কোনো জীবিত সভার বৈশিষ্ট্পুর্ণ ক্রিয়াকলাপ 
বর্ষিত বাব্যাহৃত করে, উদ্দীপিত বা নিষিদ্ধ কয়ে, সেই লব অবস্থাই তার 


শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্রিয়া ১৫ 


পরিবেশর অন্তর্ভুক্ত । মৎসের পরিবেশ জল। কারণ তার কর্মতৎপরতার 
জন্য, তার জীবনের জন্য, জল আবশ্টক ! মেরু-অঞ্চলে অভিযানকারীর 
পরিবেশ বলতে উত্তর যেরুকে একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে ধরা যায়,_তা 
তিনি সেখানে পৌছাতে পারুন আর নাই পারুন। কারণ এ&ঁ প্রদেশই 
তার ক্রিয়া-কলাপকে সংজ্ঞা দেয় এবং তাকে বৈশিষ্টযপৃর্ণ করে। অবশ্ঠ, কল্পনায় 
জীবনের স্থিতাবস্থার স্থান থাকলেও, যেহেতু জীবন কোনো নিছক নিক্ষিয় 
স্থিতি নয়, পরন্ত জীবন হ'ল এক ধরনের ক্রিয়াশীলতা, সেইহেতু যা-কিছুই 
এই ক্রিম্াশীলতার পোষকতা! করে, বা, তার ব্যর্থতা আনে, পরিবেশ বা 
মাধ্যম শব্দে তাই বোঝায়। 


২। সামাজিক পরিবেশ 


যে সত্তার ক্রিয়াকলাপ অপরের সঙ্গে যুক্ত; তার একটা সামাজিক পরিবেশ 
থাকে। সেযা-কিছু করেবা করতে পারে তা অগস্তান্যের প্রত্যাশা, দাবি, 
অন্থমোদন ও অন্তমানের উপর নির্ভরশীল । যে' সত্তা অপরের সঙ্গে যুক্ত, সে 
অন্যান্যের ক্রিয়াকলাপ হিসাবের মধ্যে না ধরে নিজের কাজকর্ণও করতে 
পারে না, কারণ তার নিজের প্রবণতা সার্থক কল্পীর ক্ষেত্রে অন্যান্যের ক্রিয়াকলাপ 
যে অপরিহার্য শর্ত। তার গতিও যে অপরকে গতি দেয়। অবশ্ঠ এর 
বিপরীতটাও ঘটে । একজনের ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্ন কাজ বলে ধারণ! 
করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এটাও কল্পনা করা চলে যে, একজন ব্যবসায়ী 
নিজে নিজেই ব্যবসায় অর্থাৎ কেনা-বেচ। করছেন। অধিকস্ত একজন শিল্পপতি 
কাচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সময় যেভাবে সমাজবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত 
হ'ন, নিজের নির্জন গণনাগারে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করতে বসেও তিনি 
অন্রূপ কর্মতৎপরতা! দ্বারাই পরিচালিত হ'ন। যে চিস্তন ও অনুভূতি 
অন্যান্থের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাও সবচেমে প্রকাশ্য 
সহযোগী বা বিরোধী কাজের মতোই আচরণের একটি সামাজিক ধরন। 

আমাদের যেঁট বিশেষ করে দেখাতে হবে সেটি এই যে, সমাজ-মাধ্যম 
কি করে তার অপরিণত সভ্যদ্দের লালন-পালন করে । সমাজ-মাধ্যম ঘে ভাবে 
তার ছোটোদের কাজের বাহিক অভ্যাসকে আকুতি দেয়, তা দেখা খুব 
কষ্টকর নয়। মানুষের সংশ্রবে, এযন কি, কুকুর এবং ঘোড়ার অভ্যালও বদলে 


১৬ শিক্ষা দর্শল 


ঘায়। ওরা বা কয়ে তার সঙ্গে মানুষ থাকে বলেই ওদের অন্য রকমের অভ্যাস 
হয়। যে স্বভাবন্থলভ উদ্দীপনা ওদের এ্ভাধিত করে তা নিয়ছণ করেই মান্য 
প্রাণীদের নিয়ন্ত্রিত করে। অন্তভাবে বলতে গেলে এই দাড়ায় ষে, কোনো 
বিশিষ্ট পরিবেশ শ্যতি করেই এ রকম করা হয় । ঘোড়ার শ্বতাবন্থুলভ বা সহজাত 
সাডাগুলি যে ভাবে আসে,__খাছ্য, খাগ্যাংশ, লাগাম, হট্টগোল, যানবাহন 
ইত্যাদির সাহায্যে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। অটলভাবে একই কাজ বার 
বার করা হলে, এমন অভাাস গঠিত হয় যাতে করে স্বাভাবিক উদ্দীপক- 
গুলির মতোই সত্তা বাধা নিয়মে কাজ করে। যদি একটি ইছ্রকে গোলক- 
ধাধার মধ্যে রাখা হয় এবং তাকে একই ধারায় কয়েকবার ঘুরে ঘুরে খাস্ে 
পেতে হয়, তাহলে তার ক্রিয়াশীলত। ক্রমে ক্রমে এতদূর পরিবতিত হয়ে যায় 
যে, তার ক্ষুধা পেলেই সে অভ্যাস বশতঃ অন্যান্য পথ ছেড়ে এঁ পথাটিকেই 
বেছে নেয়। 

মান্থষের কাজকর্মও এই ভাবেই বপান্তরিত হয়। যে শিশুর আগুনে 
সেকা লেগেছে, সে আগুন ভয় করে। যদি পিতামাতা এমন একটা অবস্থার 
টি করেন যে, শিশু যখনই একটা খেলনা স্পর্শ করে তখনই তার তাপ লাগবে, 
তাহলে শিশু আগুনের ছোয়! যেমন ভাবে এডিয়ে যায, খেলনাটাকেও তেমনি 
স্বচ্ছন্দগতিতে এডিয়ে যেতে শিখবে । যা হোক আমরা এতক্ষণ পড়ে-তোলা 
শিক্ষার সঙ্গে প্রভেদ রেখে গডে-ওঠ। শিক্ষা নিয়ে বিবেচন। করছিলাম । এতে 
যে পরিবর্তনের কথা৷ বিবেচনা! করা হয়েছে, তার মধ্যে আচরণের যনস্তাত্বিক 
ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাগুলিকে না ধরে, বরং বাছ্িক ক্রিয়াকলাপই ধরা 
হয়েছে । এ-ছুয়ের মধ্যের গ্রভেদটি অবশ্ত প্রকট নয়। এটা ধরে নেওয়া চলে 
ষে, কিছুকাল পরে এ শিশুটির কেবল এ বিশেষ খেলনাটির উপরেই নয়, & 
সাদৃশ্ঠতুক্ত সকল শ্রেণীর খেলনার উপরেই দারুণ বিদ্বেষ জন্মিবে। প্রথম 
সেকা লাগার কথাট। ভুলে গেলেও, তার বিদ্বেষট! কিন্তু থেকেই ষেতে পারে। 
এমন কি, পরে সে তার আপাত-যুক্তিহীন বিছেষের ব্যাখ্যা হিসাবে কোনে 
কারণও স্থাষ্টি করে নিতে পারে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কর্ম-উদ্দীশনাকে 
প্রভাবিত করার জন্য পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাহ্থিক কর্মাভ্যাস পালাটে 
দিলে, এ কাজের পিছনে যে মানসতা থাকে তাও বদলে বায়। কিন্ত সব 
পময় এ রকম হয় না। একজনকে একট। আসন্ন আঘাত এড়িয়ে যেতে অভ্যন্ত 
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করালে, সংঙ্লি্ চিন্ত! বা প্রক্ষোভের উদ্রেক ন] হয়েই সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
এঁ আঘাত এ্রড়িয়ে যায়। কাজেই আমাদিকে গড়ে-তোলা শিক্ষার সঙ্গে 
গড়ে-ওঠ| শিক্ষার একটা জাতিগত পার্থক্য বের করতে হবে। 

এর সুত্র মেলে কোনো একটি শিক্ষাপ্রাপ্ধ ঘোড়ার কাজে । যে সামাজিক 
প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানে৷ হয়, প্রকৃতপক্ষে সে তার অংশীদার নয়। 
অন্যজন তার নিজের স্থবিধাজনক ফল পাবার জন্য ঘোড়াট! যাতে এ কাজা্ট 
ভালোভাবে করতে পারে তাই করে দেয়, ঘোড়াটাকে সে খাবার দেয়। 
কিন্তু এটা ঠিক যে, কাজটিতে ঘোড়। কোনো নতুন উৎসাহ পায় নাঁ। তার 
স্বার্থ থাকে খাছ্যে, যে কাজটি সে করে দিচ্ছে, তাতে নয়। সে কোনো 
যৌথ কাজের অংশীদার নয়। যদি সে তার অংশীদার হতো, তাহলে যৌথ 
কাজে নিযুক্ত হয়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ কর'র মধ্য অন্যান্যের যে স্বার্থবোধ 
থাকে তারও সেই স্বার্থবোধ থাকতো-__অংশীদার হষ্টতা সে অন্যান্ের প্রক্ষোভ 
ও ধারণাবলীর | 

অনেক ক্ষেত্রে, কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,ঁকোনো অপরিণত লোকের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গডে তোলার জন্য তার কর্মতৎ্পরত। নিয়ে ছলা-কল। 
করা হয়। তাকে মানুষের মতো শিক্ষা না দিয়ে নিষ়-প্রাণীর মতো অভ্যন্ত 
করানে! হয়। তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বেদনা বা আনন্দের আদিম বিষয়- 
বস্তর সঙ্গেই জড়িত থাকে । কিন্তু আনন্দ পাবার জন্য, বা, বেদনা এড়ানোর 
জন্য তাকে অন্যান্যের মনোমত কাজ করতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সে যৌথ 
কাজকর্ধের মধ্যে প্রকৃতই ভাগ বা অংশ নেয়। এ সব ক্ষেত্রে তার আদিম 
আবেগের রূপান্তর ঘটে। সে শুধু অন্যান্যের মনোমত কাঁজই করে না, 
পরস্ত এই কাজ করার সময় যে সমস্ত প্রক্ষোভ ও ধারণাবলী অন্তান্তকে অন্থু- 
প্রাণিত করে, তার মধ্যেও সেগুলি জাগ্রত হয়। একটা যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়ের 
কথ! ধর! ষাক। যেসব ক্ষেত্রে কৃতকার্ধতা লাভের জন্য তারা চেষ্টা চালান্স, 
যে সব কীতিকে তারা অতিশম্স মূল্য দেয়, সেগুলি যুদ্ধ করার এবং যুদ্ধে জয়লাভ 
করার সাথে সংশ্লিষ্ট । এই মাধামটি বা পরিবেশ থাকার দরুন, এদেরই কোনো 
ছেলে, প্রথমে খেলাধুলার ছলে এবং শক্তিমান হয়ে ওঠার পরে, কার্ধতঃই, ছন্ব- 
প্রিন্ধ আচনলণে উদ্দীপিত হয়। সে যতোই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ততোই অনুমোদন 
পায় এবং প্রাধান্তও লাভ করে । আবার, সে হ্খন যু্ধে বিমুখ হয়, তার 
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লোকেরাও তার প্রতি বিমুখ হয়; তারা তাকে বিদ্প করে এবং সমাভের 
স্বীকৃতি থেকে তাকে বঞ্ধিত করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বে, 
তার আদিম দ্বন্প্রিয় আবেগ-প্রবণত] তার অন্যান্য আবেগ-প্রবণতাগ্ডলোকে 
দেউলে করে দিয়ে নিজেকেই শক্তিশালী করে তোলে এবং তার ধারণাবলী যুগধ- 
বিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকেই ছুটে চলে । কেবল এই পথ অবলম্বন করেই সে 
তার গোষ্ঠীর একজন পূর্ণ-্বীকূত সভ্যকপে পরিণত হয়। আবার এইভাবেই 
তার মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্বিগুলি তার গোষ্ঠর চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়। 

এই দৃষ্টান্তের মূল নীতিকে বিমূর্ত করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, 
সমাজ-যাধ্যম কতিপম্ম ধারণা ও বাসনাকে প্রত্যক্ষভাবে রোপণ করে না। 
আবার সহজপ্রবৃত্তিজাত, যেমন চোখের পাতা ফেলা, ঘুধি এডিয়ে যাওয়। 
ইত্যাদির মতো, অবিমিশ্র পেশীজাত কর্মীভ্যাসও দাড় করায় না। এটি 
যাঁকিছু করে, তার প্রথম ধাপ হ'ল ব্যক্তিকে এমনভাবে সমষ্টিগত কাজের 
ভাগী বা অংশীদার করা যাতে সে অন্ভব করে, যে, কাজটির রৃত- 
কার্ধতাও তার এবং অরুতকার্যতাও তার | যখনই সে সমষ্টির প্রক্ষোভগত 
মানসতার অধিকারী হয়, তখনই সমষ্টির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্টের প্রতি 
লক্ষ্য এবং তাদের সার্থক বপায়ণের উপায়গুলিকে বুঝে নেবার জন্য সে তৎপর 
হয়ে ওঠে । অন্য কথায়, তার বিশ্বাস ও ধারণ! সমষ্টির বিশ্বাস ও ধারণানলীর 
সাদৃশ্য লাভ করে । ফলে, সে মোটামুটি এ একই জ্ঞান ভাগারের অধিকারী 
হয়, কারণ এ জ্ঞান তার আভ্যাসিক কার্ধাবলীরই একটি উপকরণ । 

প্রচলিত ধারণা এই যে, একজনের জ্ঞান আর একজনের জ্ঞানের মধ্যে 
সরাসরি চালান করা৷ যায়। জ্ঞানলাভের সম্পর্কে ভাষার গুরুত্বই এ রকম 
ধারণার প্রধান কারণ। এ কথা খুব বেশী করে মনে হতে পারে যে, অপরের 
মনের মধ্যে কোনো একটা ধারণা চালান করতে আমাদের যা কিছু করা 
দরকার তার সবটাই যেন তার কানের মধো কোনো ধ্বনি পৌছে দেওয়া । 
এই পন্থায় জ্ঞানদান একটা নিছক ভৌত প্রণালীর অন্রূপ। কিন্তু বিঙ্গেষণ 
করলে দেখা যাবে যে, ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করাও আমাদের পৃর্বোন্ত 
তত্বকেই দৃঢ় করে। সম্ভবতঃ এ কথা বিনা বিধায় স্বীকার করা যায় যে, 
অন্তান্ত লোকে যেভাবে টুপি মাথায় দেয়, সেইভাবে টুপি ব্যবহার করেই 
একটি শিশু টুপির ধারণ! পায়,__যেষন এন্টি দিয়ে মাথা! ঢাকে, এটি অপরকে 
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পরতে দেয়, বাইরে ঘাবার সময় অন্যের সাহায্যে ট্রপিটি পরতে হয়, ইত্যাদি । 
কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কথা বল! বা বই পড়ার মধ্যে দিয়ে ধারণা পেতে, 
অংশীদারী-কর্ম-তত্বটি কি করে খাটে। ধরা যাক একটি গ্রীক শিরন্ত্রাণ বা 
হেলমেটের ধারণার কথা । এর মধ্যে তো সরাসরি অংশ নেষার কোনো 
কথাই ওঠে না। বই পড়ে আমেরিক। আবিষ্কারের কথা জানবার মধো 
কোন্‌ অংশীদারী তৎপরতা থাকে । 

যেহেতু ভাষা বহু বিষয় শেখবার মূখ্য যন্ত্র সেহেতু দেখা যাক যে, ভাষা! 
কি ভাবে কাজ করে। নবজাত শিশু অবশ্ঠ জীবন আরজ করে শুধু কতগুলো 
কলধ্বনি, কোলাহল ও অর্থহীন স্বর নিয়ে। এসব দিয়ে কোনো রকমের 
কোনো ধারণার স্থষ্ঠ প্রকাশ হয় না। এ সব ধ্বনি সাড়া জাগানোর উদ্দীপক 
মাত্র। এর কোনোটা শান্তি আনে, কোনোটা বা।অস্থির করে তোলে, 
আবার কোনোটা অন্য কিছু করে। ঘদি ট্র-পি, এইই ধ্বনিটি, যে কাজের 
মধো কিছু লোক অংশ গ্রহণ করে, সেই কাজের স্থক্ উচ্চারিত না হতো, 
তা হলে সেটি “ককৃট” শব্দের মতোই একটা নিরর্৫থক 'আওয়াজ হতো। মা 
যখন ছেলেকে নিয়ে বাইরে যান, তখন তিনি প্লেন “টুপি”-আর 
সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মাথায় একটা কিছু পরিয়ে দেন। বাইরে যাওয়া 
শিশুর কাছে একটা পরম লোভনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। মা ও শিশু কেবল 
নিজ" নিজ শরীর নিয়েই বাইরে যান না,-_এর মধ্যে ছু'জনেরই নিবিড় 
সঙ্গদ্ধ থাকে, এবং তারা একই সঙ্গে এটা উপভোগ করেন। এই কাজের 
অন্যান্য উপাদীনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে “টুপি” বলতে মা বা বাবা যা বোঝেন 
শিশুও শীঘ্রই সেই অর্থে তাকে গ্রহণ করে । এইভাবে, কাজের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েই এটি সঙ্কেতে পরিণত হয়। পারস্পরিক বোধগম্য শব্দাবলী দিয়েই 
ভাষা গঠিত £__নিছক এই তথ্যই নিজবলে একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট 
যে, অংশীদারী.অভিজ্ঞতার সন্বন্ধের উপরেই ভাষার অর্থ নির্ভর করে। 

স্পষ্ট কথায়, ৭্টুপি” শব্দটি এক ধরনে ব্যবহৃত হয়ে ঘেভাবে অর্থলাভ 
করে, প্টু-পি” ধ্বনার্টিও সেভাবেই অর্থলাভ করে। এবং বড়োদের কাছে 
ও-ছুটির যে অর্থ ছোটোদের কাছেও তাই দীড়ায়। কারণ, ছু-পক্ষই 
*-ছুটিকে একই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবহার -করে। এই একই ধরনে 
ব্যবহার করার অঙ্গীকার রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যবে শি ও বয়ো- 
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জোষ্টদেব মধ্যে একট। সক্রিষ সযোগ স্থাপনের উপায়রূপেই বন্ত ও শব্দকে 
প্রথমে একটি “সংযুক্ত” কর্মতৎ্পবতাব মধ্যে ব্যবহাব করা হয়। অনুরূপ 
অর্থ ও ধাবণ| জাগান কারণ এই যে, ছু'জনেই অংশভাক হযে 
এমন একট| ক।জে নিধন থাকে যে, একভনে যাঁকিছু কবে, তা আব 
একজনের কাঁছেব উপব নিভব কবে, এবং তার কাজকে গশুভাবিত কয়ে । 
যদি ভু'জন আদিম লোক একত্র হযে শিকারের সন্ধানে যায়, এবং ঘর্দি 
কোনে। সান্বত, সঙ্গেতকাকীব কাছে “ভান দিকে যাও” বোঝায়, আর আোতাব 
কাছে বোঝায়, “বা দিকে যাও” তাহলে ভাবা নিশ্চয়ই একত্রে শিকার 
করতে সক্ষম হবে না। পাবস্পবিক বোঝাপডাব অর্থ এই যে, একত্র হয়ে 
কোনো-কিছুব অন্রসরণ করতে গেলে ছুপন্মেব কাছেই শব্দ ও বন্তর একই 
মূল্যবোধ থাকা দবকার । 

যৌথ কাজে ব্যাবহৃত আমুষঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শবগুলি অর্থলাভ 
কবলে, নতুন অর্থ বিকাশের ভন্য সেগুলিই আবার অন্তান্য অচব্ূপ শব্দাবলীব 
সম্পর্কে প্রয়োগ কবা হয। যে ভাবে বস্ত শব্দেব সঙ্গে যুক্ত হয়, ঠিক সে 
ভাবেই শবও শব্দের সঙ্গে যুগ হতে পাবে । যেমন যে শব্দাবলী পড়ে শিশু 
(কোনো একটা ডিনিস- পবা যাক যেন, গ্রীক হেলমেটের কথা শেখে, 
সর্বপ্রথমে সেই শবা'বলীই কোনে যুকু স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্থলিত কাজে ব্যবহৃত 
হয়ে অর্থলাভ করেছিল । এখন এ শব্দাবলী শুনলে বা পড়লে, যে সব কাজের 
মধ্যে হেলমেটের প্রয়োগ আছে, ত্াব মনে কক্পনাস্থত্রে সেই সব কাজের 
মহলা উদ্দীপ্র হয় এব* এ খবাবলী একটি নতুন অর্থ জাগাম্ম। যিনি গ্রীকৃ 
হেলমেট শব্ধাবলীর অর্থ বুঝতে পেবেছেন, তিনি সামগিকভাবে, এবং মনে 
মনে, ধারা গ্রীক হেলমেট ব্যবহার করেছেন তাদেবই একজন অংশীদার হন । 
তাকে কল্পনাস্ত্রে কোনো অংশীদাবী ক্রিয়াশীলতায় নিবিষ্ট হতে হয়। 
শবের “পরিপূর্ণ” অর্থ পাওয়া সহজ নয়। সম্ভবত: অধিকাংশ লোক এই 
ধারণা নিয়েই তুষ্ট থাকে যে, হেলমেট কোনো৷ অদ্ভুত রকমের শিরন্ত্রাণ, 
এটি গ্রীকেবা এককালে বাবহাব করতো । কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই যে, ধারণাবলী দেওয়া ও নেওয়াব ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ মানে 
এই তত্বেরই সম্প্রসারণ ও পবিশোধন যে, অংশীদারী বা যৌথ কাঁজের মধ্যে 
ব্যস্ত হয়েই বস্ত বিষয় অর্থলাভ করে। কোনো অর্থেই ভাষা এই 
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তত্বের ব্াতিক্রম ঘটায় না। যখন শবাবলী কোনো অংশীদারী ব্যবস্থার 
উপাদানরূপে প্রবেশ করে না, তা সে প্রকাশ্তভাবেই হোক আর কল্পনানথত্রেই 
হোক,_-তখন ওগুলো কেবল অবিমিশ্র দৈহিক উদ্দীপকরূপেই কাজ করে; 
এবং তার কোনোরূপ অর্থ বা বুদ্ধিগম্য মূল্য থাকে না। তখন ওগুলো 
কেনো কুক্ষিগত ক্রিয়াশীলতা চালু করে; তার সাথে কোনে। উদ্দেশ্য বা 
অর্থ থাকে ন।। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি যোগচিহ্ন (+ ), কোনো 
সখ্যার নীচে আর কোনে! সংখ্যা রেখে যেগ করার উদ্দীপক হতে পারে, 
কিন্থ যিনি এ কাজটি করছেন, তিনি যদি তার কাজের তাৎপধ উপলব্ধি ন। 
করে থাকেন তাহলে তিনি একটি কলের পুতুলের মতোই কাজটি করবেন । 
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মোটের উপর, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কোনো আবেগ জাগায় ও তাকে 
দুচ করে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কোনে। উদ্দেশ্য ও পরিণাম জড়িত 
থাকে,সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিকে সেই সব ক্কিয়াকলাপে প্রবৃত্ব করে 
তার ব/বহারের মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক ধাঁত গঞ্জ করে । সঙ্গীত-চর্চা- 
প্রিয় পরিবারে লালিত হলে, কোনো শিশুর মধ্যে যেটুকু সাঙ্গীতিক সামর্থ্য 
থাকে, তা নিশ্চিতবপেই উদ্দীপিত হবে , এবং এই শিশুই অন্য কোনো 
পরিবারে প্রতিপালিত হলে, তার মধ্যে অন্য যে সব আবেগ জাগার 
সম্ভাবনা! থাকত, সেগুলে। থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণেই তা৷ উদ্দীপিত 
হবে। যদি শিশুটি সঙ্গীতে উৎসাহ ন। দেখায়, এবং তাতে কিছু পরিমাণ 
দক্ষতা অর্জন ন! করে, তাহলে সে এ পরিবারে “খাপ খায় ন1” সেষে 
সমষ্টির অস্তগর্ত, তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে অংশ নিতে পারে না। অথচ 
যাদের সঙ্গে সে যুক্ত তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে তার কিছু কিছু 
অংশ নেওয়। অপরিহার্ধ। এ অবস্থায় সামাজিক পরিবেশ তার অজ্ঞাতসারেই, 
এবং কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই একটি শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক 
প্রভাব বিস্তার করে। 

আদি ও বন্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই.ধরনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণই তাদের 
নাবালকদের প্রতি সে সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধ্যানধারণার একমাত্র 
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প্রভাবরূপে কাজ করে। যে পবোক্ষ বা আনুষঙ্গিক শিক্ষার কথ। আমরা 
বলেছি,-এ হল তাই। এমন কি, এ-কালের সব সমাজেও, যে সব 
তরুণকে বাধাতামূলকভাবে শিক্ষ| দেওয়া হয়, তাদেব মধেঃও এই ধরনের 
শিক্ষাই মৌলিক পুষ্টি যোগাঘ। সমটিব বিবিধ স্বার্থ ও বৃত্তি অহ্থযায়ী 
কতক কতক জিনিস উচ্চপ্রশংসার সামগ্রী হয়ে ওঠে, আর কতকগুলে। 
হয়ে ওঠে বর্জনীয। সঙ্ঘবদ্ধতা পছন্দ অপছন্দের স্ষ্টি করে ন।॥ পরম্ত তা 
এমনি লক্ষাবস্ক যোগায়, যাব সঙ্গে পছন্দ অপছন্দ জুড়ে যায়! যেভাবে 
আমাদেব সমষ্টি ব৷ শ্রেণী নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম কবে, তাই আমাদেব মনোযোগের 
যথার্থ বিলয়বস্থ স্থির কবে, এব* এইভাবে আমাদের পর্ধাবঙ্গণ ও স্বতিশক্ি র 
দিক ও সীম| বেঁধে দেয। যা কিছু আগন্ভক বা! অপরিচিত (অর্থাৎ সম্রিব 
ক্রিয়াকলাপেব বাইরে) তা-ই নীতির দিক দিষে নিষিদ্ধ হয়, এবং বৃদ্ধির 
দিক দিয়ে সখষ জাগাব। উদাহরণম্ববপ বল! যেতে পারে ষে, এটা 
প্রায় অবিশ্বান্ত যে, একালে আমবা যে সমস্ত জিনিস খুব ভালে! করে জানি, 
অতীতকালে সেগুলি দৃষ্টি এডিয়ে যেতে পাবতে।। আমরা আমাদের পুর্ব- 
পুরুষদেব প্রতি জন্মগত স্থুল বুদ্ধি আবোপ কবে, এবং আমাদের নিজেদের 
অধিকতব বুদ্ধিমান ধবে নিয়ে, এই বিষয়টিব ব্যাখ্য! করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্ত 
এব আল ব্যাখা। এই যে, সে কালেব জীবনধাত্রাব ধরন ধাবন এ সব তথ্যেব 
দিকে মনোধোগ আকর্ষণ করেনি। তাদের মন নিবদ্ধ ছিল অন্ঠান্ত 
জিনিসে উপবে | বিভিন্ন ইন্দ্রিপকে উদ্দীপিত করার জন্য যমন ইন্দ্রিয় গ্রাহা 
জিনিসেব প্রয়োজন, তেমনি, আমাদেব পর্ধবেক্ষণ, স্থতি ও কল্পনাব শক্তিগুলিও 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাছ কবে না, পবন্ত সেগুলি গতিশীল হয় চলিত সামাজিক 
বৃত্তিগুলির দাবীদাওয়াব ফলে। এই সব প্রভাবের বশেই মানসতার মুখ্য 
বুনানিটি গঠিত হয়, এবং এটা বিচ্যালযে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষা দিয়ে হয় না,__ 
এ স্বতন্ব। এইভাবে যে সব সামর্থ্য অজিত হয়, সঙ্জান, সচেতন ও সাবধানী 
শিক্ষা! বড জোব সেগুলিকে পুর্ণতর অন্শীলনেব জন্য মুক্ত করতে পারে, 
তাদের স্থুলতা৷ কিছুট! দূর করতে পারে এবং যাতে করে সে সামর্থ্য গুলির 
ক্রিয়ামীলতা অধিকতর ফলপ্রস্থ হতে পারে তাব খোরাক যোগাতে পারে । 
যদিও “পরিবেশের এই নির্ঞাত প্রভাব” এত সুশ্্র ও ব্যাপক যে, তা 
চরিজজ ও মনের প্রতিটি তন্ত প্রভাবিত করে, তবুও এমন কয়েকটি 
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দ্রিকের উল্লেখ করা সার্থক হবে, যেখানে তার ফল সর্বাপেক্ষ। বেশী লক্ষণীয়। 
প্রথমে ধরা যাক ভাষণ, বা, কথন-অভ্যাস। মৌলিক বাকৃভঙ্গী ও আমাদের 
শন্বাবলীর অধিকাংশই গঠিত হয় জীবনযাত্রার সাধারণ মেলামেশার সুত্রে। 
এই বাকৃভঙ্গী কোনো! বিধিবদ্ধ উপায়ে আসে না, আসে সামাজিক বাধ্যবাধকতা 
থেকে । আমরা সহজ করে বলে থাকি যে, শিশু “মাতৃ” ভাষা আয়ত্ত করে। 
যদিও এই অঞ্জিত ভাষণ-অভ্যাসকে সচেতন শিক্ষার দ্বার। শোধন করা, 
এমনকি বদলানও যাব, তবুও দেখা যাঁর যে, উত্তেজনার সময় ঘত্বার্জিত 
এই বাকৃভঙ্গী লোপ পায়, এবং আদি ও অকুত্রিম মাতৃভাষাই আবার 
ফিরে আসে । দ্বিতীপ্ত: আদব-কায়দার কথা। বলে শেখানোর চেনে 
করে শেখনে অনেক কার্ষকব , কথাটার মধ্যে শ্লেষ থাকলেও এটি প্রণিধান- 
যোগ্য। আমরা বলি যে, শিষ্টাচার আসে স্ুশিক্ষ। থেকে, কিনব! শিষ্টাচারই 
স্থশিক্ষ।। আবার স্থশিক্ষা আসে আভ্যাসিক কাঁজের মাধ্যমে, আভ্যাসিক 
উদ্দীপক গুলির প্রতি সাডার মাধ্যমে,-সংবাদ জ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়। 
জ্ঞ'তলসারে শোধন করার ও উপদেশ দেওয়ার অনেক ঘটা থাকলেও, 
পরিণামে পারিপাশ্বিক আবহাওয়া ও ভাবভঙ্গীই শিষ্টাচার গঠনের প্রধান 
উপকরণ। এই শিষ্টাচারই ছোটখাটে। নীতি দ্িশেষ। এ ছাডা, প্রধান 
প্রধান নীতির ক্ষেত্রেও সংজ্ঞাত শিক্ষাদান কেবল সেই পরিমাণেই ফলপ্রস্থ 
হতে পারে, যে পরিমাণে সেটি শিশুর সামাজিক পরিবেশতুক্ত সাধারণ মানুষের 
“চলন-বলন”-এর সঙ্গে খাপ খায়। তৃতীয়তঃ স্থরুচি ও সৌন্দর্ধাহুভূতি | যদি 
মাজিত রূপ ও বর্ণ-সমন্বিত স্থুসমঞ্জস সামগ্রীতে দৃষ্টি নিয়ত আকৃষ্ট হয়, 
তাহলে শ্বভাবতঃই রুচির একাট মান গডে ওঠে । কোনো অকিঞ্চিৎকর 
উষর পরিবেষ্টনী যেরপ সুন্দরের বাসনা বিলোপ করে, একটা কৃত্রিম, আড়ম্বর 
-বন্ছল, অবিন্স্ত এবং অতিরঞ্িত পরিবেশও তেমনি রুচির অবনতি ঘটায়। 
এ রকমের কোনো প্রতিকূল পরিবেশে, স্রুচি সম্বন্ধে সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, 
অপয়ের ভাবনাকে জীর্ণ সংবাদ জ্ঞাপনের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখে,_-তার বাইরে 
আর কিছুই দিতে পারে না। এ-রকমে পাওয়া রুচিজ্ঞান কখনো স্বতঃস্ফূর্ত 
ও ব্যক্তিগতভাবে দানা বাধে না, পরস্ত যাদের অভিমতের প্রতি ব্যন্কিকে 
তাকাতে শেখানো হয়েছে, এ-জ্ঞান তাদের ভাবনারই গতাগ্ছগতিক ন্মারক 
হয়ে থাকে । যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত হয়, সেগুলোর প্রভাবেই 
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যে তাব মূল্য বিচারের সুগভীর মানদণ্ড গডে ওঠে,--এ কথা এ প্রসঙ্গে কোনো 
চতুর্থ প্রস্তাব নয়। বরং যে সব কথা পূর্বেই বল! হয়েছে এটি তাদের 
মধ্যেই মিশে আছে। কি যে লাভজনক, আব কি যে লাভজনক নয়, 
তার সণ্জ্ঞাত মূল্যান্মান যে কি পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাত কোনে! 
কোনে। মানদগ্ডের উপর নির্ভরশীল, আমর। তা৷ কদাচিৎ হৃদয়জম করি। 
কিন্তু সাধাবণভাবে বল। যেতে পারে যে, আমর। জিজ্ঞাসা বা অক্লচিস্তন ছাডাই 
যে সব নিষয় মেনে নেই, সেগুলিই আমাদের সংজ্রাত চিস্তাধাবা স্থির কবে 
এব" সিদ্ধান্ত ধায করে। যে সমস্ত অভ্যাসগত গঠন বিচাব-বিবেচনা-স্তরের 
নীচে আপু ধাকে, এব" অন্যান্যের সঙ্গে অনিরাম আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে 
গডে ওঠে এ হল তাই । 


৪ | বিশিষ্ট পরিবেশবপে বিদ্যালফয 


শিক্ষণশল ধার। সম্বন্ধে পুধোক্ত প্রস্তাবনা প্রধান গুরুত্ব এই যে, আমবা 
চাই, বাঁ, ন। চাই,__এ ধাব। বষে চলেছে । এধাবা লক্ষ্য করতে বলে যে, 
ছোটোব! যে ধবনেব শিক্ষ। পাষ, বডোবা মাত্র একটি পন্থা অবলম্বন করেই 
ত] সঙ্ঞানে নিয়খ্রিতি কবে। এবং সে পস্থাটি হল,যে পবিবেশের মধ্যে 
ছেোটোর| কাজকর্ণ কবে, এব" যাব ফলে তাঁদিকে চিস্ত! কবতে হয়, অনুভব 
করতে হয়, সেই পরিবেশকে নিযস্ত্রিত কবা। আমবা কখনে' প্রত্যক্ষভাবে 
শেখাইনা, শেখাই পারিপাশ্বিকেব ক্ত্র ধবে,-পবোক্ষভাবে | কোনে 
আকম্মিক পবিবেশকে শেখাবাব কাজটা কবতে দেব, না, এ জন্যে একটি 
পরিবেশ পবিকল্পনা কাব নেব,_-এ দুটো পথেব মধো অনেক প্রভেদ থাকে ৷ 
এবং শিক্ষণশীল প্রভাব হিসাবে, যে কোনে! পরিবেশই একটা আকম্মিক 
পরিবেশ, যদি না, তার শিক্ষামূলক ফলপ্রন্থতা বিচার-বিবেচনা দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। একটি বুদ্ধি বিবেচনাশীল পবিবারেব সঙ্গে অপর একটি বুদ্ধি-বিবেচনাহীন 
পরিবারের পার্থক্য এই যে, শিশুদেব ক্রমবিকাশের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াঁব 
দিকটি নিবেচন1 করেই প্রথম পবিবাবটিকে জীবনচয! ও মেলামেশাব অভ্যাস- 
প্রণালী নির্বাচন কবতে হয়, বা অন্তত: তাকে নির্বাচন করার ভানও 
করতে হয়। কিন্ধ মানসিক ও নৈতিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করার সাথে 
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যে সব পরিবেশের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে, তাদের মধো বিগ্ভালয়ই হ'ল 


আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

মোটামুটি কথা হল এই যে, সামাজিক এঁতিহা ঘখন এমন জটিল হযে 
ওঠে যে, সমাজ-ভাগারের একটা বড়ো অংশ লিপিবদ্ধ করতে হয়, এব* 
সঙ্কেতাদির মাধ্যমে তা প্রবাহিত করতে হঘ, বিগ্ালয তখনি গডে ওঠে। 
লেখার সঙ্কেত, কথার সম্কেত থেকেও বেশী কৃত্রিম ও নিযমাবদ্ধ। অন্যান্যের 
সঙ্গে আকম্মিক মেলামেশার ফলে ওগুলে! আযন্ত করা যায় না। অধিকন্তু, 
লিখিত ভাষা এমন সব বিষয়বন্ত্র নির্বাচন ও লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, যেগুলি 
দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত । পুকষা্ঠক্রমে যে 
কীত্তি সঞ্চিত হয়েছে, এর মধ্যে তাকে ধরে রাখ। হয, যদিও এর কিছু অংশ 
সামধিক ভাবে কাজে লাগে না। ফলে যখনি কোনো গোঠিকে তার নিজ 
অঞ্চল এবং বঙমান গোষ্ঠীবহিভূ্ত বিষয়বস্তর উপর বেশ-কিছু পরিমাণে নিরর 
করতে হয়, তখনি গোষ্ঠীর যাবতীয় সঙ্গতি ও সম্পদ পাপ পরিমাণে প্রবাহিত 
করার জন্য, গোগ্ীকে বিগ্ভালযের নিম়মাবদ্ধ মাধ্যমের উপর ভবসা করতেই 
হয়। একটি সহজ উদাহরণ দেওঘা যাক £ প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জীবনধারা 
আমাদের জবনধারাঁকে গভীরভাবে গুভাবিত কল্পেছে , কিন্ত তাদের জীবন 
ধারা যেভাবে আমাদের উপর ক্রিষা করে, আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নিত্যকার 
অভিজ্ঞতার মধ্যে তা দেখা যায় না । এই ভাবে, যে নব গো্গী এখনো বর্তমান, 
কিন্ত দূরে ছডিষে পড়েছে,--যেমন বৃটিশ, জার্মান, উটালীষ,__তাদের সঙ্গেও 
আমাদের সামাজিক ব।পার প্রতাক্ষভাবে জড়িত । কিন্তু যেভাবে আমাদের 
সঙ্গে তাদের ক্রিয়।-প্রতিক্রিধাঁ চলে, প্রকাশ্য বিবৃতি ব! মনোযোগ ছাভা, 
তা বোঝবার উপায় নেই । ঠিক এই রকমই, আমাদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, 
বহুদূরবর্তা ভৌত তেজোরাশি এবং দৃষ্টিবহিভ তত ভৌত সত্তাগুলির যে ভূমিকা 
আছে, তা ছোটোদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্ত, আমাদের নিত্য 
নৈমিত্তিক সাহচর্ধের উপর ভরস! রাখা যাষ না । কাজেই এ সব বিষয়ে 
ষত্ব নিতে হলে লামাজিক আদান-প্রদানের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গডে তোলা 
দরকার | এই প্রতিষ্ঠানই হল স্কুল বা বিদ্যালয় । 

জীবনযাত্রার নিত্যনৈমিত্তিক অনুষঙ্ গুলির তুলনায় এই ধরনের অন্ুযক্ষের 
তিনটি অতি নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কোনো জটিল সভ্যতা এত 


২৬ শিক্ষা দর্শন 


বেমী জট-পাকানো যে, তা সামগ্রিকরূপে আয়তে আনা! যায় না । সে জন্যেই 
একে অংশে অংশে ভাগ করতে হয়, এবং ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে আয়তে 
আনতে হয়। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের নানাবিধ সম্পর্ক সংখ্যায় 
এত বেশী, এবং এত বেশী জঈ পাকানে| যে শিশুকে স্ঠতম অবস্থায় রাখলেও, 
সে সহজে তার অতীব প্রয়োজনীষ অংশপ্তলির অনেকগুলির মধ্যেও অংশ 
নিতে পারবে না । আর অংশগ্রহণ ন। করাব মানে_ সেগুলোর তাৎপর্ধ সম্বন্ধে 
অজ্ঞাত থাক।। ফলে, ওগুলে। তার নিজের মানসিক প্রবণতার অংশ-স্বরূপ 
হয না। ফলে, বনের মাঝে গাছ যায় হারিষে। ব্যবসায়, র[জনীতি, 
কল।, বিজ্ঞান, ধর্ণ, সনকিছুই ঘুগপৎ তর মনকে টানবে, কিন্ধ এর ফল 
দাডাবে বিভ্রান্থি। সমাজের যে অঙ্গকে আমর। বিগ্যালয় বলি, তার প্রথম 
কাজ হ'ল একটি সবল পবিবেশ স্বষ্ট করা। যে লক্ষণগুলি স্পষ্টত: 
মৌলিক এবং যাতে ছোটোদের লাড| জাগানে। যাঁষ, বিদ্যালয়ের কাজ 
হল সেগুলিকে নির্বাচন কর। | পরে, যা আযঘন্ত কর! হ'ল, তাকে কাজে প্রয়োগ 
করে, যাতে অধিকতর জটিল বিষষগুলির মর্দন উপলন্ধি হয, তার একট। 
ক্রমোন্ধত বাবস্থা বপায়িত কব1। 

দ্বিতীয়তঃ, স্থল পবিবেশেব আব একটি কাজ হ'ল, মানসিকতার উপরে 
সমকালীন সামাজিক পরিবেশেব অশোভন দিকগুলির প্রভাব যতোদূর সম্ভব 
দূর করা। এতে, কাজ কবার একটা পরিশোধিত মাধ্যম স্থাপিত হয়। 
কেবল সরলীকরণ নয়, পরন্ত যা-কিছু অবাঞ্ছিত, তাকে সমূলে দূর করাই 
হ'ল নির্বাচনের লক্ষ্য। প্রত্যেক সমাজই কতগুলি তুচ্ছ বিষয, অতীতের 
জঞ্জাল এবং বিরত ধারণাবলীতে ভারাক্রান্ত! পরিবেশ স্জনে স্ুলের কর্তব্য 
হল, তার আবেষ্টনী থেকে ওসব জিনিন বাদ দেওয়া, এবং চলিত 
সামাজিক পরিবেশেব মধ্যে এ সব জিনিসের প্রভাব প্রতিরোধে সম্ভাব্য 
সব কিছু করা। নিজ-ব্যবহারের জঙ্য সর্বোতকষ্টকে নির্বাচন করেই, বিদ্যালয়, 
তার এই “সর্বোৎকুষ্টরের” ক্ষমতা বাড়িযে তোলে । 

কোনো সমাজ সভ্যতার আলোকে যতোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ততোই সে 
উপলব্ধি করে যে, সমাজের যাবতীয় পুর্তীভূত কীন্তি সংরক্ষিত ও প্রবাহিত 
কয়। তার দায়িত্ব নয়, _তার দায়িত্ব হল একটি শ্রেষ্ঠতর ভবিস্বাৎ সমাজ গঠনে 
ঘা কিছু প্রয়োজন তাই ধরে রাখা এবং তাকে পুরুষাহ্থক্রমে চালু করা। 


শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্রিয়া ২৭ 


এই উদ্দেশ্ঠ সাধনে ইস্কুলই হল সমাজ্জের প্রতিনিধি । 

অভংপর, বিষ্ালয়-পরিবেশের তৃতীয় কাজ হল, সামাজিক পরিবেশের 
বিভিজ্র অংশের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, এবং লক্ষ্য রাখা যে, প্রতিটি 
ব্যক্তিই যেন নিঙ্জ নিজ বংশগত বাধা-নিষেধের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ 
পায়; এবং একটা প্রশস্ততর পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর প্রাণবন্ত সংযোগে 
আসতে পারে । সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সাদৃশ্ঠ-মূলক শব গুলি বিভ্রান্তিকর । 
কারণ এ দিয়ে এই ধারণ। হতে পারে যে, কোনো একটা শব্ধ ষেন কেবল 
একটা জিনিসেরই.প্রতিবপ | বস্ততঃ একট। আধুনিক সমাজ বলতে কম- 
বেশী-শিথিলভাবে-যুক্ত, অনেকগুলি সমাজকে বৌঝায়। প্রতিটি পরিবারই 
তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক একটি সমাজ রচন| করেন। একটি গ্রাম বা 
রাস্তার খেলার সঙ্গী-সাধীরাও এক একটি সমাঞ্গ। প্রত্যেক ব্যবসান্সী 
সম্প্রদায় এবং সমিতিও এক একটি সমাজ। এই সমস্ত পরিচিত শ্রেণীর 
বাইরেও আমাদের দেশের মতো! একটা দেশের মধ্য, নান। ভাষাভাধী, নান! 
ধর্মপন্থী, নান! অর্থনীতিক ভাগ-বিভাগ রয়েছে । কটি আধুনিক মহানগরীর 
মধ্যে নামমাত্র রাষ্ত্িয় এঁক্য থাকলেও, এখনে পুরাকালের কোনে! 
মহাদেশ থেকেও অনেক বেশী সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন রাজনীতি, এঁতিহ্, 
আশা-আকাজঙ্কা, উদ্দেশ, শাসন বা! নিয়ন্ত্রণ বিধি রয়েছে । 

এর প্রতিটি সমষ্টিই তার সভ্যদের সক্রিয় ষানস প্রবশতায় গঠনমূলক 
প্রভাব বিস্তার করে। এক একটি চক্রিদল, ক্লাব, দুর্বৃত্ত বা কয়েদীর দল, 
তাদের সঙ্ঘবন্ধ বা যৌথ ক্রিযাকলাপের মধ্যে, ধর্মসঙ্ঘ, শ্রমিক সংস্থা, 
ব্যবলাম়ী সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের মতোই,__-তাদের নিজ নিজ সভ্যদের 
জন্য শিক্ষামূলক পরিবেশ ৃষ্টি করে । কোনে! পরিবার, শহর ব! রাষ্ট্রের যতোই 
এর। প্রত্যেকে এক একটি সঙ্ঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক জীবন। আবার, এমন 
সম্প্রদায়ও অনেক আছে, যাদের সভাদের মধ্যে কোনো সরাসরি যোগাযোগ 
থাকে না, এবং ষ্দি বা থাকে তা খুবই কম, যেমন দেখা যায় পৃথিবীর 
নানা স্থানে ছড়িয়ে-াকা কলাবিশারদ, বিগ্ভাবিশারদ বা] বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে! 
এ সব দলেরও এক একটি সাধারণ উদ্দেশ্ট থাকে । এদের একজনের কর্মধারা 
অন্য জনের কৃতিয় সম্বন্ধে অবহিত হশ্য়ার -ফলে সরাসরি রূপান্তরিত হতে 
পারে। 


২৮ শিক্ষ। দর্শন 


প্রাচীনকালে জনসমষ্টি সমূহের বৈচিত্রা ছিল প্রধানতঃ কোনো ভৌগোলিক 
ব্যাপার। সমাজের সংখ্য। ছিল বহু, কিন্ত প্রত্যেক সমাজই তার নিজ নিজ 
অঞ্চলে বাস কবত, এব* এর সভাদেব প্ররুতিও ছিল অভিন্ন । কিন্তু বাণিজা, 
পরিবহন, আন্তঃম*'যোগ, স্থানাস্থব যাত্র। ইতাি বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে যুক্তবাষ্টরের 
মতে। দেখ গুলি বিভিন্ন তিহা ও বীতিনীতি সঙ্গলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে 
গঠিত হয়েছ। সম্ভবত: অন্য কোনো একটি কাবণ থেকে, এই পরিস্থিতিটিই 
এমন এক ধবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী বলবৎ কবেছে যে, তার ফলে 
নাবালকদেব জন্য সম-সাম্য পবিবেশ কষ্টি হতে বাধা । কেবল এই পন্থা 
শবণলম্বন করেই এক বাষ্রনীতিসঙ্লিত কোনে! বাজোব মধ্যে পুথক পৃথক গোষ্ঠী, 
» প্রদাঘ ও উপজতিব সাগ্সিন্য প্রস্থুত কেন্দ্রতীগ শক্তিপুঞ্জেব প্রভাব প্রতিহত 
বন| সম্ভন। নিভিন্ন উপজীতি, বিভিন্ন ধর্স ও বিসদৃশ রীতিনীতি সম্বলিত 
যুব-সম্প্রদাধেব একত্রে মেলামেশাব ফলে, সকলেব জন্যই একটি নতুন ও 
প্রশস্ত পবিবেশ গডে ওঠে । সর্বজনীন বিষয বস্তত সকলকেই কোনো এক 
প্রশস্ত দিগন্তের প্রতি এক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী পেতে অভ্যন্ত করে , এবং সে 
দৃগ্ভঙ্গী বিচ্ছিন জনপম্টরর দূগভঙ্গী অপেক্ষ। বৃহন্তব। আমেবিকাব গণ 
বিগ্ভালয়েব আত্তীকবণ শন্তি এই সর্বজনীন ৭ স্থষম দাবিব যাথার্থা সম্বন্ধে 
উজ্জন্ সাক্ষা দের। 

বাক্তি যে সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক পবিবেশের বিচিত্র প্রভাবগুলির 
মধ্যে এসে পডে সেগুলি যাতে প্রতিটি ব্যক্তি মানসে সমন্ধিত হতে পারে, 
-বিষ্ভালয়কে সে দাধিত্বও নিতে ওয়। দেখ| যায়,_-পবিবারে এক নিয়ম, 
রান্তায এক নিবম, কাবখানা বা গুদামঘবে তৃতীয় নিয়ম এবং ধর্মস্থানে 
চতুর্থ নিযম। ব্যক্তি যখন এক পাঁববেশ থেকে আব এক পরিবেশে যায়, 
তখন সে পরম্পরবিবোধা আকর্ণেব মধে পড়ে। এবং তখন এই 
আশঙ্কা থাকে যে, বিচাব বুদ্ধিব বিভিন্ন মানদণ্ডে, এব* বিভিন্ন উপলক্ষজাত 
প্রক্ষোভে, তাব ব্যক্তিত্ব একটি খণ্ডিত সততায় পবিণত হতে পারে । এই 
আশঙ্কাই বিগ্ভালপনকে দঢ সন্কল্প ও স*হতি-সম্পন্ন কব্যভার নিতে উদবুদ্ধ করে। 

সারাংশ ।-_ 

কোনে। একটি সমাজের নিববচ্ছিন্ন ও উন্নতিশীল জীবনধারার জন্য তরুণদের 

মধ্যে যে সব বৃত্তি ও প্রবশতাব বিকাশ সাধন কর। অত্যাবশ্তক, বিবিধ 
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বিশ্বাস, আবেগ ও জ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিবহন দ্বারা তা সাধিত হয় ন1। 
তা সাধিত হয় পরিবেশের মাধ্যমে । কোনো জীবিত সত্তার বৈশিষ্ট্য হল 
তার কম-সম্পাদনা। এই সম্পাদনাম় যে সব অবস্থা-ব্যবস্থা, শর্ত ও নিয়ম 
সংঙ্ষিষ্ট থাকে, তার মোট €যোগফলটিই হ'ল পরিবেশ। সমষ্টির যে- 
কফোনে। একগুনের ক]জ্কমণ সম্পাদনে, সহ্যান্রীদের খে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তর 
সঙ্গে যুক্ত হয় তাই দিয়ে গডে ওঠে সামাজিক পরিবেশ । ব্যক্তি সে- 
পরিমাণে সমবেত কমর প্রচেষ্টার মধ্যে অংশগ্রহণ করে, সামাজিক 
পরিবেশও সেই পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ হয়। সমষ্টিগত কম্-প্রচেষ্টার মধ্যে 
ব্যক্তি নিজ অংশটি সম্পন্ন করে, যে উদ্দেশ্ঠটি এই প্রচেষ্টার প্রেরণা যুগিয়েছিল, 
সেটিকে নিজেরই উদ্দেশ্য করে নেয়, সুপরিচিত হয় সেটির কর্মপদ্ধতি ও 
বিষয়বস্তর সঙ্গে, অর্জন করে প্রযে।জনীঘ দক্ষতা, এবং এ সব করতে গিয়ে, 
সে আবেগে অভিসিক্ত হয । 

তরুণেরা যে যে সমষ্টির অন্তর্গত, সেই সেই লমষ্টির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 
ক্রমে ক্রমে অংশ নেওয়ার ফলে, তাদের অজ্ঞান্তসারেই তাদের মানসতায়, 
শিক্ষার আগ্রহ গভীর ও নিবিড হতে থাকে । সমাজ যখন জটিল থেকে 
জটিলতর হতে থাকে তখন, যে নিশিষ্ট সামাঞ্জিক পরিবেশ অপরিণতদের 
এক্তি-সামর্ঘোর প্রতি ধাত্রীস্থলভ সজাগ দৃষ্টি দিতে পারে, তার প্রয়োজন 
ঘটে। এই বিশিষ্ট পবিবেশের অনেক গুরু কর্তব্যের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
হ'ল তিনটি £_-এক, বাঞ্কিত প্রবণতা বিকাশের জন্য তার উপকরণগুলির 
সরলীকরণ ও শৃঙ্খলা সাধন , দুই, সমকালীন সমাজরীতির শোধন ও আদর্শায়ন, 
এবং তিন, ছোটোদের নিজ নিঙ্গ ভাগ্যের উপর ফেলে রাখলে ঘে রকমের 
সামাজিক পরিবেশে তারা প্রভাবান্বিত হতে পারে, তা থেকে একটি অধিকতর 
প্রশস্ত ও সুষম পরিবেশ গডে তোল। । 


তৃতীয় অধ্যায় 
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শিক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়। যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, এখন আমর! তার 
একটি রূপ বিচাব করব। এটিকে বল! চলে নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন। 
নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন এই তিনটি শবের মধ্যে শেষেরটি, সহযোগিত। 
সহকাবে পবিচালিত বাক্তিদেব স্বাভাবিক সামণ্যগুলিকে সাহায্য করার ধারণাকে 
চড়াস্তরূপে জ্ঞাপন কবে। নিয়ন্ত্রণ একটি যেন বাইরের কোনো শক্তির চাপ, 
এব* নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির দিক থেকে যেন কিছু পরিমাণ প্রতিরোধের আভাস- 
স্চক | নিদেশ অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ শব এবং এটি এই ইঙ্গিত করে ষে, ক্রিয্া- 
শীল প্রবণতাগুলি যেন উদ্দেশ্টবিহীন ভাবে নানাদিকে বিক্ষিপ্ধ না হয়ে একটি 
নিরবচ্ছিন্ন ধাবায় প্রবাহিত হয়। নির্দেশ হ'ল একটি মৌলিক প্রক্রিয়]। 
এর এক সীমায় আছে পবিচালনমূলক সহায়তা আর অন্য সীমায় রয়েছে 
নিয়মন বা শাসন। কিন্ত নিয়ন্ত্রণ এব্টি সময় সময় যে অর্থ জ্ঞাপন করে, 
আমরা সর্ব ক্ষেত্রেই তা সযত্রে.পরিহাব করব । জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাত- 
সারেই হোক, কখনো কখনো ধবে নেওয়া হয় যে, বাক্তির বিভিন্ন প্রবণত। 
স্বভাবতই অবিশিশ্র ব্যক্তিত্ববাদী বা অহংবাদী--কাজেই সমাজ বিরোধীও 
বটে। এ অনস্থায় যে ক্রিপ্নাপ্রণীলী অবলঙ্বন করে ব্যক্তির আবেগ জন- 
সাধারণের উদ্দেশ্টের বশবর্তী কৰা হয, নিয়ন্ত্রণ শবটি সেই অর্থই বাক্ত 
করে। যেহেতু ধরেই নেওয়া হয় যে, তার নিজ প্রকৃতি এই ক্রিয়া-প্রণালীর 
পরিপন্থী, এব এটির সহায়তা ন! করে বরং বিরোধিতা করে, সেই হেতু 
নিয়স্থণের এই অর্থেব সঙ্গে দমন বা বাধ্য-বাধকতার একটা গন্ধ থাকে। 
এই ধারণার ভিত্তিতে কতিপয় শাসন-ব্যবস্থা ও রাষ্টরতন্ত্র গঠিত হয়েছে, 
এবং এটি শিক্ষা বিষয়ক ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুতররূপে সক্রমিত 
হয়েছে। কিন্ত এ রকমের মত পোষণ করার কোনো ভিত্তি নেই। এ 
কথা ঠিক যে, লোকে সময় সময় নিজ নিজ পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, 
এবং লে পথ অগ্ভদের পথের বিপরীত দিকেও যেতে পারে। কিস্ত £ও 
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ঠিক যে, তার অন্তান্ের ক্রিয়াঁকলাগের মধ্যে আসতে এবং সম্মিলিত বা 
সহযোগী প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতেও ইচ্ছুক-হয় তো! বা মোটের উপর 
মুখ্যভাবেই ইচ্ছুক । অন্যথায়, সম্প্রদ্দায়ের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না, এমন 
কি, তার সামগ্রন্ত রক্ষার জন্ত শাসন-ব্যবস্থা যোগাতেও কোনে! লোক আগ্রহী 
হতো না। অবশ্ঠ ব্যক্তিগত সুবিধ। লাভের জন্য যদি কেউ তা করে,_ তাহলে 
সে আলাদ] কথা। প্রকৃতপক্ষে নিয়ম্বণের একমাত্র অর্থ হল সামর্থ্য নির্দেশ। 
এর মধ্যে নিজের চেষ্টায় নিয়মন লাভ করা যতোখানি থাকে, অন্তের! অগ্রণী 
হয়ে যে নিয়মন সাধন করে তাও ততোখানি থাকে । 

সাধারণতঃ প্রতিটি উদ্দীপকই কর্মতৎপরতা নির্দেশ করে । উদ্দীপক 
কেবল কর্ষোন্নাদনা ও আলোড়নই আনে না, পরন্ত কর্মকে কোনে। একটা লক্ষ্যও 
নির্দিষ্ট করে দেয়। অন্যভাবে বললে ফ্লাড়ায় যে, সাড়া কেবল প্রতিক্রিয়া 
বা, আলোড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ নষ্ল ; শব্দটিই স্‌চিত করে 
যে, এটি কোনো প্রত্যুত্তর । সাড়া উদ্দীপকের সন্মুখীম হয়, এবং তার সঙ্গে 
সামগ্গস্ত রাখে । উদ্দীপক ও উদ্দীপনার মধ্যে পারস্পারিক উপযোগিতা থাকে । 
আলো চোখের উদ্দীপক, সে কিছু দেখতে বলে, এবং চোখের কাজ হল দেখা । 
যদি চোখ খোলা থাকে এবং আলো! থাঁকে, তবেই দেঁধা ঘটে । উদ্দীপক হল 
অঙ্গের যথাযথ ক্রিয়া সম্পন্ন করার শর্ত, কোনো বাইরের ঝঞ্জাট.নয়। কাজেই 
সকল নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রপই কর্মতৎ্পরতাকে নিজ লক্ষো নিয়ে যেতে পথ প্রদর্শক 
রূপে কাজ করে । কোনো অঙ্গ যা করতে তৎপর, নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ তা পুরা- 
পুরি সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। 

কিন্ত এই সাধারণ উক্তিটি ছুটি শর্তসাপেক্ষ । প্রথমতঃ, মাত্র অল্পকণট 
সহজ-প্রবৃত্তির কথা বাদ দিলে, একজন অপরিণত লোক যে সব উদ্দীপকের 
সম্মধীন হয়, সেগুলি প্রথম অবস্থায় ঠিক ঠিক সাড়া জাগানোর পক্ষে পরিমিত 
নয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি জাগে। এই শক্তি 
লক্ষ্চ্যুত হয়ে অপচান্সিত হতে পারে, কৃতকার্ধতার বিরুদ্ধেও যেতে পারে । 
আবার কাজের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিও করতে পারে। বাই-সাইকেল 
চালাতে আরম্ভ করা একজনের সঙ্গে বাই-সাইকেল চালাতে দক্ষ, এ 
রকম একজনের তুলনা করলে, এটি বোঝা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে নিয়োজিত 
শক্তি দিক-বিদিকের ধার ধারে না; তার বেশীয় ভাগই বিক্ষিত্য ও 
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কেন্দ্রীতীগ। নির্দেশের মধো য/তে সঠিক সাড়া আসে, তার জন্ত কাজের 
কেন্দ্রীকরণ ও স্থিরীকরণ থাকে, এবং অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্ত গতিবিধির 
দূরীকরণের প্রয়েজন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও এমন কোনো কর্মতৎ্পরতা৷ 
জাগে না, যার মধ্যে ব্যক্তি কিছুমাত্র সহযোগিতা করে না, তবুও সাভা 
এমন ধরনের হতে পারে, যা কাজটির ক্রম ও নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে খাপ খায় 
না। মুষ্টিযোদ্ধা বিশেষ একটা আঘাত এডিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হয়তো 
তার সেই অব্যাহতি তাকে পরক্ষণেই আরও একটা কঠিনতর আঘাতের 
সম্ম্ণীন করবে । ঘোগা নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল, কর্মপরম্পরার মধ্যে একটা 
নিরবচ্ছিন্নত। স্থির করা। প্রত্যেকটি কর্ম যে কেবল তার অব,বহিত উদ্দী- 
পকের প্রয়োজন মেটায় তা নয়, পরন্ত পরবর্তী কর্মপ্রবাহকেও সাহায্য করে । 

সংক্ষেপে, নির্দেশ একাধ!রেই যুগপৎ এবং পরম্পরাগত ৷ সময়গভ প্রয়োজন 
এই যে, ষে সমন্ত প্রবণতা আংশিক ভাবে জেগে ওঠে, তার যেগুলি তৎকালীন 
প্রয়োজনীয়তাব উপর কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবে, সেগুলিকে নির্বাচন 
করা। আর পরম্পরাগত প্রয়োজন হ'ল, পৌর্বাপর্যের মধ্যে দিয়ে কর্মের 
একটা ভারসাম্য রক্ষ/ করা। এতে কর্মতৎ্পরতা “ক্রমান্থুবর্তী” হয়। 
স্থতরাৎ নির্দেশের ছটে| দিক :_ কেন্দ্রীকরণ ও ক্রমান্গবর্তন__একদিকে স্থানাহ- 
বতিতা, অন্য দিকে সময়ানবতিতা। প্রথমটি লক্ষ্ভেদে কৃতনিশ্চয়তা 
আনে, দ্বিতীয়টি পরবর্তী কাজের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখে । স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, এ ছুটি অংখকে ধারশাঘ যে ভাবে পৃথক কর। যায়, কার্ধতঃ দে ভাবে 
পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোনো সময়েই ক্রিয়াশীলতাকে এমন ভাবে 
কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে পরবর্তার জন্ত যেন তার প্রস্ততি থাকে । 
অবশ্ঠ ভবিদ্যৎ ঘটনাক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সাড়ার 
সমস্যাকে জটিল করে তোলে । 

এই সব সাধারণ উক্তি থেকে ছুটি সংক্ষিপ্ত পিদ্ধান্ত আসে। একদিকে, 
অবিমিএ বাহিক নির্দেশ অসম্ভব। সাডা জাগানোর জন্য পরিবেশ বড 
জোর কেবল উদ্দীপকই যোগাতে পারে । আসলে ব্যক্তির মধ্যে আগে 
থেকেই ঘষে সব প্রবণতা থাকে, সাডা জাগে তার থেকেই। এমন কি, 
যখন একজনকে ধমক দিয়ে বা ভয দেখিয়ে কাজ করানো! হম, তখন তার 
দরুণ কেবল এই জন্তই কাজ হয় যে, তার মধ্যে আগে থেকেই ভয়ের সহজ 
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প্রবৃত্তি থাকে । তা যদি তার না থাকে, বা থাকলেও ত। যদ্দি তার নিজের 
শাসনাধীনে থাকে, তাহলে যার চোখ নেই সে যেমন আলোর প্রভাবে কিছু 
দেখতে পাবে না, তেমনি ভয়ের প্রভাবেও কারও কাছ থেকে কোনও 
কাজ আদায় করা যাবে না। যদিও বড়োদের রীতিনীতি ছোটোদের কর্ম 
তৎপরতা নির্দেশ করতে ও জাগ্রত করতে উদ্দীপকের কাছ করে, তথাপি 
কিন্ত ছোটোর। তাদের কাজকর্ম পরিশেষে যে পথটি বেছে নেয় সেটি ধরেই 
কাজে অংশ নেয়। যথার্থভাবে বলতে গেলে দাড়ায় যে, তাদের উপরে ব। 
তাদের মধোে জোর করে কোনো! কিছু চাপানো যার না। এই সত্যটিকে 
উপেক্ষা করার অর্থ মাছযের স্বভাবকে বিরূপ ও বিকৃত করা । নিদেশ-নিয়স্ত্রিত 
ব্যক্তিদের উপস্থিত সহজ-প্রবৃত্তি ও অভ্যাস কোনো কাজকর্মে যে অংশ দান 
করে তা হিসাবের মধ্যে ধরার অর্থ হল, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞত।র সহিত 
নির্দেশ দেওয়া । নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, সকল নির্দেশই পুননির্দেশযে 
সব কর্ণ তৎপরতা আগে থেকে চলতে থাকে, সেগুলিক্ষে আর এক প্রণালীতে 
চালু করা। যে তেজোরাশি আগে থেকেই কাজ করছে তা জানা ন। 
থাকলে, নির্দেশ গ্রচে্ট। প্রায় নিশ্চিতরূপেই ব্যর্থ হর। 

অন্য দিকে, অপর লোকের রীতি-নীতি ও আইন-কানুন যে নিয়ন্ত্রণ আনে 
তা অদুরদশীও হতে পারে । এতে তাত্ক্ষণিক ফল পাওয়। যেতে পারে, 
কিন্ত বাক্তির পরবর্তী কাজের ভারসামা বিনষ্ট করেই এ রকম করা চলে। 
ষ্টান্তম্ববপ বলা যায় যে, স্বাভাবিক ঝোকের বশে একজনে ঘ। করে যাচ্ছে, 
হুমকির বলে অশুভ পরিণামের ভয় দেখিয়ে তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত 
কর। যেতে পারে । কিন্তু সে হয়ত এমন অবস্থার পৌছাবে যে, তাতে 
পরে অন্যান্য প্রভাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আরও বেশী খারাপ করতে অগ্রসর 
হবে। এতে তার শঠ ও কপট প্রবুত্বিগুলি ভেগে উঠতে পারে । ফলে 
সে অন্য অবস্থায় যতোটা করত এখন থেকে হয়ত তার থেকে বেশী ছল- 
টাতুরির আশ্রয় নেবে । যারা অন্$ লোকের কাজকর্মের নির্দেষ্টা, তাদের 
কাছে নির্দেশাধীনদের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের গুরুত্ব উপেক্ষা করার বিপদ 
সব সময়েই খাড়া থাকে । 


৩৪ শিক্ষা দর্শন 


২। সামান্ত্রিক নির্দেশকরূপের ধরন। 


বড়োরা যখন অন্যদের আচরণ নির্দেশ করার লক্ষ্যে উপনীত হতে চান, 
তখন স্বভাবতঃই তীরা সে বিষয়ে সর্বাধিক সচেতন থাকেন। সাধারণত: 
যখনই তীর! তাদের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পান, তখনই সে বিষয়ে তারা সচেতন 
হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যেরা খাযা করছে গুরা চান না যে তারা তা করুক। 
কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অধিকতর স্থায়িত্ব ও প্রভাবের দিক বলতে এমন সব ব্যবস্থা 
বোঝায়, যা আমাদের স্ুচিন্থিত অভিপ্রায় ছাভাই ক্ষণে ক্ষণে নিরবচ্ছিন্নভাৰে 
ক্রিয়া করে | 

(১) আমরা যা করতে চাই, অন্যেরা যখন তা করে না, বা তাতে তারা 
অবাধ্য হবার উপক্রম করে, তখন তাদের নিয়ন্তিত করার আবশ্তকতার, এবং 
ঘে সমস্ত প্রভাবের ফলে তার] নিষহিত হযে থাকে, সেগুলোর প্রতি আমর 
সব চেয়ে বেশী করে সচেতন হই । এ অবস্থায় আমদের নিয়ন্থণবিধি অতিশয় 
প্রত্যক্ষ ও মূর্ত হয়ে ওঠে, এবং ঈতিপুর্বে যে সব ুলক্রটির কথা বলা হযেছে 
এ হেন অবস্থাতেই সেগুলো ঘটবার উপক্রম হর, এমন কি, বেশী করে 
গায়ের জোরে আনা প্রভাবকেই আমরা নিমন্ত্রণ বলে ধরে নিতে চাই । 
এ কথা ভুলে যাই যে, একটা ঘোডাকে জলে নামাতে পারলেও তাঁকে জল 
খাওয়ানে! যায় না; ভূলে যাই যে, একজনকে অপরাধ সংশোধন কক্ষে আবদ্ধ 
করে রাখা গেলেও তাকে দিয়ে অনুতাপ করানো যায় না। অন্যের উপরে 
তাত্ক্ষণিক প্রক্রিয়ার এই সব ক্ষেত্রে দৈহিক ও নৈতিক ফল।ফলের মধোর 
পার্থক্য বিচার করা প্রযোজন। একজন লোক এমন অবস্থায় পড়তে পারে 
যে তারই ভালোর জন্য তাকে জোর করে খাওযানোর বা আটক রাখার 
দরকার হয়। যাতে একটি শিশুর আগুনের সেকা না লাগে সে জন্য তাকে 
আগুনের কাছ থেকে কটভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতে পারে। 
কিন্তু এ কথা বলা যায়না যে তাতে তার মানসত।র কোনো উন্নতি হবে, 
বা, সে কোনো শিক্ষাপ্রদ ফল পাবে। একটা কর্কশ ও হুকুমদারী কঠম্বর 
একটি শিশুকে আগুনের কাছ থেকে দূরে রাখতে কার্ধকর হতে পারে, 
এবং সে ক্ষেত্রে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোই বাঞ্চনীয় দৈহিক ফল 
পাওয়। যেতে পারে। কিন্তু এর এক ব্যবস্থার মধ্যে যে নীতি বাচক আহ্ুগতা 
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থাকবে, অন্টির ক্ষেত্রে তার থেকে বেশী কিছু থাকবে না। কোনো 
লোককে আটক রেখে, তাকে অন্তের ঘর ভেঙে ঢুকে পডাঁ থেকে বিরত 
করা যেতে পারে। কিন্তু তার ফলে তার চুরি করার প্রবৃত্তিটা নাও 
বদলাতে পারে । আমরা যখন দৈহিক পরিণামের সাথে শিক্ষামূলক 
পরিণাম ঘুলিয়ে ফেলি, তখন সব সময়েই বাঞ্চিত ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে 
ব্যক্তির অংশভাক্‌ মানসতাকে নিয়োজিত করার স্থযোগ হারাই, এবং এর 
সঙ্গে তার মধ্যে একটা মজ্জাগত ও অব্যাহত নির্দেশের বিকাশ সাধনেরও 
স্থযোগ হারাই । ৃ 

যে সব কাজকর্ম আত্যন্তিক ভাবে সহজ-প্রবৃত্তি ব! প্রবণতামূলক, এবং 
যারা এই জাতীয় কাজকর্ম করে অথচ তাদের পক্ষে ওগুলোর পরিণাম 
দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না, মাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ 
সচেতন নিয়ন্ণকে সীমিত রাখা উচিত। যদি একজনে তাঁর কাজের 
পরিণাম আগে থেকে দেখতে না পায়, এবং অভিষ্ঞ লোকেরা এর পরিণাম 
সদ্বন্ধে যা বলেন তা বোঝবার ক্ষমতাও তার না থাকে, তা হলে তার 
পক্ষে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা অসম্ভব। এহেন অবস্থায় তার কাছে সব 
কাজই এক জাতীয় বলে মনে হবে। যা কিছুই তাকে আলোড়িত করে, 
তাতেই সে আন্দোলিত হয়, এবং এটাই এর শেষ কথা । কোনে। কোনো 
ক্ষেত্রে তাকে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে দেওয়া, এবং কাজের 
পরিণাম আবিষ্কার করতে দেওয়া ভালো, এতে সে অন্নরূপ অবস্থায় পড়লে 
পরের বারে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্ত কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে, কাজটির ধরন অন্যের কাছে এতো অশোভন ও আপত্তিকর যে 
সব সময়ে এ রকম করতে দেওয়া যায় না। এ রকম অবস্থায় দরকার 
সরাসরি আপত্তি। দরকার হয় লঙ্জ1 দেওয়া, বিদপ করা, অসন্মোষ প্রকাশ 
কর।, তিরষ্কার করা ও শান্তির ভর দেখানোর । অথবা শিশুকে তার 
ব্যবহারের ধারা থেকে ফেরাবার জন্য তারই বিপরীত প্রবণতাগুলো আহ্বান 
করতে হয়। বাহবা! পাওয়ার ইচ্ছা, শোভনীয় কাজ করে স্নজরে পডবার 
ইচ্ছা ইত্যাদির স্থবিধা নিরে তাকে অন্য পথে চলতে উদ্দ্ধ করতে হয়। 
** (২) নিয়ন্ত্রণের এই সব পদ্ধতি এত স্পষ্ট ( কারণ তা এত জেনে শুনে 
থাটানো হয়) বে, এগুলির.'উল্লেখ প্রায় নিম্প্রয়োভন হয়ে পড়ত, যদি ন। 


৩৬ শিক্ষা দর্শন 


এদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে নিবন্ত্রদেবে অন্ত একটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও 
স্থায়ী পদ্ধতির দিকে নজর দেবাব দবকাব থাকতো। একটি অপবিণত সত্তা 
যাদেব সঙ্গে জডিত, এব* তাবা ঘে পন্থা অবলম্বন কবে ভ্রব্যাদি ব্যবহ!ব 
করে, সেই অন্য পদ্ধতিটি এই পন্থার মধো নিহিত , অর্থাৎ যে সব সাধকের 
সাহায্যে লোকে নিজ নিজ উদেশ্য সান কবে তাব মধ্যে এটি 
নিহিত । যে সমাজ মাধ্যমে একজনে বাস কবে, চলাফেবা কবে, এবং নিজ 
সম্সাকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠত কবে, সেই সমাজই তাব কিযাঁশীচতাব 
নির্দে্টাৰপে চিবস্থায়ী কাখকাবী প্রনিবি হয়ে দাডাষ | 

এই সত্যের দাবী এও খে সামাজিক পবিনেশ বলতে য| বোঝায়, তাকে 
বিশদভাবে বুঝে নেবার আবশ কতা আছে । মামবা যে ভৌত, ও স্মাজ 
পরিবেশে বাস কবি তাকে পবস্পব বিচ্ছিছবপে দেখা আমাদেব অভ্যাস । 
এই বিভাজন একদিকে ঠেমন অধিবতব প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিধন্থণ 
বিধির নৈতিক গুকত্বকে অতিবঠিত কবাব ভন্য দায়ী অন্দিকে তেমনি, 
প্রচলিত মনোবিছ্। ও দশনেব মণ্যে ভৌত পবিনেশ সস্পর্শজাত বুদ্দিগম্য 
সস্তাব্যতাক্েওে অতিব্তিত কব।ব দা থেকে এটি দুক্ত নয। বস্তুত, 
মাধ্যমপে ভৌত পবিবেশকে ব্যণশাব কবা ন। হলে পুথকভানে এক 
বাক্তিব উপবে, অন্য ব্যক্কিব প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে কোনো কিছু থাকতেই 
পাবে না। একটি হাসি, একটি শ্রাবুটি, “কটি তিবস্কাব, সতর্কতা বা 
উত্পাহবাঞ্চক একটি কখাএব সণ কিছু ভৌত পবিবর্তন আনে। 
অশ্তখায় একজনেব মনোভাব আব «ক জনেব মনৌভাবে পবির্তন আনতে 
পাবত না। আপেপ্বিকভাবে বলতে গেলে, এহ ধবনেব নকল গভাবকেই 
ব্গ্গিত প্রভাব বলে যনে কবা খেতে পাবে । এখানে ভৌত মাধ্যম্ট 
কেবল ব্যক্তিগত স*যোগেব উপ।য়ে পবি।ত হয এই যা। পাবস্পবিক 
প্রভাবে এই জীতীম় সবাসবি স যোগ ছাড়াও আর এক ধবনেব পার 
ম্পরিক প্রভাব দেখা যায়। সেটি আসে সমষ্টিব সমবেত প্রচেষ্টাব মধো 
ফললীভেব উপায় ও পবিমাপৰপে “জিনিসপত্রের? প্রয়োগ থেকে | যদ্দিচ 
মা, মেয়েকে কোনো সময়েই তাকে সাহাধ্য কবতে বলেন না, কিন্বা সাহাষ্য 
ন। করার জন্য কখনো তিবস্কাবও করেন না, তবুও মায়েব সঙ্গে মেয়ে যে 

স্থালীর কাজে নিযুক্ত হয়, কেবল এই সতোর জোরেই সন্তান তার 


নির্দেশরপে শিক্ষা ৩৭ 


নিজের কাজের মধ্যেই নির্দেশ খুঁজে পায় এবং তা মেনেও চলে । অন্ু- 
করণ, সক্ষমতা, এবং একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বোধই নিযন্ত্রণকে 
বলবৎ করে। 

মা যদি শিশুর হাতে প্রয়োজনীয় কিছু দিতে চান, শিশু তা পাবার 
জন্য অবশ্ঠই জিনিসটা ধরবে এবং যেখানেই দেওয়া থাকে, সেখানে নেওয়ার 
প্রশ্ন অবশ্যই থাকে । জিনিসটা পওঘার পরে, শিশু যেভাবে তা ধরে নেয় 
এবং যেভাবে তাকে কাজে লাগাষ তা নিশ্চিতরূপেই এই দিয়ে প্রভাবিত 
হর যে, সে মানের কাজ লক্ষ্য করেছে । অন্য অবস্থায়, মার কাছ থেকে একাটি 
জিনিস নিয়ে নেওয়া যতোটা স্বাভাবিক, শিশু যখন মাকে কিছু খুঁজতে 
দেখে, তখন তার পক্ষেও ত1 থোছজ করা, এনং পাওয়া গেলে তা মাকে 
দেওয়াও ততোটাই স্বাভাবিক । দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদানের এই 
রকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত নিলে, ছোটোদের ক্রিয়াফলাপ নির্দেশে আমরা 
একট সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও বলিষ্ঠ পদ্ধতির চিত্র দেখতে পাই । 

একখ। বলার অর্থ, পূর্বে য| বল! হয়েছে তারই পুনরুক্তি করা । কথাটা 
এই যে, যৌথ কাজে অংশ নেওবাই মানসতা .গঠনের মুখ্য পথ। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কাজের মধ “উপকরণের প্রয়েগ* যে অংশ গ্রহণ করে 
তার ন্বীকতিও স্পষ্টতঃ যুক্ত। শিক্ষাদর্শন একটা মনন্তত্ববাদ দিয়ে অসঙ্গত- 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছে । বার বার বল! হন যে, শুধু ইন্দ্রিয় গুলিকেই 
প্রবেশদ্বার করে বস্তর গুণাবলীর ছাপ মনের উপর পড়ে, এবং এভাবেই 
মানুষ শিক্ষালাভ করে,_-এই ভাবেই সংজ্ঞাবহ 'প্রতিচ্ছবিগুলির একটি 
ভাগার গড়ে ওঠে, এবং তারপরে, অনুষঙ্গ বা মানসিক সংশ্লেষণকারী কোনো 
শক্তি এইগুলিকে বিভিন্ন ধারণাতে সংযোজিত করে, অর্থাৎ, অর্থপুর্ণ কোনে। 
কিছুতে যোজনা করে। কোনে! একটি বস্ত, যেমন পাথর, লেবু, গাছ, 
চেয়ার ইত্যাদি জিনিস, বর্ণ আকৃতি, আয়তন, কাঠিন্য, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদির 
বিভিন্ন ছাপ দেম্, এবং এগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রতিটি জিনিসের একটি 
বৈশিষ্টাপৃর্ণ অর্থ যোজনা করে । আসলে কিন্তু একটা জিনিসের বিশিষ্ট গুণ 
থাকার জন্যই তাকে বিশিষ্ট ব্যবহারে লাগানে হয়, এবং তার মধ্যেই জিনিসটির 
অঞ্ধ নিহিত থাকে বলে তা দিঘ্লেই তাকে সনাক্ত করা হয়। যেমন, 
চেয়ার একটি জিনিস এবং সেটিকে এক রকমে ব্যবহারে লাগানো হয়; 


৩৮ শিক্ষ। দর্শন 


তেমনি টেবিল এমন একটি ছিনিসযা আর এক উদ্দেশ্তটে ব্যবহার করা 
হয় । এমনি ভাবে লেবুকে ব্যবহাবে লাগাতে গিষে ভাবা চলে যে এর 
এতো! দাম, এটি উঞ্ণ অধলে জয়া, এটি খাবাব জিনিস, এবং খাবার 
সময়ে এব ঘ্রাণ মনোবম, ও স্বাদ স্সিপ্চকব ১ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

একটি শাবীবিক উদ্দীপকেব সমন্বব সাধন এবং একটি মানসিক ক্রিয়ার 
সমন্বঘ সাধনের মণে। পার্ক এই যে, মানসিক কিযাব ক্ষেত্রে জিনিসেব 
প্রতি সাঁডা জাগে ভাব অর্থ ব। তাৎ্পৰ হিসাবে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা 
থাকে না। কোনো হওঙগোলে আমাব মন লিপু না হতে পাবে। কিন্ত 
সেই হভটগোলেব জন্য আমি লাফ দিয়ে উঠতে পারি। যখন আমি কোনে 
গোলমাল শুনে ছুটে গিঘে জল নিষে আসি, এবং আগুন নিবিষে দিই, 
তখন আমি বুদ্ধি খাটিয়ে কাছ কবি। এগানে গোলমালেব অর্থ ছিল 
আগ্তন, আব আগুনের অর্থ ছিল নিবিষে দেওযাব প্রযোজনীয়তা। আমি 
যখন একটা পাখবে ঠোকব খেবে “আত. কবে উঠি, এবং পাথবটাকে ঠোকা! 
দিয়ে একপাশে ফেলে দিই, তখন এটা হয নিছক দৈহিক কাজ। কিন্তু 
আব একজনে ঠোকব খেণে পডে যাবে, এই ভঙ্ব কবে যদি আমি ওটাকে 
সরিয়ে বাখি, তাহলে তা হবে বুদ্ধির কাজ! এখানে জিনিসেব কোনো 
একটি অর্খেব প্রতি আমি সাডা দেই। বাজেব আওযাজে আমি আতকে 
উঠি,__তা বুঝি, আব নাহ ধুঝি, খুব সম্ভব না বুঝেই আতকে উঠি। 
কিন্ত যি আমি বলি" “বাজ পডল” _তা চিৎকাব করেই বলি, আর 
মনে মনেই বলি,--তাভলে আমি এই আলোডনেব প্রতি সাডা দিই 
একটা অর্থ নিষে। এখানে আমাব বাবহাবেব একটা মানসিকতা থাকে । 
যখন আমাদের কাছে জিনিসেব অর্থ থাকে, তখন আমবা যাকিছু করি, 
তা বুঝে কবি (মনস্থ কবি, প্রস্তাব কবি) আব যখন তা থাকে না, 
তখন আমবা অন্ধ; অচেতন, বা! অবোধেব মতো কাজ কবি। 

এই উভয়বিধ সংবেদনশীল সমন্বষেব ক্ষেত্রেই আমাদেব ক্রিয়াকলাপ 
নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত হয। কিন্তু সংবেদনশীলত। যেখানে অন্ধ, নির্দেশও 
সেখানে অন্ধ। এর মধ্যে অভান্ত কবাব কথা থাকতে পাবে, কিন্ত শিক্ষা 
নেই। অবশ্ত পুনবাবৃত্বিশীল উদ্দীপকেব প্রতি বারশ্বার সাডা দেওয়াতে 
এক ধরনের অভ্যাস গঠিত হতে পাবে। আমাদের সকলেরই এমন অনেক 
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অভ্যাস আছে, যেগুলির আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞাত, 
কারণ আমরা কোনটা কেন করছি তা জানবার আগেই ওগুলো গঠিত 
হরেছে। ফলে ওরাই আমাদের পেরে বসেছে, আমর1 ওদের পাইনি, ওরাই 
আমাদের আন্দোলিত করে এবং নিয়ন্ত্রিত করে । কিন্তু ওরা য। সাধন করে 
ত। জানতে না পারলে, এবং তার পরিণাম-মূল্য বিচার করতে না পারলে 
ওরা আমাদের নিনন্ত্রণের বাইরে থাকে । কোনো শিশুর সঙ্গে যতো বারই 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ হঘ, ততোবারই যদি তার ঘাড়ের পেশীতে 
চাপ দিঘ্ে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য কর] হয়, ভা হলে এই মাথা 
নোম্বানোর অভা।সটা স্ব়ত্চল হয়ে দাড়াবে । অবশ্ঠ যতক্ষণ পধন্ত না 
সে কোনো! উদ্দেশ্ত নিষ্ষে এ রকম করে, অর্থাৎ, এর অর্থ হয়, এমন কিছু 
বুঝে নানিয়ে করে, ততক্ষণ পধন্ত মাথা নোয়ানোটা তার কাছে কোনে 
শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতির কাজ হবে না এবং ষে পর্ন্ত সে জানতে না পারে যে, 
সেকি করছে, এবং তার অর্থ বুঝেনা নিষ্ধে করছে, ততক্ষণ পর্যস্ত বলা 
ধাস্ব নাষে ভাকে “লালন পালন করে তোলা হয়েছেশ বলা বাম্স না যে, 
তাকে কাঙ্ছে শিক্ষিত করা হন্েছে। সুতরাং, একটা জিনিসের “ধারণা” পাওষা। 
যানে কেবল সেই জিনিসের সংস্পর্শে কিছু পরিমাণ সংবেদন পাওয়াই 
ন্ব। একটি ব্যাপক কর্মপ্রকরে কোনে। জিনিণের যে স্থ/ন থাকে, তার দিকে 
লক্ষ্য রেখে তার প্রতি সাড়া দ্রিতে সমর্থ হওয়াই ধারণার কাজ । আমাদের 
উপরে বস্তর এবং বস্তর উপরে আমাদের ক্রিঘার তাঁডনা ও সম্ভাব্য পরিণতিকে 
পূর্ব থেকে দেখতে পাওয়াই হ'ল ধারণা । 

অতএব বিবিধ বস্ত সন্বদ্ধে অন্যদের যে ধারণ] থাকে, সেই ধারণ! নিয়ে 
তাদের সঙ্গে সদৃশ মনোভাব বিশিষ্ট হয়ে, কোনো! সমাজ-সমষ্টির যথার্থ সভ্য 
হওয়ার অর্থ হল, বিবিধ বস্ত ও কর্মের উপর অন্যেরা যে সব অর্থ আরোপ করে, 
সেই সব অর্থ আরোপ করে তাদিকে অন্তরে গ্রহণ করা । অন্তথায় কোনো 
সর্বজনীন বোঝাপড়া থাকে না, বা কোনো সামাজিক জীবনও থাকে না। 
কিন্ত যে কাজে অনেকে অংশ গ্রহণ করে সেখানে প্রত্যেকে নিজে যা করছে 
তার সাথে অন্যেরা যা করছে তার সম্বন্ধ রাখা হয়; এবং অন্তেরাও তাই 
করে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপই ' একটা ব্যাপক পরিস্থিতির মধ্যে 
স্থাপিত হয়। যদি না জানা থাকে যে, অন্যেরা কি উদ্দেশ্ত নিদ্দে একটা দড়ি 
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ধরে টানাটানি কবছে তাহলে সেটায় টান দেওয়া অশ্শীদারী বা সম্মিলিত 
কাজ নদ্র। এব" ত্র কাজ সহাতা। কবাব বা বাধ! দেওয়ার উদ্দেশ্য ওটা! 
টান। হচ্ছে কিন! সেটি জানালে তবে তাকে সম্মিলিত কাজ বলা যেতে পাবে। 
আঅলপিন প্রস্থত কবতে হলে বস্টি পর পর অনেক লোকেব হাত দিয়ে 
যায। কি্খ আব সকলে য। ঘ| কবছে, তা ন। জেনেও, কিম্বা তার সাথে 
সন্শ্রব না বেখেও ওদেব একজনে তাব নিজেব কাজ কবে ঘেতে পারে । 
এখান লকলেহ এক একট এুখক ফল পাবাব উদ্দেশ্যে কাজ কবে যেতে 
পাবে -েমন শিজ নিজ মঙ্গবিব জনও ত। কাজ কব। হতে পারে। 
“থানে «মন কোনে। সালিক পবিণাষ নেই খাব সঙ্গে ভিন্ন ভিন কর্মা*শ যুক্ত 
হয়ে যা কাজেই বদিও এখানেও কম্মীদেব পাবস্পবিক সানিধ্য বর্তমান, 
এন" “দেব কমা-এও কেবাা একটি পবিণতিব ক্ষেত্রেহ অ*শ ঘোগাচ্ছে 
তখাপি এব মধ্ো কোনে পরৃত আদাশ পদান ব| সাহচষ থাকে না। কিন্ত 
“দের প্রাতাকে ঘি অন্যদেব কাজব উপবে তাব শিজেব কাজেব, এনং তার 
নিজেব কাজেব উপাব আব আব সকলেবৰ কাজেব পবিাম দেখতে পায় 
তা হলে সকলেব মধোহই একঢা সাপণিক মন খাকে থাকে তাদেব ব্যবহারের 
মধে। একট।| সারিক সঙ্গন। এভ ভাবে বিভিন্ন অণ্শদাতাদেব মধ্যে যে সাধিক 
বোঝাপডাব ভান হষষ্টি হয তাহ প্রতোকেব কাজকে নিয়ত্রিত করে। 

ধব। শাক পাবিপাখ্িক অনস্থ। এমনভাবে সাজানে। হয়েছে যে, একজনে 
স্বচ্ছন্দে একটি বন লুখে নিঘে আব একজনেব কাছে ছুডে দিল , সেও বলটি 
শুফে নিল, এব* স্বচ্ছন্দে শিবিযে দ্প, এব" দুজনেই বলটি কোথা থেকে 
এল কোথায গেল তা না জেনেই এ ভাবে কাজ কবে গেল। স্পষ্টত:ই 
এ বকম কাজেব মবো কোনে! অথ ধ| তাখ্পয থাকবে ন।। এখানে কাজটি 
ভৌতিক্বপে নিয়ন্ত্রিত, কি- সামাজিককপে নিদেশিত নয়। কিন্তু ধরা 
যাক যেন, ঢজনেই জানে যে অন্যভনে কিকবছে এ ক্ষেত্রে একজনে আব 
একজশেব কাজে আশ্রহী হয এব* পবম্পবেব কাজেব সাথে সম্শ্রব রেখে 
নিজে যা কবছে তাতেও আগ্রহী হ্য। এখানে প্রত্যেকের কাজই হবে 
বুদ্ধিগত,__সামাজিককপে বুদ্ধিগত এব" পবিচালিত। আব একটি উদাহরণ 
দেওয়া যাক। এতে কল্পনার আশ্র খুব কম নিলেও চলবে । একটি খুব 
ছোটো শিশুর খিদে পেয়েছে সে কাদছে, এব" তাব সামনেই থাস্ প্রস্তত 
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করা হচ্ছে । অন্তে যা করছে তার সাথে যদি সে নিজের অবস্থার সংযোগ 
না করে, এবং তার নিজের তপ্থির সাথে অন্যে যা করছে তা সংযুক্ত না! করে, 
তাহলে বর্ধমান উদ্বেগের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া হবে বর্ধমান অধৈর্ধ। সে 
তখন আঙ্গিকভাবেই ভৌতনপে নিয়ন্ত্রিত থাকবে । কিন্দ সে যখন আগা 
গোড়া সম্পর্কটা দেখতে পায়, তখন তার ভানভঙ্গী পুরামাত্রারন বদলে যায় । 
সে আগ্রহী হয়, এবং অন্যে যা করছে ত। লক্ষ্য করে। সে আর কেবল 
নিজের ক্ষুধার বশেই প্রতিক্রিয়া করে না, কিন্ধ প্রত্যাশিত তৃণ্তির উদ্দেশ্টে 
অন্তে যা করছে সে তখন সেই সুত্র ধরতে শুরু করে। এখানে ক্ষুধা কি বস্ত, 
ত। না৷ জেনেই শ্তধু শু ক্ষুধাতেই মে কাতর হ্য না, পরন্থ সে লক্ষা করে, 
বোঝে, বা নিজের অবস্থাট। সনাক্ত করে । এটা তার কাছে লক্ষণীয় বস্ত 
হয়ে ওঠে । এর প্রতি তার ভাবভঙ্গী কিছু পরিমাণে বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। 
এবং অন্যের কাজ ও নিজের অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি বশে সে সাযাজিক- 
বপে নির্দেশিত হয়। 

এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রধান প্রস্তাবটির ছু”টি দিক 
ছিল : এর মধ্যে যেটি বিবেচিত হল, তা এই যে ঘস্ত বা ভ্রব্য মন প্রভাবিত 
করেনা (কিম্বা ধারণা ও বিশ্বাস গঠন করে না): কেবল ভবিষ্যাপেক্ষ 
পরিণাম সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে জডিত হয়েই তা মনকে প্রভাবিত করে। 
অন্যদিকে লোকে ভৌত অবস্থাবলীর থে বিশিষ্ট সদ্বাবহার করে, মাত্র তার 
মধ্যে দিয়েই তারা “পরস্পরের মানসতা” রূপান্তরিত করে। যে সমস্ত প্রকাশ্ঠ 
আলোড়নের প্রতি অন্যেরা সংবেদনশীল, যেমন, আরক্তিমভাব, মু হাসি, 
ভ্রকুটি, শক্ত করে হাত মুট করা, এবং নানা রকমের স্বাভাবিক ভাব ভঙ্গী 
ইত্যাদি, প্রথমে সেগুলি বিবেচনা করা যাক। এগুলো! নিজ নিজ গুণে কিছু 
প্রকাশ করে না। এগ্তলে! একজনের ভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গি অংশ। অন্যকে 
লঙ্জাশীলতা বা হতবুদ্ধিতা দেখানোর জন্ত কেহ রক্কিমাভ হয় না, রক্তিমাভ 
হয় এই কারণে যে, উদ্দীপকের প্রতি সাঁড। জাগার ফলে সুক্্ম নলকপগুলির 
মধ্যে রক্ত চলাচলের ধার] বদলে যায়। কিন্ধ অগোরা একজনের আরক্তিম 
ভাব বা পেশীগুচ্ছের সামান্ত সঙ্কোচনকে লোকটি যে অবস্থায় পডেছে, এবং 
সেই পরিস্থিতিতে তারা কি ভাবে চলবৈ, তারই সংকেত রূপে ব্যবহার করে । 
জকুটি আসন্প তিরস্কার স্চচিত করে. তা শোনবার জন্ত তৈরী থাকতে 
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হবে, কিন্বা এতে কোনো অনিশ্চয়তা, বা, দ্বিধাও সচিত হতে পারে। 
যদি সম্ভব হর, তা হলে কোনো! কথা বলে বা কোনো কাঁজ করে এই 
অবস্থ। দূর করতে হবে, বা আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। 

কিছু দূরে একজন লোক তার হাত ছু'থান! প্রচণ্ড ভাবে দোলাচ্ছে। 
নিল্লিপু ও নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রাখলে, আমরা যে সব দূরবর্তী 
ভৌত পরিবর্তন লক্ষ্য করি, এই লোকটির আলোডন আমাদের কাছে 
সেই স্তরেই থাকবে । আমাদের যদি কোনো সংশ্রব বাঁ স্বার্থ না থাকে, তা 
হলে এই হাত দৌলানে!, বাযুচালিত ঘানির পাখার মতোই আমাদের 
কাছে অর্থহীন লাগবে । কিন্ত যদি আগ্রহ জাগে তাহলে আমর] এ 
ঘটনায় অংশ নিতে আরম্ত করি। তখন আসে তার কাজের অর্থ বিচার । 
ফলে কি কর্তব্য তা স্থির করতে হ্য। লোকটি কি সাহায্যের জন্য ইশার! 
করছে? কোনো বিস্ফোরণ ঘটবে বলে সেকি আমাদের সতর্ক করছে, 
ঘাতে আমরা রক্ষা পেতে পারি? এক অবস্থায় তার কাজের অর্থ দাড়া 
তার দিকে আমাদের ছুটে যাওবা , অন্য অবস্থায় অর্থ দাডায় ছুটে পালিকে 
যাওয়া । অবস্থা যাই হোক না কেন, লোকটি তত্কালীন ভৌত পরিবেশের 
মধ্যে ষে পরিবর্তন আনে, সেই পরিবর্তনই, আমাদের যে ভাবে চলতে 
হৰে, তার সঙ্কেত দ্েয়। এখানে আমাদের কাজ “সফাজ” নিয়ন্ত্রিত | 
কারণ এই লোকটি ষে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে সেই পরিস্থিতিতেই 
আমাদের কর্তব্যকে সম্পর্কান্থিত করে দেখবার চেষ্টা করি। 

পূর্বেই দেখেছি ষে (পূর্বে ১৯ পৃঃ) ভাষা এই ধরনের একট! যুক্ত সম্পর্কের 
বিষয়-_একই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের কাজকে আর একজনের 
কাজের সঙ্গে সম্প্কান্বিত করে। কাজেই সামাজিক নির্দেশের উপায় রূপে 
ভাষার সার্থকতা অদ্ধিতীয়। কিন্তু কাসিদ্ধির জন্ত অধিকতর স্থল ও সহজ 
ভৌত উপায়গুলির প্রয়োগের পটভূমিতে যদি ভাষা না অন্মাত তা হলে 
তা অত কার্ধকারী হ'ত না। একটি শিশ্ত অন্য সব লোকের সঙ্গে বাস 
করতে করতে দেখে থে, তারা এক এক রকমে চেয়ার, টুপি, টেবিল, 
কোদাল, করাত, লাঙ্গল, ঘোড়া, টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। 
তারা যাকরছে তার মধ্যে যদি শিশুর কোনো অংশ থাকে, তাহলে সেও 
এই রকম ভাবে জিনিসপত্র ব্যবহার করতে থাকৰে, এবং এর সঙ্গে 
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অন্তান্ত জিনিসপত্রও যে ভাবে ব্যবহার করা হত শিশুও সেই ভাবেই 
সেগুলির ব্যবহার করে চলবে । যদি টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে আন! 
হয়, তাহলে সেটি হবে তার উপরে তার বসার সন্ষেত। যদি একজনে 
তার ডান হাত বাড়িয়ে দের, তাকেও তার হাত বাড়াতে হবে , এইভাবে 
অশেষ খুঁটিনাটি কাজের অধ্যাহত ধারা চলতে থাকে । কলাম দ্রবাদি 
ও প্রারতিক কাচ।মাল ব্যবহার করার প্রচলিত অভ্যাস নানাভাবে সামাজিক 
নিমন্ত্রণের গভীরতম ও ব্যাপকতম ধরন-ধারন গডে তোলে । শিশুরা যে 
বয়সে স্কুলে যায়, তার আগে থেকেই তাদের এমন একটা “মন” ও" 
বোধবিচারের ধাত থাকে যে, ভাবা ব্যবহার করে তার প্রতি আবেদন 
করা সম্ভব হয। কিন্তু এই “মনগুলো” হুল বুদ্ধিগত সাড়ার সংগঠিত 
অভ্যাস, অর্থাৎ অন্যেরা যে ভাবে জিনিস-আদি ব্যবহার করে তার সঙ্গে যোগ 
রেখে তাদের কাজে লাগানোর যে অভ্যাসটি পূর্বেই গঠিত হয়েছিল । নিয়ন্ত্রণ 
এডানো যায় না; নিয়ন্ত্রণ মানসতাকে পরিপূক্ত করে। 

এর সারকথা এই ষে, নিয়ন্ত্রণের মৌলিক উপাক্ধ ধ্যক্তিগত নন্ব, বুদ্ধিগত | 
এটি নৈতিকও নম্ব অথাৎ থে অর্থে একজনে অন্যেব ব্যক্তিগত আবেদন 
দ্বারা আলোড়িত হয়, সে অর্থে নৈতিক নয়,__যদিও সন্কট সন্ধিক্ষণে এই 
জাতীয় নৈতিক পদ্ধতি খুরুত্বপুর্ণ। নিয়ন্ত্রণ “বোঝাপড়ার” অভ্যাস দিয়ে 
গঠিত। এই বোঝাপডা গড়ে ওঠে পারস্পরিক স্যত্রে জিনিসপত্র ব্যবহার 
করার ভিতর দিয়ে_তা সে সহযোগিতা বা সহকারীতার স্থজেই হোক, 
আর প্রতিদ্বন্দিতা বা প্রতিযোগিতার স্ুত্রেই হোক । জিনিসপত্রাদিকে 
যে ধেকাজে লাগানো হয়, ঠিক সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে পারার 
ক্ষমতাই “মনের” মূর্ত রূপ , যৌথ বা অংশীদারী পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রাদি 
যে যে কাজে নিপ্মোজিত করা হয়, সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে 
পারার ক্ষমতাই সমাজীকৃত মন। এই অর্থে মনই হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
অনন্ত পদ্ধতি । 


৩। অনুকরণ ও সমাজ মনস্তত্ৃ। 


ইতিপূর্বে আমর। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দোষত্রটি লক্ষ্য করেছি। সেই 
ক্রটিপূর্ণ বিজ্ঞান বলে যে, বাক্তির মন যেন শৃন্ত অবস্থাতেই ভৌত বস্ত্র 
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সংস্পর্ণে আলে, এবং মন ও বস্তর পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলেই যেন জ্ঞান, ধারণা 
ও বিশ্বাসা্দি গডে ওঠে । অপেক্ষারুত আধুনিক কালেই, মানসিক ও নৈতিক 
প্রবণত। গঠনে সহ্ধর্মীদের সঙ্গ সান্লিধ্যের প্রভাব-প্রাধান্য উপলব্ধি করা 
হয়েছে। এমন কি, এপনও এই সঙ্গ-সান্িধাকে বস্তব সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজাত 
তথাকথিত শিক্ষা প্রণালীর একটা আন্গষঙ্গিক বিষয় বলে ধরা হয়, এবং 
মনে কবা ভয যে, এ যেন কেবল ভৌত পৃথিবীর জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞান দ্বারা 
পরিপূরণ কবা। আমাদের আলোচনাব সাব কথ! এই ষ্বে,র এই 
জাতীয় অভিমত ব্যক্তি ও বস্তর মধ্যে একটি অর্থহীন ও অসম্ভব বিভাজন 
স্ট্ট কবে। বস্তব সঙ্গে ক্রিঘা বিক্রিযা, বাহিক সমগ্বয় বিধানের অভ্যাস 
গঠন করতে পাবে। কিন্তু বখন এটিকে একটা ঈপ্সিত ফল লাভের জন্যই 
বাবহার করা হয়, কেবল তখনই এই ক্রিদা বিক্রিয়া কোনো অর্থপূর্ণ ও সংজ্ঞাত 
অভিপ্রায়-সম্পন্ন কর্মতত্পরতায় পরিচালিত হয়। একজনের পক্ষে আর- 
একজনের মন পরিবর্তন করাব একমাত্র উপার হল স্থল অথবা কৃত্িষ 
ভৌত অবস্থাদির প্রয়োগে তার কাছ থেকে কোনো প্রত্যত্তবনীল কর্মতৎপরতা! 
ৰার করা। এ ছুটিই হল আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত । মনোবিজ্ঞানের যে তন্ব 
অনুসারে মাহষের সঙ্গে মাগষের সম্পর্ককে মানুষের সঙ্গে ভৌত জিনিসের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কটার আগ্ষঙ্গিক বিধন্ বলে মনে কর হয, সেই তত্বের 
সঙ্গে বৈসান্য দেখিবে আমাদেন সিন্ধান্ত ছু'টিকে বিবর্ধিত ও বলবৎ কর! 
ৰাস্থনীর। সংক্ষেপে, তথাকথিত এই সমাজ-মনোবিজ্ঞ।ন, অনুকরণ প্রবৃত্তির 
ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে । কাজেই আমরা মানসিক ধাত গঠনের ক্ষেে 
অনুকরণের স্বরূপ ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। 

এই তত্ব অনুযায়ী আমাদের সামীজিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে অন্যদের কাজ- 
কর্ম অন্নকরণ বা নকল কর।র সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রবণতার উপরে ৷ এ ক্ষেত্রে অন্ত 
দের কাজ আদর্শ হবে ওঠে। অতহ্ৃকরণ প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, তরুণের।, অন্ত 
লোকে যে ননূন। তুলে ধবে, তাব সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নিক নিজ আচরণ বিধির 
মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি করতে তৎপর হয়ে ওঠে । আমাদের তত্ব অহ্যাম্থী, 
এ স্থলে যাকে অন্করণ বলা হচ্ছে, ত। হল জিনিস-পত্রেব যে ধরনের ব্যাবহারিক 
প্রয়োগ থেকে সর্ব-সার্থ জডিত পরিণাম আসে, অন্তান্তের সঙ্গে একজর হয়ে সেই 
সব ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধো অংশগ্রহণ করার কোনে! বিভ্রাঞ্জিকর লাষ। 
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অন্থুকরণ সম্বন্ধে চলিত ধারণার মৌলিক শ্রান্তি হল, ঘোড়ার সামনে 
গাড়ী বাধার মতো-_কোনো! পরিণামকেই পরিণামের হেতু বলে মনে করা। 
এ কথা সন্দেহাতীত যে, সমাজ-সমষ্টি গঠনে লোকে সদৃশমনা থাকে, এবং 
তার! পরম্পরকে বোঝে । সদৃশ অবস্থাধানে তারা! একই নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা, 
বিশ্বাস ও অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করতে চান্ন। বাহির থেকে দেখলে হয়ত 
কেউ বলবে যে তারা পরস্পরের “অস্করণে” প্রবৃত্ত । করণ তার! প্রায় 
একই রকমের কাজ একই ধরনে করছে, অবশ্য সে অর্থে ও রকম বলাই 
ঠিক হবে । কিন্তু তারা কেন যে এরকম করছে, “অনুকরণ” তার উপরে 
কোনো আলোকপাত করে ন।। এ যেন একট] কাজের ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে সেই কাজটিরই পুনর্ক্ত করা। এ ধরনের ব্যাখ্যা! সেই যে প্রসিদ্ধ 
উক্তি আছে “আফিম ঘুমপাড়ার, কারণ আফ্িমের থুম-্পাডানে। শক্তি আছে"-_ 
তারই সমতুল্য ৷ 

কাজকর্মের বিষয়গত সানৃশ্য এবং অন্যান্যের অনুরূপ হওয়া থেকে যে 
মানসিক তুষ্টি আসে, তাকেই নাম দেওয়া হয় অন্কষরণ। এই সামাজিক 
সতকে তখন এমন কোনো মনস্তাত্বিক শক্তি বঞ্জে ধরা হয় যেন এর বলেই 
সানৃশ্য স্থটি হচ্ছে । যাকে অন্তরকরণ আখ্য। দেও] হয়, তার একটা বড়ো 
অংশ এই যে, লোকের গঠন এক রকমের বলে, একই উদ্দীপকের প্রতি তারা 
একই প্রকারে সাডা দেয়! অন্তকরণ থেকে নয়, বরং ব্বতন্ত্রভাবেই লোকে 
অপমানিত হলে ক্রুদ্ধ হয়, এবং অপমানকারীকে আক্রমণও করে। এই 
যুক্তি খগ্ডনের জন্য অনশ্ত বলা চলে যে, পুথক পুথক রীতি-নীতি সম্পন্ন ভিন্ন 
ভিন্ন গোঠী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অপমানের উত্তর দেয়। এক গোঠীর লোকে 
ঘুবির জোরে অপমানের প্রতিকার করতে পারে , আর এক গোষ্ঠী মলঘুদ্ছে 
আহ্বান করে, আবার অন্ত গোঠী হয়তো উপেক্ষান্ছচক অবজ্ঞাভরে এর সম্ম্থীন 
হত্তে পারে । বলা যেতে পারে যে, অস্ককরণযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ থাকে 
বলেই এ রকমাটি ঘটে । কিন্ত এতে অন্ুকরণের দোহাই দেওয়ার কোনো 
প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন রীতি-নীতি থাকার অর্থই এই যে, ব্যবহারের 
আনল উদ্দীপকগুলিও বিভিম। সচেতনভাবে শিক্ষাদানের একটা ভূমিকা 
আছে; পুর্বের অস্থমোদন বা অনহ্ুমোদনেরও একটা বডো প্রভাব। আরও 
একটা বিশেষ কার্ধকারী প্রভাব এই যে, একজনে যদি তার গোষ্ঠীর প্রচলিত 


৪৬ শিক্ষ। দর্শন 


ধারায় কাজ্জ না করে, তাহলে তাকে কাধতঃ বহিষ্কৃত হতে হয়। অঙস্ছোর! 
যেভাবে আচরণ করে সেভাবে আচরণ করেই একজনে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে ও সমান শর্তে মিশতে পারে । একজনে এক রকমের কাজ করলে 
গোষ্ঠীর অঙ্নুক্ত হ্য, এবং অন্য ধরনের কাজ করলে গোষ্ঠীর বহির্ভূত হয়,_ 
এই সতাটির প্রাধান্ত নিরন্তর বর্তমান । যাকে অন্থকরণের ফল বলা হয় তা 
হল সাধারণতঃ যাদের সঙ্গে মান্বধকে থাকতে হয়, তাদের সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, 
শিজ্ঞাত স্বীকৃতি, এবং সমর্থনপুষ্ট নির্বাচিত প্রভাবের ফল। 

ধরা যাক, একজনে কোন একটি শিশুর কাছে একটি বল গড়িয়ে দিল, 
শিশু ওটি ধরে, ফিরে গড়িয়ে দিল, এবং এভানে খেল! চলতে লাগল । 
এখানে বলের বা অন্তের হাত দিঘ্মে বল গডানোর দৃশ্তই উদ্দীপক নয়, 
উদ্দীপক হল সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি,_অর্থাৎ থে খেলাটি চলছে তাই। সাড়া 
দেওয়। মানে কেবল বলটা ফিরে গডিয়ে দেওব। নম, পরন্ধ এমনভাবে গড়িয়ে 
দেওয়া! যাতে অন্যজনে সেটি ধরতে পারে, এবং ফিরিয়ে দিতে ,পারে__ 
অর্থাঘ, খেলাট। যাতে চাপু থাকে সে5 ব্যবস্থ। করা। এখানে অন্ত 
জনের কাজ কোনে! ননুণ| ব। আদর্শ উপস্থাপিত করে না। এর সম্পূর্ণ 
পরিস্থিতিটির দাবী এই যে একজনে য| করছে বা করবে, তার দিকে 
নজর রেখেই যেন অন্য জনে তার নিদের কাজটি প্রতিযোজনা করে। 
এর মধ্যে অনুকরণ আসতে পারে, তবে ত। মুখা কাজটির অধীন। এখানে 
শিশুর নিজেরই স্বার্থ রয়েছে,_সে খেলাটি চালু রাখতে চাপ্ন। অতঃপর 
তার শিদ্গের অংশ যাতে সে ভালে। করে করতে পারে সেই জন্য, অন্তজনে 
বলট।কে কেমন করে ধরছে, হাতের মধ্যে রাখছে, তা লক্ষ্য করে। 
সে কাজ করার পদ্ধতি অন্ৃকরণ করে- কাজের উদেশ্য, বা যা করতে 
হবে, তার অস্করণ করে না। এবং সে শিজের থেকেই, শিজের উদ্যোগে 
এ খেল|র মধ্যে কাধকারী অংশ নিতে চায় বলে, পদ্কতির অনুকরণ করে। 
জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই শিশুর মধ্যে উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্য অন্যদের 
কাজ কর্ষের সঙ্গে নিজের কাজ কর্ষের সামগরস্ত স্থাপন করবার জন্য একট! 
আত্যগ্তিক ন্তিরশীলত৷ দেখা যায়। কেবল এই কথাটি বিবেচনা করে 
তেখপেহ বোঝা যাবে যে, সে অন্যের মতো! ব্যবহার করা, এবং এ কাজে 
সমর্থ হওয়ার জন্যে সেই ব্যবহীরকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে কি অতিরিক্ত 
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মূল্যই না দেয়। কাজেই সদৃশ মানসতার উপরে এই প্রভাব থেকে যে চাপ 
পড়ে, তা এতে গুরুত্বপুর্ণ যে, অনুকরণের দোহাই দেওয়া নিতান্ত বাহুল্য 
মাজ্র। 

ৰস্ততঃ বে সব উপায়, উদ্দেশ্টে পৌছোতে সহায়তা করে, সেগুলির 
অন্থকরণ থেকে পৃথকভাবে উদ্দেশ্টের অনুকরণ করা যেন কোনে! ভালা-ভাসা ও 
অস্থারী কাজ। এতে মানসতার উপরে কোনো ফল বতীয় না। জডবুদ্ধি 
লোকেরা এই জাতীয় অহ্থকরণে বিশেষ পট্র। একপ অনুকরণ কাজের বাহিক 
বপকে প্রভাবিত করে-তার অর্থকে প্রভাবিত করে না। আমরা যখন 
শিশুদের এই ধরনের ব্যাঙ্গানহ্ছকরণ করতে দেখি, তখন এতে উৎসাহ না দিয়ে 
বরং ওদের উন্লুক, বানর, তোতা, নকলবিডাল ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে 
উদ্ঘত হই (সামাজিক নিয়ঙ্ণের উপাধ হিসাবে এগুলি ভালো বলে বিবেচিত 
হলে এতে ওদের উত্সাহ দিতেম)। অন্য দিক্ষে, কাজ স্ুসম্পন্ন করার 
“উপাধের” অনুকরণ করা বুদ্ধির কাজ। এর মধ্যে সতর্ক পযবেক্ষণ থাকে 
এবং একজনে যা করার চেষ্টা করছে, তাকে আল্লও ভালো করে করার 
জন্য ষ| কিছু বিচার বাছাই করা দরকার হয তাও থাকে । উদ্দেশ্টমূলকতা৷ 
নিয়ে প্রয়োগ করলে অন্তান্ত সহজ প্রবৃত্তির মতো অন্ুকরণ-প্রবৃত্তিও ফলপ্রস্থ 
কর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উপকরণ হয়ে দাঁড়াতে পায়ে । 

বিশদ এই আলোচন।, ষে পিদ্ধ/স্থকে পুনরাধ বলবৎ করে, তা হল এই 
যে, মানসিক নিধন্থশের অর্থ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধাত গঠন করা, 
অর্থাৎ বস্ত, ঘটনা ও ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে বোধগম্য করা, যাতে ব্যক্তি 
সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সকলতার সহিত অ*শ নিতে সমথ হয়। 
অন্য লোকের কাছ থেকে বাধ| আসবার ফণে যে এব বিরোধের সৃষ্টি হয়, 
কেবল তার ফলেই এই অভিমত আসে যে, স্বাভাবিক প্রবণতাগ্ুলোকে 
বিপরীত পথে কাজ করতে বাধ। কবেহ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। যে 
অবস্থাধীনে লোকেরা পরম্পরের সহিত সংশ্রিষ্ট থাকে (কিম্বা পরস্পরের 
সহিত প্রতিবেদনশ্ীল কাজে সংশ্লিষ্ট থাকে) তা হিসাবে ধরতে ব্যথকাম 
হয়েই অন্থকরণ করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান সাধক বলে গণ্য করা হয়। 


৪৮ শিক্ষা দন 


৪1 শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োগ-- 


বন্য সম্প্রদায় কেন বন্ধ থাকে আর সভ্য সমাজ কেন সভ্যতা বজায় রাখে ? 
এ প্রপ্নের উত্তরে, নিঃসন্দেহে প্রথমে এ কথা মনে আসে" যে, বন্যেরা বন্ধ 
এবৎ তার! নিগ্মানের পুথি ও সম্ভবতঃ ক্রাটপৃণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক। 
কপ তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য সভ। মানের সামর্য থেকে নিম্মানের কি 
ন।, সে বিষরে সধত্ব অনুশীলনে ফলে, সন্দেহ জেগেছে । নি:সংশয়ে দেখা 
গেছে যে, স্বাভাবিক প্রভেদগুণি সাংস্কৃতিক প্রভেদের পর্যাপ্ত কারণ নয । 
এক অর্থে বন্য সম্প্রদাষের মন তাদের অন্ুশ্নত প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণ নম্ব, 
বরং এই প্রতিষ্ঠান গুলোরই ফল। তাদের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন ধরনের 
যাতে তাদের মনোযোগ ও আগ্রহের বিষয়গুলি সীমিত হয়ে থাকে। 
্থতরাং তাদের মনোবিকাশের উদ্দীপক গুলিও সীমিত থাকে । এমনকি, 
যে সমস্ত জিনিদ তাদের মনোযোগের সামার মধ্যে আনে, সে ক্ষেত্রেও 
আদিম রাঁতিশীতি, যে সমস্ত গুণানলী মনের মধ্যে ফল ফলায় না, সে গুলির 
প্রতিই পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাশক্তিকে নিব রাখে । প্রাকৃতিক শক্তিপু্তের 
উপর তাদের শাসন-ম্মমতাঁৰ অভাব আছে বলে অল্প সংখাক প্রাকৃতিক বস্তই 
তাদের সমষ্টিগত বাবহারের তালিকাহুক্ত হম়্। ফলে অল্পসংখ্যক প্রারুতিক 
সম্পদ কাজে লাগানো হয, এবং সে ক্ষেত্রেও যথার্থ মূল্য অনুযায়ী কাজে 
লাগানো হয় না। সভাতার অগ্রগতির অর্থ হল, অধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক 
শাঁক্ত ও বস্তকে কর্মেব সাধক হিসাবে, এবং উদ্দেশ্য সিদ্বির একমাত্র উপায় 
কপে বপান্তরিত করা। আমরা অধিকতর সামণ্য নিয়ে ততোটা আরম্ত 
করি না, যতোটা আবম্ভকরি অধিক সংখ্যক উদ্দীপক নিয়্ে। এ সকল 
উদ্দীপক আমাদের নানা সামর্থ্য জাগ্রত করে তাদ্দিকে এবং নির্দেশিত করে। 
বন্তেরা বেশীর ভাগ কাজ করে স্থল উদ্দীপক নিয়ে , আমরা কাজ করি ওভন 
করা মাপাজোপা বহু কষ্টাজিত উদ্দীপক নিয়ে। 

পুবতন মান্থষের প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে। 
আদি অবস্থাতে ওগুলো মানবীয় প্রচেষ্টার প্রতি নিরপেক্ষ ছিল। প্রতিটি 
গৃহপালিত উদ্ভিদ ও প্রাণী, যন্ত্র বাসন, কলকাঠি , উৎপাদিত সামশ্রী, 
নান্দনিক সঙ্জা এবং শিল্পকলার প্রতিটি জিনিসের অর্থ এই যে, যে সব 
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অবস্থা এককালে মানবীয় ক্রিয়া-কলাপের প্রতি নিরপেক্ষ, বা তার প্রতিকূল 
ছিল, পরবর্তীকালে তাদিকে অনুকূল বা পক্ষপাতী অবস্থায় রূপান্তরিত কর! 
হয়েছে। যেহেতু একালের শিশুদের ক্রিয়াকলাপ এই স্থনির্বাচিত ও 
আয়ত্তীরূুত উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই হেতু, যা করতে মানব জাতির 
প্রয়োজন হয়েছিল বহু মন্থর ও ক্লেশকর যুগ, আজ তারা জীবনের অপেক্ষারুত 
অল্প সময়ের মধোই সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। পূর্বতন 
যাবতীষ কৃতকার্ধতার দানে আজকের পাশ সমৃদ্ধ হয়েছে । 
যে উদ্দীপকগুলি বর্তমানে মিতব্যয়িতা ও ফলপ্রস্থতার ' আশ্কৃল্য করছে, 
যেমন আমাদের রাস্তাঘাট, পরিবহন সংস্থা, তাপ, আলে। ও বিদ্যুতের 
প্রতি শাসন, নান কাজের কল ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি, তারা নিজ নিজ গুণে 
বা সামগ্রিক ভাবে সভ্যতা গঠন করেনি । কিন্তু এগুলি যে সব ব্াবহায়ে 
খাটানো হয়, তাই সভ্যতা গডে তুলেছে। কিন্ত বস্তু ছাডাকি প্রয়োগ 
সম্ভব হতো? একটা প্রতিকূল পরিবেশে পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ 
করতে, এবং সেই পরিবেশের ঝড-ঝঞ্কা থেকে জীবন রক্ষা করতে অন্য 
অবস্থায় যে সময় লাগতো, সভ্যতার ফলে তা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি । 
একটি জ্ঞান ভাগার হস্তান্তরিত হয়েছে। এই জ্ঞানের বৈধতা স্থরক্ষিত, 
কারণ ঘে ভৌত উপকরণের মধ্যে এই জ্ঞানকে মূর্ত করা হয়, তার ফলাফল 
প্রকৃতির অন্যান্য সত্য ঘটনার সঙ্গেও খাপ খায়। ফলিত শিল্পের এই 
সমস্ত কলকাঠি বিশ্বপ্রর্ূতি সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্গ বিশ্বাস, উদ্ভট অতিকথ। 
এবং স্থজনি-শক্তিহীন অতিকল্পনের পুন: প্রকোপের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষাকবচ 
বিশেষ, সম্ভবতঃ আমাদের মুখ্য রক্ষাকবচ । এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই 
সব অতিকথা ও অতিকল্পনে অতীতের সর্বোত্তম বুদ্ধিশক্তির একটি বৃহৎ 
ংশ ব্যয়িত হয়েছে । আমরা যদি এর সঙ্গে আর একটি উপকরণ যোগ 
করি, যেমন, ফলিত শিল্পের এই সব কলকাঠি কেবল ব্যবহ্ৃতই হবে না, 
পরন্ত তা কোনো যথার্থ অংশীদারী বা সমষ্টিগত স্বার্থেও ব্যবহৃত হবে, 
তা হলে এই সব কলকাঠিই সভ্যতার সদর্ঘক সঙ্গতিতে পরিণত হয়। 
গ্রীস যে আমাদের বর্তমান বৈষয়িক সঙ্গতির ক্ষুদ্র এক অংশ নিয়েই একটি 
সার্থক ও উদার, বুদ্ধিগত ও কলাকুশল জীবনধারা প্রতিষ্টিত করেছিল, 
তার কারণ এই যে তাদের যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই তারা 
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সামাজিক উদ্দেশ্তে নিয়োজিত করেছিল । 

কিন্তু অবস্থা যাই হোক না কেন, অর্থাৎ তার মধ্যে বর্বরতাই থাক আর 
সভ্যতাই থাক, ভৌত শক্তিপুঞ্জের সীমিত নিয়ন্থণই থাক বা বর্তমানকাল 
পর্যস্ত অংশীদারী অভিজ্ঞতার প্রবাহিকাহীন একটা যান্ত্রিক দ্রাসত্বই থাক, 
দ্রব্যাদিকে যে যে ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তাই আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের শিক্ষামূলক পরিবেশ যুগিয়েছে, এবং মানসিক ও নৈতিক ধাতের 
গঠন নির্দেশিত করে এসেছে । 

আমরা এর আগেই দেখেছি যে, পরিকল্লিত শিক্ষ।, কোনে! বিশেষরূপে 
নির্বাচিত পরিবেশ সথচিত করে , অর্থাৎ যে সব উপকরণ ও পদ্ধতি স্থনিদিষ্টৰূপে 
অভিপ্রেত পথে ক্রমোন্নতি বিধানের সহায়ক হয, তার ভিত্তিতেই পরিবেশ 
নির্বাচিত হয়। যে হেতু সমাজ জীবনন্বার্থে সবচেষে বেশী পরিমাণে বপান্তরিত 
করা ভৌত অবস্থা সমূহকে _ অর্থাৎ যে সমস্ত ভৌত বস্ত সামাজিক যন্ত্রে 
পরিণত হওয়ার ফলে তাদের মৌলিক গুণ হারিয়েছে--তাদিকে ভাষার 
ভিতর দিয়েই উপস্থাপিত করা হয়, সেই হেতু অন্যান্য সাজ-সরপ্ধামের 
তুলনায় ভাষা সঙ্গত কারণেই শিক্ষায় একট| বডে। অংশ "গ্রহণ করে। এর 
সাহায্যে আমরা অতীত মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে অংশ গ্রহণ এবং এই ভাবে 
বর্তমানের অভিজ্ঞতা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করি । প্রতীক ও কল্পনাস্ত্রে আমরা 
বিভিন্ন পরিস্থিতির পুর্বাভাষ জানতে পারি । যে সব অর্থে সামাজিক পরিণতি 
লিপিবদ্ধ হয়, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বস্থচিত হয়, ভাষা নানা প্রকারে 
সেগুলিকে সংক্ষেপ করে দেয়। জীবনে যা-কিছুই সার্থক তারই মধ্যে ভাষার 
উদার ও ব্যাপক অংশদান এতো তাৎপর্ধপূর্ণ যে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত 
শব ছুটির প্রায় এক অথ হয়ে ঈাডিয়েছে। 

কিন্ত বিদ্যালয়ে এই বিশিষ্ট সাধকের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তার 
সূজ বিপদও থাকে,_বিপদ তত্বগত নয়, পরন্ত প্রয়োগগত । শিক্ষার 
দেওয়া ও নেওয়া যে যথাক্রমে জল ঢেলে পাত্র পুণ করবার ও নিক্ষিয় হয়ে 
শোষণ করবার মতো বস্ত নয়--একথা! সর্বজন-নিন্দিত হলেও, শিক্ষাবৃত্তিতে 
প্রথা ছুটি এখনো কেন এতো চালু রয়েছে ? 

শিক্ষা যে কেবল “বলে দেবার” আর শুনে নেবার ব্যাপার নয়, পরস্ত 
কোনো কর্মতৎপর গঠশমূলক কর্মপ্রণালী, এই মূল নিয়মটি তত্ব হিসাবে 
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ঘতোথানি গ্রাহা কর! হয়, বৃত্তি হিসাবে ততোখানিই অগ্রাহ্া কর! হয় । এই 
শোচনীয় অবস্থার কারণ কি এই নম যে, ব্যবস্থাটা প্রায় মুখে মুখেই চলে? 
এই ব্যবস্থা প্রচার করা হয়, এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়, এ নিয়ে লেখালেখি 
হয়। কিন্ত শিক্ষাবৃত্তিতে এ ব্যবস্থা চালু করতে হলে, স্কুল পরিবেশকে 
কাজ করার নানাবিধ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও ভৌত বস্ত দিকে এতো বেশী 
পরিমাণে সাজানো! দরকার যে, তার প্রয়োজন কখনই নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে না । 
যাতে জিনিসপত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিযুক্ত থাকার অন্থমোদন 
ও অবিকার থাকে, শিক্ষণ ও প্রশীন পদ্ধতিকে তেমন ভাবে পরিবতিত 
করা দরকার । এ কপা বলছি না যে, শিক্ষার সঙ্গতি রূপে ভাষার ব্যবহার 
কমিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্ত অংশীদারী ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে ভাষার সংযোগ 
রেখে তাকে আরও জীবন্ত ও ফলপ্রস্থ করা উচিত । “এই জিনিসগুলো 
তোমাদের সেরে ফেলা উচিত ছিল, আর বাকীগুল্লো না করে ফেলে রাখা 
উচিত হয়নি” স্কুলের পক্ষে “এই জিনিস গুলোর” অর্থ হল সহযোগী বা 
সম্মিলিত কাজ-কর্মের জন্য বিবিধ সাধকে সঙ্জিত হওয়া । 

কারণ যে সমস্ত শিক্ষামূলক ব্যবস্থা স্কুলের বাইরের পরিবেশে কার্যকারী 
হয়, স্কুলে যদ্দি সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়, তা হলে সামাজিক প্রেরণার 
স্থলে একটা পুঁথিগত ও নকল বুদ্ধিগত প্রেরণা অবশ্তই আসবে । অবশ্ঠ 
শিশুরা স্কুলে যায় বিগ্যালাভের জন্য, কিন্তু বিদ্যালাভ করাকে একটি আলাদ। 
বৃত্তিতে পরিণত করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা হয় কিনা সে কথা এখনো 
প্রমাণ সাপেক্ষ । যখন শিক্ষাকে এই ধরনের কোনো আলাদ! বৃত্তি বলে 
মনে করা হয়, এবং সর্বজনীন স্বার্থ ও মূল্যবোধ জনিত কাজকর্মে ভাগ 
নেওয়ার ফলে যে সামাজিক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে তা বাদ দেওয়া হয়, তখন 
পথকভাবে মেধাগত শিক্ষার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্টই অস্বীকার করে। 
কোনে ব্যক্তিকে তার নিজের মধ্যে নিবিষ্ট রেখে পেশীজাত কর্মতৎ্পরত। 
ও সংবেদনজ্ৰাত উত্তেজনা আমরা জাগাতে পারি বটে, কিন্ত তা করে তাকে, 
সেযে জীবন প্রবাহের অংশ তা বোঝাতে পারি না-বোঝাতে পারি না সেই 
প্রবাহের মধ্যে জিনিসপত্রের তাৎপর্য । আমরা বীজগণিত, ল্যাটিন্‌ বা উদ্ভিদ্‌ 
বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কারিগরি দক্ষতা লাভ করতে পারি, কিন্ত যে ধরনের বুদ্ধি 
পারদশিতাকে ব্যাবহারিক উদ্দেশ্টে পরিচালিত করে, তা আয়ত্ত করাতে 
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পারি না। যেযৌথ কাজে একজনের বস্ত ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ অগ্থ জনের 
সামর্থ ও সরঞ্জামের ব্যবহাবের সঙ্গে সংজ্ঞাত সম্বন্ধ স্থাপন করে- মাত্র 
সেই জাতীয় যৌথ কাজে নিযুক্ত হয়েই মানসতা গঠনের সামাজিক নির্দেশ 


পাঁওয়। যায়। 


সাবাংশ 


ছোটোরা যে সমষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তার জীবন-রীতির সঙ্গে 
তাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত আবেগ প্রবণতা খাপ খায় না। কাজেই তাদের 
চালাতে বা পথ দেখাতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ, আব দৈহিক বাধ্যতী' এক 
জিনিস নয় । এর মধ্যে থাকে ক্রিয্লাশীল আবেগ প্রবণতাকে কোনো স্নিরটি্ 
উদ্দেশ্তের মধ্যে কেন্দ্রীডত কবা, আব থাকে কাধক্রমের মধ্যে একটা 
নিরবচ্ছিন্ন ধারা পত্বন করা। কোন কোন উদ্দীপক কোন্‌ লোককে কিভাবে 
কাজে তৎপব করবে তাস্থিব কবে নিয়েই তাদেব কাজ প্রভাবিত করা হয়। 
কিন্ত কোনো কোনো! ক্ষেত্রে, যেমন, আদেশ, নিষেধ, সমর্থন, অসমর্থন, 
ইত্যদিতে কাজ প্রভাবিত করার সরাসবি উদ্দেশ্টে উদ্দীপক আসে লোকের 
মুখ থেকে। যেহেতু এই সব ক্ষেত্রে, অন্ত লোকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে 
আমরা সব চেয়ে বেশী করে সচেতন থাকি, সেই হেতু আমরা কোনো! 
একটি অধিকতর স্থায়ী ও কাধকাঁবী পদ্ধতিব কথা চিন্তা না করে, এই ধরনের 
শিযন্ত্রণেব গুকত্বকেই অতিবপ্রিত করতে চাই। সে সব পরিস্থিতিতে তরুণেরা 
অংশগ্রহণ করে, সেই পবিস্থিতির মধ্যেই মৌলিক নিয়ন্ত্রণ বাসা বেঁধে আছে। 
সামাজিক অবস্থাধীনে অন্তেরা যা কিছু করে, ছোটোদেব কাজের ধরন তাইর 
সঙ্গে সম্পর্কান্িত হয়। এবং তাকে তারই সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। 
এই অবস্থা ছোটোদেব কাজ কর্মকে একটা সর্বজনীন পরিণতির দিকে পরিচালিত 
করে, এব" অংশগ্রহণকারীদের মধো একটা স - | 
কারণ ভিন্ন ভি কাজ করার সময়েও তারা টিপ জ্ঞ্ চর 
জী সু এই সামগ্রিক বোঝাপডা সামাজিক নিযন্রণের 
নী সী রি ও বুদ্িগত,--প্রত্ষ বা ব্যক্তিগত 
ৃ নজেব ধাতের অন্তু কত, বাহিক ও দন 
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মূলক নয়। স্বার্বোধ ও বোঝা-পড়ার অভিন্নতার মধ্যে দিয়ে এই আভ্যন্তরীণ 
নিয়ন্ত্রণ সাধন করাই শিক্ষার ন্যাস্ত কর্ম। যদিও পুস্তক ও আলাপ-আলোচনা 
অনেক কিছু করতে পারে, তবুও আর সব বাদ দিয়ে কেবল এই সব মাধ্যমের 
উপরই অতিমাত্রায় ভরসা রাখা হঘ্ব। একে সম্পূর্ণরূপে কার্ধকারী করার 
জন্য স্কুলের প্রয়েজন হল, সমবেত কর্ধপ্রচেষ্টার জন্য শিক্ষার্থীদের বেশী স্থযোগ 
হুবিধা দেওয়া । এর ফলে তারা নিজ নিজ ক্ষমতা, এবং যে সমস্ত বস্ত ও 
সরঞ্জাম ব্যবহার করা৷ হর, তার সন্বদ্ধে একটা “সামাজিক” বুদ্ধি লাভ করতে 


সমর্থ হয় । 


চতুর্থ অধ্যাঘ় 
ব্ুমবিকাশবাপ শিক্ষা 


১। ক্রমবিকাশেব শর্তাবলী 


৩কাদর কর্মতৎপবত। নিদেশিত করে তাদের ভবিষ্ৎ নির্ধারিত করতে 
গিয়ে সাজ তার নিজেব ভবিগ্তৎংকেই নির্ধাবিত করে । যেহেতু আজকের 
ছোটোবাই পববর্তৃকালে তৎকালিক সমাজ গগন কববে, সেই হেতু পরবর্তী 
সমাজের প্ররৃতি, তকণা'দর কিয়াকলাপ উতিপুর্বে যেভাবে নির্দেশিত হয় 
সেইভাবে গডে উঠবে । ক্রমোন্রতিব অর্থ পববর্তা পরিণতির দিকে কর্মের 
এই ক্রমপুপ্রিত গতি । 

ক্রমোন্নতিব মুখা শর্ত হল, অপবিাত অবস্থা। এই উক্তি একটি স্বতঃসিদ্ধ 
সত্যেরই প্রনকক্তি । কারণ যে দিকটি অবিকশিত, একজনে কেবল সেই দিকেই 
বিকাশ লাভ কবতে থাকে । কিন্ত অপবিণত শব্দটার-__“অ” উপসর্গটি কোনো 
কিছুর সদর্থক, কেবল শ্শন্যত! বা নঞ্্খক নয়। এ স্থলে লক্ষণীয় যে “সামর্থ্য” 
ও “সম্ভাব্যতা” শব্ধ ছুটি দ্ধার্থক,_অর্থাৎ একটি সদর্থক, অন্যটি নএ্থক। 
সামর্থা বলতে গ্রহণ ক্ষমতা বোঝায়, যেমন, এক লিটার জিনিস ধবার সামর্থ্য । 
সম্ভাবাতা অর্থে আমর। শুধু স্থপ্ত বা নিবৃত্ত অবস্থাও ধরতে পারি। অর্থাৎ 
ঘে সম্ভব্যত। স্বতন্ত্রপে মান্প্রকাশ কবতে পারে। কিন্তু আমরা সামর্থ্য 
অর্থে সক্ষমতা-_অর্থাৎ দক্ষতাও বুঝি , এব" সম্ভাবাতা অর্থে নিহিত শক্তি 
বা প্রচ্ছন্ন শক্তিও বুঝি । আমর| যখন বলি ঘে অপবিিত অবস্থ। ক্রমোন্নতির 
সম্ভাবন। স্থচিত কবে তখন পবনতাঁকালে যে সব ক্ষমতার ম্যায় ঘটতে 
পরে, তার অন্ুপস্থিতিব কথা বলি না: বলি কোনে সদর্থক শক্তির সুনিশ্চিত 
উপস্থিতির কথা,-_তার “হয়ে ওঠাব” কথা । 

অপরিণত অবস্থাকে শু অভাব, এব' ক্রমোন্নতিকে অপরিণত ও পরিণত 
অবস্থার মধ্যবর্তী ব্যবধান পুর্ণ করার একট! কিছু বলে ধরে নেওয়ার বৌক 
থাকার কারণ এই যে, আমরা শৈশবকে কোনো মৌলিক অবস্থা বলে ধরে 
নেওয়ার পরিবর্তে কোনে৷ এক আপেক্ষিক অবস্থা বলে ধরে নিই। শৈশবকে 
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শুধু একটা রিক্ত অবস্থা বলে ধরে নেওয়ার কারণ এই যে, আমরা সাবালকত্বকে 
একটি অনড় মানদণ্ড বলে ধরে নিয়ে নাবালকত্বের পরিমাপ করি। এতে 
শিশুর যা নেই এবং মানব না হওয়া পর্যন্ত তার যা! থাকবে না, তার 
উপরেই আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে। তুলনামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী 
কোনো কোনো উদ্দেশ্ের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু এই যদি শেষ কথ হয়, তা 
হলে প্রশ্ন ওঠে যে আমরা! কোনে৷ অতিকল্লিত পুর্বাহ্মান দৌবছুষ্ট কিনা । 
যদি শিশুর স্পই কথাম্ন ও অকৃত্রিমভাবে নিজেদের মনের কথ প্রকাশ করতে 
পারতো, তা হলে তারা কিন্তু অন্য কথ! বলত । এবং এই বিশ্বাসের পিছনে 
বড়োদের একটা বড় স্বীরুতি রয়েছে যে, কতিপয় নীতিগত ও বুদ্ধিগত 
ব্যাপারে বড়োদের, ছোটো! শিশুদের মতো! হতে হবে। 

অপরিণত অবস্থার সম্ভাবনাগুলির নএ্খক গুণ মেনে নেওয়ার বিপদ তখনই 
স্পষ্ট হয় যখন আমরা ভেবে দৌখ যে এই ধারণাটি কোনো একটি স্থিতিশীল 
পরিণতিকে আদর্শ ও মানদণ্ড রূপে দরাড করায়। ক্রমোন্নতি লাভ করাকে 
সাধিত উন্নতি বলে ধরা হয়ঃ এর অর্থ দাড়ায় সন্ন্নতি _অর্থাৎ যা আর 
উন্নতি লাভ করছে না! এ রকম ধরে নেওয়া অর্থহীন। কারণ দেখা যায় 
যে, প্রতিটি প্রাপ্ধ বয়স্ক লৌক, তার আর উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললে 
ক্ষুব্ধ হয়, এবং পে যতোই দেখতে পাম যে, তার উন্নতির পথ বন্ধ হচ্ছে 
ততোই সে একে একটা কিছু হারিয়ে যাবার প্রমাণ বলে ধরে নেয়; 
এবং এজন্য সে অন্ুতাপও করে । সে পূর্বে যা অর্জন করেছে, তার আশ্রয় নিয়ে, 
একথা মনে করে না যে, তার ক্ষমতার তো পর্যাপ্ প্রকাশ হয়েছেই। 
অতএব, শিশু ও ব্যক্তির জন্য এই অসমান মানদণ্ড কেন? 

আপেক্ষিক অর্থেনা নিয়ে সম্পূর্ণ অর্থে নিলে, অপরিণত অবস্থা দিয়ে 
কোনো! সবর্থক শক্তি বা সক্ষমতা বোঝায়,_-তা ক্রমোন্নতির ক্ষমতা নির্দেশ 
করে। কতিপম্ শিক্ষা-মতবাদ বলে যে, শিশুর মধ্যে থেকে সদর্থক ক্রিয়া- 
কলাপ বার বা নিষ্কাশন করতে হয়। কিন্তু তা করার দরকার হয় না। 
যেখানেই জীবন, সেখানেই আগে থেকেই আগ্রহশীল ও আবেগময় ক্রিয়া- 
কলাপও থাকে । ক্রমোন্নতি এমন একটা বস্তু নয়, ঘ! তাদের লাভ করানে। 
হয়--বরং সেটি এমন কিছু যা তারা লাভ করে। সম্ভাবনার সার্থক ও 
গঠনমূলক গণ, অপরিণত অবস্থাটির দুটি প্রধান লক্ষণ বুঝে নেওয়ার চাবিকাঠি 
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স্বরূপ । এরা হল, নির্ভরশীলতা এবং নমনীয়ত। । (১) নির্ভরশীলতাকে 
কোনে। সদর্ক লক্ষণ বললে তা মুক্তিহীন শোনায়, এবং তাকে কোনো ক্ষমতা 
বললে আরও বেশী যুক্তিহীন শোনায়। কিন্থ নির্ভরশীলতার মধ্যে যদি 
কেবল অসহায অবস্থাই থাকত, তা হলে কোনে। কালেই কোনো বিকাশ 
ঘটতে পারতে। না। যে শুই অক্ষম, তাকে চিরকালই অন্যের বহন করতে 
হয়। নিঠরশীলত। কর্মক্ষমতার ক্রমোন্নত সঙ্গী, তার ক্রমবর্ধমান পরগাছা 
নয়, এতে মনে হয় যে, নিররশালতার গঠনমূলকতা। আগে থেকেই ছিল। 
কিন্ত কেবল অন্তের আশ্রয়ে থাকলেই ক্রমোন্নতি ঘটে না । কারণ (২) এতে 
অক্ষমতকে ঘিরে প্রাচীব ওঠে । ভৌত পরথিবী সম্পর্কে শিশু সহায়হীন । 
জন্মকালে এবং তার পরে দীর্ঘদিন যান, নিজের দৈহিক বলে পথ করে 
নেওবার ব। জীনিক| মর্জন কবার ক্ষমতা তার থাকে না। তাকে নিজেই 
যদি একাজ করতে হতো তা হলে সে এক ঘণ্টাও বাচতে পারতে। না৷ 
এধিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ অসহাঘ অবস্থ।। এ বিষয়ে পশুদের বাচ্চারা তার 
অনেক উর্ববে। শিশুর শরীর দুর্বল, এবং তার যতোটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে 
সে ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে অক্ষম | 

(১) অসহরতার এই সর্বগ্রাসী অবস্থা কোনো ক্ষতিপূরক ক্ষমতার ইঙ্গিত 
আনে। জীবজন্তর বাচ্চাদের প্রথম থেকেই ভৌত অবস্থাদির সঙ্গে মোটা মুর্ট 
ভ/লোভাবে খাপ খাইষে চলার আপেক্ষিক যোগ্যতা থাকে । এ থেকে এই 
ইঙ্গিত পাওয়া যাব যে, তাদের জীবন তাদের চারপাশের “জীবনের” সঙ্গে 
ঘশিষ্ট্ূপে আবদ্ধ নঘ। এ েন সামাজিক গুণের অভাব হেতুই তারা দৈহিক 
গুণ পেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, মানবশিশু দৈহিক সামর্ঘের অভাব নিয়ে 
ঠিক এই কারণেই চলতে পারে যে, তাদের সামাজিক সামর্থা থাকে । সময় 
সময় আমর! এমন ধরনেও ভাবি এবং বলি যে, শিশুর! যেন কেবল তাদের 
শরীর নিয়েই সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হয়েছে , যেন বডোদের মধ্যে 
যার| শিশুদের তত্বাবধান করেন, সমাজ-শক্তি কেবল তাদের মধোই রয়েছে। 
আর শিশুরা যেন শুধু নিক্িয্ন গ্রহীতা । যদি বলি যে, শিশুরা নিজেরাই 
অন্যদের সহযোগী মনোযোগ আকর্ষণের “ক্ষমতায়” বিচিত্রভাবে অলংকৃত, 
তা হলে মনে হবে যে, আমরা প্রকারান্তরে এই বলতে চাচ্ছি যে, অন্টেরাও 
শিশুদের চাহিদার প্রতি বিচিত্রভাবে মনোযোগী । কিন্তু পর্ধবেক্ষণের ফলে 
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দেখা যায় যে, সামাজিক আদান-প্রদানের জন্য শিশুর! প্রথম শ্রেণীর সাজ-সজ্জায় 
বিভূষিত । যে নমনীয় ও সংবেদী যোগ্যতা নিয়ে শিশুর। চার পাশের লোকের 
ভাবভঙ্গী ও কাজ করার সাথে সমবেদিতা সহকারে স্পন্দিত হয়, পুর্ণবয়স্কদের 
মধ্যে তা অল্পই থাকে । ভৌত জিনিস সম্বন্ধে যেমন অমনোযোগিতা৷ এবং 
তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা! থাকে, মান্ধষের কাজ সম্বন্ধে তেমনই অনুরূপ 
ভাবে তীব্র উত্সাহ ও মনোযোগ থাকে । শিশুর স্বাভাবিক গড়ন ও সহজাত 
আবেগানভূতি সব কিছুই সামাজিক প্রতিবেদনশীলতাকে সহজ করার 
সহায়ক। যর্দিবা এ কথা সত্য হয় যে, সাবালক হওয়ার পুর্বে শিশুরা 
মহংবাদী ও আত্মকেন্দিক থাকে, তবুও তা এ উক্তির সত্যতা খণ্ডিত করবে 
না। তা কেবল এটাই দেখাবে যে তাদের সামাজিক প্রতিবেদনশীলতা৷ 
তাদের নিজের স্বার্থেই নিয়োজিত হয়; ত। প্রত্তিবেদনশীলতার অভাব 
জ্ঞপন করে না। কিন্ত আসলে উক্তিটি সত্যই নয়। শিশুদের অবিমিশ্র 
মহংভাবের সমর্থনে যে সব কথার উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে 
এটাই দেখিয়ে দেয় যে, কি প্রগাটত। ও সরলত। নিয্মেই না তারা নিজেদের 
পক্ষ্যটির দিকে ছুটে চলে। যে উদ্দেশ্তাবলী এই লক্ষ্যটি গঠন করে, 
যদি তা সঙ্কীর্ণ ও স্থার্পর বলে মনে হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে 
বডোরাও তাদের কালে সদৃশ মে।হে আচ্ছন্ন হয়ে এই সব উদ্দেশ্ত সাধনে 
প্র হয়েছেন। কাজেই ওগুলি এখন আর তার্দের আগ্রহ জাগায় না। 
শিশুদের তথাকথিত স্বাভাবিক অহতংভাবের বাকী অংশের অনেকখানি এমন 
ধরনের যে, তা বড়োদের অহমিকার বিরুদ্ধে যায়। যখন একজন বয়স্ক 
লোক নিজের বিষয় নিয়ে এতো তন্ময় থাকেন যে, শিশুদের ব্যাপারে তার 
কোন আগ্রহ থাকে না, তখন নিঃসন্দেহেই তার মনে হবে যে, শিশুরা “তাদের” 
নিজেদের ব্যাপারে অসঙ্গত রকমে ব্যস্ত থাকে । 

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরশীলতা দুর্বলতার পরিবর্তে বরং কোনো 
ক্ষমতা নির্দেশ করে। এবং এর মধ্যে থাকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা । 
অবশ্য সব সময়েই এ বিপদ থাকে যে, বেশী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাক্তির 
পমাজধর্মী সামর্থ্য হাস করে। বেশী আত্মনিভ'রশীল করতে গিয়ে ব্যক্তিকে 
বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়। এতে তার মধ্যে সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও বেদনহীনতা 
আনতে পারে। এতে অনেক সময় একজনকে আর সকলের সম্পর্কে এড 
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বেদনহীন করে তোলে যে, সে যেন বাস্তবিকই একা দীড়াতে ও কাজ 
করতে সমর্থ_এ রকমের একটা মোহের বশবরতা হয়। এভাব হ'ল এক 
রকমের নামহীন উন্মত্ততা। পৃথিবীতে যে সব প্রতিকারসাধ্য ছুোগ 
রয়েছে, _এ উন্ন্ততা তার এক বুহদংশের জন্য দায়ী । 

(২) ক্রমোন্নতির জন্য অপরিণত জীবের যে একটি অভিযোজন ক্ষমতা 
থাকে তাই তার “নমনীয়তা” গঠন করে । এই নমনীয়তা পুটং বা মোমের 
নমনীযতা থেকে সম্পুর্ণ স্বতত্ত্র। এটি বাইরের চাপে আকুতি বদলে নেবার 
সামর্থা নয়। যে নমনীষ স্থিতি স্থাপকতার দরুণ কতক লোকের মনে 
তাদের পরিনেষ্টনীর রও লাগে, অথচ তার! নিজ নিজ ঝোক বজাম রাখে, 
এই নমনীয়তা তারই কাছাকাছি, অথচ তার থেকে গভীর। মূলতঃ, এ 
হ'ল অভিজ্ঞত! থেকে শিক্ষালাভ করার যোগ্যতা , অর্থাৎ কোনো অভিজ্ঞত৷ 
থেকে এমন কিছু ধরে রাখার ক্ষমতা, যেটি কোনো পরবর্তা পরিস্থিতিতে 
বাধাবিদ্ের সঙ্গে বোঝবার জন্য কাজে লাগানো যায়। এর অর্থ হ'ল, 
পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ফলাফলের ভিত্তিতে কাজকধের ধরন বদলানোর ক্ষমতা, 
মানস-মুকুলের দল মেলাবার ক্ষমতা । এ ছাড়া অভ্যাস গডে তোল। 
অসম্ভব । 

এটা জানা কথা যে, উচ্চতর প্রাণীদের বাচ্চাদের, বিশেষ করে মানব- 
শিশুদের, সহজপ্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিঘাগ্তলিকে ব্যবহারে লাগাতে “শিখতে” 
হয়। অন্যান্য প্রাণীদেব থেকে মানবশিশু বেশী সংখ্যক সহজপ্রবৃত্তিজাত 
প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত নিমপ্রাণীদের সহজ-প্রবৃত্তি জন্মের 
অল্প দিন পরেই নির্ধারিত কাজ করার মতো পুর্ণাঙ্গ হয়। অপর দিকে, 
মান্বশিশুর অধিকাংশ সহজ-প্রবৃত্তিই ঠিক যে অবস্থায় থাকে তাতে কোনো 
কাজই হয় না। সমন্বয়ের একটা জন্মগত বিশেষ ক্ষমত। অবিলক্গেই পারদশিতা 
লাভ করে। কিন্ত রেলের টিকিটের মতো! এ কেবল একমুখী যাত্রার বেলাতেই 
কার্ধকর। যখন কোনে! জীবকে, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে কাজে 
লাগানোর জন্ত বিভিন্ন ক্রিয়া, নানা রকমের যোগস্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করে 
দেখতে হয়, তখনই একটা নমনীয় ও বিচিত্র গুণবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
আয়ত্বে আসে। একটি মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে ফুটে বেরোবার কয়েক 
ঘণ্ট। পরেই থাছ্য-কণায় অত্রাস্তভাবে ঠোকর দিতে পারে। এর অর্থ এই 
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যে, দেখবার জন্য চোখ ছুটির ক্রিয়ার সঙ্গে ঠোকর দেওয়ার জন্ত শরীর ও 
মাথার ক্রিয়ার সমন্বয়, মাত্র কয়েকবার চেষ্টা করার ফলেই পূর্ণতা লাভ করে। 
যে কাজের মধ্যে দিয়ে একটি নবজাত শিশুর দৃষ্টি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ 
সমদ্বিত হয়, ত্র মোটামুটি ধারণা করে নিতে শিশুর প্রা ছয় মাস লাগে, 
অর্থাৎ তার দৃষ্টি-সীমাব মধ্যে একট! জিনিসের কাছে সে পৌছোতে পারে 
কিনা এবং কি কবে সে কাজটা কর! যাঁঘ, _তা বুঝতে তার এই সময়ট। 
লাগে। মুরগীর বাচ্চা তার সহজাত গুণের আপেক্ষিক পূর্ণতা দ্বার। সীমিত । 
অপর দিকে একটি শিশুর পক্ষে থাকে, “স্ত,পীরুত” সহজ-প্রবৃত্তিজাত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষামূলক ক্রিয়া-বিক্রিয়াধুক্ত অভিজ্ঞতার স্থবিধা। অবশ্ত বিভিন্ন 
প্রবৃত্তি, একটির পথে আব একটি এসে পডাতে,তায়্ পক্ষে তখনকার মতো 
অস্থবিধাও হতে পাবে। একটা! পুর্বপ্রস্তত কাজ “পে পাওয়ার” পরিবর্তে 
যদি শিখে নিতে হয, ত। হলে লোকে বাধ্য হয়েই অবস্থার পরিবঙন 
মন্ুষাধী এর উপকরণগুলি পরিবর্তন করতে শেখে, এনং এগুলিকে নান! 
ভাবে এদিক ওদিক করে দেখতে শেখে । এতে কোনো কাজ শেখবার 
উপলক্ষে অন্য অবস্থায় কাজে লাগানোর উপযোগী অষ্ট্যান্য পদ্ধতিরও বিকাশ 
ঘটে। এবং এইভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতির সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। 
এ থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, সংশ্লিষ্ট নাক্তি শেখবার একটা! 
অভ্যাস আয়ত্ত করে। সে শিক্ষা করতে শেখে । মানব জীবনের এই 
নির্ভরশীলতা এবং পরিবর্তনীয় নিমন্ত্রণের গুরুত্রকে সুদীর্ঘ শৈশবের সার্থকতা 
স্থলিত একটি মতবাদের মধ্যে সংক্ষেপ কর! হয়েছে১। গোগীর সাবালক বা! 
নাবালক, যে কোনে ব্যক্তির পক্ষেই শৈশবের এই দীর্ঘস্থায়িতা তাৎপর্ধপুর্ণ। 
নির্ভরশীল ও শিক্ষারত সত্তাদের উপস্থিতি, প্রতিপালন ও ন্বেহের উদ্দীপক । 
নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রযত্রের প্রয়োজনবোধই সম্ভবতঃ সামদ্রিক সহবাসকে 
স্থায়ী বন্ধনে রূপান্তরিত করার মুখ্য উপায় ছিল। নিশ্চিতরূপেই এই প্রয়োজন 
স্সেহশীল ও স*বেদনশীল, সতর্ক দৃষ্টি রাখার অভ্যাস গঠনে একটি মুখ্য 
প্রভাব ছিল, অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনে অপরের মঙ্গলের প্রতি যে গঠন- 
মূলক আগ্রহ অপরিহার্য, তা এর থেকেই এসেছে । বুদ্ধির দিক দিয়ে এই 





১। এর স্বার্থচতার খবর বেশ করেকঞ্জনের লেখায় পাওয়া বার, কিস্ত এর প্রধম হুট 
ব্যাখ্যার জন জন ফিদ্‌কে'কে তার “অভিজ্ঞতাবাদীর অঠিজান"নামক গ্রন্থের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। 
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নৈতিক বিকাশের তাৎপয হল, বহু নতুন জিনিসের প্রতি মনোযোগ 
আকুষ্ট হওয়া, এই বিকাশই ভবিষাতের জন্য আমাদের দূরদৃষ্টি ও পরি- 
কল্পনার উদ্দীপনা কাজেই এর মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রভাব রয়েছে। 
সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলত। হেতু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আয়ত্ত করার 
জন্য দীর্ঘ শৈশবকাল প্রয়োজন । দীর্ঘকালব্যাপী এই নির্ভরশীলতার অর্থ, 
নমনীয়তাবই দার্ঁস্থার্িত।, বা, পরিবঙনীয় ও অভিনব নিয়ন্ত্রণ বিধি আম্মত্ 
কর কাজেই সামাজিক অগ্রগতির পেছনে এটি আরও শক্তি যোগায় । 


১। ব্রমবিকাশের অভিবাক্তিরূপে অভ্যাস 


ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পূর্ববতী অভিজ্ঞতার যে সমস্ত উপাদান পরবর্তী 
অভিজ্ঞতাকে বপান্তরিত কবে, তা মনে বাখার ও প্রয়োগ করার সামধ্যই 
নমনীয়তা । এব সার্থকত। হল অভ্যাস আঘন্ত করার এবং ঈপ্সিত মানসতা 
বিকাশের সামর্থ্য । এখন আমাদের বিচার্ধ, অভ্যাসের লক্ষণীয় বূপ। প্রথমতঃ 
অভ্যাপ হল, এক বকমের কাধনির্বাহী ক্রিষাকৌশল বা! কাজ করার দক্ষত| ৷ 
অভ্যাসের অর্থ হল উদ্দেশ্য সাধনে প্রাকৃতিক অবস্থাসযূহকে উপায়রূপে ব্যবহার 
করার পারদখিতা। এ হ'ল কার্ধসাধক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে 
পরিবেশের সক্রিয় নিষন্ত্রণ। আমরা বোধ হয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপরে শরীর 
নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেই । আমর! ভাবি যে হঠাটা-চলা, কথা বলা, পিয়ানো 
বাজানো, ইত্যাদি কাজ, আব খোদাইকার, অস্ত্রোপচারী, সেতুনির্াতা প্রভৃতি 
বিশেষজ্ছের ক্রিয়াকৌশল, কেবল তাদের সহজ সাধ্যতা, নিপুণত৷ ও নির্ভুলতা 
জ্ঞাপন করে। অবশ্যই এ সব কাজ নিপুণতা জ্ঞাপন করে । কিন্তু এ সব 
কাজ দিয়ে পরিবেশের যেরূপ বিচক্ষণ ও কার্যকারী নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়, তার 
মধ্যেই এদের মুলামান বিরাজ করে। হাটা-চলার সক্ষমতা হল, ভৌত 
প্রকৃতির কোনো কোনো গুণ আমাদের নিয়ন্ত্রণীধীনে থাকা । অন্ত সব অভ্যাসের 
বেলাও এই কথাই খাটে । 

যে অভ্যাসগুলো ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, 
শিক্ষাকে সময় সময় তার আয্মত্বি বলে বর্ণনা করা হয়। এই সংজ্ঞ! ক্রমোন্নতির 
একটি অত্যাবশ্টক পর্যায় সুচিত করে । কিন্তু সমন্বয়ের সক্রিয় অর্থে, একে 
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উদ্দেশ্য সাধনে বিবিধ উপায়ের নিয়ন্ত্রণ বলে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত দরকার। 

আমর! যদ্দি অভ্যাস অর্থে কেবল জীবের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের কথাই 
বুঝি, এবং সে পরিবর্তন যে পরিবেশের মধ্যে পরবর্তী পরিবর্তন আনবার 
সক্ষমতা,_এই অর্থটি উপেক্ষা করি, তা হলে আমরা সমন্বঘ্ন অর্থে কেবল 
পরিবেশের উপযোগী হওয়ার কথাই বুঝব । অর্থাৎ, নরম গালা যেমন করে 
শীলমোহরের চাপের সঙ্গে নিজের সমম্বয় সাধন করে সেই ধরনের সমন্বয় বুঝব। 
পরিবেশকে একটা কিছু অনড় অবস্থা বলে ধরে নিয়ে মনে করা হয় যে, 
এই অনড় অবস্থার মধ্যেই, জীবের মধ্যে যে পরিবর্তন চলছে তার উদ্দেশ্য 
ও আদর্শ বিরাজ করে। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থ দাড়ায় কেবল বহি:প্রকৃতির 
বিভিন্ন অবস্থার সাথে আমাদের খাপ খাওয়ানো১। অভ্যন্তিৰপে অভ্যাস, 
সত্য সত্যই অপেক্ষাকৃত অক্রিয়, আমর! আমাদের পরিবেষ্টনীতে অভ্যস্ত 
হই, যেমন, আমাদের জামাকাপডে, জুতোয়, দস্তানায়, ইত্যাদিতে-_এব" 
যতক্ষণ সহা হয়, আবহাওয়াতে,_ এবং দৈনন্দিন সজীদের সাথে । এই 
জাতীয় অভ্যন্তির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্টা হল, পরিবেশের অস্থ্যায়ী হওয়া, 
অর্থাৎ পারিপাশ্বিক অবস্থা পরিবঙন করার সক্ষমতার কথ! বাদ দিয়ে, 
কেবল জীবের মধ্যেই পরিবতন ঘটানো । এ রকম সমস্বযের গুণাবলী 
( সক্রিয় সমন্বয় থেকে পৃথক রাখবার জন্য একে ররং যেনে নেওয়া বল! 
যেতে পারে ) আমাদের পারিপাশ্বিকের সক্রিম্ম সদ্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে 
আনা যায় না। তা ছাডা অভ্যন্তির আরও ছুটি দিক লক্ষণীয় । প্রথমত: 
আমর! জিনিসের সদ্বাবহার করেই জিনিসে অভ্যন্ত হই। 

কোনো অজানা! মহানগরীতে অভ্যস্ত হওবার কথা ভাবা যাক। প্রথমে 
থাকে অত্যধিক উদ্দীপনা এবং তার উত্তরে একটা আত্যন্তিক অনুপযোগী 
সাড়া । ক্রমে ক্রমে কোনে। কোনো উদ্দীপক প্রাসঙ্জিক ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে 
আসে, আর বাকীগুলো যায় বাদ পড়ে । এক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ওগুলোর 
প্রতি হয় আমরা আর সাডা দিই না, নয়তে। সঠিক ভাবে এও বলতে 
পারি যে, আমরা ওগুলোর প্রতি অবিচলিত ভাবে সাড়া দিতে অভ্ান্ত 


১। এই ধারণা অবশ্ঠ উদ্দীপনা ও সাড়ার বাহিক সম্পর্কের ধারণার যুক্তি সঙ্গত অনুবন্ধ ; 
এ কথ! পূর্ব অধ্যায়ে বল! হয়েছে ; আবার অপরিণত্ত অবস্থা ও নষনীয়তার নএর্থক ধারণারও 
অনুষদ্ধ ; এ কথা এ অধ্যায়ে সন্িবিষ্ট করা হয়েছে। 
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হয়েছি । একে বলা বায় স্তস্থিত সমন্বয় । এর ছিতীয় অর্থ এই যে, সেই 
অবিচলিত সমন্বয়, ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ সমন্বয়ের পটভূমি যোগায়। 
আমর! একট। পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধনে কখনও আগ্রহী হই না, 
আমর। এর অনেক কিছুই বিনা বিচারে স্বীকার করে নিই । এবং যেমন ভাবে 
আছে তেমন ভাবেই গ্রহণ কবি। এই পটক্রমিতে প্রয়েজনীয় পরিবর্তন 
পত্তন করার চেষ্টায় আমাদের ক্রিয়াকলাপ কোনে। কোনে। স্থানে কেন্দ্রীভূত 
হয়। কাজেই অভান্তি হল, কোনে এক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সমন্বয় 
সাধন। এই মমরে আমরা পরিবেশের বপান্তর সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই ; 
অথচ পরিবেশই আমাদের সক্রিম্ন অভ্য সের ন্বপক্ষে কাজ করে । 

এক কথার প্রতিযোজনের মধ্যে আমাদের নিজেদের ক্রিধাকলাপের 
প্রতি পরিবেশেব প্রতিযোজন যতোখানি থাকে, পরিবেশের প্রতি আমাদের 
ক্রিঘ়াকলাপের প্রতিযোজনও ততোখানি থাকে । কোনে। আদিম সম্প্রদায় 
কোনে। রকমে একট! মরুপ্রান্থবে বাস করতে থাকলে, তারা নিজেদের 
প্রতিযোজন করে নেষ। কিন্তু এদের প্রতিযৌোজনের মধ্যে পারিপাশ্থিককে 
সবচেয়ে বেশী করে গ্রহণ করা,সহা করা এবং জিনিসপত্র যে অবস্থায় আছে তাই 
বরদাস্ত কর। হম । এতে একদিকে থাকে পরিবেশকে নিঞ্গিম্ম স্বীকৃতি দানের 
চরম সংনশীলতা, অপরদিকে থাকে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগের আত্যস্তিক 
স্বল্পতা । আবার, এক সভ্য গোষ্ঠীও সেই অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজেদের 
প্রতিযোজন কবে । এর! সেচের পত্তন করে , এর। সারা! পুখিবী খুঁজে দেখে যে, 
এই সব আঞ্চলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাবে-_ত। 
কোথায় পাওয়া যাবে । আবার, ওখানে যা জন্মাঘ তাও তারা সযত্তবে বাছাই 
করে, তারও উন্নতি সাধন করে। এর ফলে উষর প্রান্তর গোলাপের মতো 
প্রশ্থুটিত হয়। বর্বরেরা কেবল স্থানে অভ্যস্ত হয। কিন্তু সভ্য সমাজের 
অভ্যাস পরিবেশের বপাস্তর সাধন করা । 

অভ্যাসের তাৎপধ কিন্তু তার কাষনিরবাহক ও গতিদাঘক ক্তরেই নিঃশেষ 
হয়ে যাষ না। অভ্যাসের ফলে বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত ধাতও গঠিত হু । 
এবং কর্ধে স্বাচ্ছন্দ্য, মিতাচারিত। ও দক্ষত। বৃদ্ধি পান্ন। অভ্যাস মানেই 
কোনো ঝোক, এবং তার অন্থশীলনের অন্তর্গত অবস্থাদির প্রতি সক্রিয় 
পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচন । অভ্যাস “মিকোবার"-হ্থলভ কর্ম-তৎ্পরভতা আনবার 
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জন্ত উদ্দীপনার অপেক্ষায় থাকে না। বরং .সে্ট, পুর্ণোগ্যমে কর্মে লিপ্র 
হবার জন্য স্যোগ অন্বেষণ করে। অভ্যাসের কাজ অযথা ব্যাহত হলে 
তার ঝোক অস্বস্তি ও তীত্র আকুলভায় প্রকাশ পায়। অভ্যাস বৌদ্ধিক 
প্রবণতাও চিহ্নিত করে । যেখানেই অভ্যাস, সেখানেই, যে সামগ্রী ও সাজ- 
সরঞ্লাম দিয়ে কাজ করা হয়, তার সাথে তার পরিচিতি থাকে । যে পরি- 
স্বিতিতে অভ্যাস কাজ করে তা বোঝবার একটা সুনির্দিইই পথও থাকে । যে সমস্ত 
অভ্যাস একজন লোককে যন্ত্রবিৎ, স্থপতি, চিকিৎসক এও স্দাগর করে, 
সেগুলির মধ্যে চিন্তন, পর্যবেক্ষণ ও অন্থচিন্তনের বিভিন্ন ধরন,__বিভিন্ন ক্রিয়া- 
কৌশল ও বাসনার আকারে প্রবেশ করে। ক্রিয়াকৌশলহীন শ্রমের মধ্যে 
বুদ্ধিগত উপাদান সবচেয়ে কম, কারণ সেখানে সংশ্লিষ্ট অভ্যাস উচ্চমানের নয়। 
কিস বিচার ও যুক্তিতর্কের মধ্যে যেমন অভ্যাস থাকে, যন্ত্র চালানোর, ছবিতে 
র" করার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যেও তেমনি অভ্যাস থাকে । 

এ সব উক্তি অবশ্ঠ নানোক্তি। চোখ ও হাতের অভ্যাসের মধ্যে 
মনের যে অভ্যাসটি কাজ করে, তাই প্রথম পক্ষকে' তাৎপর্য দান করে। 
সর্বোপরি, কোনো অভ্যাসের অন্তনিহিত বৌদ্ধিক উপাদানটি, নান! পরি- 
বর্তনীয় ও নমনীয় ব্যাবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে এই অভ্যাসটির সম্পর্ক এবং 
সেই স্থত্রে তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের সম্পর্কও স্থির করে। আমরা 
“অপরিবতনীয়” অভ্যাসের কথা বলি। এর অর্থ হতে পারে যে, কোন কাজ 
করবার ক্ষমতা এতো ভালোভাবে প্রতিষিত হয়েছে যে, কর্তা প্রয়োজন হলেই 
সোটিকে সঙ্গতিরূপে পা । কিন্ অপরিবর্তনীয় অভ্যাস অন্য অর্থেও ব্যবহার 
হয়, যেমন গতাঙ্ছগতিক অবস্থা বা ছকে বীধা পথ । অর্থাৎ তার মধ্যে 
সজীবতা, খোল! মন ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকে । অপরিবর্তনীয় 
অভ্যাসের এ অর্থও হতে পারে যে, বস্তর উপরে আমাদের স্বাধীকার নেই, 
বরং আমাদের উপরেই একটা কিছুর স্থারী অধিকার রয়েছে। এটি অভ্যাস 
সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণার ছুটি দিক তুলে ধরে : মানসিক ও নৈতিক 
ভঙ্গী উপেক্ষা করে অভ্যাসকে কোনো এক যান্িক ও বাহিক কর্মপদ্ধতির 
সহিত একাত্ম করা; আর, অভ্যানকে মন্দ অর্থ দেওয়ার প্রবণতা,_অর্থাৎ 
“বদ্‌” অভ্যাসের সহিত একার্থক করা। অনেকেই তাদের মনোনীত বৃত্তির 
উপযোগিতাকে অভ্যাস বললে অবাক হবেন, এবং স্বভাবতঃই তামাক, 
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মূদ থাওয়া ও গালাগালির ভাষাকে অভ্যাসের নমুন। বলে মনে করবেন, 
যা বিচারে ছুষণীয় হলেও, ছাডাতে পারা যায় না, যার দ্বারা মান্ষ অধিকৃত 
সেটাই তাদের মতে অভ্যাস | 

যে মাক্রায় অভ্যাস বুদ্ধি বিবিক্ত, সে মাত্রীতেই তা ছকে-বীধা কর্ম- 
পদ্ধতিতে পরিণত হয় ন।! কাজের এমন কোনো ধরনে অবনমিত হয়, যার 
ফলে আমরা অভ্যাসের দাস হয়ে পডি। ছকে-বীধা অভ্যাস চিন্তা-বিবিক্ত। 
“্বদ্‌” অভ্যাস এতো যুক্তি-বিচ্ছিন্ন যে, ত| সচেতন বিচার ও ধার্য সিদ্ধান্তের 
পরিপন্থী । যেমন আগে দেখেছি যে, আমাদের প্রকৃতির কোনো মৌলিক 
নমনীয়তা বশেই অভ্যাস আম্মত্তে আসে । অর্থাৎ যে পধন্ত না একটা কাজ 
কর[র উপযুক্ত ও স্বচ্ছন্দ উপায় বের হয়, সে পর্যস্ত আমাদের সাডার ধরন 
বদলাতে থাকে, এবং সেই ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই অভ্যাস আসে । ছকে- 
বাধা অভ্যাস এবং যে অভ্যাস আমাদের দাস শা হযে আমাদের প্র হয়ে 
বসে সে অভ্যাস নমনীয়তার অবসান ঘটিয়ে অন্যভাবে কর্ধ-সম্পাদন- 
ক্ষমত|-বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি চিহ্িত করে । এটি সন্দেহাতীত যে, বয়ে।- 
বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক নমনীযতা, --এর শরীরতাত্বিক ভিত্তি, ত্রাস পেতে 
থাকে । শৈশবেব সহজ প্রবৃত্তিজাত সচলতা, আগ্রহপূর্ণ বিচিত্র কাজ, নতুন 
উদ্দীপক ও নতুন পতুন সম্ভাবনার বাসন! ধীরে ধীরে পস্থতাবস্থা” পায়, 
এর অর্থ হল, পরিবঙন বিমুখতা ও অতীত কাঁতির উপরে নিরতা। যে 
পরিবেশ অভ্যাস গঠনে বুদ্ধিবৃর্তির পূর্ণ সদ্ধবহার আনে, কেবল সেই পরি- 
বেশই এই আপক্তি প্রতিরোধ করতে পাবে। অবশ্য অঙ্গ অবয়বের এই 
জাতীয় কাঠিন্য, চিন্তন প্রণালীর অন্তর্ুক্ত শরীর-বৃত্তিক গঠন প্রণালীও 
২ক্রমন করে। কিন্তু বুদ্িবৃত্তির প্রক্রিয়া যাতে তার সধাধিক সম্ভবনা সহ 
আহত হয়, তাব প্রতি অব্যাহত যত্ব নেওয়ার প্রযম্োজনীয়তাই তো সেটি 
নির্দেশ করে দেয়। যে অদূরদর্শী পদ্ধতি অভ্যাসে _বাহিক দক্ষতা অজনের 
জন্ত যাস্ত্রিক কর্মস্চী পুনঃ পুন: আবৃত্তির এবং আহ্মষঙ্গিক চিন্তন-বিবিক্ত 
ক্রিয়া-কৌশলের আশ্রয় নেয়,__সে পদ্ধতি ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় পারি- 
পাশবিক অবস্থার সংকোচন চিহ্নিত করে। 


ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা ৬৫ 


৩। বিকাঁশ-ধর্মী ধারণার শিক্ষাগত সংশ্লিষ্টত। 


বতমান অধ্যায়ে এ পর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম কথাই বলা হয়েছে। 
ঞ্মবিকাশের শতাবলী ও লক্ষণ! নিয়েই আমরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম । বে 
আমাদের সিদ্ধান্ত বিচার-সম্মত হরে থাকলে তাব সঙ্গেই হ্বনির্দিষ্ট শিক্ষাগত 
পরিণতিও যুক্ত হযে গেছে । যখন বলি শিক্ষ! হল বিকাশ, তখন যা-কিছুই 
বিকাশ ধারণার অন্তঙ্জ্জ তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমাদের মোদ্দা 
সিদ্ধান্ত এই যে, জীবন হল বিকাশ, এবং বিকশিত, ক্রমবিকশিত হওয়াই 
গীবন। একে শিক্ষার তুল্যার্থে বপান্তরিত কবলে এর অর্থ দাডায় (ক) 
শক্ষাসংঞান্ত ঞ্্ািপ্রণ/লীটিব তাব নিজের বাইরে কোনো উদ্দেশ্য নেই,__ 
এটিই এর নিজেব উদ্দেশ্য , এবং (খ) শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয্াপ্রণালীটি একটি 
নিরন্তর পুনঃসংগঠন, পুনর্গঠন, এবং কপান্তব সাধন প্রণালী । 

(১) যখন বিকাশকে আপেক্ষিক অর্থে পরা হয়, অর্থাৎ শৈশব ও 
পরিণত জীবনের বিশেব বিশেদ লক্ষণ অন্যাঘা ধরা হয, তখন তার অর্থ 
দাডায বিশেন বিশেব পথে ক্ষমতা নিদেশিত করা, যেমন কাধনিবাহী 
প্রিস। কৌশল, স্বার্বোধের নির্দিষ্টতা, এবং চিন্ুনের' বিশিষ্ট বিষয় সহ অভ্যাস 
গঠন ইতাদি। কিন্তু তুলনামূলক অর্থই চডান্ত অর্থ নয়। শিশুর বিশিষ্ট 
ক্ষমত1 থাকে , এ কখাটি উপেক্ষা! করার অর্থ, যে সব অঙ্গ-অবয়বের উপর 
তাব ক্ুষধনিকাশ নিভবশীল ত। খব, বা, বিকৃত করা । বয়স্কলোকে শিশুর 
পরিবেশ পরিবতনে তাদের ক্ষমতাবলী খাটিঘে নতুন উদ্দীপক যোগাড করে । 
এই উদ্দীপক শিশুর ক্ষমতাবলাকে পুননিদেশিত করে, এবং ক্ষমতাবলীর 
বিকাশ ঘটাতে থাকে । এ কথা উপেক্ষা করার অর্থ দাডাবে সীমিত বিকাশ 
ও অক্রিয় উপযোজন | অন্য দিকে, স্বাভাবিক শিশু ও স্বাভাবিক পরিণত লোক 
উভয়েই সমান ভাবে ক্রমবিকাশ লাভে নিযুক্ত । এদের মধ্যেকার পার্থকা 
উন্নতি ও অস্ুন্নতির পার্থক্য ন্ধ, এ পার্থক্য হল বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী 
বিভিন্ন ধরনের ত্রমবিকাশের । যে সব ক্ষমতা বিনিদিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক 
সমস্যার সঙ্গে যুঝতে নিয়োজিত হয়, সে সব ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কে আমরা 
বলতে পারি যে, শিশুর পরিণত হয়ে ওঠা উচিত। সংবেদনশীল কৌতুহল, 
পক্ষপাতহীন প্রতিবেদনশীলতা এবং মোহমুক্ত মন সম্পর্কে আমরা বলতে 
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পারি ঘে, পরিণত বয়স্থদেব শিশুন্ললভ হয়ে ওঠা উচিত। এর একটা কথা 
যতে। মতা অন্যটা ও ততো সতা। 

যে তিনটি ধারণাৰ সমালোচনা কবা' হল, যেমন অপরিণত অবস্থার 
প্রাতিজনিক বপ, স্থিতিশীল পবিবেশেব সঙ্গে গতিহীন সমন্বয়, এবং অভ্যাসের 
অনমনীয়তা, এদের সবগুলিউ ক্রমোন্নতি বা বিকাশ নম্বন্ধে একটি ভ্রান্য 
ধারণীব সঙ্গে যুক্ত,_বিকাশ যেন কোনো স্থিতিশীল লক্ষ্যের দিকে গতি 
বিশেষ, আব ক্রমোন্নতিব যেন কোনো একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটি নিজে 
উদ্দেশ্য নম, অর্থাৎ ক্রমোন্নতিই যেন ক্রমোন্নতিব উদ্দেশ্য ন। এই তিনটি 
বিপ্বান্টিমূলক ধারণার শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিৰপ হল: প্রথমতঃ, নাবালকদের 
সহঙ্জ প্রবৃত্িজা'ত বা প্ররুতিদত্ত ক্ষমতানলী হিসাবে গণ্য করতে বার্থতা , 
দ্বিতীয়তঃ, অভিনব পবিস্থিতিব সঙ্গে স"গ্রামা স্থলভ উদভাবনী এক্ডির 
বিকাশসাধনে ব্যর্থতা , তৃতীয়ত:, বাক্তিগত উপলব্ধির মূল/ নিয়ে পৌন:- 
পৌনিক অনুশীলন ও অন্যান্ত উপায় মাধামে স্বয়*চল দক্ষত| অর্জনের উপর 
প্রয়োজনাধিক জোর দেওয়া । সবক্ষেত্রেই পরিণত বয়স্কদের পরিবেশকে 
শিশুদেব মানদগুরূপে গ্রহণ করা হয়। শিশুকে যেন এই পযস্তই আসতে হবে। 

স্বাভাবিক সহজ প্রবৃত্তিকে হয় উপেক্ষা কর! হয় নয় উপদ্রব বলে মনে 
করা হয। উপযোগীতাব উপরেই লক্ষ্য থাকে বলে একটি নাবালকের মধ্যে 
যা কিছু বিশিষ্টরূপে ব্যক্তিগত, তা বঝোটিঘে দর কবা হয়, কি! শয়তানির 
উৎ্সবা নৈরাজ্য বলে গণ্য কবা হয়। উপযোগিতাকে একরপতার তুল্য 
করে নৃতনত্বের প্রতি উত্সাহ হাঁস কবা হয়, এবং অনিশ্চিত অজানিতের 
উপবে আতঙ্কের কষ্টি করা হ্য। যেহেতু ক্রমোন্নতির লক্ষ্যবস্থ ক্রমোন্নতির 
ধারাটির বাইবে এবং ওপারে থাকে, সেই হেতু লক্ষ্যবস্তর দিকে প্ররোচিত 
করার জন্য বিভিন্ন বাহক ঘটকের আশ্রযফ নিতে হয়। যখনই কোনো! 
শিক্ষাপদ্ধতিকে যান্ত্রিক বলে দোষ দেওয়া! হয়, তখনই আমরা নিশ্চিতবপে 
ধরে নিতে পারি যে, বাহ লক্ষ্যস্ততে পৌছোবার জন্য বাইরে থেকে চাপ 
দেওয়া হচ্ছে। 

(২ ) বস্তবতঃ, যেহেতু অধিকতর ক্রমোন্নতি ছাড়া আর কোনো কিছুর 
সাথেই ক্রমোন্নতির সম্পর্ক নেই, সেই হেতু অধিকতর শিক্ষা ছাডা এমন 
আর কিছুই নেই, শিক্ষা যার বশবর্তা হতে পারে। একথা সর্বজনবিদিত 
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যে, স্কুল ছাডবার পরক্ষণেই শিক্ষার সমাপ্তি হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু এর 
সার্থকতা এই যে, যে সমস্ত ক্ষমতা ক্রমোন্নতি স্থনিশ্চিত করে, সেগুলিকে 
গঠিত করে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়াই স্কুল শিক্ষার উদ্দেশ্ট । স্কুল শিক্ষার 
সর্বোত্তম ফল হল জীবনযাত্রা থেকেই শেখবার ঝৌক আনা, এবং জীবন 
যাত্রার পারিপাশ্বিক অবস্থা এমন করা, যাতে জীবনযাত্রা-প্রণালী থেকেই 
সকলে শিক্ষালাভ করতে পারে। 
আমর! যখন পরিণত বয়স্কদের সুকৃতির সঙ্গে সঠিকভাবে তুলনা করে 
অপরিণত অবস্থার অর্থ বোঝবার চেষ্টা তাগ করি, তখন অপরিণত 
'গবস্থাটির মধ্যে যে বাপ্চিত লক্ষণগুলির অভাব,__-সে ধারণাটিও ত্যাগ করতে 
বাধা হই। এ ধারণ! ত্যাগ করলে, শিক্ষাকে এ রকমের একটি পদ্ধতিবূপে 
মনে করার অভ্যাসটিকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হই, যে পদ্ধতি অনুসারে 
শিক্ষা যেন জ্ঞান ঢেলে কোনো অপেক্ষমান মানসিক ও নৈতিক গর্ত ভত্তি 
করে উক্ত অভাবটি পূরণ কর।। যেহেতু জীবনের অথ ক্রমোন্নতি, সেই 
হেতু একটি জীবিত সত্তা একই মৌলিক পূর্ণতা, এবং একই অনাপেক্ষিক 
দাবী নিয়ে এক স্তরে যেমন করে বাস্তব ও সদর্থক জীবন যাপন করে, অন্য 
স্যরেও তেমন করেই জীবন যাপন করে। হৃতরাং শিক্ষার অর্থ হল, যে 
সমস্য পারিপাশ্বিক অবস্থা, বয়স নিবিশেষে ক্রমোন্নতি অথবা জীলনের 
পধাপ্টি স্থনির্দিষ্ট করে, সেগুলি যোগানোরই অভিযান বিশেষ । আমরা 
প্রথমে অপরিণত অবস্থাকে অধৈর্ধ হয়ে দেখি, এবং একে এমন কিছু বলে 
মনে করি, যা যতো দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করতে হবে । পরে, এরূপ শিক্ষা- 
মূলক পদ্ধতি দিয়ে যে পরিণত মানুষটি গড়ে ওঠেন, তিনিও অসহিষ 
মনন্তাপ নিম্নে আপন শৈশব ও যৌবনের প্রতি ফিরে তাকিয়ে সে কালটিকে 
একটি হারানো স্থযোগ ও অপচায়িত শক্তির দৃশ্তরূপেই দেখতে পান। 
যতোকাঁল পধন্ত এটি উপলব্ধি না হবে যে, জীবনযাত্রার নিজস্ব মৌলিক 
গুণ আছে, এবং শিক্ষার কারবার হল ঠিক এই গুণটি নিয়ে, ততোকাল 
পর্যন্ত এই প্রহসন স্থায়ী থাকবে । 
জীবন যে ক্রমোন্নতি,_-এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করলে, শৈশবকে তথাকথিত 
আদর্শাস্বিত করার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই; কার্ধত:, শৈশবকে 
আদর্শাম্বিত করা অলস কল্পনা-বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না। প্রতিটি 
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সার কাজ ও স্বার্থের সঙ্গে জীবনকে একাত্ম করা যায় না। যদিও যা 
কিছু অসংলগ্ন অবস্থায় থাকে এবং কেবল উপর উপর দেখা যায় তাই 
কোনো সগ্যোজাত, অথচ অনভ্যান্ত ক্ষমতার চিহ্ন কিনা তা বলা সহজ নম, 
তবুও আমাদের অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে, যাঁকিছু এ্রকাশ পায় তাকেই 
নিজগ্ুণে পবিণতি লাভ করছে বলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বহিঃপ্রকাশ 
সম্ভাব্য ক্রমোন্নতির লক্ষণ মাত্র। একেই বিকাশের ও ক্ষমতা বাডাবার 
উপায় পে পরিণত কবতে হবে,-শুধু নিজ নিজ কারণে উপভোগ বা 
অন্রশীলন কর] হবে না । ভাসা ভাসা ব্যাপারের প্রতি অত্যধিক নজর 
দিলে, তা সে তিরস্কাব কবেই হোক আর উৎসাহ দিয়েই হোক, ওগুলো 
স্থায়ী হয়ে যেতে পারে, এবং তাদের বিকাশ সীমিত হতে পারে। কোন্‌ 
কোন্‌ আবেগ আগে বাড়ছে, সেটি দেখাই হল পিতা-মাতা ও শিক্ষকের 
কাছে গুরুত্বপৃণ__সেগুলে! কি অবস্থায় আছে ত| নয়। অপরিণত অবস্থার 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ইমারসন্‌ যা বলেছেন তার থেকে বেশী ভালো আর 
কিছুই বল! চলে না। তিনি বলেছেন, “শিশুকে শ্রদ্ধা কর। অত্যধিক 
পিত। মাতাগিরি খাটিও ন|। তাব নিজনতার মধো অনধিকার প্রবেশ করো 
না। কিন্তু এই পবাম্শেব যে উত্তর আসনে আমি তার দাঁমাম। শুনতে পাচ্ছি । 
সে প্রশ্ন হল,তুমি কি যথার্থ বাক্তিগত ও সামাজিক শংখলার রাস ছুড়ে 
ফেলবে, তুমি কি শিশুকে তাব নিজের আবেগ ও খোশখেয়ালেব উন্মত্ত 
গতির উপর ছেডে দেবে এবং এই নৈবাজা স্বীকাব করে শিশুর প্রকৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে? এ সব প্রশ্নে আমার উত্তধ হল,-_শিশুকে শ্রদ্ধা কর,__ 
শেষ পথন্ত শ্রদ্ধ। কর, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি নিজেকেও শ্রদ্ধ। কর | কোনো! 
বালকের শিক্ষার একদিকে রয়েছে তার প্রকৃতি বজায় রাখা এবং অন্য দিকে 
রয়েছে এ ছাডা বাকী সব দূবে সবিয়ে দেওরা। তার প্রকৃতি বজায় 
রাখো, কিন্ত তার হৈ-চৈ, প্রতারণা ও ডানপিটেমি থামাও , তার স্বভাব 
বঙ্ঞায় বাখো, এবং এই স্বভাব যে দিক নিদেশ করে, তাকে ঠিক সেই দ্িকটার 
জ্ঞান দিয়ে তার স্বভাব পোক্ত করো ।” ইমারসন যেমন আরও দেখিয়েছেন, 
শৈশব ও যৌবনের প্রতি এই অদ্ধা শিক্ষকদের কাছে কোনো সহজ ও আয়েসী 
পথ খোলার পরিবর্তে “একই সঙ্গে তাদের সময়, চিন্তা ও জীবন ধারার প্রতি 
প্রচণ্ড দাবি আনে । কারণ, এতে সময়, জিনিসের সদ্বাবহার, সুস্র দৃষ্টি, 


উ্রমবিকাশরূপে শিক্ষা ৬৯ 


যে(জনা এবং ভগবান প্রদত্ত সকল মহতী শিক্ষা ও সহায়কের দরকার হয়, 
এবং কেবল এর প্রয়োগ চিস্তাই চারিত্রিক দুঢতা ও গভীরতা নির্দেশ করে ।” 


সাবাংশ 


পরিণতি লাভ করার ক্ষমতা নিরব করে অন্ত লোকের প্রয়োজনবৌধ 
ও স্বাভাবিক নমনীঘতার উপরে | এব ঘ্র্টট অবস্থাই শৈশবে ও যৌবনে 
সর্বোচ্চ সীমা থাকে । নমনীধত।, বা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার অর্থ ধাডায় 
অভ্যাস গঠন। অভ্যাস পরিবেশকে নিঘস্বণ এবং মানবিক উদ্দেশ্যে তার 
সদ্ধবহার করার ক্ষমতা দেখ। অভ্যাস একদিকে অভ্যস্ত করার বা পারি 
পাশ্বিকের সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়া কর্মের সাধিক ও বিরতিহীন সমন্য সাধন 
করার এবং অন্য দিকে নতুন পরিস্থিতির সন্মুখীন হওঘায জন্য সক্রিয় সামর্থ্যাপির 
পুনবিশ্য।সী করণের ৰপ নেয়। প্রথম অবস্থাটি ক্রমোন্নতি লাভের পটভূমি 
যোগায, আর পরের অবস্থ। ক্রমোন্ধতি গঠন করে । সামর্থ্যকে নতৃন লক্ষ্য 
বস্থর দ্বিকে প্রযোগ করার জন্য সক্রিষ অভ্যাসের মধ্যে চিন্তন, রচনা-কৌশল 
ও উদ্যোগ থাকে । এ সব গুণ ছকে-বীধ| কাজেন্প বিবোধী , সে কাজ 
ঞ্মোন্নতির গতি রোধ করে। যেহেতু ক্রমোন্নতিই জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই 
হেতু ক্রমোন্নতির সঙ্গে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে একাত্ম , নিজের বাইরে এর 
অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেমাত্রায শ্বল শিক্ষ! অবিবাম উন্নতির বাসনা 
হষ্টি করে এবং সে বাসনাকে ফলপ্রন্ত কবতে নানাবিধ উপাম যোগায়, সেই 
মাত্রাটিই হল স্ুল-শিক্ষাব মুল্যমান। 


পঞ্চম অধ্যায্র 
প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল । 


১। প্রস্ত্রতিবপে শিক্ষা! 


আমাদের প্রপ্তাব এই যে, শিক্ষামূলক কফিষা কোনো এক নিববচ্ছিনন 
মবিকাশ-ধর্যী ক্রিঘা বিশেষ । ব্রমবিকাশের প্রতি স্তবে অধিকতব সামর্থ্য 
লাশ কবাহ হল এব লক্ষ ।| অন্য।গ্য বে সব ধাবণ। দ্বাব। শিক্ষাবৃত্তি প্রভাবিত, 
তাদের সঙ্গে এই পাবণাটির প্রকট বৈষম্য খোলাখুলি দেখিয়ে দিলে, এটি আবও 
পরিদ্দাব করে বোঝা যাবে । তুলনামূলকতাব দিক থেকে এর প্রথম পার্থক্য 
হল এই যে, শিক্ষা প্রন্ততির প্রথিয| বা প্রস্তত হওয়।। যাব জন্য প্রস্তত 
হতে হবে তা হল অবশ্য পূর্ণ বধস্ক জীবনেব বিভিন্ন দায়িত্ব ও স্থবিধা। পুর্ণ 
৪ নি্নমসম্মতভাবে অধিকার প্রাপ্ত সামাজিক সভ্যকপে শিশুদেব গণ্য কবা! 
হম না। তাদেব ধব| হয় পদপ্রারাীকপে , তাদের নাম-তুক্তি কর] হয় 
প্রতীক্ষাব তালিকায় । এই ধারণাকে আবও একটু বাঁডিয়ে ধরে নেয়া হ্য 
যে, বড়োদের জীবনেরও নিজগুণে কোনো সার্থকতা নেই। কাবণ তাদেব 
জীবনও “আর একটা জীবনের” জন্য প্রস্তরতিব শিক্ষানবিশি মাত্র। ক্রম 
বিকাঁশেব ধরন সম্বন্ধে যে নঞ্র্ক ও প্রাতিজনিক ধাবণাব সমালোচনা করা 
হয়েছে, উক্ত ধাবণাটি তাবই বপান্তর | কাজেই আমরা তার পুনকক্তি করব 
না, কিন্ত শিক্ষাবৃত্তিকে এই ভিত্তির উপব দীড কর।লে এব থেকে যে কুফল 
আসে, আমরা তার কথাই বলব। 

প্রথমতঃ ওতে কাজেব উদ্যম নষ্ট হয। গতিসঞ্চারক শক্তিকে কাজে 
লাগানো হয় না। প্রবাদ আছে যে, শিশুব! বতমানের মধ্যে বাস করে। 
কথাটা এডিয়ে যাবার মতো নয়, পবস্ত প্রণিবানযোগা । কেবল ভবিষ্যৎ হিসাবে 
ভবিষ্যৎঘকে ধবলে, তার কোনো তাডা থাকে না তার কোনো বপও থাকে 
শা। যার সন্বন্ধেকি বাকেন কিছুই গান! নেই, তাব জণ্তে তৈরী হওয়ার 


প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল ৭১ 


অর্থ উপস্থিত কল-বল ও কলা-কৌশলকে পরিত্যাগ করে কোনো অনিশ্চিত 
দৈবের মধ্যে গতিশক্তির সন্ধান করা । দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থাচক্রে ক্রমাগত 
ইতস্তত: ও গড়িমসি করতে গিষে আমাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। 
যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্ততি চলে, তাতো অনেক দূরে, এবং তাকে বর্তমানে 
পরিণত করার আগে প্রচুর সময় দিতে হবে। তাহলে এর জন্যে প্রস্ততি 
এত তাড়াহুড়ো কেন? বরং তাঁকে স্থগিত রাখার প্রয়োজনই বেশী। 
সেটি এই কারণে ষে, বর্তমানের মধ্যেই রয়েছে কত বিন্ময়কর স্থযোগ- 
ক্ুবিধা,_ রয়েছে অভিযানের কত ন৷ নিমন্ত্রণ । ফলে মনোযোগ ও কর্মশক্তি 
খ্বভাবতঃই ওদের দিকে যায় ; এবং তার ফলেই শিক্ষা হয়। কিন্ত বাবস্থা- 
দিকে যথাসম্ভব শিক্ষামূলক করবার জন্য পুর্ণ প্রয়াস নিলে যতোখানি শিক্ষীলাভ 
ঘটত, পূর্বোক্ত স্বাভাবিক শিক্ষায় ততোখানি শিক্ষালাভ ঘটে না। তৃতীয়ত:, 
আর একটি অবাঞ্থিত ফল হয় এই যে, শিক্ষাধীন ব্যক্তির জন্য তার ব্যক্তিগত 
বিশিষ্ট ক্ষমতা অন্ুযায়ী আশানুরূপ ও প্রয়োজনীয় মানদণ্ডের পরিবর্তে 
একটা প্রচলিত ও গডপডতা৷ মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজের 
মবল ও দুর্বল গুণাবলীর ভিত্তিতে স্বদঢ ও স্বনির্দিষ্ট বিচারের স্থানে কম-বেশী 
দূর ভবিষ্যতে মোটামুটি যা ঘটতে পারে বলে আশা করা যায়, তার সম্বন্ধেই 
অনির্দিষ্ট ও সংশনাপন্ন মতামত উপস্থাপিত করা হয় । যেমন, বছরের শেষে 
যখন প্রমোশন হবে তার কথা, অথবা যখন কলেজে যাবার জন্য প্রস্তৃত হবে 
তাঁর কথা, বা শিক্ষানবিশির সাথে প্রভেদ রেখে যখন অন্য কিছুতে ঢোকবার 
সময় হবে, ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেই জীবনের গুরুতর বিষয় বলে ধর! 
হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে এখনকার কৌশলের দিক থেকে মন সরিয়ে 
নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্ষল! দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তা 'ধেন স্থপরি- 
কল্পিত সৈন্য চালনার পরিবর্তে ক্ষয়ক্ষতিকেই বরণ করে নেওয়া । বস্ততঃ 
এতে যে ক্ষতি হয় তার অত্যুক্তি অসম্ভব । ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি রচনা 
করতে গিয়ে এই ধরনের শিক্ষা ঠিক করে নেয় যে, ভবিষ্যৎ্তে শিক্ষার্থীর 
সার্থকতাই আসবে । কিন্তু এই ভবিষ্কতেই তার বিরাট ব্যর্থতা 

সর্বশেষে, প্রস্ততিতত্ব আনন্দ-বেদনার স্ববিধাবাদী প্রেষণাকে খুব বেশী 
মাত্রায় কাজে লাগাবার একট। অপরিহার্ষত1 এনে দেয়। যেহেতু ভবিস্যৎকে 
বর্তমানের সম্ভাবনা! থেকে পুথক করে নিলে, তার কোনে! উদ্দীপনাপুর্ণ বা 


৭২ শিক্ষা দর্শন 


নির্দেশকারী ক্ষমত। থাকে না, সেই হেতু ভবিস্যৎকে কার্ধকারী করার জন্য 
তার লাখে কোনে। কিছু গেঁধে ধিতে হয়। তখন পুরস্কীরের আশা আর 
শাস্তির ভরকে কাজে লাগানে। হয। উপস্থিত কাবণ বশত: এবং জীবন 
ধাত্রার উপাধানকপে যে স্তপ্ত কাজ কর্ন কর। হয় তা প্রধানত: নির্ঞাত। 
একজনকে যে পরিস্থিতিব সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যেই তার কাজের উদ্দীপক 
থাকে। কিন্ত যখন এই পরিস্থিতি উপেক্ষিত হয, তখন শিক্ষার্থীদের বলতেই 
হয যে, তার! যি ব্যবস্থিও ধাবা কাছদ না কবে তাহলে সাজা পাবে, 
আর যি ত। করে তাহলে বঙমানেব ত্যাগেব জন্জ ভবিষ্যতে পুরস্কারের আশ। 
করতে পাবে। সকলেই জানেন যে, ণে সব শিশ্া-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রস্ততির 
খাতিরে বতমান সম্তাবনাপিকে উপেক্ষা কবে, তার মধ্যে প্রথমে কি পরিমাণ 
এাস্ডির ব্যবস্থার আশ্রধই না নিতে হঘ। পরে, এই সব পদ্ধতির কতা ও 
অক্ষমতাঘ উত্যক্ত হযে, দোলকটি বিপবাঁত সামা ছুলে যাথ। এব* পরবতী 
কোনে! দিনেব প্রয়োজনে যে সংবাদটি দেওখা হন, তাতে চিনির প্রলেপ 
লাগাতে হথ। অবশ্য শিক্ষাীদেৰ বোক| বানিষে সেটি গেলানে। গেলেও 
তার মধে; কোনে। স্বাদই তাবা পাথ না, সেঢা তখন তাদের গ্রাহ্ের বাইরে । 

প্রশ্ন অবশ্ঠ এ নঘ যে, শির্পা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্ততি করাবে করিনা । 
যদি শিক্ষাব অর্থ ক্রমবিকাশ হয়, ত| হলে ধঙান সম্ভাবনাকে ক্রমাগতই 
কাজে লাগাতে হবে, এবং পরবতা প্রযোজনেৰ সাখে যোঝবার জন্য ব্যক্তিকে 
বেশী উপযুক্তই করতে হবে। বর্ধনশীলত। এমন জিনিস নষ যে সেটি যখন 
তথন সম্পূরিত হবে। এ হ'ল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ভাবব্যতের দিকে এগিয়ে 
চলা। যদিস্কুল ওবাইবের পরিবেশ এমন অবস্থা-ব্যবস্থা যোগাতে পারে যে, 
তাতে অপরিণতদেব বর্তমান সামথ্যকে পাপ পরিমাণে কাজে লাগান যায়, 
তা হলেই বতমানের মধ্যে থেকে যে ভবিষ্তৎৎ গডে উঠবে তার প্রতি যত 
নেওয়৷ হয। ভবিষ্যৎ প্রঘ্নোজশেব জন্য প্রস্তরতির উপরে গুকত্ব দেওয়। তুল 
শয়। ভুল হল, বতমান প্রচেষ্ঠীকে ভবিষ্যতের মূল উৎস কর|। যেহেতু 
ধারাবাহিক বিকাশমান জীবনের জন্ত প্রপ্তুতিব প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সেই 
হেতু বর্তমান অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ ও সার্ক কববার জন্য সকল 
কর্মশক্তিকে সেই দিকে নিয়োজিত করাই বাধাতামূলক | সে ক্ষেত্রে, বর্তমান 
অজ্ঞাতনারেই ভনিষ্কতের মধ্যে মিশে যায এব ভবিষ্যতেরও যত্ব নেওষা হয়। 


প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা ৭৬ 
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শিক্ষাসংক্রান্ত একটি ধারণা নিজ্জেকে বিকাশ ধারণাভিন্তিক বলে 
জাহির করে । কিন্ধ এ ধাবণা এক হাতে য। দিতে চান্র, অন্য হাতে তা নিজকে 
নেষ | বিকাশকে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ নলে ধাবণ। করা হয না, ধারণ। করা 
হয় কোনো স্থির লক্ষ্যবন্থর দিকে স্থপু ক্ষমতানলার নহিধিকাশবপে | লক্ষ্য 
বপ্কটি হল, সমাপি ব|। সম্পূণতা। এই লক্ষাবস্তকে আযন্তে ন। পাওধার 
প্রতিটি স্তরেই জীবন তাকে কেন্দ্র করে দল মেলতে চাষ । তর্কশাগ্ন মতে 
এ মতবাদ প্রস্থৃতি তত্বেরই একটা রকমফের মাত্র । কার্ধতঃ এ ছুটি মতের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, শিক্ষার্থী যে সব ব্যবহ।রিক ও বুত্তিগত কর্তব্যের জন্য 
তৈরী হচ্ছে প্রস্তৃতিবাদের সমর্থকেরা তার উপরে অতিরিক্ত জোর দেয়, 
মার বিকাশধর্মী মতবাদ, যে মূল-সত্তার বহিবিকাঁশ ঘটছে, তার আদর্শগত 
« আধ্যাত্মিক গণের কথা বলে। 

ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি শুধু এক চরম ও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্যবস্তুর নিকট- 
বর্তী হওযা-_এই যে ধারণা, তা হল, জীবনের স্থিতিশীল থেকে গতিশীল 
বোধগম্যতায মনেব পরিবৃত্তির পথে এক চরম অথর্বতা । এ-ধারণ!| গতি- 
শীলতার ছদ্মবেশে বিকাশ, পদ্ধতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশস্তি রচনা! করে 
অনেক কিছু বলে। কিন্ত এ সব ক্রিয়াকে শুধু মধ্যবর্ভাকালীন ব্যবস্থা বলে 
ধরে নেয়, এদের নিজগ্ুণে কোনো অর্থ হয় না। বর্তমানে যা চলছে 
তার থেকে দূরবতী কোনো কিছুর “দিকে” গতি হিসাবেই এদের তাৎপর্য । 
যেহেতু ক্রমবিকাশ কেবল এক পুর্ণ সত্তার দিকে গতিমাত্র, সেই হেতু চরম 
আদর্শ স্থির থাকে । এক বিমূর্ত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে সব কিছুই 
শাসন-সংযত । একপ ধারণা বতমান ক্ষমত। ও স্থযোগের মূল্যকে হ্রাস 
করা হয়। 

যেহেতু পুর্ণত্বের আদর্শ ও বিকাশের লক্ষ্যবস্ত বহুদূরে অবস্থিত, সেই 
হেতু তা আমাদের নাগালের এতো বাইরে ষে, সার্বিকভাবে বলতে গেলে 
তাকে পাওয়াই অসাধ্য । কাজেই তাকে বর্তমানের চালক হিসাবে পেতে 
হলে, তাকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে কার্ধ ক্ষেত্রে 
সে তার স্থান করে নিতে পারে । অন্যথায়, আমর! শিশুর যে কোনে 
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বা প্রতিটি বহিঃপ্রকাশকেই অন্তর থেকে বহিবিকাশ, অতএব প্রণম্য বলে 
মেনে নিতে বাধ্য হই। একটা প্রতিন্তাস বা! ক্রিয়াশীলতা৷ পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে, না তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার বিচারের জন্য 
আমরা যদি কোন হ্থনির্দিষ্ট মানদণ্ড খাডা না করি, তাহলে এর একমাত্র 
বিকল্প ব্যবস্থা হবে পবিবেশ থেকে সকল প্রভাব তুলে নেওয়া, পাছে 
তারা উপযুক্ত বিকাশলাভে হস্তক্ষেপ করে ৷ কিন্তু সেটা! তো! কাজের কথা 
নয। স্ৃতরাং একট কাজ-চলা গোছের প্রতিকল্প দাড করানে। হয়। 
সচরাচর বয়স্করা এটাই পছন্দ করে যে ছোটরাও যেন এই রকম করেই 
জ্ঞানার্জন করে । কাজেই “ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে” বা কোনো পশ্ডিতী ফন্দি 
এটে, শিক্ষক যা চায় শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাই বের করতে চেষ্টা চলে । 
শিক্ষক যা চায়, তা যদি সে পায, তা হলেই প্রমাণিত হয় যে শিশুর 
ঠিকমতো৷ বহিধিকাশ হচ্ছে। কিন্তু সাধারণতঃ শিশুর নিজের সেদিকে 
কোনো! উদ্যোগ নেই । ফলে শিক্ষকের প্রত্যাশিত বস্ধর প্রতি শিশুর এলো- 
মেলে! ভাবে হাতডানে। ছাডা আর উপায় কি? এতে পরের দেওয়। 
সক্ষেতের উপর নির্ভর করার অভ্যাস গডে ওঠে । এ ধরনের পদ্ধতি মূলনীতির 
ভান করে এব এতে মূলনীতির সমর্থন আছে বলেও দাবী করে। ফলে 
সোজা “বলে দিলে” যে অনিষ্ট হতো তার থেকে বেশী অনিষ্ট এতে হয়। 
কারণ পোজ বললে, বলা কথাৰ কতোখানি কাজে লেগে যাবে তা নির্ভর 
করতো শিশুর উপরে । 

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরম লক্ষ্যবস্তর কার্ধকর প্রতিনিধি সংগ্রহ করবার 
জন্য ছ্টি বিশিষ্ট চেষ্টা দেখা যায। ছুটি চেষ্টাই আরম্ত হয়েছে মানবজীবনের 
অন্তর্বাসী পুণত্ব ও সযস্তৃব ধারণা থেকে । পুর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণতার আদর্শ টি কেবল 
আদর্শই নয়, তা অনুক্ষণ ক্রিয়ারতও বটে। কিন্তু তা কেবল অবিকশিতত 
বপে বর্তমান। ঘেটি এভাবে আবৃত, তাকেই ক্রমাগত অনাবৃত ও বহির্গামী 
করার নাম বিকাশ । এ ছুট দার্শনিক প্রকল্পের প্রণেত! হলেন ফ্রয়েবেল ও 
হেগেল। কিন্তু যে পদ্থায় পুর্ণ মূল-সত্তার উত্তরোত্তর অবরোধ বা বহিঃপ্রকাশ 
সাধিত হয়, সে সম্বন্ধে তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেলের মতে 
এ কাজ সম্পাদিত হয় সযস্তুর বিভিন্ন উপাদান-বিধত পরম্পরাগত বহুবিধ 
এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ফ্রয়েবেলের মতে কর্মোদ্দীপনের শক্তি 
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হ'ল বিবিধ প্রতীকের উপস্থাপন । এর বেশীর ভাগই গাণিতিক এবং সয়ম্ভুর 
সারগর্ত লক্ষণাদির অন্ুবর্তা। যখন শিশুর সামনে এদের উপস্থাপিত করা 
হয় তখন তার ভিতরকার ঘুমন্ত পুর্ণত্ব বা পরমোতৎকধ জাগ্রত হয। মাত্র 
একটি উদ্দাহরণেই পদ্ধতিটি দেখানে। যেতে পারে। কিগ্ারগার্ডেনের 
সাথে ধারা পরিচিত, তারা জানেন যে, শিশুরা একটি বৃত্তের আকারে জডো! 
হয়। এ কথাই যথেষ্ট নয় যে, শিশুদের একত্র করবার জন্য বৃত্ত প্রতীক 
একট স্থবিধাজনক ব্যবস্থা । কিন্তু এ রকম করতেই হয় “কারণ এটিই হল 
সমগ্র মানব জাতির সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রতীক |” 

ফ্রয়েবেলের দিক থেকে শিশুদের সহজাত সামধ্যের সার্থকতাকে স্বীরূতি 
দান, তাদের সম্বন্ধে নিরীক্ষার কাজে অন্যান্তকে প্রণোদিত করার বিষয়ে তাঁর 
প্রভাব, সম্ভবতঃ ক্রমবিকাশ ধারণার হুদূরপ্রসারী স্বীরুতির ক্ষেত্রে আধুনিক 
শিক্ষাতত্বের সর্বাধিক কার্যকারী শক্তির প্রতীক | কিন্তু বিকাশ-ধারণার স্থত্রায়ন, 
এবং তার উন্নতিবিধানে বিবিধ কৌশলের ব্যবস্থা! এই কারণে ভীষণভাবে ব্যাহত 
হয়েছে যে, তিনি বিকাশকে এক পূর্ব-প্রস্তত প্রচ্ছন্ন মূল-সত্তার বহিবিকাশ 
বলে ধারণা করেছেন। বর্ধমানতাই যে ক্রমবিকাশ, এবং বিকশিত হয়ে 
ওঠাই যে বিকাশ, এ তত্ব অহ্ুধাবনে তিনি বিফল হয়েছেন, এবং এর ফলে 
জোর দিয়েছেন পূর্ণতা প্রাপ্ত সত্তাটির উপরে । এইভাবে তিনি এমন একটি 
লক্ষ্যবস্ত তুলে ধরেছেন, যার অর্থ দাড়ায় ক্রমবিকাশের গতিরোধ করা, এবং 
এমন একটি নির্ণায়কের পত্তন করা, যাকে বিমূর্ত ও সাক্কেতিক স্তরে রূপান্তর 
করার মাধ্যম বানানো ছাড়া, ক্ষমতার অব্যবহিত নির্দেশক হিসাবে প্রয়ে।গ 
কর। যায় না। 

পেশাদারী দার্শনিক ভাষায়, সম্পূর্ণ বহিবিকাশের স্থদূর-পরাহত লক্ষ্যবস্ত 
হল তুরীয়। অর্থাৎ তা এমন কিছু যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। ও উপলব্ধি থেকে 
স্বতন্ত্র। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এটি শৃন্যের কোঠায় পড়ে । বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম 
ব। বর্ণন। কর! যায়, এটি এ রকমের কিছু ন! হয়ে, বরং হয়ে দীডায় কোনো 
একটা অস্পষ্ট ভাবরসাত্মক উৎকাজ্ষার প্রতীক। তাই কোনে। অবরোহী 
স্ত্র দিয়ে এই অস্পষ্টতার প্রতিবিধান করতে হয়। ফ্রয়েবেল অভিজ্ঞতার 
মৃত তথ্যাবলী ও বিকাশের তুরীম্ব আদর্শের সংযেগ করেছিলেন প্রথমটিকে 
পরেরটির প্রতীক ধরে নিয়ে। কোনে। অবরোহী গুত্র অনুযায়ী জানা 
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জিনিসকে প্রতীক বলে জ্ঞান করবার-আর প্রত্যেক অবরোহী ধারণাই 
তো খেষাল খুশী, _অর্থ দাডায়, কোনো অলীক কল্পনাকে আহবান করে সেটির 
সমর্থক যে কোনো উপমাকেই পাকঢাও করা, এবং কল্সনাটিকে ন্যায় শাস্তা- 
মোদিত কবা। সাক্ষেতিকতাব এই প্রকল্প স্থির হওয়ার পবে এমন কোনো 
নির্দিষ্ট কাবিগরি কৌশল রচনা কবতে হয়, যা দিয়ে বাবহৃত ইন্দ্িয়-গ্রাহ 
সঙ্কেত গুলোর অন্তর্নিহিত অর্থকে শিশুদের বোধগম্য করানো যায়। বয়স্ক 
লোকেরাই প্রতীকতাব বা সাঙ্কেভিকতাব স্ত্রকার , সম্ভবতঃ তারাই এর 
কৌশলেব র$য়িত। ও নিষন্ত্রক । কলে বিমৃত প্রতীকের প্রতি ফ্রষেবেলের 
ঝোক অনেক সমবেই তাব সমবেদনাপূর্ণ সুস্ম দৃষ্টির উধের্ব উঠে বিকাশের 
জায্গায় এমন একটা খেষাল-খুনী ও বাব-থেকে-চাপানে। হুকুমদারী প্রকল্পকে 
স্থাপিত করেছে যে, শিক্ষার ইতিহাসে এমনটি আর কথনে। দেখা যায় নি। 
অনভিগমা সয়স্ুব কার্ধোপযোগী মৃত প্রতিৰপ আবিফারেব আবশ্যকতায়, 
হেগেল সাঙ্কেতিকতাব পবিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন । ফ্রয়েবেলের 
মতো হেগেলের দর্শনও একদিক থেকে জীবন প্রক্রিয়াব সার্থক ধারণা এক 
অপরিহায অবদান স্ুচিত করেছে। বিমূর্ত বাক্তিবাদী দর্শনের ছুর্বলতা তার 
কাছে স্পষ্টই প্রতীযমান হযেছিল , তিনি এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
বেটিয়ে সরিঘ্বে ফেলবাৰ এবং ওগুলিকে কেবল কৌশল করে পাওযা ও 
ছলনা! করে পোষণকে ন্বৈবাচাব বলে গণ্য করবার অসাধ্যতাও বুঝে 
ছিলেন। তার ইতিহাস ও সমাজ দর্শনে লেসি", হার্ডাব, কান্ট, স্বিলার 
ও গেটে প্রমুখ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর জার্ধান লেখকদের প্রচেষ্টা চরম সীমা 
উঠেছিল। এদেব প্রচেষ্টা ছিল মানব জাতির স্হান যৌথ প্রতিষ্টানগুলির 
শিক্ষামূলক প্রভাবের গুণাবধারণ করা । ধারা এ আন্দোলনের সারকথা 
বুঝেছিলেন তীদের পক্ষে তখন থেকে প্রতিষ্টান বা সংস্কৃতিকে কৃত্রিম বলে 
ধারণা করা অসম্ভব হযে উঠেছিল । যে মনন্তত্ব “মনকে” কোনে! নগ্ন ব্যক্তির 
পুর্বপ্রস্তত সম্পত্তি বলে গণ্য করত, “মনের বিষয়মুখী” স্বভাবের তাৎপর্য 
দেখবার ফলে সেই মনন্তত্ব, কাযত: না হলেও ধারণায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। 
বিষয়মুখী মন হল সেই মন যা ভাষা, শাসন প্রণালী, শিল্প, কলা, ধর্ম প্রভৃতি 
মানবিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। কিন্তু যে হেতু এক সয়স্ত লক্ষ্যবস্তর ধারণ! 
হেগেলের উপর ভর করেছিল, সেই হেতু তিনি উপস্থিত মূর্ত প্রতিষ্ঠান- 
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গ্রলিকে কোনো একটা ঘরাঞ্চির ক্রমোধ্বগামী ধাপে ধাপে সন্নিবেশিত করতে 
বাধা হলেন। প্রত্যেকের পক্ষেই তার কাল ও স্থানের অন্থবর্তা হওয়া 
অপরিহার্য, কারণ প্রত্যেকেই সয়স্তু মনের আত্মোপলব্ধির এক একটি সোপান। 
এই প্রকারের এক একটি ধাপ বা সোপান মেনে নিলে প্রত্যেকটির অস্তিত্ব 
প্রত্যেকটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। কারণ প্রত্যেকেই যে সম্পূর্ণ তার এক 
একটি উপাদান , এবং এই সম্পূর্ণতাই হল হেতু । প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন 
অবস্থা রয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনো আধ্যাত্বিক অধিকার নেই, 
ব্যক্তিগত বিকাশ ও শিক্ষা হল বঙমান প্রতিষ্ঠান গুলির অন্গত হয়ে ওদের 
সারমর্মের সাঙ্গীকরণ। অন্ুবততীতাই শিক্ষার সার নিযাস,--বপান্ঠর নয় । 
ইতিহাস দেখায় বটে যে, প্রতিষ্ঠানের পরিবতন ঘটে , কিন্তু আসলে তাদের 
পরিবর্তন, রাষ্ট্রের উত্থান পতন, “জগতাত্মার কর্ম” । যারা মহাজন তারা 
জগতাত্মার নির্বাচিত সংঘটক , তারা ছাঁডা এই পরিবর্তনের মধ্যে জনগণের 
কোনো অ.শ নেই, বা তাদের ভাগাও তার সঙ্গে জডিত নষ। উনিশ শতকের 
শেষভাগে এই জাতীয় আদর্শবাদ ছীন মভিবাক্তিবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত 
হয়েছিল । অভিব্যক্তি সেই ধরনের এমন এক শক্তি, যেটি এর নিজের পরি 
ণামের দিকে শিজেই কাজ করে যায। এর বিরুদ্ধে বা এর সঙ্গে তুলনা 
করলে দেখা যায় যে, জনগণের সংজ্ঞ।ত ধারণাবলী ও পছন্দ অপছন্দ অকাধকর । 
অথবা, বরং যাদের মাধ্যমে অভিব্যক্তি নিদের কাজ করে চলে এরা কেবল 
তার উপায় মাত্র। সামাজিক প্রগতি একট। প্রখালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশ, 
পরীক্ষামূলক নির্বাচনের ব্যাপার । হেতুই সর্বশক্তিমান, কিন্ত কেবল সয়স্ত 
হেতুরই শক্তি আছে । 

স্বমহান এতিহাসিক গুতিষ্ান গুলি যে মনের বৃদ্ধিগত শিক্ষালাডের সক্রিঘ 
উপাদান, এ কথার জ্ঞান অথব| পুনরাবিষক্ষার,কারণ গ্রীকেরা এ ধারণার 
সাথে পরিচিত ছিলেন, _শিক্ষ-দর্শনকে এক মহৎ অবদান যুগিয়েছে | এ 
ধারণা রূশোকে ছাড়িয়ে, এক দূরবর্তী ও স্থট্ট পদক্ষেপের নিশি দেয় । 
রুশো বলেছেন যে, শিক্ষা হল স্বাভাবিক বিকাশ, বাইরে থেকে শিক্ষার্থীর 
উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়, কিগ্ত এ মতকে তিনি নিজেই এই বলে 
নস্যাৎ করেছেন যে, সামাজিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কিন্তু বিকাশের 
পরিণতির এক সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক ধারণার মধো হেগেলের তত্ব বিমূর্ত অর্থে 
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নাক্িক বিবর্দিত করলেও, মৃত ব্যক্তিতাকে গ্রাম কবেছে। হেগেলের 
শন্ুগামী কযেকজন মনীষী সমাজকে একটি আঙ্গিক পূর্ণত1 বা জীবনসত্বাৰপে 
ধারণ। কবে নিয়ে পুণত্ব এব" ব্যক্তিতার মধ্যে একট সামঞগ্রম্ত দেখাবার চেষ্ট। 
ববেছেন। এতে অবশ্য কোনে। সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত সামর্ধের পথাপ্ত 
ন্্ুশীলনেব জন্য পূর্ব থেকেহ একটা সামাজিক সংগঠন থাক। দবকাব | কিন্ত 
দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য যে যে সম্পর্ক এব" এদেব সঙ্গে সম্পূর্ণ 
দেহরটিব থে সম্পর্ক বয়েছে, সমাজ সত্তাকে সে অর্থে ধরলে, সমাজের প্রত্যেক 
ব্যক্তিব হগগ্ভেই কোনে। একটি সীমিত স্থান ও কর্তবা থাক! দবকার। এব" 
সে5 সীমিত স্থান ও কর্তব্য অন্যান্ত বাক্তি ও স্থান এব* কর্তবা দ্বাবাও সম্পূর্ণ 
হওাঁব অপেক্ষা বাখে। যদি দৈহিক কলার এক অংশকে এমন ভাবে 
পুখক করা হয় যাতে একভাগে হাত এব* কেবল হাতই হতে পারে, আব 
এক ভাগে চোখ এব* কেবল চোখই হতে পাবে, এব* এইভাবে আর আর 
জিনিস গড়ে ন্ঠাব লে একটি সর্বাঙ্গীণ সত্তা গঠিত হয় , এব" ঠিক সেইভাবেই 
যদি এক বান্তি সমাজেব হ।তিঘাবি কাজেব জন্য, অন্যজন বায্ীষ কাজের 
গা, আর একজন পণ্ডিতী কাজের চন্য এব* এহভাবে আ।ব আর সকলে 
পখকীকৃত হম, তাহলে সামাজিক বিধিন্যবস্থাব মধো শ্রেণীগত নিভেদকে 
দাঁশনিক স্বীকৃতি দেনাব জন্য জীবসত্ত| খারণার প্রায়াগ খাটলেও শিক্ষ। 
সংশ্রিষ্ট প্রশ্নোগের ক্ষেত্রে সেই ধাবণাটি পুনরায় ক্রমবিকাশেব পরিবণ্ে 
বাহক ভকুমনামীকেই নিদেশ করে। 


৩। ধী-শক্তি নিচযেব প্রশিক্গণবপে শিক্ষা 


যখন ক্রমবিকাশ ধাবণার প্রভাব খুব বেশী ছডাঁষ নি, তখন “বিধিবদ্ধ 
শৃঙ্খলা” তত্বের খুব চল ছিল। এই তত্ব একটি নির্ভুল আদর্শের প্রতি 
লক্ষা রেখে গঠিত । শিক্ষার বাহ্ফল হওয়া উচিত কায স্থসম্পন্ন কবার 
বিশিষ্ট ক্ষমতাসমূহকে স্থষ্টি করা। যা কিছু করা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রধান 
কাজ, তা যদি একই ব্যক্তি শিক্ষা ছাডা যে ভাবে কবে, শিক্ষা পেয়ে 
তার থেকে আরও বেশী ভালো ভাবে কবতে পাবে, তবেই তাকে শিক্ষা প্রাপূ 
বলা যায়। এখানে “বেশী ভালোর” অর্থ বেশী স্বচ্ছন্দতা, পটুতা, বিচক্ষণতা 


প্রস্ততি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল। ৭৯ 


৪ তৎপরতা । এটা যে শিক্ষার বাহাফল তা দেখানো হয়েছে; শিক্ষাগত 
বিকাশের ক্রিয়াকল হিসাবে অভ্যাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার 
মধোও এ কথা আছে" কিন্তু আলোচ্য তত্ব যেন একটা সহজ পথ ধরে 
কোনো কোনো ক্ষমতাকে (যাদের নাম এখনই কর] হবে) সহজ ভাবে 
ক্রম-বিকাশের “ফল” বলে গণ্য না করে, এগুলিকে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ 
ও সংজ্ঞাত “লক্ষ্য” বলে মনে করে। যেন, একজন গল্ফ. থেলোয়াড় 
যেমন নানা জাতীয় মার-এর কৌশল আয়ত্ব করে, ঠিক তেমনি ভাবেই 
বাক্তির ক্ষমতাবলীর মধ্যে কয়েকটিকে নিদিষ্ট করে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষিত 
করতে হবে। কাজেই শিক্ষার উচিত সরাসরি এই ক্ষমতা কটির প্রশি- 
ক্ষণের কাজে লেগে যাওয়া । কিন্তু তার মানে হল ওগুলিপুৰ থেকেই 
কোনো অশিক্ষিত অবস্থায় ওখানে রয়েছে । অন্যথায় গগুলির স্ষ্টি হয়েছে 
অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ ও সংঘটকের পরোক্ষ ক্রিয়াফল রূপে । আগে থেকেই 
কোনো স্থুল বা অশোধিত অবস্থায় থাকার দরুণ, বর্তমানে যে করণীমুট্ুকু 
থাকে তা হ'ল অব্যাহত ও পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি দ্বারা ওদের পুন: পুন: 
্মন্ুশীলন করা । তা হলেই এই সব ক্ষমতা পরিমাঞ্জিত ও পূর্ণাঙ্গ হবে । 
এই ধারণার মধ্যে “বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা” বাক্যাংশ যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, 
তাতে শঙ্খল৷ শব্দটি একদিকে শিক্ষাপ্রাপ্ণ ক্ষমতার বাহাফল, অন্য দিকে 
পুনঃ পুনঃ অন্ছশীলনের মধো দিম্সে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পন্ধতি- এই ছু*দিকের 
সঙ্গেই সম্পর্কান্থিত হয়েছে । 

উল্লিখিত ক্ষমতাবলীর রূপ হল, উপলব্ধি, যনে রাখা, ম্মরণে আনা, 
সংযোজন করা, মনোনিবেশ করা, সন্কল্প করা, অনুভব করা, কল্পনা করা, 
চিন্তন ইত্যাদি । এ-সব ক্ষমতাকে পুনঃ পুনঃ অন্থশীলন দ্বারা গডে নিতে 
হয়। এই তত্বকে চরমরূপে প্রকাশ করেছিলেন জন লক্‌। একদিকে 
বহির্জগৎ জ্ঞানের বিষয়-বস্ত বা আধেয়কে উপস্থাপিত করে, এবং ব্যক্তি 
নিক্ষিম় থেকে এদের সংবেদন গ্রহণ করে। অন্য দিকে মনের কতিপয় 
পূর্বপ্রস্তত ক্ষমতা থাকে, যেমন মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, ধারণ, তুলনা, বিষূর্তকরণ, 
যৌগিকী-করণ ইত্যাদি । বিশ্বপ্রকূতির মধ্যে বিবিধ বস্ত যে যে ভাবে একত্রিত 
ও বিভাজিত অবস্থায় রয়েছে, মন যদি সেই সেই ভাবেই তাদের চিহ্নিত 
ও সংযোজিত করতে পারে, তা হলেই জ্ঞান ফলে। কিন্তু শিক্ষার মধ্যে 


৮০ শিক্ষা দর্শন 


কত্বপূর্ণ বিষষ হল এই যে, যে পযন্ত মনের ধীশক্তিনিচয় সম্পূর্ণবপে 
অভ্যস্ত ধাতে পরিণত না হয়, সে পর্যন্ত তাদের অস্ষুশীলন বা ব্যবহার 
কর। উচিত। এ সমন্ধে যে উপমাটি প্রতিনিয়ত দেওয়া হয়, সেটি বিলিয়ার্ড 
খেলোয়াড বা শরীব চর্চাকারীর সংযুক্ত । এরা কয়েকটি মাংসপেশীর পুন 
পুন. প্রয়োগ দ্বার! সবশেবে স্বয়'চল ক্রিন্াকৌখল অর্জন কবেন। এমন কি, 
চিন্তনের মতে। মৌলিক শক্তিকেও সহজ পথকীকরণ ও সংযোজনের পুন: 
পুন: অনুশীলনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত অভ্যাসে সুগঠিত করতে হয়। লকের 
বিবেচনায়, এ কাছে গণিত অতুলপীয় স্থযোগ দেয় । 

লকের কথা তার কালের ছেতবাদেব মধ্যে বেশ খাপ গেষেছিল | এতে 
মন ও বস্থ, বাক্তি ও জগৎ ছু'্পক্ষের প্রতিই সুষ্ঠ বিচার করা হয়েছিল । 
এক পক্ষ জ্ঞানের বিধরবস্ত্, এবং যে বস্কর উপরে মন কাজ করবে তা 
দিয়েছিলেন, এবং অপরপক্ষ যুগিষেছিলেন সুনির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতা । অবশ্ঠ 
এই সব মানসিক ক্ষমতাগুলোর সংখ্যা কম, এবং সুষ্ঠ অনুশীলন দ্বারা এদেব 
প্রশিক্ষিত করতে হয়। প্রকল্পটি জ্ঞানের বিষষ বস্ত্র উপর যথাযথ গুকত্ব 
অর্পণ করেছে বলেই মনে হয়। তবুও জোর দিয়ে বলা হযেছে যে, শুধু 
খবরাখবর গ্রহণ ও সঞ্চর করাহ শিক্ষার উদ্দেশ্য নয, উদ্দেশ্য হল মনোযোগ, 
স্মরণ, পযবেক্ষণ,। বিমৃতন ও স্ত্রায়ন ইত্যাদি বাক্তিগত পাবণাবলীকে গঠন 
করা। এতে জোর দিয়ে বল! হয়েছে যে, সকল বিষষ-বস্তই বহিজগৎ থেকে 
গৃহীত। এ কথ! বাস্তববাদী সম্মত। কিন্ত সর্বশেষ জের পড়ে মানসিক 
ক্ষমতা গঠনের উপরে , সে হল আদর্শবাদের কথা! । আবার এ কথাও জোর 
ধিরে বলা হয় ষে, ব্যক্তি নিজে থেকেহ কোনো ধারণা পেতে বা সধশর করতে 
পারে না। এ কথার তাৎ্পষ হল বিষষমুখিত। এবং নৈব্যক্তিকতা। আবার, 
প্রারভেই ব্ক্তির থে সব ধাঁশক্তি ( ব! ধী-গুণ ) থাকে, তাদের পুর্ণাঙ্গ করার 
মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্ট স্থাপিত হয় বলে, প্রকল্পটি ব্যক্কিবাদীও বটে। এ 
জাতীয় মূল্য বণ্টনে লকের পরব কষেক পুরুষের লোকমতের আশস্থা 
হন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । প্রকাশ্ঠভাবে লকের নাম উল্লিখিত ন। হলেও 
এই প্রকল্পই শিক্ষাগত ও মনস্তত্বের একটা সাধারণ কথা হয়ে দাভিরেছিল, 
এবং ব্যবহারিক ক্ষেজে এই মত শিক্ষাবিদকে অস্পষ্ট কর্মভার দেওয়ার পরিব্ডে 
একটা হুনির্দি্ট কর্মভার দিয়েছিল। এতে শিক্ষাদানের একটা কৌশল 


প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা ৮১ 


সম্প্রসারণ করা আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল। এখন যা কিছুর আবশ্যক 
তা হ'ল প্রতিটি ক্ষমতার পর্যাপ্ত ব্যবহার কর1। ব্যবহার করার মধ্যে ছিল 
মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও মুখস্ত করার “কাজ বার বার কর।”। এইভাবে বিবিধ 
কার্যাবলীকে কঠিনতার মাত্রা অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতিবারের পাঠমালার পুন- 
রাবৃত্তিকে তার ঠিক আগের বারের পাঠমালা থেকে কঠিনতর করে শিক্ষা 
দেওয়ার একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প গড়ে উঠল। 

এই ধারণার তথাকথিত মৌলিক ভিত্তি এবং শিক্ষাগত প্রয়োগ, 
উভয্েরই, নানা রকম এবং সমান যুক্তি দেখিয়ে, সমালোচনা কর। যায়।. 
(১) সম্ভবতঃ সরাসরি আক্রমণ করা যায় এই বলে যে, পধবেক্ষণ, অনুল্মরণ, 
সঙ্কল্প, চিন্তন ইত্যাদি মৌলিক ধীশক্তি বা (ধীগুণ) অবিমিশ্র পৌরাণিক 
অতিকথা মাত্র । অনুশীলন বা তত্প্রক্ছত শিক্ষার অপেক্ষায় বসে থাকে,__এ 
রকমের কোনো পুবপ্রস্তত ক্ষমতা বলে কিছু নেই। সত্য বটে যে, বনু 
সংখ্যক মৌলিক সহজাত প্রৰণত| ও সহজ প্রবৃত্তিঙ্জাত কাজের ধরন আছে, 
কিন্তু এ সব গুণ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অন্তর্গত নিউরণগুলির মৌলিক যোগ- 
জালের উপর স্থাপিত। আলে। অনুসরণ ও দৃষ্টিবদ্ধ করার প্রতি চক্ষুদ্বয়ের 
আবেগজাত প্রবণতা থাকে ; ঘাড়ের মাঁংসপেশী গুলোর, আলো ও এবের 
দিকে ঘোরাবার প্রবণতা থাকে ; পাগাল পাওয়া ও মুট করে ধরার প্রতি 
হাতের প্রবণতা থাকে,_থাকে ঘোরানো, মোচড়ানো ও পেটানোর প্রবণতা । 
স্বরযন্ত্রেরে থাকে বিভিন্ন শব্দ করার প্রবণতা । মুখ গহবরের প্রবণতা থাকে 
অপ্রীতিকর জিনিস থু-করে বের করে ফেলবার,_থাকে ঠোঁট চাপবার ব। 
ঠোঁট বাকানোর প্রবণতা । এবং আরো! আরো কতো কি, যার সংখ্য। প্রায় 
অগণিত । এ সব প্রবণতা কে) সংখ্যায়ও অল্প নয়, আবার এর একটি থেকে 
আর একটিকে স্থস্প্টভাবে চিহ্নিত করাও যায় না। খে) এরা অশেষ প্রকারের 
এবং নান! ধরনের স্ক্স্তত্রে পরম্পরের সাথে গাথা । মাত্র চর্চার সাহায্য 
পুর্ণতালাভের প্রয়োজনে, স্থপ্ঠ বুদ্ধিগত ক্ষমতা হওয়ার পরিবর্তে, এরা এমন 
ধরনের কতকগুলে! প্রবণতা যা পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিতে 
সমর্থ; এবং তার ফলে আরও বেশী পরিবর্তন আনতে সক্ষম । গলার 
মধ্যে একটা কিছু গেলে কাশি আসে । এখানে প্রবণতা আসে উত্যক্তকর 
টুকরোটাকে বার করে ফেলে দেবার, এবং এইভাবে পরবর্তাঁ উদ্দীপককে 


৬ 
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অন্যবপ করার । হাতে একট তপ্প জিনিস লাগলে সবেগে এব" একদম 
বুদ্ধি না খাটিয়েই হাতখান। চট কবে সবিষে নেওয়া হয। কিন্তু হাত গুটিমে 
নেওঘাতে ক্রিয়াশীল উদ্দীপক গুলি বদলে যাঁষ, এব* এবা জীবসত্তাব প্রয়োজনের 
অনুযায়ী হতে চায়। মাপামেব মধো স্বিশিষ্ট পবিবর্তন ঘটার প্রতি দৈহিক 
ক্রিয়া কলাপের এইবপ নির্দিষ্ট সাড। দ্বাবাই পবিবেশের নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। 
এবপ নিয়ন্্বণের কথা পুর্বেও বলা ভরেছে (প্রবে দেখন ২২প্ঃ)। আমাদের 
যাবতীয় প্রাথমিক দষ্টি, শতি, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ এই জাতীয। এব" মানসিক, 
বৌদ্ধিক এব* জ্ঞানীঘ অর্থে অশেদ্বিণ পুনবাবৃত্তিযূুলক অন্ঠশীলনও এদের 
উপরে পযবেক্ষণ, বিচাব ও শচ্ছিক ক্রিয়াব বুদ্ধিগত গণ প্রদান করতে 
পারে না। 

(২) কাজেই শবীব চালনা কবে কোনে| কোনে। যাসপেশীকে 'যভানে 
বলশালী কব। খাঘ, আমাদের মৌলিক আবেগজাত ক্রিয়। কলাপের প্রশিক্ষণ 
(সাবে শন্তশীলন লব্ধ পবিশোধন ও পূর্ণাঙ্গীবণ নব । বব* সমঘ বিশেনে 
খে সব ব্যাপক সাড| আসে, তাব মধ্যে যেঞ্লে। উদ্দীপককে “কাজে লাগাতে” 
বিশেষ উপযোগী, তাদের বাছাই কবে নেওমাই হ'ল শিক্ষাপ্রাপ হওম1। 
যেমন, আলো দ্বারা চক্ষু উদ্দীপিত হলে, শবীরেব মধ্যে সাধাবণ ভাবে১ এব, 
হাতের মধ্যে বিশেষভাবে যে “য সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিষ| ঘটে, তাব 
মধ্যে থেকে হাত বাডানে।, হাঙ মুট কবা, জিশিসটা ভালো কবে দেখা, এত 
সব বিশেষদপে উপযোগী প্রতিঞ্রিযা। ছাঁঢা আবগ্লো যদি ক্রমে এমে বাদ 
শ| পড়ে, তা হলে কোনো শিক্ষাই হব না । পুর্বেই দেখেছি যে, প্রাথমিণ 
প্রতিক্রিয়াগুলির অন্ন কষেকটি ছাডা বাকী গুলো এতে! পবিব্যাপ্ু ও সাধাবণ 
ধরনের যে, শবজাত মানব শিশুব পক্ষে সেগ্ুলোব বাবহাবিক প্রগোগ 
অসম্ভব । এ জন্যেই বাছাইমূলক সাডাও যা, শিক্ষাপ্রাপ্প করাও তাই। ( ভুলন। 
করুণ পৃ* ৩৬)। (খ) এবং যে সাডা আসে তার বিভিন্ন উপাদানের ক্তঙ্ট সমন্বন 


১। আনলে, আন্তযোগস্থত্রের এঠে! বেশী জোর, এবং গঠন করার এতো! বেশী পথ থাকে 
যে, প্রতিটি উদ্দীপকই সাড়ার সকল জঙ্গাবধবের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনে। আমরা 
অবনত গোটা শারীরিক ক্রিয়াশীলতার অধিকাংশ রূপান্তরকেই ডপেক্ষ! কবতে অভ্যস্ত, এব যা! 
নর্বাধিক সুবিশিষ্ট রূপে সমন়নকালীন সবাধিক জক্রী ডদ্দীপক্ের উপযোগী, তার প্রাতই মনোনিবেশ 
করি। 











প্রস্ততি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল! ৮৩ 


করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । হাতের যে সব প্রতিক্রিয়া হাত মুট করায়, শুধু তা-ই 
বাছাই হয়ে আসে না, যে বিশেষ দুষ্টি-উদ্দীপক গুলি কেবল এই সব প্রতি- 
ক্রিয়াই অহ্বান করে, এব" আর কোনে। প্রতিক্রিয়া আহ্বান করে না, 
তারাও বাছাই হযে আসে , আর এই ছু”দিকের বাছাই কর! প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপন করাও বাছাই হবে আসে। সমন্বধ বিধানের এখানেই 
কিন্তু শেন নয়। জিনিসট। মুট করে ধরার পরে বিশিষ্ট ধরনের তাপ- 
প্রতিক্রিঘাও হতে পারে । এদেরও এর মধো ধরা হয়, পরে কোনো সমষে 
তাপ-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আলো উদ্দীপকের সাথে যুক্ত হয়ে, হাতের প্রতিক্রিয়া 
চেপে দ্রিরে, এক উজ্জল অগ্রিশিখাৰপে দেখা দিযে এক দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে পাবে, এর যধ্যে আর নিবিড স্পর্শ থাকে না। আবার এও হয় 
যে, শিশ এ জিনিসটা হাতে পেষে ওট। দিবে পেটাষ, ওটাকে পিষে 
ধবে, এবং এব ফলে একটা শব্দ বেবোষ । তখন সাডা চঞটির মধ্যে শ্তি- 
সাঢাটিকেও আনা হব। অন্যে যর্দি শন্দ কবে (প্রচলিত অর্থে) এব" 
তাও এই ক্রিয়াশীলতার মধ্যে থাকে, তাহলে কণ এবং শ্রুতি উদ্দীপশার 
সাথে যে স্বরযন্ত্র যুক্ত থাকে তাও এই জটিল সাঁড।-৮ক্রের আহ্ুবঙ্গিক উপাদানে 
পরিণত হয়।১ 

(৩) উদ্দীপক ও সাডার মধ্যে পারস্পরিক সময বিধান (পারস্পরিক, 
কারণ কণ্পধম্পরার মধ্যে, উদ্দীপক যেমন প্রতিক্রিধার সঙ্গে প্রতিযোজিত 
হয়, প্রতিক্রিযাঁও তেমনি উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিযৌজিত হয়) যতে! বেশী 
বৈশিষ্টা লাভ করে, প্রাপ্ত শিক্ষা ততোই অনমনীঘ এবং সাধারণ ক্ষেত্রে 
কম প্রযোজা হব। এই অর্থে বলা যায় যে, এ রকম শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিগত 
বা শিক্ষাগত গুণ কম থাকে । এই অবস্থাকে সচরাচর এই অর্থে বর্ণন। 
কর! হয় যে, একটি প্রতিক্রিয়া যতো! বেশী বিশিষ্টত। লাভ করে এবং তাকে 
কাজে লাগানো, এবং পুর্ণাঙ্গ করার সময় যে দক্ষতা আয়ত্তে আসে, অন্য 
কাজের ক্ষেত্রে সেই দক্ষতা স্থানাশ্র করব সাধ্যতা ততোই কমে খায়। 
বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার গৌডা তত্ব অনুসারে, শিক্ষার্থী, শব্দের বাশান শেখার সময় 
বানান করার যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়াও পর্যবেক্ষণ, মনোনিবেশ ও অন্ু- 





১। এর আগে বিভিন্ন নাডার ক্রমবিস্তাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সাথে এই কথার 
তুল! কর! দরকার (পৃ: ৩ং)। উত্ত' ত্রমবিহ্তাস যে স্ভাবে ঘটে, এহ কথা ভারই স্পষ্টতম 
ব্যাখ্যা । 
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স্মরণের বর্ধিত ক্ষমতালাভ করে , এবং যেখানেই দরকার হয় সেখানেই 
সে এই ক্ষমতা খাটাতে পারে । আসলে অন্যান্ত বিষয়ের যোগস্থত্র খেয়ালে 
না রেখে, শব্বের আরুতি দেখতে ও আটে] করতে সে যতো বেশী নিমগ্ন 
থাকবে, ততোই আক্ষরিক চাক্ষুন আকৃতি ছাডা সে হয়ত এমন কোনো। 
যোগ্যতা অর্জন করবে না য আর কিছুতে খাটাতে পারে , (এখানে শবের 
সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ের যোগস্থত্র অর্থে বুঝি শব্দের অর্থ, শব্দের অভ্যাসগত 
প্রয়োগের প্রসঙ্গ, শব্ঘবপ, বাচনিক আকৃতির শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি )। সাধারণ 
পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দূরে থাক, জ্যামিতিক আরুতিগুলির নিখুঁত পার্থক্য 
করার ক্ষমতাও তার না বাচতে পারে । অক্ষরগুলির আক্কৃতি ঘে উদ্দীপক 
যোগায়, আর মৌথিক বা লিখিত পুনকক্তি যে ক্রিয়াবাহী আঙ্গিক প্রতিক্রিধা 
আনে, সেকেবল সেগুলোকেই বাছাই করে নিচ্ছে । এখানে সহযোজনের 
ক্ষেত্র আতান্তিকভাবে সীমিত। শিশক্ষার্ যখন কেবল অক্ষর ও শব্দের 
আকরুতি নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন অন্তান্য পযবেক্ষণ, অনুস্মরণ (বা পুনরাবৃত্তি) 
কল্পে যেসব যোগন্ত্র খাটানো হয়েছে, তা ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া! হয়| 
এই বাদ পডাব জন্য, কাজের সমঘ ওগুলোকে আবার জোডা যায় না। 
আক্ষরিক আকুতি পর্বেক্ষণ ও মনে আনার যে যোগ্যতা লাভ করা হয়, 
তা অন্ত জিনিসকে উপলব্ধি করার বা মনে আনার কাজে লাগে না। সাধারণ 
কথায়, এহেন যোগাতা স্থানান্তরণযোগা নয়। কিন্তু প্রসঙ্গ যতো প্রশস্ত 
হয়,_অর্থাৎ যখন সহযোজিত উদ্দীপক ও সাড়া অধিকতর বিচিত্র ধরনের 
হয়, অন্যান্য কাজের সফল সম্পাদনের জন্য এই অজিত যোগ্যতাও ততো 
বেশী প্রাপ্তিযোগা হয়। সঠিকভাবে বললে বোঝা যাবে যে, এর কারণ 
যোগাতাব “স্থানীস্তরণ নয়” , কারণ হল, স্থবিশিষ্ট কাজটিতে যে দূরপাল্লার 
উপকরণ নিয়োগ করা হ্য, তা কোনে। সঙ্ীর্ণ ও অনমনীয় এলাকায় সহ 
যোজন ইওয়ার পরিবর্তে, একটি বিস্তীর্ণ পাল্লার ক্রিয়ানীলতার সমতুল্য হয়ে 
ওঠে। 

(৪) গোডার কথা এই যে, এই তত্বের হেত্বাভাস হ'ল এর ছৈতবাদ, 
অর্থাৎ বিষয়বস্ত থেকে ক্রিয়। কলাপ ও সামর্থের বিচ্ছেদ । দেখবার, শোনবার 
বা মনে রাখবার সাধারণ সামর্থ বলে কিছুনেই। মাত্র “কোনো কিছু” 
দেখবার, শুনবার বা মনে রাখবার সামর্থাই আছে। ক্ষমতার অন্ুণীলনের 
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মধ্যে যে বিষক্ববস্ত থাকে, তা বাদ দিয়ে মানসিক বা দৈহিক ক্ষমতাকে 
হশিক্ষিত করার কথা! অর্থহীন । শারীরিক অনুশীলন, রক্তপ্রবাহ, শ্বাস 
প্রশ্থান ও পুষ্টির উপরে ক্রি! করে তেজ বা শক্তির বিকাশ সাধন করতে 
পারে। কিন্তু এই পুঁজি স্থবিশিষ্ট উদ্দেশ্যের স্বার্থে তখনই থাটে, যখন যে 
সব বৈষদ্িক উপায় অবলম্বন করে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাদের যোগন্ত্রে 
এক্তি খাটানো হয়। দুর্বল হলে য। পার। যায়, শারীরিক শক্তি থাকলে 
একজন তার চেয়ে বেশী করে টনি বা গল্ফ. খেলতে ব। নৌকা বাইতে 
সমর্থ হয়। কিন্তু মাত্র টেনিসের র্যাকেট ও বল, গল্ফের ডাণ্ডা ও গুলি, 
এবং নৌকার পাল ও হাল স্থুনির্িষ্টরূপে ব্যবহার করেই ব্যক্তি এগুলির 
কোনে। একটাতে বিশেষজ্ঞ হয়। এবং এদের একটির অভিজ্ঞত৷ মাংসপেশী 
সমূহের সুক্মম সহযৌজনের উপযোগিতাকে যে পরিমাণে চিহ্নিত করে, কিনব! 
এদের সব কটির মধ্যেই এক প্রকারের সহযোজন যে পরিমাণে থাকে, 
তার। সেই পরিমাণেই এদের অন্ত একটিতে বিশেষজ্ঞত। আনতে পারে। 
অধিকন্ত, চাক্ষুষ আকারগত সঙ্কীর্ণ প্রসঙ্গে বানানে যোগ্যতা লাভের কালে 
যে শিক্ষা আসে, আর ক্রিয়-কলাপের যোগছুতে ( ষেমন প্রণঙ্গ, শব্দ-পরম্পরা 
ইত্যাদি) অর্থোপলদ্ধির মাধ্যমে যে শিক্ষা আসে,_-এ ছুয়ের পার্থক্যকে 
কোনে। কোনা মাংসপেশীর উন্নতি কল্পে ব্যায়ামাগারে কপি-কলে ওজন করা 
ও খেলাধুলার ভিতর দিয়ে করা,_এই ছুই জাতীয় পার্থক্যের সঙ্গে তুলন! 
করা যায়। প্রথমটি এক ধরনের বা একঘেয়ে ধরনের যান্ত্রিক এবং অধননীয় 
বপে বৈশিষ্ট্যান্বিত। শেষেরটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনীয়, এর মধ্যে কোনে। 
ছুটো কাজই পুরাপুরি এক ধরনের নয়, অভিনব সঙ্নটাবস্থাকে সামলাতে 
হয়; যেসব সহযোজন গঠিত হয় তাদিকে নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক রাখতে 
হয়। কাজেই শিক্ষা অনেক বেশী “সাধারণ” ধরনের হয়; অর্থাৎ এর 
এলাকা বিস্তীর্ণ এবং এর মধ্যে অধিক সংখ্যক উপকরণ থাকে । মনের বিশিষ্ট 
শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই খাটে। 

একঘেয়ে এক ধরনের কোনো অনুশীলন, অভ্যন্তির ফলে কোনে! বিশিষ্ট 
কাজে ক্রিয়া-কৌশল আনতে পারে। কিন্তু এই ক্রিয়া-কৌশল মাত্র একটি 
কাজের মধ্যেই সীমিত থাকে,__তা সে বুক-কিপিং, লগারিদ্‌ম্‌ বা হাইড্রোকার- 
বণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, -যাই হোক না কেন। একজনে একটি ক্ষেত্রে প্রাধিকারী 
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হতে পারেন, কিন্তু এর সাথে যার নিকট মিল নেই, সে সম্বন্ধে তিনি 
অসাধারণ স্বল্প বিচাঁব-সম্পন্নও হতে পারেন,_-অবশ্ত বিশেষ ক্ষেত্রের শিক্ষাটা 
যদ্দি অন্যন্য ক্ষেত্রেব বিষয়বস্ব মধে। নিভাঙজিত হবার বপ না নিষে থাকে | 

(৫) কাজেই পর্যবেক্ষণ, অন্ম্মবণ, বিচার, কমনীয কচি এবং অন্থবপ 
ক্ষমতা, কতিপয় বিষয়বস্তব সহিত সহজাত সক্রি প্রবণতাগ্তলোর নিযুক্ত 
থাকার সংগঠিত ফল স্ববপ। বোতাম টিপে পর্যবেক্ষণ শক্তিকে চালু করে, 
বা, পণবেক্ষণেব সঙ্গপ্প কবে কেউ নিবিড ভাবে ও সম্পূণ ভাবে পর্বেক্ষণ করে 
না। কিন্তু ভাব খদি ণমন কিছু কবাব থাকে, বেটি কেবল চক্ষ ও হাতের 
স্ষগ্ম ও বাপক প্রযোগ ঘাবাই সাফল্যমণ্ডিত হয়, তা হলে সে স্বভাবতঃই 
পধবেক্ষণ করে । পননেক্ষণ হ'ল ইন্দ্রিঘ ও লিষযবস্থর মধ্যে একটা ক্রিয়া 
প্রতিকিয়। জাত বাহা ফল, একটা পরিণাম । কাজেই প্রযুক্ত বিষযবস্ত 
মন্ঠসারে পধবেক্ষণেব ধবনও বদলা | 

ক্লতবা* শিক্ষার্থীকে কি জাতীয় বিমখবপ্থ পর্মবেক্ষণ ও অনম্মরণে বিশেষজ্ঞ 
কবব, এব" কি উদ্দেশ্টে ত। কবব, তা যদি পুবেই স্থির করা ন। হম, তা হলে, 
বলতে কি, স্মৃতি, পবেক্ষণ ইত্যাদি মনোবৃত্তিব দৃবর্তী বিকাশের ব্যবস্থাও 
পণ্ড হযে যায়। পূর্বেই য| বল। ভয়েছে, অন্গভাবে তারই পুনকন্তি করে 
বলা যেতে পাবে যে, নিনঘবস্থ বিচাবেব মানদণ্ড হবে সমাজধর্মী, আমরা 
বাক্তিবিশেষকে সেই সব জিনিসই “দখতে, মনে আনতে ও বিচার করতে 
বলি, যা তাকে, সে যে সমষ্টিব অন্তর্গত তাবই একজন যোগ্য সভা করে 
তুলবে । অন্তথায শিক্ষার্থীকে দেয়ালেব উপবে ফাটলগুলো পর্ণবেক্ষণ কবতে, 
অথবা একটা অজান। ভাষায় শব্দতালিক1 মুখস্থ কবতে বললেই কাজ চুকে 
যাঁয়। আসলে যখন বিধিবদ্ধ শঙ্খলাতক ন্পীকাব কবে নিই তখন কার্ধতঃ 
আমরা এই রকমের একটা কিছুই কবি। একজন উদভিদবিদ্‌, রসায়নবিদ্‌ 
বা! যন্ত্রবিদের পর্যবেক্ষণ কবার অভ্যাস এই জাতীঘ অভ্যাস থেকে এই কারণে 
শ্রেষ্ঠতব যে, তারা এমন সব বিষয়বস্থ নিষে কাজ করেন, যেগুলো জীবনের 
পক্ষে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ । 

এই আলোচনা শেষে আমাদেব বক্তব্য হল এই যে, বিশিষ্ট ও সাধারণ 
শিক্ষার পার্থক্যব সাথে বৃত্তি ও শমতাব স্থানান্তরণেব কোনো সম্পর্ক নেই। 
আক্ষরিক অর্থে, যে কোনো স্থানান্তবণই অলৌকিক ও অসম্ভব । কিন্ত কোনে! 
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কোনো ক্রিয়া-কলাপ এমন ব্যাপক ধরনের যে, সেগুলোর মধ্যে নানা উপাদানের 
সমন্যয়করণ থাকে । সেধরনের কাজের উন্নতি অবিরাম পরিবর্তন ও পুন: 
সমন্বয় চায়। পারিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনে কোনো 
উপাদান তলিয়ে যায়, আবার গুকত্বহীন গুকতপুণণ হযে মাথ| চাডা দিয়ে 
ওঠে । এই ভানে কর্ম-কেন্দ্রের অবিরাম পুনর্ণণ্টন হতে থাকে । কর্ম-কেন্ত্রের 
এই যে পুনর্বন্টন সেটি স্বতংস্মুর্ত খেলা ও একটি নির্দিষ্ট ওজনের বস্তুকে 
বার বার একণেয়ে গতিশক্তি দিঘে টান মারার পার্থক্য দিয়ে ইতিপূর্বে 
দেখান হয়েছে । এই ভাবে বিষয়বস্তর মধ্যে পরিবর্তনের সম্মুখীন হবার জন্য 
কর্মকেন্দ্র সরে যাবার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ নতুন করে মংযোজন করার চেষ্ট। 
আসে। যখনই কোনে। কাজের পাল্ল। প্রশস্ত ( অর্থাৎ যখন বহুবিধ কর্ধা'শের 
মহযোজন করার প্রযে!জন হঘ ) এবং তাঁর ক্রম বিকাণের জন্য অবিরত ও 
শপ্রত্যাশিত ভাবে কাজের ধার! বদলাতে বাধ্য হতে হয, তখনই সাধারণ- 
শিক্ষ। পরিণতি হিপাবে দেখ! দেবে | কারণ সাধারণ শব্দের অর্থ হল, 
ন্যাপক ও নমনীয | কার্ধত:ঃ, শিক্ষ। যে পবিমাণে নানাবিধ সামাজিক সংশ্সিষ্ট- 
ত।কে হিসাবের খাতায় জম। রাখে, শিক্ষা সেই পরিমাণেই এই সব শর্তকে 
পুরণ করে, এব" “সাধারণ” আখ্য। পাব। একজন লোক কারিগরি দর্শন, 
ভাষাতবু, গণিত, যন্ত্রবিদ্য। বা অর্থশাঞ্ধে বিশেসজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তার 
বাইরে যে কাজ রয়েছে, তার বিচারে সে অকর্মণ্য ও অবিবেচক হতে পারে । 
কিন্ত যদি এই কারিগরি বিষয় গুলির প্রতি মনোধোগের সঙ্গে সামাজিককপে 
_ প্রশস্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, ত! হলে যে 
সব সক্ক্রি় সাডা আসে এবং নমনীয়তাব সহিত একীক়ত হয়, তার পাল্লা 
বিস্তৃত হয়। প্রচলিত শিক্ষাবৃত্তিতে বিষয়বস্ত থেকে সামাজিক 'প্রসঙের 
বিচ্ছেদই মনের সাধারণ-শিক্ষালাভের প্রধান অন্তরায় । সাহিত্য, কলা, ও 
ধর্মকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন রাখলে কারিগরি বিষষের যতোই তা সন্কীণ হয়ে 
ওঠে। অথচ সাধারণ শিক্ষার তথাকথিত পেশাদারী সমর্ণকগণ এরই তীব্র 
বিরোধিতা করে থাকেন। 


৮৮ শিক্ষা দর্শন 


সাবাংশ। 


যে কয়েকটি ধারণ! খিক্ষাবৃত্তিকে প্রভাবিত করেছে তার বিপরীত ভাবাপন্ন 
ধাবণ। হ'ল এই যে, আবও বেশী শিক্ষার সামর্থ্য লাঁভ করাই হল শিক্ষা 
প্রাঁলীব ফল। প্রথমে যে ধাবখাটি বিবেচিত হযেছে, তা হ'ল ভবিষ্যুৎ 
কর্তবা ব। শবিধাব জন্য তৈবা বা! প্রস্থত হওঘ।। শিক্ষার এই উদ্দেশ্টের 
যে সব নল দেখান হযেছে তা হল এই যে,_-যেদিকে সকলতাব সহিত 
পরিচালিত কর। যায়, অর্থাৎ ঘ| কবে অন্যবহিত বর্তমানের অভাব ও সম্ভাব 
নাপির স্থবিধ। নেওবা যাধ,_-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীব মনোযোগ সে দিকে ন| 
গিরে অন্ত পথ ধরে । কা'ক্ুই এই তত্ব তাব নিজের স্বীকৃত উদ্দেশ্তই ব্যর্থ 
করে। ক্রমবিকাশ সন্থন্ধে যে ধাবণাটি তুলে ধবা হয়েছে তার সঙ্গে এই 
মতের বেশী মিল বছ্ধেছে বলে মনে হয যে, শিক্ষা হ'ল ভিতর থেকে বাহিরে 
আত্মপ্রকাশ । কিন্তু ফ্রেবেল ও হেগেলেব তত্বাবলীব মধ্যে এই মত 
যে ভাবে খাটানো হযেছে তাতে এর মধ্যে উপস্থিত জৈব প্রবণতা গুলির 
সাথে উপস্থিত পারিপাশ্বিক অবস্থা ক্রিধ! প্রতিক্রিযাকে প্রস্ততি সম্বলিত 
মতের মতোই উপেক্ষা কবা হযেছে । এগুলিতে একট! কিছু পুর্বপ্রস্তত 
অন্তনিহিত পুর্ণতা মেনে নেওয! হয়েছে, এব" ক্রম বিকাঁশেব সার্থকতা শুধুই 
সাময়িক , এটি নিজে নিজেরই উদ্দেশ নয়, পবন্ত যা অন্তর্নিহিত বয়েছে 
তারই প্রকাশে একটা উপায। যেহেতু অপ্রত্যক্ষের কোনো স্থনিশ্চিত 
সদ্বাবহার কবা যায় না সেই হেতু এব উপস্থাপনাব জন্য কোনো একটা 
অবলম্বন চাই। যে সফস্ত পুর্ণতা প্রকাশমান, তাব স্থানে ফযেবেল ধরে 
নিয়েছেন কোনো €কোনে। বস্তর ও কর্মের অতীব্দ্ি প্রতীকমূলক মূল্যবোধ 
( প্রধানতঃ গাণিতিক )। "হগেলেব মতে উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগ্তলোই হ”ল 
এই পূর্ণতাব আসল কাযোপযোগী নিদর্শন। প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের উপর 
জোর দিলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অভিজ্ঞতাকে অর্থ-সমৃদ্ধ ও সরাসবি বিকশিত 
না করে অন্ত পথ ধরে। অন্ত একটি প্রভাবশালী, অথচ ক্রটিপুর্ণ তত্ব এই 
যে, জন্মকালে মনের কতকগুলি ধী শক্তি বা ক্ষমত| থাকে । যেমন ইন্্রিয়ো- 
পলব্ধি, স্মরণ, ইচ্ছাশক্তি, বিচার, হত্রাঘ্ন, মনোযোগ ইত্যাদি । শিক্ষা হ'ল 
পুনঃ পুনঃ অঙ্গশীলনের মাধ্যমে এই ধীশক্তিগুলির প্রশিক্ষণ । এই তত্ব 


প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল। ৮৯ 


বিষয়বস্তকে অপেক্ষারুত বানা ও খেলো মনে করে; মনে করে যে, সাধারণ 
্গমতাগুলোর অন্থশীলনের ব্যাপারেই এদের মূল্য থাকতে পারে । আরোপিত 
ক্ষমতাগুলিকে এই ভাবে একটার থেকে আর একটাকে, এবং যে বিষয়বস্তর 
উপরে শক্তি খাটানে। হয়, তার থেকে, পথক পৃথক রাখার সমালোচন1ও 
করা হয়েছে । সেখানে দেখানো হয়েছে যে, কাধক্ষেত্রে এর ফলাফল দাড়ায় 
উদযোগ, উদ্ভাবন-কৌশল ও পুনরভিযোজন শক্তির বিনিময়ে সম্বীর্ণ কারিগরি 
দক্ষতার আতিশয্য | অথচ সুবিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যাপক পারস্পরিক 
ক্রিয়ার উপরেই এই সব গুণ নির্ভরশীল । 


বষ্ঠ অধ্যায় 
শিক্ষাৰ সংবক্ষণ ও প্রগতিশীল বপ 


১। গঠন পে শিক্ষা 


এখন আমর। এমন এক ধবনের তব্বের আলোচনায আসছি, যেটি ধী 
শল্তির অস্তিত্ব অন্ধীকাব করে মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির বিকাশে বিষয় 
বস্থব অনন্যস।ধাবণ ভমিকাব ওপরে গুকত্ব দেয়। এই তত্ব অন্ুসাবে, শিক্ষ। 
অন্থব থেকে বহিষিকাশ ক্রিয। প্রণালীও নয়, 'আবাব অন্তর্বাসী ধী শক্তির 
প্রশিক্ষণ নর়। বর" শিক্ষা হল, বাহিব থেকে উপস্থাপিত বিষয বস্তব মাধ্যমে 
কতিপয় অন্যঙ্গেব ব। আধেয়েব যোগস্থত্র স্থাপন করে মন গঠন কবা। সঠিক- 
ভাবে ও আক্ষরিক অর্থে বললে বলতে হব যে, নিদেশ দ্বাবা বাহিব 2্কে 
মনেব মধ্যে নির্মাণ কাষ চলে এব" তাব ফলে শিক্ষা চলতে থাকে । শিক্ষা 
ষে মনেব শঠনমূলক কাজ সে কথ প্রশ্নীতীত। পৃবেই এ ধাবণ| বিশদীরৃত 
হযেছে । কিন্ধ এখানে গঠনের একটা কাবিগরি অর্থ আছে। সে আখ 
বাহিব থেকে” একট। কিছু কাজ কবে,_এমন একটা ধারণার ওপবে 
নির্ভবশাল । 

এন তত্বেব সর্বশ্রেগ এতিহাসিক প্রতিনিধি হলেন, হাববাট। তিনি 
অস্যনিহিত ধী শক্তি নিচয়েব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে অন্বীকার কবেন। যে 
সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বাস্তবতা মনেব ওপরে ক্রিয়া করে, তাদের ওপবে 
প্রতিক্রিয়। ঘটিয়ে, নানাবিধ গুণ শৃষ্টি করার ক্ষমত। দ্বারাই মন অলঙ্কত | 
বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট এই সকল প্রতিকিয়াই হল উপস্থাপন । প্রতিটি উপস্থাপন 
একবাব ঘটলেই অবিচলিত ভাবে থেকে যাঘ। একটি নতুন জিনিসেব প্রতি 
মাত্মার প্রতিঞ্রিয়ার ফলে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী উপস্থাপন কষ্ট 
হলে, আগেকাব উপস্থাপন চেতনাব গভীবে বিতাডিত হতে পারে। কিন্ধ 
সেই বিতাডিত উপস্থাপনেব নিজের গুণগত গতিশক্তি দ্বাবা এর ক্রিয়। চেতনার 
তলদেশে চলতে থাকে । ধী-শক্তি বলতে যা বোঝায় যেমন, মনোনিবেশ, 
অন্ুম্মরণ, চিন্তন, উপলব্ধি, এমন কি, ভাবপ্রবণতাও, তা হল এই সব 


শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রগতিশীল রূপ ৯১ 


নিমজ্জিত উপস্থাপনের একটির সঙ্গে আর একটির, এবং এদের সঙ্গে নতুন 
উপস্থাপনের, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়।জনিত ব্যবস্থা, অন্থবর্গ ও জটিলতার 
উদ্ভব | উদাহরণ স্বরূপ বল যায় যে নতুন উপস্থাপনাদিকে সংবর্ধনা জানাতে 
এবং এদের সাথে মিলিত হওঘার জন্য, পুরাতন উপস্থাপনাদি জাগরিত হযে 
ষে জটিলতার সৃষ্টি করে, ত। ই উপলব্ধি, যখন অন্ত একটি উপস্থাপনের 
পঙ্গে জডিত হয়ে একটি পুরাতন উপস্থাপন চেতনার গভীর থেকে উপরিভাগে 
আক্তত হয, তখন তার নাম দিই স্মতি। উপস্থাপন গুলোর স্বাধীন ক্রিয়।- 
কলাপের মধ্যে সংযোজন বলবৎ হওয়ার ফল হল সুখ, এবং তার বৈপরীত্য 
ঘটলে আসে ছুঃখ | 

কাজেই পুথক পুথক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ উপস্থ'পন দিযে গঠিত নানাবিধ 
বাবস্থ। নিয়েই মনের মূর্ত চরিত্র সম্পূর্ণৰপে গঠিত । মনের “সাজ-সরঞ্জাম” 
শিয়েই মন। মন সম্পূর্ণৰপেই আধেয়ের বিষয় । এই মতবাদের শিক্ষাসংক্রান্ত 
তাৎ্পয ভ্রিনিধ । (১) বিবিধ বস্ত ব্যবহার করার ফলে যে যে ধরনের 
প্রতিষ্রিম। আহ্ৃত হয়, এবং আগত প্রতিপ্রিয়াদির ষধ্যে যেয়ে ব্যবস্থা সষ্ট 
হ্খ, সেই সব নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন রকমের মন গঠিত হয়। মনের গঠন সম্পূর্ণ, 
বূপেই যথোপযুক্ত শিক্ষামূলক দ্রব্যাদির উপস্থাপনের ব্যাপার । (২) যে- 
হেতু প্রাথমিক উপস্থাপন গুলোই “সম্গোধির অঙ্গাবরব,” সেহেতু প্রাথমিক 
উপস্থাপন গুলোই সর্বতোভাবে গুরুত্বপুর্ণ । নতুন উপস্থাপনগুলোর ফল হল, 
পুর্বগঠিত দলগত বিভাজনকে বলবৎ কর|। শিক্ষাবিদের প্রথম কাজ হ'ল, 
মৌলিক প্রতিক্রিয়া গুলোর ধরন স্থায়ী করার জন্য উপযুক্ত জিনিসপত্রের 
নির্বাচন। এবং দ্বিতীয্ব কাজ হ'ল, পুবের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত ধারণা 
আয়ত্তে এসেছে তার ভিত্তিতে পরবর্তা উপস্থাপন গুলোর ক্রম ঠিক কর1। 
এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হ'ল পিছন থেকে, অতীত থেকে,_বহিবিকাশ ধারণার 
মতন চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তর দিকে নয়। (৩) সকল শিক্ষাপন্ধতি সহন্ধেই কযেকটি 
নিয়মিত ও বিধিসম্মত স্তর স্থাপন করা যেতে পারে । স্পষ্টতঃই নতুন বিষয়- 
বস্তর উপস্থাপনাই হ'ল কেন্্রগত বিষয়, কিন্ত যেহেতু চেতনার গভীরে 
নিমজ্জিত আধেয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তর প্রতিক্রিয়ার ধরন নিয়েই অবগতি, 
সেইহেতু, প্রথম কথ! হ'ল “প্রস্তুতির” ধাপ, অর্থাৎ যে সব পুরাতন উপস্থাপন 
নতুন উপস্থাপনকে অঙ্গীভূত করবে, তাদের বিশিষ্ট ক্রিয্াকে আহ্বান করা, 
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এবং চেতনার উপরিভাগে আনা। এর পরে আসে নতুন ও পুরাতন উপ- 
স্থাপনের মধো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রণালী। তারও পরে আনে, কোনো 
কর্মভার সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই নব গঠিত আধেয়কে প্রয়োগ করা। সব 
কিছুকেই এই ধারার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ; কাজেই সকল বন্পসের সকল 
বি্যার্থাকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে এক রকমের একটি 
পদ্ধতিই থাকে । 

শিক্ষণ কার্ধকে রুটিন ও দৈবের হাত থেকে এই যে নিষ্কৃতি, সেটিই হুল 
হ|রবার্টের মহৎ অবদান। তিনি শিক্ষাদানকে একটা সংজ্ঞাত পদ্ধতির মধ্যে 
এনেছেন । আকন্মিক প্রেরণ। ও তথাকথিত লোকপরম্পরাগত প্রথার দাস 
না হয়ে, শিক্ষাকার্ধ এখন একটি স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতি সহ সংজ্ঞাত কর্মে 
পরিণত হ'ল। অধিকন্ত, চূড়াস্ত আদর্শ ও দুরকল্পী আধ্যাত্মিক প্রতীক 
সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট ও অল্পবিস্তর রহস্তাবৃত সাধারণ সিদ্ধান্তে আত্মতুষ্টি লাভ না 
করে এখন থেকে আমরা শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার সব কিছুকেই স্থচিহ্নিত 
করে দেখতে লাগলাম । যে সব ধী-শক্তিকে যে-কোনো একটা জিনিসের 
উপর চর্চ| করিরে প্রশিক্ষিত করা যায় বলে মনে করা হতো, হারবার্ট সে 
সব ধারণা রদ করলেন এবং মূর্ত নানা বিষয়-বস্তর প্রতি, জ্ঞানের আধেয়ের 
প্রতি, মনোনিবেশকে সর্বতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন। নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে, শিক্ষণীয় বিষয়-বস্ত সংক্রান্ত প্রশ্নাদিকে সর্বাগ্রে স্থাপন করার কাজে 
অপর যে কোনো শিক্ষাদর্শনবিদ থেকে হারবার্টের প্রভাব বেশী। তিনি 
পদ্ধতির সমস্যাগুলোকে বিষয়-বস্ত্বর সঙ্গে যোগন্থত্রের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন। 
তীর মতে, যেধরন ও ক্রম অনুসারে বিষয়-বস্ত উপস্থাপিত করলে পৃর্বতন 
উপস্থাপনের সঙ্গে উপযুক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্থনিশ্চিত হতে পারে, তার সাথেই 
পদ্ধতির যোগ থাকবে ৷ 

কিন্ত এই মতের মূল তাত্বিক ক্রি হল, জীবসত্ভার যে-সব সক্রিয় ও 
স্থবিশিষ্ট কর্মবৃত্তি পরিবেশের সঙ্গে নিযুক্ত থাকার কালে পুনন্ির্দেশিত ও 
সংযোজিত হয়ে বিকাশ লাভ করে, তাদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করা। এই 
তত্বটি শিক্ষকের আত্মোপলদ্ধির প্রতীক । এটাই এর সবলতা ও দুর্বলতা 
যুগপৎ প্রকাশ করে থাকে । যা শেখানো হয়েছে, তা নিয়েই মন, এবং 
যা শেখানো হয়েছে তার গুরুত্ব থাকে আরও শেখাবার জন্য তার সাহায্য 
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পাওয়া,_এই ধারণাটা পেশাদারী শিক্ষাবিদের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত 
করে। শিক্ষার্থীদের শেখাবার ব্যাপারে শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সে দর্শন 
মুখর হলেও, শিক্ষকের শেখবার স্থবিধা সম্বন্ধে সে প্রায় নীরব। এতে 
মনেব উপরে বৃদ্ধিগত পরিবেশের প্রভাবের প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং 
পরিবেশের মধ্যে যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাক্তিগত অংশীদারিত্ব থাকে, 
তার প্রতি কটাক্ষ থাকে! এ দর্শনে সংজ্ঞাতবপে স্ুত্রবদ্ধ ও ব্যবহৃত 
পদ্ধতিগুলোর সম্ভাব্যতা অযৌক্তিক ভ্রাবে অতিরঞ্জিত হয়, এবং প্রাণবন্ত 
নিজ্ঞাত মনোভাবগুলোর ভূমিকার মূল্যায়ন কমে যায। এই দর্শন পুরাতন 
ও অতীতের প্রতি অবিরত জোর দেয়, যথা অভিনব ও অনৃষ্টপূর্ব 
ক্রিয়া-প্রণালীকে হেলায় কাটিয়ে যায়। সংক্ষেপে, হারবাটে র দর্শন শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারকে হিসাবে ধরলেও, তার অস্তঃসার বাদ দিয়ে চলে, 
--প্রাণবস্ত তেজোরাশির কাধকর অন্শীলনের স্থষোগ সন্ধান করাই শিক্ষার 
মূলমন্্ব। সকল শিক্ষাই মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে। কিন্ত 
এই চরিত্র গঠনের মধ্যে প্ররূতিগত ক্রিয়া-কলাপের নির্বাচন ও সহযোজন 
এমনভাবে করা থাকে যে, তাতে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সামাজিক পরিবেশ- 
উপযোগী বিষয়-বস্তর সদ্ধবহার করতে পারে। অধিকস্ গঠন কেবল 
প্রকৃতিগত ক্রিয়্া-কলাপের গঠনই শয়, পরন্ধ ক্রিয়-কলাপের “মধ্যে দিয়ে 
গঠন চলে । গঠন হ'ল, পুনর্গঠন ও পুনধিন্যাসের ক্রিয়া-প্রণালী । 


২। শিক্ষার পুনরাবৃত্ত ও অতীতামুসন্ধানী বরূপ। 


বিকাশ এবং বাহির থেকে গঠন, এই দুই ধারণার এক বিচিত্র সমাবেশে 
জৈব এবং সাংস্কৃতিক উভয়বিধ প্রসঙ্গেই শিক্ষা সম্বন্ধে এক পুনরাবৃত্ত তত্বের 
উদ্ভব হয়েছে । বাক্তি বিকাশ লাভ করে, কিন্তু তার সমুচিত বিকাশের 
মধ্যে থাকে প্রাণীজীবনের ও মানব ইতিহাসের অতীত অভিব্যক্তির স্থ্বিন্তস্ত 
স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি। প্রথমোক্ত পুনরাবর্তন ঘটে শরীরতত্ব অনুযায়ী, আর 
শেষোক্তটি ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে । জীববিদ্যা বলে, পত্তন থেকে পরিণতি 
অবধি ক্রমবৃদ্ধির পথে ত্রণ সহজতম থেকে জটিলতম অগ্রগতি লাভ করার 
কালে প্রাণীজীবনের অভিব্যক্তি-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে ( অথবা কারিগরি 
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ভাবায় বললে,_জীবজনি জাতিজনির সমান্তরাল পথে চলে )। এ ৰথা 
আমাদের আলোচা নয। ত। হলে ধরে নেবা হব যে, এই তথ্যটা অতীতের 
সাশম্বৃতিক প্ুনরাবৃন্তিব ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যোগার । এখন আমরা 
কেবল এর এই দধিকঢাহ বিবেচন। করব। কৃষ্টিগত পুনরাবৃত্তির প্রথম 
কথ। এই যে, শিশুর। কোনো একটা বষপে, আদি বন্য লোকের মানসিক 
ও ১নতিক অবস্থা থাকে , তাদের সহজ প্রবৃত্তিগুলে। ভবখুরের মতে। 
অন্ঠির ও লুগন প্রধাপী , কারণ, তাদের পৃ্বপুকষেরা এককালে এ রকমেব 
জাবন যাপন করত । কাজেই সিদ্ধান্ত কব! হয যে এ সমষঘটাতে শিশুদেব 
উপযুক্ত শিক্ষাব বস্ত হল, সেই সব জিশিন খা এ পরের মানুবেরা এককালে 
সষ্টি করেছিল , বিশেষ করে অতিকথ।, বপকথা, গান ইতাদি সাহিত্যিক 
চষ্টি। এর পরে শিশুশিক্ষা চলবে মার এক স্তরের বিষব বস্ততে, যেমন, 
গে। মেবপালকের ও চাবণ ভমির যুগের সম স্তবে , এব" যে পষস্থ না তার। 
সমসাময়িক জীবন ধারার অ*শ গ্রহণ করার উপনুক্ত হ৭, এব" বতমান সশস্কৃতিণ 
ঘুগে উপস্থিত হব, সে পবন্ত এই ভাবে স্যবে স্তরে তাদের শিক্ষ। চলতে 
থাকবে। 

এই তব একপ বিশদ ও স্থসঙ্গত আকারে জার্জানীব অল্প সংখ্যক 
মতবাদীদের ছাডিয়ে অল্প স্থানেই প্রচলিত হখেছিল,__-এর। প্রধানতঃ হার 
াগের অনুগামী । কিন্তু এর মূলে যে ধারএ। রয়েছে ত। হ'ল,_ শিক্ষা মূলত; 
গতীত।$সম্ধানী , শিক্ষ। সাধারণতঃ অতীতের দিকে, বিশেষ করে, অতীতের 
সাহিতা »ষ্টির দিকে তাকায | এব এই যে মশ, তাকে যে মাত্রাফ অতীতের 
আব্যাম্সিক উত্তরাধিকার আদর্শে গঠিত করা সম্ভব হম, সে সেই মাত্রাতে 
পধাপ্ৰপে গঠিত হম। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, এই ধারণার 
এ৩ প্রচণ্ড প্রভাব ছিল যে, এর চডান্ত সত্রবদ্ধ বপটি পরীক্ষা করে 
দশবার যোগা। 

প্রথমতঃ এর জৈবিক ভিত্তি বিশ্রান্তিকর । মানবশিশুর ভ্রূণের ক্রমবৃদ্দিপ 
মধ্যে নিঃসন্দেহে শিষ্মশ্রেণীর প্রাণীদের কোনো কোনে। লগগণ বজায় থাকে । 
কিন্ত কোনো অর্থেই, এটি পৃববতী স্তরগুলোর যথার্থ পরিঞ্মা নয়। যদি 
পুনরাবৃত্তের কোনে! বাধা “নিয়ম” থাকতো, তা হলে এটা পরিক্ষার বোঝা 
যায় যে, কোনো কালেই বিকাশ সাধিত হতো না। প্রতিটি নতুন বংশাবলী 
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কেবল তাদের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তিই করত । সংক্ষেপে, পূর্বতন- 
বৃদ্ধি প্রকল্পের মধ্ো সহজতর পথ ও ব্যতিক্রম ঢুকেই বিকাশ সাধিত হয়েছে । 
এব" এটি এই ইঙ্গিতবাহী যে, শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল এ প্রকারের সহছগতর পথে 
বিকাএকে সুগম করা। শিক্ষার ভাষা, অপরিণত অবস্থার বিপুল স্থবিধা 
এই যে তাতে পরিতাক্ত অতীতে পুনরাধ বাস কবার প্রয়োজনীয়তা থেকে 
আামর। শিশুদের মুক্ত করতে সক্ষম হই। শিক্ষাৰ কাজ হল, অতীতের 
পুনরাবৃত্তির মধ্যে শিশুদিকে পরিচালিত না করে, বরং অতীতেব পুনরুজ্জীবন 
ও শতীতে পরিন্বমণ থেকে তাদের মুক্ত করা। সভা জগতের মাহুবের 
উপস্থিতি এব' তাদের চিন্তাধারা ও অগ্ভতিগত অভ্যাসের প্রক্রিয়া দিয়েই 
(ছাটদের পরিবেশ সংগঠিত। ছোটদেখ উপবে বতমান পরিবেশের 
নিদেশকারা প্রভাব উপেক্ষা করার অথ দাডাষ শিল্পার স্বাভাবিক পথ পবিত্যাগ 
ক্রা। একজন জীবতত্ববিদ বলেছেন, “বিভিন্ন প্রাণীল্প ক্রমোন্তির ইতিহাস 
গামাদিকে একটি পাবাবাহিক, অভিনব, দস” কল্িত, নানামুখী, কিন্থ কম- 
"নৃশী অকৃতকাধ প্রচেষ্টা দেখিয়ে দধেঘ। এই প্রচেষ্ট। চলে পুনবাবৃত্তির প্রযষো- 
হছনীধত। থেকে মুক্তি পাবার এবং পুকষান্টব্রমিক পদ্ধতির স্থানে একটা 
মধিকতর প্রতাক্ষ পদ্ধতি অবলম্গন করাব জন্যে 1” যদি শিক্ষা! ইচ্ছ! প্রণোদিত 
১৭, সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দ্বারা অশ্ব প্রচেষ্টাকে সুগম করতে এমনভাবে 
চেষ্টা ন। করে, যাতে এ প্রচেষ্ট। ক্রমাগত অধিকতর কৃতকাধতা লাভ করতে 
সমর্থ হয, ত। হলে সেটাই নিঃস*শয়ে নিবুরদ্ধিতার কাজ হবে। 

উক্ত ধারণায় ছুটি সত্য উপাদান ভ্রান্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে জডিত হয়ে বিকৃত 
হলেও, সে ছুটিকে উদ্ধার করা যাক । জীবতত্বের দিক থেকে দ্রেখ। যায় যে, 
যে কোনে। নবজাত শিশুই নানা রকমের আবেগজনিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে 
জীবন মারভ করে। এ সব ক্রিঘাঁকলাপ অন্ধ প্রর্কৃতির এবং এদের অনেক 
গুলোই পরম্পরবিরোধী, ক্ষণস্থায়ী, বিক্ষিপ এবং অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে 
'অনভিযোজিত | আরও একটা কথ| এই যে, উবিষ্কাতের সহায়ক হিসাবে 
যতোটা প্রয়োজন, অতীত ইতিহাসের কষ্টি ততোটা কাজে লাগানোহ 
প্রজ্ঞার কাজ। যেহেতু এ সব স্্টি পুবতন অভিজ্ঞতার ফলাফলের প্রতিরূপ, 
সেইহেতু ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার জন্য ওদের মূল্য অবশ্যই অনিষ্দিষ্টরূপে গুরুত্ব 
পূর্ণ হতে পারে । অতীতে যে সাহিত্য স্ষ্টি হয়েছে, এখনকার মানুষের হাতে 
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তার যতট্রকু আছে, এবং এব যতটুকু এখনকার মাস্ষে কাজে লাগায়, তা 
বর্তমান পরিবেশেবই একটা অংশ , কিন্তু “বর্তমান” সঙ্গতিরূপে ওর স্থযোগ 
নেওয়ার এবং ওর ভূতাপেক্ষরূপকে মানদণ্ড ও নমুনা হিসাবে গণ্য করার মধ্যে 
একট] বিরাট ব্যবধান রয়েছে । 

১। প্রথমটার বিরতি আসে প্রধানত: বংশগতি ধারণার অপব্যবহারের 
ফলে। বংশগতির এই অর্থ খরে নেয়া হয় যে, অতীত জীবন যেন এ কালের 
লোকের প্রধান লক্ষণ গুলো আগেই ঠিক করে দিয়েছে । এবং সেগুলো এতো? 
অনভ যে, তার মধ্যে কোনো! গুরুতর পরিবর্তন আনা সম্ভবই নয়। এভাবে 
ধরলে বংশগতির প্রভাব বর্তমান পরিবেশ-গ্রভাবের বিরোধী হয় এবং এতে 
বর্তমান পরিবেশের উপযোগিতাও ক্ষুঞ্ন হয়। কিন্ত শিক্ষার ব্যাপারে বংশগতি 
অর্থে ব্যক্তির আদি গুণরাশিই বোঝায়,__তার থেকে কিছু কমও নয়, বেশীও 
নয়। সত্তা যেমনটি আছে শিক্ষারস্তে তাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই ধরে নিতে 
হবে। তার যে অমুক অমুক সহজাত ক্রিয়াকলাপের সাজ-সরঞ্জাম আছে, 
শিক্ষাব ক্ষেত্রে এই কথাটিই ঞুব সত্য। সে সব সবঞ্কাম যে অমুক অমুক 
ধরনে তৈরী হয়েছে, বা তার বংশগতি থেকে এসেছে,__এ তত্ব জীবতত্ববিদের 
কাছে যতো গ্ররুত্বপূর্ণ ই হোক না কেন, শিক্ষাবিদেব কাছে তার কোনো মূল্য 
নেই। গুরুত্বপূর্ণ হল এই কথ। যে, শিক্ষার্থীর মধ্যে ওগুলো রয়েছে । ধরা 
যাঁক,__ উত্তরাধিকার হত্রে প্রাপূ সম্পত্তি সপ্বন্ধে একজনকে পরামর্শ বা নির্দেশ 
দিতে হচ্ছে। যেহেতু এটা একটা উত্তরাধিকার, সেইহেতু এর সদ্যবহার 
আগেই ঠিক হয়ে গেছে, এ রকম ধরে নেওয়ার হেত্বাভাস সুস্পষ্ট । যা আছে, 
পরামর্শদীতা তারই সদ্ধযবহারের এবং তাকে সবাধিক সুবিধাজনক অবস্থার 
অধীনে কাজে লাগানোর সাথেই সংশ্লিষ্ট । স্পষ্টতই, ওখানে যা নেই সেতা 
কাজে লাগাতে পারে না। শিক্ষাবিদও তা পারে না। এই অর্থে, বংশগতি 
শিক্ষার একটা সীমা । এই সত্যটি স্বীকার করে নিলে, এক ব্যক্তি স্বভাবতঃই 
যাহবার উপযুক্ত নয়, শিক্ষা্ধারা তার কাছ থেকে তা পারার চেষ্টা করার 
প্রচলিত অভ্যাসের ফলে যে শক্তির অপচয় হয়, এবং এতে যে পরিমাণে ধৈষ 
চ্তি ঘটে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তির যে 
সব সামর্থা রয়েছে সে সবের সদ্বাবহার কি ভাবে করা! ধাবে, সে সম্বন্ধে এ নীতি 
কোনো কিছুই ধার্ধ করে দেয়নি। জডবুদ্ধি লোকদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের 


শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রগতিশীল রূপ ৯৭ 


পক্ষেও দেখা যায় যে, এই সব আদি সামর্থ্য এতো বিভিন্ন প্রকারের এবং এতে। 
শক্তিশালী যে, এমন কি স্থুল-বুদ্ধি লোকের বেলাও আমরা এখন পর্যস্ত জানি 
নাযে,কি করে এসব সামর্থ্য উপযুক্তরূপে কাজে লাগানো যেতে পারে। 
কাজেই ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা গুলি এবং তাদের দুর্বলতা বা অন্সপযোগিতা 
যত্বু সহকারে অনুশীলন করা সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিক আবশ্যকতা হলেও, এর 
পরবত্তা ও গুরুত্বপুর্ণ ধাপ হ'ল এমন এক পরিবেশ স্ষ্টি করা, যেটি বর্তমানে 
সমুপস্থিত ঘে কোনো ক্রিয়ঁকলাপের জন্যই পর্যাুরূপে ক্রিয়া করবে। 

বংশগতি ও পরিবেশের সম্পর্কটি ভাষার ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশিত 
যে স্বরযন্্র থেকে উচ্চারণ ধ্বনি নিফাশিত হয়, কোনো জীবসত্তার যদি তা 
না থাকে, যদি তার শ্রাবণ ও অন্যান্য সংবেদনশীল ইন্ড্রিয়ও না থাকে, এবং 
এই দুই যন্ত্রের মধ্য কোনে! সংযোগও না থাকে, তা হলে তাকে বাক্যালাপ 
করতে শেখানোর চেষ্ট। মানে ডাহা সময় নষ্ট করা । সে এ বিষয়ে খর্বতা 
নিয়েই জন্মেছে, এবং শিক্ষা এই সীমিতাবস্থাকে গ্রাহা করতে অবশ্ঠই বাধা । 
কিন্ধ' তার যদি কথা বলবার এই সব স্বাভাবিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই জন্ম 
হয়ে থাকে, তা হলে কেবল 'এ সব জিনিসে তার অধিকার কোনে! মতেই 
নিশ্চয়তা দেবে না যে সে কোনোদিন কোনো ভাষা বলবে, বা, কোন্‌ 
ভাষায় কথা! বলবে । যে পরিবেশের মধ্যে তার ক্রিয়া-কলাপ চলে এব" 
যার ভিতর দিয়ে তার কর্মতৎ্পরতা। কার্ধে পরিণত হয়, সেই পরিবেশই ও-সব 
বিষয় স্থির করবে। সে ধদি এমন একটা মূক ও অসামাজিক পরিবেশে 
বাস করে, যেখানে লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে অসম্মত, এবং 
যে কম্মেকটি ন্যুনতম অঙগভঙ্গী ছাড়া তারা একেবারেই চলতে পারে না, 
কেবল সেই কটাই অবলম্বন করে, তা হলে তার স্বরমন্ত্র না থাকলে যা হতো 
তাই হবে__অর্থাৎ, উচ্চারিত ভাষা তার সেই রকমই অনায়ত্ত থাকবে । 
আবার, সে যে সব ধ্বনি করে, সেগুলো যদি চীনা-ভাষা ভাষীদের পরিবেশে 
ঘটত, তা হলে, ঘে ধরনের ক্রিয়াশীলতা অঙ্রূপ ধ্বনি করে, সেগুলোই 
নির্বাচিত ও সহযোজিত হয়ে আসত । যে-কোনো ব্যক্তির শিক্ষাসংক্রান্ত 
সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে এই দৃষ্টাস্তটি প্রয়োগ কর! চলে । এই দৃষ্টাস্তটি অতীতের 
উত্তরাধিকারকে বর্তমানের দাবী ও স্ুযোগ-স্থবিধার সঙ্গে যথাষথ সম্পর্কে 
স্থাপন করে। 


৭ 


৯৮ শিক্ষা দর্শন 


(২) শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়-বস্ত অতীত যুগের সাংস্কৃতিক-উৎপাদনের 
মধ্যে রয়েছে (হয় তার সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে, নয় এক কুষ্টি-যুগাংশের 
শিক্ষার্থীদের বিকাশের স্তরের অঙ্থ্রূপ করে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, 
বিশিষ্টর্ূপে তার মধ্যে )__এই তত্ব ক্রমবিকাশের ক্রিয়াপ্রণালী এবং পরিণতির 
মধ্যে বিচ্ছেদ আনবার আর একটি দৃষ্টান্ত । এর সমালোচনাও করা হয়েছে । 
শিক্ষার বিষয়-বস্তবর ন্যস্ত কাজ হল, বিকাশের ক্রিয়াপ্রণালীকে উজ্জীবিত 
রাখা, এবং এমন সব পথ অবলম্বন করে উজ্জীবিত রাখা যে, ভবিষ্যতে 
সেকাঁজ যেন আরও সহজ হঘ। কিন্তু ব্যক্তি কেবল বর্তমানের মধ্যেই 
জীবনযাপন করতে পারে। বঙমান শুধু এমন কিছু নয় যা অতীতের 
পরে আসে, আর এমন কিছুতো। শয়হ যা অতাঁত দিষে হষ্টি হয়েছে । 
অতীতকে প্রিছনে রেখে যে জীবন আগত, তা ই বর্তমান। “অতীতের 
উৎ্পাদনগুলির” অধ্যক্সন আমাদিকে বতমান বুঝতে সহায়তা করবে শা, 
কারণ বঙ্মান এ সব উৎপাদনের ফলে মাসেনি-_এসেছে সেই জীবনধারার 
ফলে এ উত্পাদন যাদের । অতাতেব এবং তার উত্তরাধিকারেব জ্ঞান অতিশগ 
তাৎপর্যপূর্ণ হয় তখনই, যখন তা বতমানের মধ্যে প্রবেশ করে, _অন্যখায় 
নয়। এবং অতীতের লিপিবদ্ধ বিধয় ও ধ্বংসাবশেষকে প্রধান শিক্ষণীয় 
বিষয়-বস্ত করার মধ্যে ভুল এইযে, তা বতমান ও অতীতের মধ্যেকার 
প্রাণবস্ত সংযোগ ছেদ করে অতীতকে বঙমানের প্রতিছন্বী করতে, এবং 
বতমানকে অতীতের কম-বেশী ব্যর্থ অন্থকরণে পবসিত করতে চায় । এই 
অবস্থায়, সংস্কৃতি হয়ে দাডায় একট। আভরণ ও সান্ত্বনা, হয়ে দাড়ায় নিরাশ্রঘেব 
আশ্রয়, _আতুরাশ্রম । লোকের। বর্তমান ক্রুরতা থেকে পলায়ন করে কাল্পনিক 
সংস্কতির মধ্যে বাস করে,_ব্তমান ক্রুরতা পরিশোধনের জন্য অতীতের 
অবদানকে সংঘটকবপে ব্যবহার করে না। 

সংক্ষেপে, বঙমান বিশেষ বিশেষ সমস্যার জন্ম দেয়, এবং এই সব সমল 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাবার জন্ত আমর অতীতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই । অস্থসন্ধান 
করে আমর! যা-কিছু পাই, বতমান তাকে অর্থ সমৃদ্ধ করে। অতীত যথাধথ 
ভাবে এই কারণেই অতীত যে, বতমানের মধ্যে যা বৈশিষ্টযপূর্ণ অতীতের 
মধ্যে তা থাকে না। গতিশীল বঙমান তার নিজের গতি নির্দেশিত করার 
কাজে প্রয়োগ করবে বলেই অতীতকে তার মধ্যে গণ্য করে। অতীত, 
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কল্পনা-শক্তির এক বিরাট সঙ্গতি । অতীত, জীবনকে নতুন বিস্তৃতি দান 
করে, কিন্তু তা এই শর্তে যে, তাকে “বর্তমানের” অতীতরূপেই দেখতে হবে ; 
পৃথক একটা জগৎ বা একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে দেখবে না। একমাত্র 
জীবনযাত্রার কাজ-কর্ম এবং ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াই সর্বক্ষণ বিছ্যমান। যে 
তত্বকথা এটি তুচ্ছ করে, তা স্বভাবতঃই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে। 
কারণ সেই তত্ব যে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যবস্ত দাড করায় তা স্বদূরপরাহত এবং 
শন্গর্ভ। কিন্তু বর্তমানের সংযোগ ছিন্ন করে অতীতের পচাধস৷ সামগ্রীর 
বোঝা নিয়ে, তার আর বর্তমানের মধ্যে ফিরে আসার পথ থাকে না। 
যে মন বর্তমান বাস্তবতার প্রয়োজন ও স্থযোগ-স্থবিধার প্রতি উপযুক্ত মাত্রায় 
সংবেদনশীল, বর্তমানের পশ্চাদ্ভমির প্রতি আগ্রহের জন্য তার প্রাণবন্ত 
প্রেষণা থাঁকনে, এবং তাকে কখনও ফিরে আপবার পথের খোঁজ করতে 
হবে না, কারণ তার কাছে এ পথ কখনও সংযোজন হারাবে না। 


৩। পুনর্গঠনরূপে শিক্ষা 


অন্তবিশ্ব থেকে স্থপ শক্তির বহিধিকাশ এবং বহিবিশ্ব থেকে গঠন, 
তা ভৌত প্রকৃতির প্রভাবেই হোক আর অতীতের হ্যাট দিয়েই হোক,__ 
এই উভয়বিধ ধারণার সঙ্গে বৈপাদৃশ্য রেখে, ক্রমবিকাশের আদর্শ যে ধারণা 
দেয় তা হল এই যে, শিক্ষা অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনঃসংগঠন বা! পুনর্গঠন । 
সর্বক্ষণেই এর একটা অব্যবহিত লক্ষ্য থাকে, এবং কর্মতৎপরতা৷ যতো! দুর 
শিক্ষামূলক হয়, আদর্শও ততোদূর সে লক্ষ্যে পৌছোয়। সে আদর্শ হল, 
অভিজ্ঞতার গুণের সরাসরি রূপান্তর ঘটানো । কি শৈশবে, কি যৌবনে, 
কি পূর্ণবয়স্ক জীবনে__সব অবস্থাই, শিক্ষণশীল স্তরে থাকে। এর অর্থ 
হল, যে কোনো, বা প্রতিস্তরেই, যাঁকিছু শিক্ষা করা হয়, তাই এ অভিজ্ঞতার 
মূল্য গঠন করে; এবং ব্যাপক অর্থ এই যে, প্রতি স্তরেই জীবনের প্রধান 
কাজ হল জীবনযান্রাকে এর বৌধগম্য তাৎপর্যের সমৃদ্ধিকল্পে অংশদান করতে 
দেওয়া । 

এই ভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা একটি কারিগরি সংজ্ঞায় উপনীত হুই। 
সে সংজ্ঞা এই যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার অর্থ বর্ধিত করা এবং পরবর্তী 


১০ ৫ শিক্ষা! দর্শন 


অভিজ্ঞতার গন্তি নিদেশ করার সামধথ্য বৃদ্ধি করা । 

(১) আমরা যে সব ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকি এই বর্ধিত অর্থ তার বিবিধ 
যোগস্থত্র, এবং নিরবচ্ছিন্নতার পরিবর্ধিত উপলব্ধির অসন্্বপ। ক্রিয়াশীলত। 
আরম্ভ হয় আবেগ প্রবণতার রূপ নিয়ে , অর্থাৎ এট অন্ধ প্রকৃতির, কিযে 
করছে তা সে নিজেই জানে না, এব* অস্থান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর 
পারস্পরিক ক্রিয়ার কথাও জানে না। যে ক্রিয়াশীলতা তাঁর সঙ্গে শিক্ষা বা নিদেশ 
আনে, তা পূর্বের অবোধ্য সম্বন্ধ গুলোর মধ্যে থেকে কতিপয় সন্বদ্ধকে সুস্পষ্ট 
করে। পূর্বের সরল দৃষ্টান্তই আবাব দেখ খাক। শিশু যখন একটি উজ্জ্বল আলে। 
স্পর্শ করে তথন তাব সেকালাগে। তখন থেকে সে “জানে” যে একটি 
দষ্টিজনিত ক্রিয়ার যোগন্ত্রে একটি স্পশ জনিত ক্রিয়ার (বা! তদ্বিপরীত ভাবে) 
অর্থ দাড়ায় তাপ ও বেদন| , কিন্না_এক প্রকারের আলো, তাপের আধার । 
যে সকল প্রক্রিয়া দ্বার। একজন বিজ্ঞানী তার পরীক্ষাগারে দীপশিগা সঙ্গন্ধে 
আরও অবগত হন, তাও এই মুল শিষম থেকে বিন্দুমাত্র পথক নঘ্ব। 
কোনো কাজের স্ত্রে, তাপের সঙ্গে অন্যান্য জিনিলেব যে যোগস্যত্র তিনি 
পূর্বে উপেক্ষা করেছেন এখানে সেটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই ভাবে 
এ সব জিনিস সম্বন্ধে তার ক্রিয়াকলাপ অধিকতর অর্থপুর্ণ হয় । এ সব জিনিস 
নিয়ে যখন তার কাজ করতে হয, তখন তিনি যা করছেন, বা করতে চান, 
সে সম্বন্ধে তিনি আরও ভালো করে জানেন। কোনে একট পবিণতিকে 
নিজ থেকেই সংঘটিত হতে না দিয়ে, তিনি ইচ্চামত “মতলব করে” ত। ঘটাতে 
পারেন, -এর লব কথারই এক অর্থ। এ ক্ত্রেই দীপ শিখার অর্থও বাডে, 
দাহন, আলন, আলো, তাপমাত্রা সম্বন্ধে যা যা জানা গেল, তার সব কিছুই 
তার বুদ্ধিগত আধেয়ের একটা সার অংশে পরিণত হতে পারে। 

২। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার আর একদিক হল, পরবর্তা নিদেশেয় বা 
নিয়ন্ত্রণের বধিত ক্ষমতা । আমরা যখন বলি যে অমুক লোক কি করছে 
তা সেজানে, বা, সে নিজেই কোনে! পরিণাম উদ্দিষ্ট করতে পারে, তখন 
এটাই বলা হয় যে, যা ঘটতে চলছে সে আগেই তা জানে । কাজেই হিতকর 
পরিণতির জন্যে এবং অবাপ্সিত পবিণতিকে প্রতিহত করার জন্যে আগে 
থেকেই সে তৈরী বা প্রস্তত থাকে । ফলে, যেটি খাঁটি শিক্ষামূলক 

তা, অর্থাৎ যানিদেশ বহন কবে এবং যোগাতা বাভায়, সেটি এক 
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দিকে ছকে-বীধা, ও অন্য দিকে খামখেয়ালী কাজের থেকে বিপরীত অর্থে 
পথক | (কে) শেষোক্ত অবস্থায় যা কিছু ঘটে তার জন্যে কারও গ্রাহ্‌ নেই। 
এ যেন খুশিমতো৷ কাজে লেগে যাওয়া এবং কাজের সঙ্গে কাজের পরিণতির 
কথা এডিয়ে যাওয়া (অর্থাৎ এ কাজের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কের 
কথা এডিয়ে যাওয়া )। এ রকম উদ্দেশ্ঠহীন খেয়াল-খুশিমত কাজ-কর্মের 
উপর লোকে সাধারণতঃ ভ্র কুচকে রায় দেয় যে, এগুলো ইচ্ছাক্কত কুকাজ 
বা বেপরোয়া বা ন্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন কাজকর্মের 
কারণ খোৌজবার ঝৌক দেখ! যায, আর সব কিছু ছেড়ে, মাত্র যুবকদের 
নিজেদের প্রবণতার মধ্যে । কিন্তু আসলে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিস্ফোরক 
এবং এর কারণ পারিপাশ্বিকের সঙ্গে অপসমন্ব্ম। যখন লোকে বাইরের 
হুকুমে বা অন্যের পরামর্শমত কাজ করে, এবং যখন তাদের নিজন্ম কোনো! 
উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্ব। অন্যান্য কাজের উপর তাদ্দের কাজের ফল উপলব্ধি 
করে না, তখনই তারা খামখেয়ালী কাজ করে। একজনে যে কাজ 
বোঝে না, তা করে দেখার ফলে সে শিক্ষা পেতে পারে। সর্বাধিক বুদ্ধি- 
চালিত কাজের মধ্যেও আমর! এমন অনেক কিছু করি, যা আমরা করতে 
চাই না। কারণ আমর! সজ্জানে যা মতলব করি তার যোগস্ত্রাদির বেশীর 
ভাগই আমরা উপলব্ধিও করি না, পূর্বাহ্মানও করি না। কিন্তু আমরা 
কেবল এই কারণেই শিক্ষালাভ করি যে, কাজট! করার পরে এমন সব ফল 
দেখতে পাই ঘা আগে দেখতে পাই নি। কিন্তু স্কুলের বহু কাজের মধ্যেই, 
শিক্ষার্থীরা যেভাবে কাজ করবে তার এমন সব কীধা-নিয়ম থাকে যে, 
কাজ করার পরেও তার ফল,যেমন উত্তর আর কষ! পদ্ধতির মধ্যের 
সম্পর্কটা, দেখতে পায় না। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে গোটা বিষয়টাই 
একটা চাতুরি বা অলৌকিক ধরনের রূপ নেয়। এ রকমের কাজ মূলত: 
খমখেয়ালী এবং এতে খামখেয়ালী অভ্যাসই গড়ে ওঠে । খে) রুটিন 
মাফিক কাজ স্বয়ংচল; তা একটা “বিশেষ কাজ করবার দক্ষতা বাড়াতে 
পারে। সে দ্বিক দিয়ে একে শিক্ষামূলক বল! যেতে পারে । কিন্তু এতে 
কোনো নতুন সংশ্লিষ্টতা, বা যোগাযোগের উপলব্ধি আসে না; এতে অর্থের 
দিগন্ত প্রসারিত হওয়া তো! দূরের কথা, বরং তা সীমাবদ্ধই হয়। এবং 
যেহেতু পরিবেশ বদলাতে থাকে, এবং বিবিধ জিনিসের মধ্যে কৃতকার্ধতার 
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সহিত ক্ষম সন্বদ্ধ রাখার জন্য আমাদেব কাজের ধরনও বদলাতে হয়, নেই 
হেতু একট। সম্পরহীন একাকার কাজের ধবন কোনো৷ এক সন্বিক্ষণে ছুর্ভাগ্য- 
জনক হরে ওঠে । তখন দাঞ্ভতিক “ক্রয় কৌশলের” দন্ত ধূলিসাৎ হয়ে নিছক 
অকর্মণ্যতাক্ পরিণত হয়। 

শিক্ষাকে অবিরাম পুনর্ণঠন পে ধারণ! করাব সাথে, বর্তমান ও পুর্ব 
অধ্যারে সমালোচিত একমুখী ধারশাগুলোর মূল প্রভেদ এই যে, পূর্বোক্ত 
ধারশাটি পরিণাম (যে ফলহয়) ও পঞ্চতিকে একাত্ম রাখে । আক্ষরিক 
অর্থে কথাট। স্ববিরোধী, কিন্তু এ কেবল আক্ষরিক অর্থে ই। এর অর্থ 
এই যে, একটা ক্রিয়াশীল পদ্ধতিৰপে অভিজ্ঞতা সময় নেয়, এবং এর শেষ 
পর্যায় পূ্গামী অংশকে সম্পূর্ণ করে । এর মধ্যে যেসব যোগস্ত্র রয়েছে, 
অথচ পুর্বে উপলব্ধ হয়নি, সেগুলোকে নজরে আনে । পরবর্তাঁ ফল পূর্ববর্তী 
ফলের অর্থ প্রকাশ করে, এব* সামগ্রিক অডিজ্ঞতা এই অর্থ-সম্বলিত জিনিস- 
গুলোর প্রতি একটা মানসতা বা ঝোক হ্ট্টি কবে। এ রকমের প্রত্যেক 
ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়াশীলতাই শিক্ষাপ্রদ, এবং সকল শিক্ষাই 
এইবপ অভিজ্ঞত৷ লাভের মধ্যে বিরাজমান । 

এখন, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন যে সমাজগত এবং ব্যক্তিগতও হতে পারে, 
সেটিই শুধু দেখতে বাকী আছে। অবশ্ত পরের আলোচনায় একে বিশেষ 
ভাবে ধরা হবে । বিধঘ্নটিকে সহজ করার জন্য আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে 
কতকট1 এই ভাবেই কথা বলেছি যে, যে শিক্ষা অপরিণত লোককে তার 
সমাজ সমষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে, তা হল যেন বডোদের উপযোগিতা 
ও সঙ্গতির সমান হওয়া। এই ধারণ। প্রধানত: প্রযোজ্য স্থিতিশীল সমাজের 
ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে সব সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত বীতি-নীতির সংরক্ষণই মুল্য 
বোধের মাপকাঠি, সেখানে । কিন্তু উন্নতিশীল সমাজের পক্ষে এ কথা 
থাটে না। তার! ছোটোদের অভিজ্ঞতা এমন ভাবে গভতে চেষ্টা করেন, 
যাতে চলিত অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করার বদলে, আরও ভালো অভ্যাস 
গঠিত হয়ে ওঠে, এবং এইভাবে ভবিস্যতেব সাবালক সমাজ তাদের তৎকালীন 
সমাজ থেকে উন্নততর হতে পারে। শিক্ষার সচেতন প্রয়োগ দ্বারা কি 
পরিমাণে সমাজের সাক্ষাৎ অভিশাপগুলিকে দূর করা যায়, এবং কি ভাবে 
এই দৌষগুলোর আর কৃষ্টি না হয়, এবং তাব জন্য যুবজনকে কি ভাবে 
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ঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, বহুকাল থেকেই সে সম্বন্ধে মানুষের কিছু 
কিছু খবর জান! ছিল। কিন্ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, সমাজের উন্নতির 
মাধামরূপে শিক্ষার সভ্ভাবা কার্যকারিত। হ্ৃদয়ঙ্গম করা থেকে আমরা এখনো 
বহুদূরে,_-এখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না যে, শিক্ষা কেবল শিশু ও যুব- 
গণের উন্নতির প্রতীকই নয়, পরম্থ ওরা যে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন করবে, 
শিক্ষা সে সমাজের ও উন্নতির প্রতীক | 


সারাংশ 


শিক্ষাকে হয় অতীতানসন্ধান রূপে, নয় ভবিষাপেক্ষরূপে ধারণা কর! 
যায, অর্থাৎ, হয় ভবিষ্ঘকে অতীতের উপযোগী করে নেওয়ার পন্থারূপে, 
নয় একট বিকাশমান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অতীতের প্রয়োগবপে, ধারণ৷ 
করা যায় । প্রথমোক্ত প্রণালী তার মানদণ্ড ও নমুনা পায়, যাকিছু হয়ে 
গেছে তার মধ্যে । মনের মধ্যে বহুবিনয়ের উপস্থাপনের ফলে মনের যে 
আধেয় স্ষ্টি হয়, মনকে তারই আধার বলে মনে কর! চলে। এক্ষেত্রে 
পূর্বাগত উপস্থাপন গুলো সেই উপাদান হয়ে দ্ীাঢায় যার মধ্যে পরের 
উপাদানকে স্বাঙ্গীকত করাতে হয়। অপরিণতদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার 
উপর জোর দেওন। অতাস্ত গুরুত্বপৃণ,_বিশেম করে এই জন্য যে, একে 
অর্থহীন বলে ধরে নেওয়ার একটা ঝোক দেখ। যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার 
মধ্যে বাহির থেকে দেওয়া উপাদান থাকে ন।, থাকে, সহজাত ক্রিয়াশীলতার 
সঙ্গে পরিবেশের পারম্পরিক ক্রিয়া । এর ফলে ক্রিয়া-কলাপ ও পরিবেশ 
উভয়েরই রূপাস্তর ঘটে । হারবার্টের উপস্থাপনের মাধমে গঠন তত্বের দোষ 
হল,_-এই বিরামহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিষা ও পরিবর্তনশীলতাকে উপেক্ষা করা। 

যে সকল তত্ব মানব ইতিহাসের কৃষ্টিগত রচনা-সম্ভারের মধ্যে পাঠা 
বিষয় দেখতে পায়, উপরোক্ত আলোচনার মূল কথা সে সব তত্বের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য ; যে বর্তমান পরিবেশের মধ্যে লোকে কাজ করতে বাধ্য হয়, 
তাঁকে বাদ দিলে ইতিহাসের বিষয়-বস্ত এক রকমের প্রতিহন্দ্ী ও চিত্ত বিক্ষেপ- 
কারী পরিবেশ হয়ে ঈীড়ায়। বর্তমানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ 
করতে হয়, তার তাৎ্পধ বৃদ্ধিকল্লে যে প্রম্মোগ ঘটে তার মধ্যেই এঁতিহাসিক 
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রচনাবলীর মূল্য বিরাজমান | এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যে 
ধারণাবলী উপস্থাপিত কব হ ল, তার সারা*শ দেখ| যাবে অভিজ্ঞতার অবিরাম 
পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে । যে শিক্ষানীতি শিক্ষাকে স্থ্দূর ভবিষ্যতের 
জন্য প্রস্তরতিরূপে, বহির্ধিকাশরূপে, বাহক গঠনবূপে এবং অতীতকালের 
পুনবনুচিত্বনপে ধরে নেয়, আমদেব ধাবণ! সে সকল ধারণ! থেকে পৃথক । 


সপ্তম অধ্যায় 
শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপ 


কোনে। সমাজ-মগুলীর মধ্যে যে ধরনের শিক্ষাধারা থাকতে পারে, প্রসঙ্গ- 
ক্রমে ছাড়া, এ যাবৎ আমরা প্রধানতঃ সেই সম্বন্ধেইে বলেছি। এখন 
আমাদিকে ভিপ্ন ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক জীবনের মধ্যে শিক্ষা যে যে ভাবে 
ভ্িবা করে তার ভাবগত, নিষয়বস্তগত ও পদ্ধতিগত 'প্রভেদ পরিফার করে 
দেখাতে হবে। যখন বলা হয় যে, শিক্ষা এমন একটা সামাজিক কুত্য, 
য অপরিণত লোকেরা যে গোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেই গোঠীর জীবনযাজ্রায় অংশ 
গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের নির্দেশ দান ও বিকাশ-সাধন করে, তখন কার্ধতঃ 
এ কথাই বল] হয় যে, কোনো গোষ্ঠার চলিত জীবনযাজ্রা প্রণালীর সাথে 
তাদের শিক্ষাপ্রণালীও বদলাবে । এ কথা বিশেষ করে সত্য যে, যে সমাজ 
কেবল পরিবর্তনই করে না, পরন্ত ধাদের এমন একটা আদর্শও থাকে, যা তাদের 
উন্নতিবিধানও করবে, সে সমাজের শিক্ষার মান ও পদ্ধতি, যে সমাজ 
কেবল তাদের রীতিনীতি বজায় রাখতে চায়, তাদের থেকে ভিন্ন রকমেরই 
হবে। অতএব, আমাদের নিজেদের শিক্ষাবৃত্তিতে এই সাধারণ ধারণী- 
'বলীকে প্রয়োগ করার জন্য, আমার্দের বর্তমান সামাজিক জীবনের প্রকূৃতিটা 
কাছ থেকে দেখা আবশ্যক । 


১। মানবীয় সহাবস্থানের লক্ষণ। 


সমীজ, শব্ধ একটা, কিন্তু তার জিনিস বু । লোকে নান! প্রকারে এবং 
নানা উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘবন্ধ হয়। একজন লোক এমন বহু ও বনুবিধ মণ্ডলীর 
সম্পর্কে থাকে, যেখানে তার সঙ্গী-সাথী একেবারেই পৃথক । অনেক ক্ষেত্রেই 
মনে হয় যে, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের চাল-চলন ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো! 
রকমের সাধারণত্ব নেই । প্রত্যেক বডে। সমাজের সংগঠনের মধ্যেই বহু 
ছোটে! ছোটো দল থাকে । এর মধ্যে কেবল রাগী ভাগ-বিভাগই থাকে 
শা, শ্রমশিল্পীয় এবং বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় সঙ্ঘও থাকে | বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে ভি 
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ভিন্ন রাজনীতিক দল থাকে । বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সম্প্রদায়, চক্রীদল 
দুবৃত্তের দল, যৌথ সংস্থা, অংশীদারদের দল, রক্তের টানে বাধ! গোষ্ঠা, এব" 
এই রকমের অশেষবিধ উপদল থাকে । অনেক আধুনিক রাষ্ট্রেই এবং কোণে! 
কোনে! প্রাচীন রাষ্ট্রেও, নান! ভাবা, ধর্ম নীতিম্তত্র ও এতিহা সম্বলিত বিচিত্র 
জনলমষ্টি রয়েছে । এই দিক দিয়ে দেখলে, আমাদের অনেক ছোটো 
ছোটে প্রশাসনিক একক, যেমন একট। বডো শহর, এক পরিবেশতুক্ত এব" 
ঘন-সন্নিবিষ্ট চিন্ত! ও কর্মধারা-সম্বলিত একট সম্প্রদায় না হয়ে, বরং হয়ে দাঁডাঘ 
একট! শিথিল বন্ধনে যুক্ত কতক গুলে! ছোটে! ছোটে। সমাজের সমষ্টি বিশেষ । 

কাজেই সমাজ, সম্প্রদায় শবাদি দ্বর্ক। এসব শব্দের একটা অর্থ 
প্রশংসনীয় বা আদর্শগত, আর একট বর্ণনাগত , একটা বিধানানুগ, আব 
একটা বান্তব। সমাজ দর্শনের মধ্যে, প্রথম জাত্যার্থটি প্রায় সব সমরেহ 
আর সব অর্থের উপরে থাকে । এ অর্থে সমাজেব নিজ প্রকৃতি বশেই 
একে একটা গোট। জিনিস বলে ধরে নেওয়া হয়। এই একত্বেব সঙ্গে যে 
সব গুণ থাকে, যেমন প্রশংসাষোগা সামাজিক উদ্দেশ্য ও কল্যাণ, জন 
স্বার্থের প্রতি আন্গত্য, সমবেদীতার পাবম্পবিকতা, সেগুলোব উপব 
জোব দেওষ! হয়। কিন্ত সমাজ শব্দের অন্ত্রনিহিত জাত্যার্থেব উপর জোব 
না দিয়ে যখন আমরা এর ব্যক্যার্থের প্রতি নজর দেই, তখন আমবা 
একত্ব দেখি না। দেখতে পাহ ভিন্ন ভিন্ন ভালে! মন্দ সমাজের বহুত্ব। এখ 
মধ্যে থাকে দগ্ডণী অপবাধে অপরাধী যডধন্ত্রকাবীদল, বিভিন্ন ব্যবসাধা সঙ্ঘ 
__যার। জনসেবা ছলে জনগণ শিকাব করে, নিভিন্ন রাজনৈতিকদল,_-যাব 
লুঠনের স্বার্থে একতাবদ্ধ থাকে । যদি কেউ বলেন যে এ সমস্ত সংগঠশ 
সমাজ নয়, কারণ এরা সমাজের আদর্শগত ধারণার প্রয়োজন মেটায় না, 
সে কথার আংশিক উত্তর এই যে, সে ক্ষেত্রে সাজের ধারণাটা এতো আদর্শ 
গত হয় ষে, তা কোনো কাজেহ লাগে না, ব।, তাব সাথে বাস্তবের কোনো 
সম্পর্ক থাকে না, আর, আংশিক উত্তৰ এই যে, এরা অন্যান্য সমষ্টির স্ার্থের 
তো বিরোধীই হোক না কেন, এদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কিছু 
প্রশংসনীয় সামাজিক ৭ আছে, যার বলে এবা একত্র থাকে । তস্করদেরও 
সম্মানবোধ আছে, এবং একটা ডাকাতের দলের মধ্যেও সভাদের সম্পর্কে যৌথ 
স্বার্থবোধ আছে। বিভিন্ন দুবৃত্তের দল ভ্রাতৃস্থলভ অস্ভূতি হবার! সুচিহ্নিত 
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এবং বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ চক্রীদল তাদের নিজেদের বিধি-নিয়মের প্রতি প্রচণ্ড 
আহ্থগত্য দ্বারা স্থচিহ্িত। একটি পারিবারিক জীবন বাইরের লোকদের 
সম্পর্কে একলসেঁড়েমি ঈর্ধা ও সন্দেহ দ্বারা চিছিত হতে পারে, এবং ত]| 
সত্বেও নিজেদের ভিতরে সহদয়ত1 ও পারম্পরিক সহায়তার আদর্শ হতে 
পারে। একটা যগ্ডলীর যে-কোনো শিক্ষাই তার সভাদ্িকে সমাজবদ্ধ করার 
সহায়ক হয়, কিন্তু এই সমাজবদ্ধতার গুণ ও মূল্য নিভর করে মণ্ডলীর 
অভ্যাস ও লক্ষ্যাদির উপরে | 

কাজেই যে কোনো ধরনের সমাঞজ-জীবনের মূল্য নির্ণয়ের জন্য একটা 
মাপকাঠির প্রযোজন। এই মান খুঁজতে গিষে আমাদিকে ছুটে। চরম 
পন্থাই ত্যাগ করতে হবে । আমরা শুধু চিন্তা করে মাথার মধ্যে থেকে বার 
করে একটা আদর্শ সমাজ বলে কিছু দাড় করাতে পারি না। যে সব সমাজ 
প্রকৃতপক্ষে চালু রয়েছে তাদের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের ধারণ! 
সম্বন্ধে এমন একট! নিশ্চয়ত] পেতে চাই যে, তাতে করে আমাদের আদর্শ ট] 
কার্ষোপযোগী হবে। কিন্তু আমরা এখনি য। দেখলেষ তাতে বোঝা গেল 
যে, যা আদর্শ হবে, তা কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগুলোর পুনরাবৃত্তি নয়। 
সমস্যাট। হুল, যে সব ধরনের সাম্প্রদামিক জীবন শাসলে ধতমান রয়েছে, 
তার মধ্যে থেকে বাঞ্ছনীয় লক্ষণ বের করে নেওয়।, এবং এর ভিত্তিতে অবাঞ্চিত 
নাক্কৃতিগুলোর সমালোচনা করা, এবং উন্নতির পরামর্শ দেওযষ।। এখন কথা 
এই যে,যে কোনো একটা সামাজিক মগুলীর মধ্যেই, এমন কি একটা 
চোরের দলের মধ্যেও আমরা কতকটা যৌথ স্বর্থবোধ দেখতে পাই, এবং অন্যান্য 
মণ্ডলীর সাথে তার কিছু পরিমাণ পারস্পরিক ক্রিযা এবং সহযোগী আদান 
প্রদানও দেখতে পাই। এই ছুটি লক্ষণ থেকে আমর! আমাদের মানদণ্ড নির্ণয় 
করছি। যে সব স্বার্থে জ্ঞাতসারে অংশীদারিত্ব থাকে, তার সংখার 
পরিমাণ কি, আর, তা কতো প্রকারের ? অন্যান্য প্রকারের সঙ্ঘের সঙ্গে 
পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া কতোটা স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ। যদি একটা ছুৰৃত্- 
পরায়ণ দলের ক্ষেত্রে আমরা এই ছুটো৷ বিবেচনা প্রয়োগ করি, তাহলে দেখি 
যে, ঘে সব সংজ্ঞাত বন্ধন এর শাগরেদদের একত্র রাখে তার সংখ্যা অতি 
কম, এ যেন প্রায় লুষ্ঠনের যৌথ স্বার্থেই সীমাবদ্ধ, এবং এগুলো এমন 
প্রকৃতির যে, জীবনের মৃল্যবোধীয় আদান-প্রদানের সম্পর্কে দলীয় স্বা্থই 
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দলকে অন্ঠান্ত দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে । কাজেই এ-রকমের একটা সমাজ 
যে শিক্ষ। দের, তা! পক্ষপাতপূর্ণ ও বিকৃত | অন্য দিকে, যে ধরনের পারিবারিক 
জীবন আমাদেব আদর্শের দৃষ্টান্তম্বৰপ, তা বিচার কবলে দেখি যে, এব 
মধ্যে এমন সব বৈষয়িক, বুদ্ধিগত, ও কমনীয় স্থার্থবোধ থাকে যে, তার মধ্যে 
সকলেই অংশগ্রহণ করতে পাবে , এদের এক জনের উন্নতি অন্যদেব উন্নতির 
ক্ষেত্রেও মূল্যবান হযে দাডার, অর্থাৎ আদান প্রনানেব যোগ্য হয়, আবও 
দেখি যে, এই পরিবারটি আলাদাভাবে সম্পূর্ণ নয়, পবন্থ বিভিন্ন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্থুবপ মণ্ডলীব 
সাথে ঘনিষ্ঠ যোগশ্তত্রে আবদ্ধ, আরও দেখতে পাই যে, এরা রাষ্ট্রীয় বিধি 
ব্যবস্থাতে নিয়মিত ভূমিক! নেয়, এবং তাব প্রতিদানরূপে এই বিধিব্যবস্থাব 
সমর্থন পায়। অল্প কথায় এ ক্ষেত্রে বু এমন স্বার্থ থাকে যা নিবে জ্ঞাতসাবে 
বলা-কওয়া ও অংশীদারী করা হয় এবং অন্যান্য প্রকাবেব সঙ্বের সাথেও 
নানাবিধ এবং স্বচ্ছন্দ যোগহ্যত্র থাকে | 

(১) এই নির্ণায়কেব প্রথম উপাদানটি স্বৈরাচার-শাসিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা যাক। অবশ্য এ কথা সত্য নয় যে, এই ব্যবস্থাতে শাসক « 
শাসিতদের মধ্যে কোনো যৌথ স্বাথবোধ থাকে না। শাসকবগ শাসিতদেব 
স্বাভাবিক ক্রিম়াকলাপের প্রতি কিছুটা আবেদন নিশ্চযই করবে, শাসিতদের 
কোনো কোনে। ক্ষমতা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবে । টেলির্যাণ্ড বলেছেন যে 
সরকার বেয়নেট দিয়ে সব কিছুই করতে পারে, কেবল তার উপর বসতে পাবে 
না। এই ব্যঙ্গোক্তি অন্ততঃপক্ষে এ কথ! মেনে নেয় ষে, একতার বাধন শুধু বাধা 
করানোর ক্ষমতা নয়। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, যে সব ক্রিয়াকলাপেব 
প্রতি আবেদন জানানে। হয়, সেগুলো মূলত: অশোভন ও অপমানকর 
আরও কথা এই যে, এ সরকার কেবল ভয়ের সামর্থযই ক্রিয়াশীল করে 
তুলতে পারে । এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক । কিন্ধ সেটি এ দিক দেখে না যে, 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ভঘ থাকাটা একটা অবাঞ্চনীয্ঘ উপাদান নাও হতে পারে। 
সতর্কতা, অবহিত-দৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং ভবিষ্যতে ক্ষতিকর অবস্থা এডিষে 
যবার জন্য আগেই ভবিষ্তৎ দেখা প্রভৃতি বাঞ্চণীয় লক্ষণ যেমন ভয়ের 
আবেগকে ক্রিয়াশীল করার ফল, ভীরুতা এবং শোচনীয় বশ্ততা স্বীকারও তেমনি 
তার ফল। আসল অস্থবিধা এই যে, ভযের আবেদন সম্পর্কহীন থাকে । 
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ভীতি এবং হ্থবিশিষ্ট বোধগম্য পুরস্কারের আশা, স্থুখন্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি, আহ্বান 
করে অন্য অনেক সামর্থ্যকে অক্রিয় রাখা হয়। কিম্বা বল! যায় ঘষে তা অন্যান্ত 
নামথ্যকে প্রভাবিত করে, কিন্তু তা এমন ভাবে হয় যাতে ওগুলে। বিরত 
হঘ। এ সমস্ত সামর্থ্য নিজ নিজ গুণে ক্রিয়া করার পরিবর্তে, কেবল 
নখ পাবার ও যন্ত্রণা এডানোর বাহনে পরিণত হয়। 

এর অর্থ এই যে, এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপক যৌথ স্বার্বোধ থাকে ন। 
এবং এই সমাজ-মগ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে কোনো স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-প্রতিক্রিমা 
থাকে না। উদ্দীপনা ও সাডা অত্যন্ত একমুখী থাকে । বেশী পরিমাণে 
মীথ মুল্যবোধের জন্যে সমষ্টির সকল সভ্যেরর দেওয়া ও নেওয়ার স্থমূম 
স্নযোগ থাকতে হবে , থাকতে হবে অনেক প্রকারের অংশীদারী ক।জ ও 
অভিজ্ঞতা । অন্যথাম, যে সব প্রভান কতক লোককে মনিব হতে শেখায়, 
সেগুলি অন্যদের ভৃত্য কবে তোলে । এবং যখন নানাবিধ জীবন-অভিষ্ঞতার 
্চ্চন্দ বিনিমঘ বন্ধ হয, তগন দু'দলই অভিজ্ঞতার তাৎ্পয হারিয়ে ফেলে । 
গধিকার-প্রাপ্প ও অধানতা-গ্র*্৮ শ্রেণীবিভাগ সাষাজিক মান্ত-আত্রবণ 
প্রতিরোধ করে । এর ফলে যে সব ছষ্ট-প্রভাৰ উচ্চতর অশরেণীকে সংক্রমণ 
করে, ত। কম বৈষয়িক, এন* কম প্রত্যক্ষ হলেও সমান বাস্তব । এদের সংস্কৃতি 
»জনহীন হদ্দে পেছন ফিরে নিজেকেই নিজে গ্রা করতে উদ্যত হয়। 
পের শিঘকল। বাহাডস্বর ৭ রুত্রিমতায় পরিণত হুয়, সম্পদ হয়ে দাড়ায় 
ভে।গ-বিলাসের বস্ত, জ্ঞান হয়ে এঠে অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ, এবং আচার- 
মাচরণ মানবিক না হয়ে, হয়ে পড়ে কচিবাগীশ। 

নানাবিধ অংশীদারী স্বার্থবোধ থেকে যে স্বচ্ছন্দ ও সমদশশী আদান প্রদানের 
চলন হয়, তার অভাবে বুদ্ধিগম্য উদ্দীপনা তার ভারসাম্য হারায় । উদ্ধী- 
পনার বৈচিত্রের অর্থ হল 'অভিনবত্ব, আর অভিনবকের অর্থ দাড়ায় 
চিন্তনের সন্মুখীন হওয়া। অল্প কয়েকটি নিদিষ্ট ধারার ক্রিঘ্নাশীলতা ঘতোই 
সীমাবদ্ধ রাখা যায়,__অনমনীয় শ্রেণীবদ্ধতাঁর ফলে অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ু আদান- 
প্রদান ব্যাহত হয়ে যে অবস্থা দাড়ায়,_কতযোগহীন শ্রেণীর পক্ষে কাঙ্জকর্ম 
ততোই নিয়মে বাধ। পডতে চায়, এবং বৈষয়িক হিসাবে ভাগ্যবান শ্রেণীর 
পক্ষে কাজকর্ম ততোই খামখেয়ালী, লক্ষাহীন ও বিস্ফোরক রূপ ধারণ করে । 
প্লেটো, ক্রীতদাসের বর্ণনায় বলেছেন যে, অন্যের কাছ থেকে উদ্দেশ্য গ্রহণ 
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করে যখন একজনের আচরণ নিয়স্ত্রিত হয় তখনই সেটি ক্রীতদাসের লক্ষণ 
হয়ে ঈীভায়। এমন কি, যেখানে দাপত্ব প্রথা আইনসঙ্গত নয়, সেখানেও 
এই অবস্থা রয়েছে । যেখানেই লোকের! সমাজ-সেবা সংক্রান্ত কাজকর্মে 
নিধুক্ত, কিন্তু কেন যে এ সব কাজ করেছে তা বোঝে না, বা তার মধো 
কোনো বাক্তিগত স্বার্বোধ থাকে ন।, সেখানেই এই অবস্থা ঘটে থাকে । 
কাজকর্ষের বিজ্ঞান সম্মত পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়। ষে 
বিজ্ঞান ক্রিয়া-প্রণালীতে কর্ষকুশলতা আনে তাকে পেশী চালনার মধ্যে 
সীমাবদ্ রাখা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি । বিজ্ঞানের প্রধান সযোগ হল, একজনের 
সঙ্গে তার কাজের, এবং এর মধ্যে আর যারা অংশ নেয় তাদের, সম্পর্ক 
আবিষ্কার করা,_সেই সম্পর্ক আবিষ্কার করা, যাতে একজনে যা করছে 
তাতে তার বুদ্ধিগম্য স্বার্থ নিযুক্ত হয। উৎপাদনের কর্মকুশলতা অনেক 
ক্ষেত্রেই শ্রমেব বিভাজন দাবী করে । কিন্তু শ্রমিকরা যে কাজ করছে তাব 
মধ্যে যদি তাবা কাজের কৌশলগত, মেধাগত ও সমাজগত সম্পর্ক না দেখতে 
পা, এব* এব উপলব্ধি যে প্রেষ্না যোগায তাকে বাদ দ্বিয়েই কাজে 
নিধুক্ক থাকে, ত। হলে এ শ্রমবিভাগ একটা যান্ত্রিক নিত্যকর্ম পদ্ধতি বা কটিনে 
পরিণত হয়। ধার! শ্রমশিল্প নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ ধারা এর লক্ষ স্থির করেন, 
তারা একমুখী চিন্ত। দিয়েই উদ্দীপিত হন। তার প্রমাণ এই যে, তারা শ্রমের 
কর্মকুশলতা ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থাগুলিকে একটা অবিমিশ্র বাহিক কারিগরি 
পরিণতিতে পষবসিত কববাঁব জন্য উন্মখ হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে 
সর্বোতোমুখী এবং সুষম সামাজিক স্থার্বোধের অভাব হেতু, শ্রমশিল্লে মানবিক 
উপাদান ও সম্পর্কের প্রতি তাদের মনোযোগ যখেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত হয় 
না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কারিগরি উত্পাদন ও বিক্রয়ের বাজার সংক্রান্ত 
বিষয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত থাকে । নি:সন্দেহে, এই সব সন্বীর্ণ দিকেও অত্যন্থ 
স্ক্ম ও তীক্ষ বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে। কিন্তু ত। সবেও একে গুরুত্বপুর্ণ 
সামাজিক উপাদান হিসেবে ধরতে বাথ হওয়ার অর্থ দাভায়, মনের শৃন্যত' 
এবং প্রক্ষোভগত জীবনের অনুবপ বিকৃতি । 

(২) এই দৃষ্টান্ত (যার তাৎপর্য, পারস্পরিক স্বার্থ বোধহীন সকল সমষ্টি 
ক্ষেত্রেই বিস্তৃত) আমাকে দ্বিতীয় কথায় টেনে আনে । কোনে দুরৃত্তের 
দল বা একটা চক্রীদলের বিচ্ছিন্রত! ও সংশ্রবহীনতা, তার সমাজ-বিরোধ 
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ভাবকে সুস্পষ্ট আকার দেয় । কিন্তু যেখানেই কোনো মগলীর এমন “নিজস্ব” 
স্বার্থ থাকে, যেটি একে অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ ক্রিয়-প্রতিক্রিয়া থেকে 
বিচ্ছিন্ন রাখে, এবং প্রশস্ততর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পুনর্গঠন ও অগ্র- 
গতির পরিবর্তে যদি মণ্ডলীর যা আছে তা রক্ষা করাতেই এর সর্বব্যাপী 
উদ্দেশ্য দেখ যায়, তা হুলে সেখানেই এই ভাব দেখ! যাবে । জাতিপুগ্জের 
পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা! এই ভাবই চিহ্নিত করে। যে সব পরিবার তাদের 
গাইস্থ্য সংশ্রব এমন ভাবে নিঃসঙ্গ রাখে যে, বৃহত্তর জীবনের সাথে যেন 
তাদের কোনে। সংশ্রবই নাই, তারাও এইবপ । আবার যে সব স্কুল পারি- 
বারিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থাদি থেকে পথক থাকে তারাও এই ভাবে 
চিহ্নিত হয, যেমন চিহ্নিত হয় ধশী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্য 
পার্থকা । সার কথ! এই যে, বিচ্ছিন্ন অবস্থা জীবনের অনমনীয়তা ও নিয়ম 
শধ! প্রাতিষ্ঠানিকতার দ্রিকে নিষে যায়, নিয়ে যায় স্থিতিশীল ও স্বার্থপর 
শদর্শের দিকে । আদিম উপজাতির! যে “বিজাতীব” ও “বৈরীকে” সমার্থক 
পরে নের, ত। কিছু আকম্মিক ণয়। তার! তাদের অভিজ্ঞতাকে অতীত 
বাতি-নীতির প্রতি অনমনীয় আন্থগত্যের সঙ্গে একাত্ম করেছে । এই ভিতির 
বশে অন্যান্যের সঙ্গে আদান প্রদান করাকে ভম করাই ঘুক্তি-সঙ্গত, কারণ 
এ বলকমের যোগাযোগ তাদের আচার-অন্ুষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে । 
তাতে নিশ্চিতবপেই পুনর্গঠনের দরকার হবে । এটা জানা কথা যে, সতর্ক 
ও পরিবর্ধনশীল মানসিক জীবন, ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের বর্ধন- 
শ।ল পাল্লার উপরে নির্ভর করে | কিন্তু এই মূল নিয়ম যে আরও বেশী 
তাৎ্পধপূর্ণভাবে সামজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমরা যেন তা৷ 
উপেক্ষা করতে চাই। যে সমস্ত উপকরণ, পৃর্বের স্থস্পষ্টর্ূপে বিভাজিত 
বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যের দূরত্ব দূর করার উপক্রম করেছে, মানব- 
ইতিহাসের প্রত্যেক সম্প্রসারণশীল যুগই সেই সব উপকরণের প্রক্রিয়ার 
সমকালীন হয়েছে । এমন কি, যুদ্ধের উপকারিতার ঘেটুকু প্রমাণ সাপেক্ষ 
ধারণা পাওয়া যায়, তাও এই সত্য থেকেই উদ্ভূত যে, আন্তর্জাতিক 
সংখর্ধ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন জাতির যধো যোগাযোগ বলবৎ করে এবং 
এই আকম্মিতার ফলে পরম্পরের কাছ থেকে খেখবার স্থযোগ দেয়, এবং 
এ সুত্রে তাদের দিগন্ও প্রসারিত করে দেয়। পষঘটন এবং আধিক ও 
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নণিজ্িক তৎপরতা, ব€মানকালে বাহক প্রতিবন্ধক গুলোকে ভেঙে দেবার 
জন্য অনেক দূর এগিয়েছে , এবং বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণীর মধে; নিকটতর 
ও শধিকতর প্রতাক্ষ পারস্পরিক সংযোগ ঘটিয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, 
ধা বাকী রয়েছে তা হল স্থানের এই ভৌতিক বিলোপ প্রাপ্ির ফলে যে 
বৃদ্িগত ও প্রক্ষোভগত তাৎপর্য দেখা দিয়েছে, তাকে আঘত্তে আনা । 


২। গণতান্ত্রিক আদর্শ 


আমাদের নিণাঘকের এই দুটি উপাদানই গণতশের দিকে অঙ্গুলী নিদ্শে 
করে। এর প্রথম উপাদীন কেবল অধিকতর সংখ্যক ও অধিকতর বিভিন্ন 
প্রকারের যৌথ শ্মশীদারী স্বার্থই জ্ঞাপন করে ন।, পরন্ত সামাজিক 
নিষন্বণের উপাদানৰপে পারস্পরিক স্বার্বোধেব স্বীকৃতির উপবেও অধিকতর 
আস্থ! জ্ঞাপন করে । এব দ্বিতীয় উপাদান কেবল বিভিন্ন সামাজিক সমষ্ির 
(যার এক সমধে যথ। সম্ভব ইচ্ছামত পৃথক ছিল ) অধিকতর স্বচ্ছন্দ ক্রি 
প্রতিক্রিম্নাই জ্ঞাপন করে না, পরস্থ সামাজিক অভ্যাসের পরিবর্তনও জ্ঞাপন 
করে,__অর্থাৎ নানাবিধ আদান প্রদানের মাধামে যে সকল নতুন পরিস্থিতির 
উদুন হয়, সেগুলোর সন্ম্ণীন ভযে অভ্যাসের অবিরাম এবং উত্তরোত্তর 
সমন্বয় বিপানও জ্ঞাপন কবে । গণতান্বিক ৰপে গঠিত সমাজের বিশি 
গুণ বলতে যা কিছু বোঝাম এই টি যথার্থভাবে তারই লক্ষণ! ৃ্‌ 

শিক্ষার দিক থেকে আমর! প্রথমে দেখি যে, যে জাতীয সামাজিক জীবনের 
উপলব্ধির মধো পারস্পরিক স্বার্থবোধ পরিব্যাপ থাকে, এবং যেখানেই অগ্রগতি 
বা পুন:-সমন্ব় একটা গুকতপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, সেখানেই সেটি একটা গণ- 
তাস্ষিক সমাজকে গ্লচিন্তিত ও স্থবাবস্থিত শিক্ষা ব্যবস্থাতে অধিকতর আগ্রহ- 
শীল করে। অন্য ধরনের সমাজে এই জাতীয় মনোভাব থাকার ুকানো 
কারণ থাকে না। শিক্ষার প্রতি গণতন্বের অন্ুরক্তি স্থবিদিত। এর অগভীর 
বাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন করে এবং যারা শাসকবর্গকে যেনে চলে, 
তারা যদি শিক্ষিত ন। হয়, তা হলে, জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার 
সফলকাম হতে পারে না। যে হেতু গণতান্ত্রিক সমাজ বাইরের কর্তৃত্ব 
মেনে নেওয়ার নীতি প্রত্যাখ্যান করে, সেজন্য একে স্বতঃস্ফূর্ত মানসতা ও 
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স্বার্বোধের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে হয়, এবং কেবল শিক্ষা ছায়াই 
এই ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এর একটা গভীর ব্যাখ্যাও রয়েছে । গণতন্ত্র 
মাত্র একট! প্রশাসনিক ব্যবস্থাই নয়, সেটি তার থেকে আরও বেশী কিছু 
ছ্যোতিত করে । প্রধানতঃ, গণতন্ত্র হ'ল এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা, 
৪ সংযুক্ত আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা । যে ক্ষেত্রে মানুষেরা এক অভিন্ন 
স্বার্থের অংশীদারী, অতএব যাদের প্রত্যেককে তার নিজের কাজকে অস্থান্তের 
কাজের সম্পর্কে দেখতে হয়, এবং নিজের কাজকে অর্থপূর্ণ ও নির্দেশযুক্ত 
করবার জন্য অন্যান্তের কাজকর্ম বিবেচনা করতে হয়, সে স্থানে তাদের 
বিস্তৃতির অর্থ দাড়ায় শ্রেণী, উপজাতি ও জাতীয় অঞ্চল সম্বলিত প্রতি- 
বন্ধকগুলি ভেজে যাওয়া! । কারণ এই সব প্রতিবন্ধক তাদ্িকে তাদের কাজ- 
কর্মের পরিপুর্ণ ও সার্থক উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত রেখোছিল। এই অধিকতর 
সংখা এবং অধিকতর প্রকারের সংযোগ, অধিকতর বিচিত্র উদ্দীপক জ্ঞাপন 
করে, এবং ব্যক্তিকেও এসব উদ্দীপকের প্রতি সাডা দিতে হয় , কাজেই 
এ সমস্থ সংযোগ ব্যক্তির কাজের বৈচিত্রা-মূল্য বৃদ্ধি করে। কাজের উদ্দীপক 
যতে। দিন আংশিক থাকে, ততো দিন কতক কতক কর্মশক্তি নিরুদ্ধ থাকে, 
অন্যদিকে, এঁ সমস্ত সংযোগ সেই সব কর্ণশক্তিকে মুক্ত করে । কিন্তু ষে 
মণ্ডলী আলাদা হয়ে থেকে বহু স্বার্থ রুদ্ধ করে রাখে, ভাদের কাজের 
উদ্দীপন। আংশিক হয়েই থেকে যায় । 

অংশীদারী সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে বিভতিলাভ এবং ব্যক্তিগত সামর্থের 
অধিকতর বিচিত্রতার মুক্তিই হল গণতন্ত্রের বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু এই গুণা- 
বলী অবশ্যই গভীর বিবেচনা ও সংজ্ঞাত প্রচেষ্টার ফল নয়। পক্ষান্তরে, 
প্রাকৃতিক শক্তির উপরে বিজ্ঞানের শাসনের ফলে যে সমস্ত উৎপাদন প্রণালী, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্ধটন, প্রবাস ও পারস্পরিক যোগাযোগের বিকাশ হয়েছে, 
তার ফলেই এ সব গুণ স্ষ্টি হয়েছে । কিন্ত এক দিকে অধিকতর ব্যক্তি- 
ত! লাভ, অন্ত দিকে বৃহত্তর গণ-স্বার্থবোধের পত্তন হওয়ার পরে, এগুলোকে 
বজায় রাখা ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারটি, একটা সুবিবেচিত প্রচেষ্টার 
বিষয় হয়ে দাড়ায় । সহজেই বোঝ! যায় যে, কোনে! সমাজের পক্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে স্তরায়িত হওয়া ষারাত্ক। অতএব সমাজকে অবশ্টই 
দেখতে হবে যে, বুদ্ধিগত সুযোগ-স্বিধাগুলো যেন স্থযম এবং সহজ শর্তে 


৮৮ 
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সকলের কাছেই সহ্জপ্রাপা হয়। যে সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে চিহ্নিত, 
সে সমাজ শাসক শ্রেণীর শিক্ষার উপরেই নিশেষ করে মনোযোগ দেয়। 
ধে সমাজ সচল, যে সমাজে এক স্থানের পরিবর্তন অন্য স্থানে ছড়িয়ে 
পড়ার বহু প্রণালী গাকে, সে সমাজকে অবশ্ঠই দেখতে হবে যে, এর 
সভ্যের! ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অভিযোজনাতে শিক্ষিত হচ্ছে । অন্যথায়, 
যে সকল পরিবতঙনের মপো তারা পন্ডবে, এবং যার তাত্পর্য ও যোগস্যত্রাদি 
তারা বুঝনে না, তাতে তারা আভিভত হয়ে পডবে। এর পরিণাম 
হবে, একটা হট্টগোল, যার ফলে বনু লোকের শন্ধ ও হুকুমে পরিচালিত 
ক্রিয়া কলাপের ফল, মাত্র অল্প কয়েক জনেই আত্মসাৎ করনে । 


৩। প্রাটোবাদী শিক্ষা-দর্শন 


শিক্ষ।ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধারণাবলীর বিভিপ্ন অন্নসিদ্ধান্ত আমরা পরবর্তা 
অধ্যায়গ্ুলোতে পরিক্ষার করে বর্ণনা করব। এই অধ্যায়ের বাকী অংশে 
আমরা সেই সব শিক্ষাতত্ব বিবেচনা করব যেগ্তলো তিনটি যুগাংশে বিকাশ 
লাভ করেছিল, এবং যে সময়ে শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত 
হয়েছিল। প্রথমে বিবেচন। করব, প্লেটোর শিক্ষাতব্র। যখন প্রত্যেক 
বাক্তিই তার স্বাভাবিক উপযোগিতা অঙ্ষযার্মী এমন ভাবে কাজ করে 
যায় যে, তার ফলে সে অন্তান্গের কাজেয় সহায়ক হতে পারে (বা! 
জে যে সমগ্টির অন্যর্গত সেই সমট্টিকে অ*শদান করতে পারে, ) সমাজ 
তখনই স্থদুরূপে সংগঠিত হয়। এ কথা প্লেটো যেমন পরিষ্কার করে বলেছেন, 
আর কেউ তেমন করে বলেন নি। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার 
কাজ হ'ল এ সকল উপযোগিতাকে আবিষ্ষার করা, এবং সামাজিক ব্যবহার- 
কল্পে সেগুলোকে ক্রমাগত স্থশিক্ষিত করা। এ পযন্ত যা বলা হয়েছে, তা 
প্লেটো জ্ঞাতলারে পৃথিবীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার থেকেই নেওয়! 
হয়েছে। কিন্ত যে সমস্ত পারিপার্থিক অবস্থাকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করতে পারেননি, তাদের চাপে পড়ে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি এই ধারণা- 
বলীকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধা হয়েছিলেন । একজন লোকের, বা, এক 
সমাজ-সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ যে অগণিত রূপ ধারণ করতে পারে, সে স্থ্স্ধে 
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প্রেটোার কোনো ধারণ৷ ছিল না, এবং এর ফলে, তার পুষ্টি, বিভিন্ন সাষথ্য 
ও সামাজিক ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি সীমিত “শ্রেণীর” মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । 
প্রেটোর প্রারভ্িক স্থত্র এই যে, সমাজের সংগঠন শেষ পর্বস্ত নির্ভর করে 
মন্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্বলিত জ্ঞানের উপরে । যদি আমর! অন্তিত্বে উদ্দেশ্য 
শ। জানি, তা হলে আমরা আকম্মিকতা ও খামখেয়ালীপনার দয়ার উপরে নির্ভর 
করে থাকব । আমর। যদি সর্বশেষ উদ্দেশ্ত, মঙ্গলকে, না জানি তা হলে কোন্‌ 
কোন্‌ সম্ভাব্যতা বাডাতে হবে, কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থাই বা আনতে হবে, 
যুক্তিসঙ্গতরূপে ত।ধায করার কোনো নির্ণায়ক থাকবে না। ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক সংগঠন, উভষের লক্ষণবপে ক্রিমা-কলাপের যথাযথ সীম! ও বণ্টন 
সন্দ্ধে৭_যাকে তিনি ন্যায়বিচার বলেন-_আমাদেব কোনো ধারণা থাকবে 
ন|। কিন্ধ কি করে চডান্ত ও চিরস্থায়ী মঙ্গলের জ্ঞান লাভ করা যায়? এই 
প্রশ্ের মীমাংসা কবতে গিয়ে আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই অলঙ্ঘনীম্ 
প্রতিবন্ধকের সন্মু্ণীন হই যে, একটা স্থবিচারপৃর্ণ ও স্থস্বমন্থিত সামাজিক ব্যবস্থা 
ছাঁডা এই জ্ঞান পাওয়া! সম্ভব নঘ। অন্তান্ত সকল অবস্থাতেই মিথ্যা মূল্যায়ন ও 
মিখা| পটভমিক1 দ্বারা মন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়। একটা অব্যবস্থিত ও 
দলীয় স্বার্থপুষ্ট সমাজ অনেক বিভিন্ন আদর্শ ও মানদণ্ড ভুলে ধরে । এই অবস্থায় 
বাক্তির পক্ষে মনের সামপ্রস্ত লাভ করা অসম্ভব । কেবল সম্পূর্ণ পুর্ণত্বই 
সম্পূর্ণৰপে স্বয়ং সামগ্তশ্তপৃর্ণ। যে সমাজ তার কোনো উপাদানের যুক্তিসঙ্গত 
বা আন্পাতিক দাবী গণ্য না করেই অন্য উপাদানের প্রাধান্যের উপর নিঙর 
করে, সে সমাজ অনিবার্ধৰপে চিন্তাশক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে । এ 
বকমের সমাজ কোনো! কোনো! জিনিসের উপর অতিরিক্ত মূল্য দেয় এবং 
কোনে কোনো বিষয়কে তুচ্ছ করে , এবং এমন এক মনের স্থট্টি করে, ঘার 
আপাতপ্রতীয়মান একত্ব ক্ট-কলিত ও বিকৃত। শেষ পর্ধস্ত দেখা যায় যে, 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ন্যায়-নিম্ম ধে সব নমুনা যোগায় তা দিয়েই 
শিক্ষা চলতে থাকে । কিন্তু কেবল একটা স্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রেই এগুলো এমন 
অবস্থায় থাকে যে তা দিয়ে নিভূলি শিক্ষা! চলতে পারে । আর ধীার। নিভূল- 
ভাবে শিক্ষিত মনের অধিকারী, একমাত্র তারাই শেষ উদ্দেশ্যে হৃদয়জগম 
করতে এবং বিষয়াদির মৃলতত্ব বিন্যাস করতে পারবেন । মনে হম আমরা 
যেন একটা নিরাশার চক্রে পডেছি। যাই হোক, প্রেটো সে চক্র থেকে 
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বেরিয়ে আসবার একটা পথের সন্ধান দিলেন । অল্প কছেকজন লোক, দার্শ- 
নিক বা জ্ঞানানুরাগী বা সত্যান্থরাগী লোক, অধ্যয়ন দ্বার অন্ততংপক্ষে সত্য 
অন্তিত্বেরে যথাযথ নমুনার একটা পরিলেখ শিখে নিতে পারেন। যদি একজন 
ক্ষমতাশালী শাসক এই সব নমুনা! অনুসারে রাষ্টগঠন করেন, তাহলে এর 
বিধি-নিরম সংরক্ষিত হতে পারে । তখন এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়! ষেতে 
পারে, যে শিক্ষা, লোক বাছাই করবে, ষা কিছু ভালো তা আবিষ্কার 
করবে এবং এমন একট। পদ্ধতি যোগাবে যে, ত| দিয়ে প্রতোকের উপরেই 
তার প্রকৃতির উপযোগিত| অন্ষযায়ী জীবনের এক একটা কাজ ন্যস্ত 
করা যায়। প্রতোকেই তার নিজেব অংশ করে যাবে এবং কখনও নিদেশ 
লঙ্ঘন করবে না। এই ভাবে পূর্ণ সমষ্টির শৃঙ্খল! ও একত্ব বজায় রাখা হবে। 

এক দিকে সামান্জিক ব্যাবস্থাদির শিক্ষামূলক তাৎপর্য, অন্য দিকে যুবকদের 
শিক্ষিত করার উপায়ের উপরে এ সব বাবস্থার নিরশীলতা, এ দুটি জিনিস 
প্রেটোর শিক্ষা দর্শনে যে স্বীকৃতি পেয়েছে অন্য কোনো দার্শনিক শিক্ষা 
প্রকল্পের মধো তার থেকে নেন পষাপ স্বীকৃতি বের করা অসম্ভব । বাক্তিগত 
সাম্যের আবিষ্কার ও বিকাশ সাধন এব* এ সামর্ঘের স্শিক্ষণ এমন ভাবে 
হুবে যে, তা অন্য সকলের গ্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে-_ শিক্ষার 
এই করণীর বিষয় সম্বন্ধে এর থেকে গভীরতর অর্থ খুজে পাওয়া অসম্ভব । 
তথাপি, যে সমাজের মধ্যে এই তত্বের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা এতো 
অ-গণতাস্ত্রিক ছিল যে, প্রেটো সমস্যাটার শঙাদি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া 
সব্েও, এর মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি। 

যদিও তিনি জোর দিকে ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, সম্পদ ও রীতিগ্ত 
পদমর্ধাদা দ্বারা সমাজে ব্যক্তির স্থান নিবপণ করণ উচিত নয়, পরন্ত শিক্ষারীন 
অবস্থায় তার নিজন্ব যে প্ররুতি আবিষ্কৃত হয়, তা দিয়েই তার স্থান নির্ণর 
করা উচিত, তবুও বাক্কির অনন্তসাধারণতা সম্বন্ধে তার কোনো উপলব্ধি 
ছিল না। তার মতে, প্রকৃতি অন্ষসারে মানুষেরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে পড়ে, 
এবং তাও খুব অল্প কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যেই পডে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
পরীক্ষা ও বাছাই করা কেবল এটাই পরিস্ফুট করবে যে, একজন লৌক তিন 
শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে পডে। কিন্তু প্রতোক ব্যক্তিই যে তার একটা 
নিজস্ব শ্রেণী গঠন করে, এ কথার স্বীকৃতি না থাকার দরুন, বিভিন্ন বাক্তি 
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যে অসংখ্য রকমের বিচিত্রবূপে ক্রিয়াশীল প্রবণতার, এবং এদের সংহিশ্রণেন্ 
আধার হতে পারে, সে কথার স্বীকৃতি সেখানে মেলেনি । ব্যক্তির গঠনে 
মধ্যে মাক্্র তিন প্রকারের ধী-শক্তি বা ক্ষমত! থাকে । এ অবস্থায় প্রত্যেক 
শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শিক্ষা অতি শ্ীত্রই একটা অচল সীমায় পৌছাবে ; কারণ 
কেবল বিচিজতাই পরিবর্তন ও প্রগতি ঘটাম্ব। 

কোনো কোনো লোকের মধ্যে ক্ষুধা স্বভাবত:ই প্রবল ; এদের অমিক 
ও বণিক শ্রেণীভুক্ত কর! হয়। এই শ্রেণী, লোকের অভাব প্রকাশ করে, 
এবং অভাব পুরণ করে। শিক্ষাকালে অন্যান্যের দেখায় যে, ক্ষুধার বাইরেও 
তাদের একট] উদার বহিরুখী, ও দুর্ঘমনীয় সাহসিক মানসতা আছে। এর! 
রাষ্ট্রের নাগরিক প্রজা হয়। এর। যুদ্ধের সময় রাষ্থ্রের প্রতিরক্ষার কাজ 
করে, শাস্তির সময় রাষ্ট্রের আভ্যান্তরিক তত্বাবধান করে। কিন্তু যে বিচারপ- 
বুদ্ধি হল সাধিক বিময় উপলব্ধি করার সামর্থ্য, তার অভাব, এদের সীম। বেঁধে 
দেয়। যাদের এই সামর্থ থাকে, তারা সর্ষোচ্চ শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য । 
সময়ে, এরাই রাষ্বিধায়ক হয়। কারণ বিধানই ছল সেই সাব্িক বিষয়, 
যার দ্বারা অভিজ্ঞতার সব কিছু খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এ কথ! 
সত্য নয় যে, কোনো সঙ্চল্প বশত: প্লেটো ব্যক্তিকে সামাজিক সমগ্রতার অধীনস্থ 
করেছিলেন। কিন্ভু এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্যসাধারণতার,-_- 
অগ্ঠান্যের সঙ্গে তার আন্ুপাতিক অসমতার,_-উপলব্ধির অভাব হেতু, 
এবং সমাজ যে পরিবর্তনশীল হয়েও অভঙ্কুর হতে পারে ত। না বোঝবারন 
দরুন, প্রেটোর সীমিত-ক্ষমতা ও সীমিত-শ্রেণী সম্বলিত মতবাদের মোট 
ফল দাডাল,_ব্যক্তিত্বের অধীনত । 

প্লেটোর দৃঢ়-প্রত্যয় ছিল যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে সমস্ত কাজে তার 
াভাবিক ধূৃতি আছে,_ তাতে নিয়োজিত থাকে, তখনই সে স্থখী হুয়, 
এবং সমাজও তথনই সুসংগঠিত থাকে । আবার শিক্ষার মুখ্য কর্মভার 
হল এর অধিকারীর কাছে শিক্ষার সাজ-সরঞ্াম তুলে ধর! এবং এর কার্ধকারী 
প্রয়োগের জন্ত তাকে সুশিক্ষিত করা । প্রেটোর এই বিশ্বাস বা! মতবাদকে বোধ 
হয় আর উন্নত কর] যায় না_অর্থাৎ এটাই একটা চরম উক্তি । কিন্ত জ্ঞানের 
অগ্রগতি থেকে আমরা জেনেছি যে, ব্যক্তিপমূহকে এবং তাদের মৌলিক 
ক্ষমতাবলীকে এক এক জোট বেঁধে বিশেষভাবে-চিহ্নিত, মাত্র কয়েকটি 
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শ্রেণীতে ভাগ করা একটা অসার প্রস্তাব । তা-ছাডা এটিও জানা গেছে 
যে, মৌলিক সামর্থ অনির্দিষ্টৰপে বহুসংখ্যক এবং পরিবর্তনশীল। এই 
সতোরই ও-পিঠ হল এই যে, সমাজ যে মাত্রায় গণতান্ত্রিক হতে থাকে, 
সামাজিক সংগঠনও সেই মাত্রাতেই প্রতি জনের স্থবিশিষ্ট ও পরিবর্তনশীল 
গুণাবলীর সদ্বাবহার করতে থাকে । শ্রেণীবিভাগ দ্বারা সেগুলোর শ্তর- 
বিন্তঠস করা যায় না। ভার শিক্ষ। দর্শন বৈপ্লবিক হলেও সেটি অচল আদর্শের 
শরঙ্খলেও কিছু কম বাধ! ছিল না। তার মতে পরিবর্তন বা বপান্তর একট। 
বেহিসাবী অস্থিরতার সাক্ষা দেয়) বাস্তব সত্য অপরিবর্তনীয়। কাজেই এক 
দিকে তিণি সমাজের তৎকালীন অবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন, অন্য 
দিকে তীর লক্ষ্য ছিল এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করা যার মধ্যে পরবর্তীকালেও 
পরিবর্তনের কোনে। স্থান থাকবে না। জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্টের, অন5তার, 
পিকে লক্ষ্য রেখে যদি রাষ্্রগঠন কর! হয, তা হলে সামান্য খঁটিনাটি পরিবর্তনও 
চলবে না। যদিও এ সব পরিবর্তনের কোনো মৌলিক গুকত্র নাও থাকতে 
পারে, তবুও যদি তা করতে দেওযা হয়, তাহলে তা মান্তযের মনকে পরি 
বর্তনের ধারণা অভ্যন্ত করবে, এবং তার ফল হবে সব কিছুরই ভাঙ্গন 
ও নৈরাজ্য । তার দর্শনের ভাঙ্গন এই তণ্যের মদ্যেউ স্পষ্টভাবে দেখ 
যায় যে, তিনি শিক্ষার ক্রমিক উন্নতিবিধান দ্বারা এমন কোনো উচ্চতর 
সমাজ গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না, যা পরে আরও উন্নতিবিধান করবে এব" 
অনির্দিষ্টকাল এই ভাবেই চলতে থাকবে। (তাঁর মতে) আদর্শ রা 
না আস! পর্যন্ত নিভুল শিক্ষাধার চলতে পারে না, এবং তারপর থেকে 
শিক্ষা কেবল এ রাষ্ট্রের সংরক্ষণের কাজেই নিযুক্ত থাকবে । এ রাষ্ট্রের 
অন্তিত্বেরে জন্ত তিনি কোনো শুভ দৈব-ঘটনার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন, 
যার ফলে দার্শনিক প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রেব প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার সহাবস্থান 
করবে । 


৪। অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিবাদী আদর্শ 


অষ্টাদশ শতকের দর্শনে আমরা নিজেদের দেখি একটি অতি বিভিন্ন 
ধারণাচক্রে। “বিশ্বপ্রকৃতি" তখনও উপস্থিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী । 
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প্লেটো, রুশোর উপরে এক মহান প্রভাব খাটিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ব- 
প্রকৃতির কঠন্বর এখন ব্যক্তিগত মেধার বিচিত্রতা, এবং ব্যক্তিতার সব রকম 
বিচিত্রতার স্বচ্ছন্দ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে । বিশ্বপ্রকৃতি 
অন্থযায়ী শিক্ষা, এখন শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার লক্ষ্যবস্ত ও পদ্ধতি যোগায়। 
অধিকন্ত কোনো কে।নো চরম ক্ষেত্রে, সহজাত বা মৌলিক গুণাবলীকে, 
অসামাজিক, এমন কি, সমাজ-বিরোধী বলেও ধারণা করা হয়। সামাজিক 
ব্যবস্থাদিকে শুধু বাহিক সুবিধার উপায় বলে বিবেচনা করা হয়, যার হ্থযোগ 
নিয়ে এ সব অসামাজিক লোকেরা তাদের নিজেদের জন্তে বেশী পরিমাণে 
ব্যক্তিগত স্থখ লাভ করতে পারে! 

তা সত্বেও, এ সব কথা এ আন্দোলনের আসল তাৎপধ সম্বন্ধে অপধাগ্ত 
ধারণাই বহন করে। প্ররুতপক্ষে এর মুখ্য স্বার্থ ছিল প্রগতি এবং সামাজিক 
প্রগতির ক্ষেত্রে । আপাতদ্রিতে সমাজবিরোধী হলেও, এই দর্শন এক অধিক- 
তর প্রশস্ত 9 মুক্ত সমাজ স্থাপনের দিকে, _বিশ্বনাগরিকতার দিকে, গতিশক্তি 
যোগানোর এক ঢা স্বচ্ছ মুখোশ পরে ছিল । এর স্র্ক আদর্শ ছিল মানবতা । 
রাষ্ট্রের সদস্যতা থেকে পুথকভাবে, মাননতার সদস্যতা মানুষের সামর্থ্য মুক্ত 
হবে , উপস্থিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নানাবিধ প্রয়োজন ও 
স্বার্থপর উদ্দেশ্ট মেতে গিয়ে মান্তষের ক্ষমতাবলী ব্যাহত ও বিকৃত হয়। 

চরম বক্তিতাবাধ, মান্তষের অনিপিষ্ট পৃর্ণতালাভ করার যোগ্যতা এবং 
মানব জাতির মতোই বিস্তীর্ণ পাল্লার এক সমাজ ব্যবস্থা সম্বলিত আদর্শের 
প্রতিৰপ, ব। ও-পিঠ মাত্র । অধীনতাঘুক্ত ব্যক্তি, এক ব্যাপক ও প্রগতিশীল 
সমাজের অবয়ব ও সঙ্ঘটক হযে উঠবে। 

এই শুভ-বার্তার অগ্রদৃতগণ নিজেরা যে সামাজিক রাজত্বে বাস করতেন, 
তার দোষ-ত্রটির বিষয়ে অতিমাভ্রাষ সচেতন ছিলেন। তারা ভেবে- 
ছিলেন যে, মানুষের স্বাধীন ক্ষমতার উপরে বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার 
ফলেই এই সব পাপ বাসা বেঁধেছে । এ ধরনের সীমা নির্দেশ মান্ধষকে যেমন 
বিকৃত করে, তেমনই কলুষিতও করে। যে বিশিষ্ট শ্রেণীর উপর অতীত 
সামন্ত-তন্ত্র ক্ষমতা অর্পণ করেছিল, সেই শ্রেণীর একচেটিয়া স্ৃবিধাকন্পে যে 
সমন্ত বাধা-নিষেধ কাজ করত, তার থেকে মুক্তিলাভের প্রতি উত্তেজনাপূর্ণ 
অনুরক্তি, বিশ্বপ্রকৃতির আরাধনামূলক স্ত্রে বপান্তরিত হয়েছিল । বিশ্ব- 
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প্রকৃতিকে” পুরাপুরি দোল! দেওয়ার অর্থ ছিল একট! কৃত্রিম, কলুষ ও অলম 
সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন ও উচ্চতর মানবিকতার রাজ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত 
করা। আদর্শ, ও কার্ধকরী-শক্তি, এই ছু'দিক দিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতির উপরে 
অবাধ বিশ্বাস, প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্বারা দৃঢতর হয়েছিল। সংস্কার, 
ধর্ম ও রাষ্ট্রের কৃত্রিম বাধা-বিমুক্ত জিজ্ঞাস৷ বিশ্বকে একটি স্তায়াস্থগ দৃশ্রূপে 
প্রকট করেছিল। নিউটন্-আবিষ্কত সৌরমগুল প্রাকৃতিক নিয়মের রাজত্‌ 
প্রকাশ করল , এর মধ্য দেখা গেল এমন এক বিন্ময়কর সামধন্পূর্ণ দৃশ্ট, 
যেখানে প্রতিটি শক্তি আর সব শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে। 
মানব যদি কেবল মানবারোপিত কত্রিম দমনমূলক বাধা-নিষেধ থেকে নিষ্কৃতি 
পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই ফল সাধন 
করবে। 

এই অধিকতর সামাজিক সমাজকে স্থনিশ্চিত করার জন্য প্রকৃতি অনুযায়ী 
শিক্ষা দেওয়। প্রথম ধাপ বলে মনে করা হয়েছিল। স্পষ্টই দেখ! গেল 
যে, আধ্বিক ও রাজনীতিক সীমিতাবস্থা শেষ পযন্ত চিন্তা ও অনুভূতির 
সীমিতাবস্থার উপরেই নির্ভরশীল। মানুষকে বাইরের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত 
করার প্রথম ধাপ হল, তাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আদর্শের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল থেকে 
মুক্ত করা। যাকে সামাজিক জীবন বলা হয়, যেমন উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো, 
তা এতো মিথ্যা ও কলুষিত যে, তার উপরে এ কাজের ভার ন্যত্ত করা যায় না। 
ঘে সমাজ, শিক্ষার ফলে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে, সে সমাজকে 
কি করে শিক্ষার ভার দেওয়া যায়? তা! হলে “প্রকৃতি”ই হবে সেই ক্ষমতা, 
যার উপরে এই সাহসিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এমন কি, যে চরম 
সংবেদনবাদী জ্ঞানতত্ব প্রচলিত ছিল, তাও এই ধারণ| থেকে নিজের রূপ 
পেয়েছিল। আদিতে মন অক্রিয় ও শূন্য থাকে, এই কথার উপরে জোর 
দেওয়ার অর্থই হ'ল শিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাব্যতাকে মহিমান্বিত করার একটা 
উপায়। মন যদি এমন একট1 মোমের চাকতি হয়, যার উপরে বস্ত দিয়ে 
লেখা যায়, তা হলে প্রার্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা শিক্ষার সম্ভাব্যতা সীমাহীন 
হবে। এবং যে হেতু বস্ত-সম্বলিত প্রাকৃতিক বিশ্ব একটি সামঞ্রস্তপূর্ণ “সত্যের” 
দৃশ্ত, সেই হেতু এই শিক্ষা নিতু'লভাবে সত্য-দিয়ে-ভরা মন তৈরী করবে। 
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৫1 শিক্ষার জাতীয় ও সামাজিক রূপ 


মুক্তি-প্রয়াসের প্রথম উদ্যম হাস পেতেই গঠনমূলক দিকের প্রতি এই 
তত্বের দুর্বলতা স্পষ্ট দেখা গেল। কেবল প্রকৃতির উপরে সব কিছু ফেলে 
রাখা শেষ পর্বস্ত শিক্ষার ধারণাকেই নাকচ করে দেয়। এর অর্থ দাড়ায় 
পারিপাশ্বিকের আকম্মিকতার প্রতি আস্থ। রাখ।। কোনে! না কোনো 
পদ্ধতির প্রয়োজন তে! আছেই , তা ছাডা শিক্ষার কাজকর্ম চালু রাখার জন্য 
কোনো! নির্দিষ্ট শাখ, কোনো প্রশাসনিক সংঘটকেরও প্রয়োজন। “সম্পূর্ণ ও 
সামগ্তন্তপূর্ণ বিকাশ*-এর সামাজিক প্রতিৰপ হল আলোকপ্রাপ্ত ও প্রগতি- 
শীল মানবজাতি গঠন। একে কাজে পরিণত করতে হলে স্থনিপিষ্ট ব্যবস্থ। 
কর! দরকার । জনে জনে এখানে সেখানে নীতিবাক্য ঘোষণ। করতে পারে 
বটে কিন্ত তারা সে কথা কাজে পরিণত করতে পারে না। “একজন” 
পেস্টালিজি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন এব" ধনী ও ক্ষমতাপন্ন 
সদীশয় লৌককে তার নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে 
পারেন। কিন্তুএ কথা এমন কি পেস্টালজীও বুঝেছিলেন যে, এই নতুন 
শিক্ষা-আদর্শের কার্যকর অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রের সমর্থন দরকার । যে নতুন 
শিক্ষ! নতুন সমাজ গঠন করবে, তার বাস্তব বপারণ, শেষ পযস্ত, উপস্থিত 
 রাজ্যগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপরই নির্ভরশীল ২বে। ফলে গণতান্ত্রিক 
ধারণার আন্দোলন অপরিহার্ধৰপে সরকার পরিচালিত ও সরকার প্রশাসিত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল । 


ইউরোপীয় এতিহাসিক পরিস্থিতি রাষ্র-সমধিত শিক্ষার আন্দোলনকে 
রাজনীতিক জীবনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করেছিল; 
এই ঘটনা পরবর্তা বিভিন্ন আন্দোলনের পক্ষে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ 
করে, জার্মান চিস্তাধারার প্রভাবে শিক্ষা একটি পৌর কর্তব্যে পরিণত হ'ল, 
এবং এই পৌর-কতব্য আবার জাতীয়-রাষ্ট্ী আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার 
সঙ্গে একাত্ম হ'ল। মানবতার স্থানে প্রতিস্থাপিত হ'ল রাষ্ী, বিশ্ব শাগ- 
রিকতার স্থান দখল করল জাতীয়তাবাদ । শিক্ষার লক্ষ্য দাডাল নাগরিক 


১২২ শিক্ষা দর্শন 


গড়।, মান্য গডা নয়১ | যে এতিহাসিক পরিস্থিতির কথা বল] হ'ল ত| হ'ল 
নেপোলিয়নের বিজয়াভিযানের পরবর্তী ফল, বিশেষ করে জার্মানীতে যেমন 
দাড়িয়েছিল। জার্মান রাজ্যগুলো মনে করল যে, শিক্ষার প্রতি স্থসম্বদ্ধ মনে।- 
যোগ তাদের রাজনৈতিক অথগুত। ও ক্ষমত। পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার সর্বোত্তম 
উপায় (পরবর্তা ঘটনাবলী এ বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করেছিল )। বাহ্ত:, 
এ রাজাগুলি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ছিল। প্র।সিয়ার রাজনীতিবিদদের প্রভাবে 
তার। এই অবস্থাকে একট। ব্যাপক ও স্বপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীম শিক্ষা-ব্যবস্থ।র 
বিকাশের উদ্দীপনায় পরিণত করেছিল । 

বাবহারিক প্রয়েগের এই পরিবর্তন অবশ্যন্াবীরূপে তত্বেরও পরিবঙন 
ঘটাল। ব্যক্তিতাবাদী তব পিছিম্ে পড়ল। রাষ্ট্র কেবল সরকারী 
শিক্ষাব্যবস্থার উপকরণই যে।গ।বে না, পরস্ত শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত ও যোগাবে। 
যখন শিক্ষাদানের বাস্তন প্রথা এমন একটা রূপ নিল যে, প্রাথমিক স্তর 
খেকে আরম্ত করে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিভাগীয় শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থ। 
নাগরিক ও সৈনিক, ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারী ও প্রশাসক যোগাতে থাকবে, 
এবং সামরিক, শ্রমশিগ্ীয় ও রাস্ত্ীয় প্রতিরক্ষ! এবং সম্প্রসারণের উপাঘ 
যোগাতে থাকবে, তখন শিশ্পাতত্বের ক্ষেত্রেও সামাজিক কৃতিত্বমূলক 
উদ্দেশ্টের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়। অসম্ভব হযে উঠল । এবং বিভিন্ন প্রতিদ্বন্ধী 
ও কমবেশী বৈরীভাবাপন্ন রা কর্তৃক পরিবেষ্টিত কোনে! জাতীয়তাবাদী 
রাষ্ট্রের উপর ষে অপরিসীম গুরুত্ব দেওম। হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ' 
কৃতিত্বকে অস্পষ্ট বিশ্বজনীন লোকহিত অর্থে ব্যাখ্যা করা সমভাবে অসম্ভব 
হয়ে উঠল। যেহেতু এক বিশেষ ধরনের জাতীয় সার্বভৌমতা বজায 
রাখার জন্য, প্রতিরক্ষ। ও বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম 
সম্বলিত বৃহত্তর রাস্ত্ীয় স্বার্থের প্রতি জনগণের আহ্ছগত্যের প্রয়ে।জন, 
১) রূশোর লেখার মধ্যে এই দ্িকটাতে একটা বহু উপেক্ষিত বুদ্ধিগত টান দেখা যায়। 
তিনি এই কারণে তৎকালীন পরিস্থিতির বিরোধিতা করেছিলেন যে, ও অবস্থায় নাগারকও 
তৈরী হয় না, মানুষও তৈরী হয় না। তখনকার অবস্থায় তিনি নাগরিক না গড়ে বরং মানুষ 
গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তার এমন অনেক কথা আছে যাতে আদর্শগতরূপে নাগরিক 
গড়াই উচ্চতর কাজ হয়ে দাড়িয়েছে । “এমিল” গ্রন্থে লিখিত তার নিজের প্রচেষ্টার মধ্যে সে 
কালের কলুধিত অবস্থার মধ্যে যথা সস্ভব তারই একটা! সবোত্তন অস্থায়ী বর্ণনা পাওয়া যায় । 
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সেই হেতু শিক্ষাতত্বের সামাজিক কৃতিত্বকেও অন্তবপ আঙন্ুুগতোর অর্থেই 
বুঝে নেওয়। হল। শিক্ষা প্রণালীকে বাক্তিগত বিকাশ বলে না ধরে, বরং 
শৃঙ্খলাপুর্ণ প্রশিক্ষণ বলে ধরা হল। কিন্ত যেহেতু সাংস্কৃতিক আদশকে 
ব্যক্তিতার পুর্ণ বিকাশ বলেই ধর] হ'ত, সেই হেতু শিক্ষাদ্শন এই দুটি 
ধারণার সমন্বপ্ন বিধান করতে চেষ্টা করল। এই সমন্বয়, রাগ্রের “অঙ্গাঙ্গিক” 
চরিত্রের ধারণায় রূপ নিল। বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে বাক্তি কিছুই নয়, কেবল 
সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন লক্ষ্য ও তাৎ্পঘে সন্গিবি্ট হয়ে এবং তার 
ভিতর দিয়েই সে যথার্থ ব্যক্তিত্ব লাভ করে। যাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের 
প্রতি আহ্গত্য, এবং উধ্বতন ব্যক্তিদের আদেশে আত্মত্যাগের দাবী বলে 
মনে করা হয়, প্ররুতপক্ষে তা হল রাষ্ট্রের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত 
বিষষমুখী হেতুকে নিজের করে নেওয়।। এবং এটিই হ'ল একমাত্র পন্থা 
যা দিয়ে সে যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ মান্য হয়ে উঠতে পারে । বিকাশ সম্বন্ধে যে 
ধারণাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক আদশের বৈশিষ্যবপে দেখেছি (যেমন হেগেলের 
দশনে ), তা-হ'ল, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তি, এব" গ্রতিগ।নের প্রতি পুর্ণ “ও 
স্থশঙ্খল” আন্থগত্য,_এই দ্রটে। ধ।রণাকে উক্ত প্রক্ষারে একত্র করার একটি 
স্থবিবেচিত প্রচেষ্টা । 

যে জার্মান বংশধরগণ জাতীয় স্বাধীনতাকল্পে নেপোলিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামরত ছিলেন, তাদের সমঘে জার্মানীতে শিক্ষা-দর্শনের যে বপান্তর ঘটছে, 
কান্টের লেখা থেকে তা সংগ্রহ করা যায়। কান্ট, এই সময়ে পৃর্ববর্তী 
সময়ের ব্যক্কিতা-বিশ্বনাগরিকতার আদর্শ ভালভাবে প্রকশ করেছেন। 
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রদত্ত তার বক্তৃতাবলীর মধ্যে সন্গিবিষ্ট “পেশাদারী 
শিক্ষকতা” শীষক প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন যে, শিক্ষা সেই 
প্রক্রিয়া ঘা দিয়ে মানুষ, মাজব হম্গ। প্ররুতিতে নিমজ্জিত থেকে মানবজাতি 
তার ইতিহাস আরম্ভ করে, _বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মাশ্গষের মতো নয়,__কারণ 
প্রকৃতি কেবল সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষুধাই দান করে। প্ররুতি কেবল সেই 
বীজ দেয, শিক্ষাকার্ধ যার নিকাশ সাধন করে এবং যাকে পুর্ণাঙ্গ করে 
তোলে । প্ররুত মানব জীবনের তাত্পর্য এই যে, মানণকে তার সদিচ্ছা 
প্রণোদিত প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেকে গঠন করতে হয়, নিজেকে একটি যথাথ 
নৈতিক, যুক্তিপিদ্ধ ও বিমুক্ত অস্তিত্বপে গড়ে তুলতে হয । এই কুজনশীল 
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প্রচেষ্ট। পুরুষাহ্ক্রমিক শিক্ষাশ্য়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে 
চলতে থাকে । একে হরাম্বিত করতে হলে চাই সেই সব ব্যক্তি ধারা 
তাদের বংখাবলীকে জ্ঞাতলারে উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষাবলম্বন করে শিক্ষা 
ন। দিয়ে, এমন এক ধরনের শিক্ষা দেন, যাতে ভবিষ্যতে একটা উন্নততর 
মানব-সমাজ গডে ওঠা সম্ভব হয়। কিন্তুএ কাজের একটা বড প্রতিবন্ধক 
রয়েছে । প্রত্যেক বংশাবলী শিক্ষার যথাযথ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে, তাদের 
ছোটোদের এমন ভাবে শিক্ষা! দেয় যে, তারা বেন বর্তমান পৃথিবীর সাথে 
তাল রেখে চলতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, মান্নষ হিসাবে মন্তষ্যত্ের 
সম্ভাবা সর্বোত্তম উপলদ্ধির পষ্টপোনক হওয়।। পিতামাতা সম্ভানদের শিক্ষা 
দেন, যেন তার! মানিয়ে চলতে পারে . রাজার প্রজাদের শিক্ষা দেয় তাদের 
নিজ উদ্দেশ্য সাধনেব ন্ত্রক্ূপে | 

তাহ'লে, মানবত। যাতে উন্নত হতে পারে_ সে শিক্ষা কে চালাবে ? 
আমাদিকে অবশ্যই মোহমুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
উপরে নির্ভর করতে হবে। “সকল সংস্কৃতিই ব্যক্তির মধ্যে আরম্ভ হয়, 
এবং তার থেকে বাইরে ছড়িয়ে পডে। যার] ভবিহতে উন্নততর অবস্থার 
আদর হৃদয়ঙগম করতে সমর্থ, সেই উদ্ারভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গুচেষ্টার মধ্যে 
দিয়েই মানব-প্রকৃতির পক্ষে ক্রমে ক্রমে তার উদ্দেশ্যের নিকটবতাঁ হওষা 
সম্ভব । শাসকবর্গ কেবল সেই প্রকারের শিক্ষাতেই আগ্রহী যা তাদের 
নিজ নিজ মতলবেব খাতিরে প্রজাদিকে উন্নততর সাধকে পরিণত করবে ।” 
এমন কি, বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সরকারী সাহায্য 
আসে, তাও সযত্তে সংরক্ষণ করতে হবে । কারণ, মানবতার পক্ষে যা সর্বোত্বম, 
তার পরিবতে, জাতীয় কল্যাণের প্রতি শাসকবর্গের স্বার্থ থাকার জন্য, 
তার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাক দিলে, স্কুলের পরিকল্পনাও তারা নিজের করতে 
চাইবে । এই মতের মধ্যে আমরা অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিতাবাদী বিশ্ব- 
জনীনতার বিশিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের পরিষার বর্ণনা দেখি । এখানে প্রাতিজনিক 
বাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য ও অগ্রগতির ধারণার 
সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে । 1 ছাডাও, এ সকল ধারণ কাজে পরিণত 
করার উপরে রাষ্ট্রপরিচালিত ও রাষ্র-নিযন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিরোধকারী 
প্রভাব সম্বদ্ধেও প্রকাশ্য আশঙ্কা দেখ! যায় । কিন্তু এরপরে, ছুই দশকেরও 


শিক্ষার গণতান্থ্িক স্বরূপ ১২৫ 


কম সময়ের যধো কান্টের দার্শনিক উত্তরাধিকারী, ফিটসে ও হেগেল, এই 
ধারণাটা পরিবর্ধিত করে দেখালেন যে, রাষ্ট্রের মুখ্য করণীয় হল, শিক্ষা- 
সংক্রান্ত বিষয়। তারা বিশেষ করে বললেন যে, রাষ্্রীয় স্বার্থে শিক্ষা- 
ব্যবস্থা করেই জার্ধানীর পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে । দেখালেন যে, প্রাতিজনিক 
ব্যক্তি একটি অংহ্বাদী, যুক্তিহীন জীব । সে, তার নানাবিধ ক্ষুধা ও অবস্থা 
পরম্পরার দাস,_যদি না সে স্বেচ্ছা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইন-কাশ্তনের 
শিক্ষণশীল শ্র্খলার অন্গগত হয় । এই মনোভাব নিয়ে জার্মানীই হয়ে দাড়াল 
পথিবীর প্রথম দেশ, যে দেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিচ্যালয়ের শেষ 
শিল্পা পযস্ত, সরকারী, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাবাবস্থার ভার গ্রহণ 
করল, এবং তার সকল বে সরকারী শিক্ষা উদ্যোগকে রাষ্ট্রের সঙ্র্ক ও 
সত্ব নিয়ম-কান্তন ও তত্বাবধানের বশবততী করল। 

এই সংক্ষিপ্ এতিহাসিক নিরীক্ষা থেকে তশটি বিষম পাওম| যাঁষ। প্রথমতঃ 
শিক্ষা সম্বন্ধে নাক্তি-ভিত্তিক ও সমাজ-ভিত্তিক ধারণাকে যদি স্মতস্বভাবে, 
বা, প্রসঙ্গ বিবিক্ত করে ধর! হয়, | হলে তার কোনো অর্থ হয় না। 
প্লেটোর শিক্ষা-আদর্শ এমন ছিল, যার মধ্যে বাক্তিগত উপলব্ধি এবং সামাজিক 
সংহতি ও স্বাঘিত্বের একই মর্থ ছিল। তার পারিপাশ্থিক অবস্থা তীকে 
এমন একটা সমাজের ধারণ করতে নাধা করিয়েছিল ঘে, সেটি বিভিন্ন 
স্থরীভূত শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত, এবং তাতে, ব্যক্তি শ্রেণীর যধো হারিয়ে 
যায়। অষ্টাদশ শতকের শিক্ষা-দর্শনের বপ ঘোর ব্যক্তিবাদী হলে৪ এর 
অনুপ্রেরণা এসেছিল এক মহান ও উদার সামাজিক আদর্শ থেকে, এবং 
এমন এক সমাজ থেকে, যা সমগ্র মানবগোগি নিয়ে গঠিত, এবং যাতে 
মানব জাতির অপরিসীম পূর্ণতালাভের ব্যবস্থা রাখবে । উনিশ শতকের 
প্রথম ভাগে জার্মানীর আদর্শবাদী দর্শন পুনরায় কৃষ্টি-সম্পন্ন ব্ক্তিতার স্বচ্ছন্দ 
ও পূর্ণ বিকাশের আদর্শের সঙ্গে সামাজিক শ্রঙ্খলা ও রাষ্বীয় আহুগত্যকে 
সমার্থক করতে প্প্রয্াসী হয়েছিল। এই আদর্শ জাতীম্ন রাষ্ট্রকে প্রাতিজনিক 
বাক্তিতা, ও মানবতার উপলব্ধির মধ্যবত্তণা সংঘটক করেছিল । কাজেই 
এর অন্থপ্রেরণামূলক তত্বকে প্রাচীনমতে “ব্যক্তিত্বের সমগ্র ক্ষমতাবলীর 
সামপস্যপূর্ণ বিকাশ” বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায়, “সামাজিক দক্ষতা 
লাভ,”_বাই বলা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই সতা সমানভাবে বজায় 
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থাকে । যে কথ| নিয়ে এই অধ্যায় মারম্ত কর! হয়েছে এ সব উক্তি সেটাকেই 
বলবৎ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কি জাতী সমাজ আমাদের মনে মনে আছে 
তার সংজ্ঞ। আমর। স্থির না করি, ততক্ষণ পর্যস্ত শিক্ষার ধারণাকে একটা 
সামাজিক প্রক্রিঘা, ব।, সামাজিক করণীয় বিষয় বলে ধরে নেওয়ার কোনো 
অর্থঠ দাডাষ না। 

এই সব নিচার-বিবেচন। আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধাস্তের পথ স্থগম 
করে দেয়। জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য ও বৃহত্তর সামাজিক লক্ষোর মধ্যে সঙ্বর্ষের 
ফলে গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্তেই শিক্ষার 
একটা মৌলিক সমস্তা জেগে ওঠে । পূর্বতন বিশ্বনাগরিক ও “লোকহিত- 
কামী” ধারণা, প্রথমত: তার অস্পষ্টতা এবং দ্বিতীম্তঃ তাঁকে ফলপ্রস্থ 
করতে হলে যে সব প্রশাসনিক অঙ্গসংস্থান ও প্রতিনিধির দরকার হয়, 
তাদের অভাবে, ছু'দিক দিয়েই ব্যাহত হয়েছে । ইউরোপে, বিশেষ করে 
তার মহাদেশ গুলোর নিভিন্ন রাষ্ট্রে, মান কল্যাণ এবং মানব প্রগতির জন্য 
শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের এই নতুন ধারণ] জাতীয় স্বার্থের কবলে পড়েছিল, 
এবং সে ধারণাকে এমন একট কাজ করার জন্য সাজানো-পরানো হয়েছিল, 
যার সামাজিক লক্ষ্য নিশ্চিতরূপেই সন্কীর্ণ ও একপেশে ছিল। শিক্ষার 
সামাজিক লক্ষ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করায় সামাজিক লক্ষ্যের 
অথ বিশেষভাবে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 

এই বিশ্রান্থি, মানবিক আদান-প্রদানের বর্তমান পরিস্থিতিরই অনুবপ। 
এক দিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলাস্ষ্টি জাতীয় সীম! অতিক্রম করে যায়। 
গুণ ও পদ্ধতির দিক দিয়ে এর বেশীর ভাগই আন্তর্জীতিক। এর মধ্যে 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা 
রয়েছে । আবার অন্য দিকে, এই সঙ্গে রাজনীতিতে জাতীয় সার্বভৌমতার 
ধারণা বর্তমানকালে যেমন জোরালো হয়েছে, আর কখনও তেমন হয়নি । 
প্রত্যেক জাতিই তার প্রতিবেশীদের সাথে যেন একটা চাপ। খক্রতা ও 
প্রারভিক যুদ্ধের অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ স্থার্থের 
সর্বপ্রধান বিচারক বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং গতানুগতিকভাবেই ধরে 
নেওয়া হয় যে, প্রত্োকেরই এমন এমন স্বার্থ রয়েছে যা একমাত্র ভারই 
নিজস্ব । এর উপরে প্রশ্ন তোল! মানে জাতীয় সার্বভৌমতার ধারণা সম্বন্ধে 
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প্রশ্ন তোলা । কারণ ধরে নেয়া হয় যে, জাতীয় সার্বভৌমতাই রাষ্বৃত্তি ও 
রাষট্রবিজ্ঞানের মূল কথা । সঙ্ঘবদ্ধ ও পারস্পরিক সহায়তামূলক অধিকতর 
প্রশস্ত সামাজিক জীবন, এবং স্বতন্থভাবে সম্পূর্ণ একক জীবন,_-এই ছইয়ের 
মধ্যে দ্বিতীয়টিতে যে মূলতঃ বৈরিতা-প্রক্থত ধ্যান-ধারণা ও অভিপ্রায্ম রয়েছে 
সেটাই এই উভদ্ব জাতীয় সমাজের মধো একট] বিরোধিতার কষ্টি করেছে। 
এই বিরোধিতাই শিক্ষাতত্ব থেকে, শিক্ষার করণীয় বিষয় ও মান নির্ণয় 
বপে, “সামান্সিক” শব্দটার অর্থ সম্বন্ধে এমন এক স্প্টতর ধারণার প্রতাশী 
যে, সেখানে আজ পযন্ত পৌছানো যায় নি। 

এও কি সম্ভব যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় রাগ্ন দ্বারা পরিচালিত হবে, অথচ 
তাতে শিক্ষামূলক ক্রিয়াপ্রণালীর পূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্ট সীমিত, বাধ্যতামূলক 
ও বিকৃত হবে না? বর্তমানে যে অর্থনীতিক অবস্থা সমাজকে শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে, তার কয়েকটি শ্রেণীকে অন্দের উচ্চতর সংস্কৃতির 
যন্ত্ঘপে ব্যবহার করবার প্রবণতা দেখাচ্ছে, ভিতর থেকে দেখলে প্রশ্নটিকে 
তাদের সম্মুখীন হতে হয়। যে সব বিদষ রাষ্ট্রীয় সীমা অগ্রাহ করে সকল 
মানতষকে একটা উচ্চতর সর্বজনীন উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ করে তাদের প্রতি 
আন্গত্যের সঙ্গে জাতীয় আনুগত্য ও দেশপ্রেমের সমন্বম্ন সাধন করাই 
হল এই প্রশ্নের বাহ্যিক সমস্যা । শুধু নঞর্ক উপায় অবলম্বন করে এ সমস্যার 
কোনো যীমাংসাই করা যাষ না। এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা আর এক 
শ্রেণীর লোকের শোষন সহজতর করাব জন্যে শিক্ষাকে যেন সক্রিয়ভাবে 
বাবহার করা না হয়। শিক্ষাকে এভাবে দেখা ভাল কথা, কিন্ত এটাই 
যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের স্থযোগ-স্থবিধাগুলে! এমন বিস্তারিতভাবে ও দক্ষতা- 
সহকারে যোগাড় করতে হবে যে, তার ফলে আর্থিক অসমতার কুফল 
কেবল নামেই হ্বাস হবে না, পরন্ত জাতির সকল প্রতিপাল্যদের ভবিষ্যৎ 
বৃত্তির জন্য সাজ-সরঞ্ধামের একটা সমতাও আসবে । এই উদ্দেশ্য সাধন 
কেবল স্কুলের স্থযোগ-স্থবিধাদির পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপন, এবং তরুণ 
সম্প্রদায় যাতে এ সব ব্যবস্থার স্যোগ নিতে পারে সে জন্যে তাদের পারিবারিক 
সঙ্গতির অঙ্কপূরণ করাই দাবী করে না, পরস্ত সংস্কৃতির এতিহাগত আদর্শের, 
এতিহাগত পাঠ্যবিষয়ের, এবং এঁতিহাগত শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলা পদ্ধতির এমন 
একটা পরিবর্তন সে চায় যে, যে পর্ধস্থ না সমগ্র তরুণ সমাজ তার নিজ নিজ 
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আধিক ও সামাজিক বৃত্তির কর্তা হবার উপযুক্ত হয়, সে পধস্ত তাদের 
সকলকেই শিক্ষামূলক প্রভাবের অধীনে রাখা হোক। এই আদর্শ কাজে 
পরিণত করা স্থদূরপরাহত হতে পারে, কিন্ত আমাদের সরকারী শিক্ষা 
বাবস্থার মধো এই আদর্শ যদি ক্রমেই অধিকতর অধিকার না পায়, ত। 
হলে শ্শিক্ষার গণতাস্্িক আদর্শ একটা প্রহসনাত্মক, অথচ ছুঃখজনক ভ্রান্তি 
হণে দাড়ায় । 

যে সব বিচার-বিবেচনা এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সম্পর্কের সহিত 
সংশ্লিষ্ট, তার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতি খাটে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ভীতি এবং 
যা কিছু আস্তর্জতিক হিংসা ও শক্রতা উদ্দীপিত করে তা এড়ানোই যথেষ্ট 
নয়। ভৌগোলিক সীম! ছাড়িয়ে, যা কিছুই সহযোগী মানবিক অন্ধাবন 
ও ফ্ললাঁভের ক্ষেত্রে জনগণকে একত্রে বাধে, তার উপরে অবশ্যই জোর 
দিতে হবে। সকল মানবের মধ্যে পূর্ণতর, স্বচ্ছন্দতর ও ফলপ্রস্ত সঙ্ঘবন্ধত! 
এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় সার্বভৌমতার গৌণ 
ও অস্থায়ী বপকে ক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিৰপে মনের মধো প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। এই সকল প্রয়োগকে যদি শিক্ষা-দর্শনের বিবেচা বিষন্ন থেকে অতি দুরে 
অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া! হয়, তা হলে সে পারণা প্রমাণ করবে যে, শিক্ষা 
সম্বন্ধে পুর্বে যে ধারণার বিকাশ কর! হয়েছে, তা পধাপ্ু পরিমাণে আম্মত্তে 
আসেনি । শিক্ষার ধারণাটাই হল, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে নির্দেশিত প্রগতি- 
শীল ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বাক্তিগত সামর্থোর বিমুক্তি সাধন | উক্ত সিদ্ধান্ত 
শিক্ষার এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এ না হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক নির্ণায়ক 
কেবল অসঙ্গতবপেই প্রয়োগ করা যায়। 


সারাংশ 


যে হেতু শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সমাজও থাকে অনেক রকমের, 
সেই হেতু শিক্ষাংসক্রান্ত সমালোচনা ও গঠনের নির্ণায়ক কোনে৷ এক বিশেষ 
সামাজিক আদর্শের কথা তোলে । কোনে সমাজ-জীবনের আকুতির মূলা 
নিরূপণের জন্য যে ছুটি লক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে, তা হল,__যে মাত্রায় সমট্টির 
স্বার্থের মধ্যে, এর সকল লোকেই অংশ গ্রহণ করে; এবং যে মাত্রায় এই 
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সমষ্টি অন্যান্য সমট্রির সঙ্গে পুর্ণরূপে ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। অন্য 
কথায়, একটা অবাঞ্ছনীয় সমাজ হ'ল, সেই সমাজ, যেটি স্বচ্ছন্দ মেলামেশা 
ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে “ভিতরে ও বাইরে” প্রতিবন্ধকতা 
গডে তোলে । যে সমাজ তার মঙ্গলাচরণের মধ্যে তার সকল সদস্যদের 
জন্যই সমান শর্তে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখে, এবং বিভিন্ন প্রকারের সঙ্ঘবদ্ধ 
জীবনযাত্রার ক্রিয়া-বিক্রিয্ার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিনাসের 
বাবস্থা রাখে, সে সমাজ সেই মতোই গণতান্ত্রিক । এ রকম একট! 
সমাজকে অবশ্যই এমন এক ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখতে হবে যা, বিভিন্ন 
সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকলকেই একটা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ 
দে, নিয়ন্ত্রণ দেয়, এবং এনপ মানপতা স্যষ্টি করে যে, বিশৃঙ্খল! না এনেও 
সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। 

এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে তিনটি বিশিষ্ট ধরনের এঁতিহালিক শিক্ষা-দর্শন 
বিচার কর! হয়েছে । প্রেটোর দর্শনে যে আদর্শ দেখা যায়, তার আকার 
উপরোক্ত আদর্শের অন্তরূপ , কিন্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই আদর্শ বাক্তিকে 
সমাজের একক না করে, শ্রেণীকে সমাজের একক করতে গিয়ে নিজেকে 
ক্ষন করেছে । অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকের তথাকথিত ব্যক্তিবাদিতার 
মধ্যে সমগ্র মানবজাতির মতোই বড, একটা প্রশস্ত সামাজিক ধারণ ছিল, 
এবং ব্যক্তিকেই এর যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু সে আদর্শের বিকাশ 
সাধনের জন্য এর মধ্যে উপযুক্ত সংঘটক ছিল না, প্রকৃতির উপরে “নির্ভরশীল 
হয়া এই উক্তির সাক্ষ্য দেয়। উনবিংশ শতকের প্রাতিষ্ঠানিক-আদর্শগত 
দর্শন জাতীয় রাষ্ট্রকে সংঘটক করে নিয়ে এই অভাব পুরণ করেছিল, 
কিন্ক তা করতে গিয়ে সামাজিক লক্ষ্যের ধারণাকে এক-রাষ্্রতুক্ত লোকের 
মধ্যে কুক্ষিগত করেছিল, এবং ব্যষ্টিকে প্রতিষ্ঠানের অধীন রাখার ধারণাকে 
আবার প্রবন্তিত করেছিল। 


অষ্টম অধ্যায় 


শিক্ষাতান্ব লক্ষ্যসন্ধান 


১। একটা লক্ষোব শ্ববপ নির্ণয় 


গণতান্ত্রিক সমাজেব ক্ষেত্রে শি্পাব মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করে যে ফল 
পাওয়। গেল, গোডার অধ্যায়গ্ুলোতে লেখা শিক্ষাৰ বর্ণনা ফলতঃ তারই 
পৃর্বান্ঠযান | কারণ সেখানে ধরে নেযা হয়েছিল যে, শিক্ষাৰ লক্ষ্য হল 
ব্ক্তিবর্কে তাদের শিক্ষ। চালিমে যেতে সমর্থ করা- কিন্বা এই যে, বিদ্যা- 
লাভের উদ্দেশ্য ও পুরস্কার হ'ল অবিরাম ক্রমবিকাশে সামর্থ্য লাভ কর] । 
এখন কথা হল এই যে, যে সব ক্ষেত্রে মান্ষের সঙ্গে মান্তষের আদান- 
প্রদান পারস্পরিক, এবং যে সব ক্ষেত্রে শ্াধ্যভাবে বন্টিত স্বার্থাদি-প্রস্ত 
প্রশস্ত উদ্দীপন! দ্বারা সামাজিক অভ্যাস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন 
করার যথেষ্ট ব্যবস্থা রমেছে, সে সব ক্ষেত্র ছাডা উক্ত ধারণা সমাজের 
“সকলের” ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায না। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অর্থ গণ- 
তান্ত্রিক সমাজ। অতএব, শিক্ষার লক্ষ্যান্তসন্ধানে, যে শিক্ষা শিক্ষামূলক 
প্রক্রিয়ার অধীন তার বাইরে কোনো উদ্বোশ্টের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট নই | 
আমাদের পুরো! ধারণাটাই তা নিষিদ্ধ করে দেয়। আমরা বর", যে 
ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার কর্মপ্রণালীর মধ্যে ক্রিা করে, এবং যে ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য বার থেকে দীড করানো হয়, এই ভুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে 
বিচার করব। শেষোক্ত অবস্থা সেখানেই থাকতে বাধ্য যেখানে সামাজিক 
সম্পর্ক গুলো ন্যাষ্যভাবে ভারসায্য রক্ষা করে চলে না। কারণ এই অবস্থায় 
পুর্ণ সমাজ-সমষ্টির কতক কতক অংশ দেখতে পায় যে, তাদের লক্ষ্য গুলে! 
স্থির হম বাইরের হুকুমে, তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ 
থেকে নয়, এবং তাদেব নামধেয় লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজন্ব লক্ষা না 
হয়ে, হয়ে ঈীডায় অন্যদের অধিকতর দূরবতা উদ্দেশ্টরসিদ্ধির উপায়। 

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হ'ল, বার থেকে যোগানো লক্ষ্যের পরিবর্তে, 
একটা! ক্রিরাশীলতার মধ্যে যতটুকু লক্ষ্য থাকে তার প্ররুতি নির্ধারিত করা । 
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যাকে শ্ধু “ফলাফল: বলা হয়, তার সাথে 'উদ্দেশ্টের' পার্থকা নিয়ে আমরা 
এই সংজ্ঞার দিকে এগোবো। যে কোনো শক্তি প্রকাশের মধ্যেই ফলাফল 
থাকে । বাষু মক্ভূমির বালুরাশি ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত করে, বালুকণাগুলি 
স্থানান্তরিত হম । এ হ'ল একটা ফলাফল, একটা কাজের ফল, কিন্ধু উদ্দেশ্য 
নয়। কারণ এই পরিণতির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা, এর আগে যা 
কিছু হয়েছে তা সমাপ্য, বা, পুর্ণ করে। এর মধ্যে কেবল স্থানিক পুনর্বন্টন 
থাকে । এর এক অবস্থাও যা, আর এক অবস্থাও তা। কাজেই পূর্বের 
কোনে। অবস্থাকে আরম্তিক ও পরের কোনে! অবস্থাকে উদ্দেশ্টসিদ্ধি বলে 
বাছাই করে নেওয়ার এবং মধ্যবর্তী কোনো অবস্থাকে রূপান্তরিত বা উপলব্ধ 
প্রক্রিবা বলে ধরে নেওয়ার ভিত্তি থাকে ন।। 

ষ্টান্স্বৰপ, বাধুতে বালুকণ1 বিক্ষিপ্ হযে যে পরিবর্তন ঘটে, তার 
সাথে মৌমাছিদের, ক্রিধাকলাপের পার্থকা বিবেচনা করা থাক । মৌমাছ্ছি 
দের কাজের ফ্লাফলকে উদ্দেশ্সিদ্ধি বল! যেতে পারে । কিন্তু ত। এ কারণে 
নঘ যে, এ কাজ পরিকগন। কর। হয়েছে, বা জ্ঞাতসারে মনস্থঃ কর। হয়েছে, 
পরন্থ সেটি এই কারণে যে, ওদের কাজের মধ্যে আগে যা ঘটেছে পরে 
সেটাই শেষ ব। সম্পূর্ণ হঘ়। ৌমাছিরা যখন পরাগ সংগ্রহ করে, মোম তৈরী 
করে এবং কোষ নির্মাণ করে, তখন তার প্রতি ধাপই পরবর্তা ধাপের সুচনা 
করে। যখন কোষগুলো তৈরী হয়, রাণী মৌমাছি এগুলোর মধ্যে ডিম 
পাড়ে , ডিম পাঁড। হয়ে গেলে কোষের মুখ বন্ধ করা হয়, এবং মৌমাছিরা 
ওগুলোতে তা দিতে থাকে, এবং ডিম ফোটবার জন্য ওগুলোকে প্রয়োজনীয় 
তাপমাত্রায় রাখে । যখন ডিম ফুটে নতুন নতুন মৌমাছি বার হয়, তখন 
যে পর্যন্ত বাচ্চা মৌমাছিগুলেো নিজেরাই নিজেদের যত্ব না নিতে পারে 
ততক্ষণ পর্যস্ত বডোর। তাদের খাওয়াতে থাকে । এ সব বিষয়ের সঙ্গে 
আমরা এতো সুপরিচিত যে, আমর! যেন এ সব গ্রাহোর মধোেই আনি 
না। কারণ আমর। বলি যে, জীবন আর সহজাত প্রবৃত্তি তো এক 
রকমের অলৌকিক ঘটনা । এই রকমের একট! ভাব নিয়ে আমর! আসল 
ঘটনাটার সারমর্ষ দেখতে ব্যর্থ হই। সে ঘটনার সারমর্ম এই যে, এন 
প্রতিটি উপাদানের বিষয়গত স্থান ও ক্রমের তাৎপর্য রয়েছে , অর্থাৎ যে 
ভাবে প্রতিটি পূর্ববর্তী ঘটনা তার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পরিচালিত হয়, 
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এবং এর ফলে যা যোগাড হয়, উত্তরাধিকারী ত! হাতে নিয়ে অস্ত এক 
ধাপের জন্য তার সদ্ববহার করে। এই ভাবে আমর! যে উদ্দেশ্তসিদ্ধিতে 
উপনীত হই সেটি যেন একটা প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রণালীর একটা সংক্ষিপ্রসার 
গড়ে দিয়ে সে সন্বদ্ধে শেষ কথ। বলে যায়। 

যে হেতু উদ্দেশ্ট সব সময়েই ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কান্থিত, সেই হেতু 
লক্ষ্যের প্রশ্থে যা প্রথম দেখতে হবে তা হ'ল ন্যস্ত কাজের মধ্যে একটা 
আত্তান্তরীণ ও অপবিহাধ নিরবচ্ছি্নতা আছে কিনা । তাষদি না থাকে, 
তা হ'লে এ কিকেবল পরপর কতক গুলো কাজের সমষ্টি অর্থাৎ প্রথমে 
একটা কাজ করা, পরে আর একট] কাজ কর1? যখন শিক্ষার্থীর প্রতিটি 
কাজই মোটামুটিভাবে শিক্ষকের আদেশে করা হয়, যখন তার কর্মপরম্পরার 
একমাত্র ক্রম আসে আর একজনের দেওয়া নানা পাঠ ও নির্দেশ থেকে, 
তখন কোনো শিক্ষামূলক লক্ষা সম্বন্ধে কোনে! কথা বলাই নিরর৫থক। স্বতঃ 
স্ফৃর্ত আত্ম প্রকাশের নামে খামশেয়ালী ন| অস*্লগ্ন কাজ করতে দেওয়াও 
লক্ষ্যের দিক দিয়ে সমভাবে মারাত্মক । লক্ষ্যের মধ্যে থাকে স্থশঙ্খল ও 
স্থবিন্যন্ত ক্রিয়াশীলতা, এমন এক কর্মতৎপরতা যার কার্ধক্রম একটি প্রক্রিয়ার 
ক্রমাগত সমাপ্রিঘবারা গঠিত। যেখানে ক্রিষাশীলতার সঙ্গে কালবিস্তার 
থাকে, এবং কাল পরম্পরার মধো ক্রমাগত ক্রমবিকাশ থাকে, সেখানে 
লক্ষোর অর্থ দাভায় উদ্দেশ্যেব বা সম্ভাব্য পরিসমাপ্ঠির আগেই তার পূর্বদষ্টি বা 
পরিণামদশিতা। যদি মৌমাছিরা তাদের কর্মতৎপরতার পরিণাম পূর্বাহগমান 
করতে পারত, যদি তারা কাল্পনিক পূর্বদৃষ্টি স্ত্রে তাদের উদ্দেস্টের উপলব্ধি 
করতে পারত, তা হলে লক্ষ্যের মধ্যে মুখ্য উপাদানটি তাদের জানা থাকত । 
কাজেই যেখানকার অবস্থা ফলাফলকে ভবিষ্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে 
দেয় না, এবং কোন ক্রিয়াশীলতার পরিণতি কি হবে তা দেখার জন্য অগ্রে 
দৃষ্টিপাত করতে উদ্দীপিত করে না, সেখানে শিক্ষার বাধে কোনো কর্ষ- 
ভারেরই লক্ষ্য নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। 

এর পরের কথা হ'ল, পূর্বদৃ্ উদ্দেশ্টরূপে যে লক্ষা থাকে, তা কর্ম- 
তৎপরতাকে নির্দেশিত করে , তা কেবল একজন দর্শকের অলস দৃষ্টি নয়। 
পরস্ত তা উদ্দেশ্যে পৌছাবার ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। পূর্বদৃষ্টি তিন 
প্রকারে ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ, এর মধ্যে বর্তমান অবস্থাবলীর এমন একট) 
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সযত্ব পর্ধবেক্ষণ থাকে যে, ত| দিয়ে উদ্দেশ্য পৌছানোর প্রার্তব্য উপায়্াদি 
পরিলক্ষিত হম্ম এবং পথের বাধাবিস্ব আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উপাক্ 
প্রয়োগ করার যথাযথ ক্রম বা পরম্পরার ধারণা আসে। বিচক্ষণ নির্বাচন 
ও ব্যবস্থার পথ স্থগম হয়। তৃভীয়তঃ, পুর্বদৃষ্টির দ্বারা বিকল্প ব্যবস্থাদির 
নির্বাচন করা সম্ভব হম়। আমরা যদি এভাবে, বা ওভাবে কাজ করার 
পরিণতি আগেই দেখতে পারি, তাহলে তাকে ছু' রকম ভাবে করার মূল্য 
তুলন! করতে পারি , এবং তার আপেক্ষিক বাছ্ছণীয়তা সম্বন্ধেও বিচার করতে 
পারি। আমরা যদি জানি যে, বদ্ধ জলে মশা জন্মায় এবং মশ1 রোগবাহী, 
তা হলে, এর প্রত্যাশিত ফল অপচ্ছন্দ করি বলে সে অবস্থার প্রতিরোধ- 
ব্যবস্থাও করতে পারি। যেহেতু আমর কেবল বুদ্ধিমান দর্শকের মতো 
ফলের অন্থমান করি না, পরন্ত এর পরিণতির সঙ্গেও সংস্লিষ্ট থাকি, সেই 
হেতু, ষে প্রক্রিয়া ফলাফল আনে, আমর। সেই প্রক্রিম্ার অংশগ্রাহী হুই 
এবং এ-ফল বা সে-ফল ঘটানোর জন্ত আমর! হস্যক্ষেপও করি | 

অবশ্ত এই তিনটি বিষয় পারস্পরিক ভাবে নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত । কেবল 
বর্তমান অবস্থ।দির সযত্ব সমীক্ষা দ্বারাই আমর! নিশ্চিতরূপে ফলাফলকে 
আগে থেকে জানতে পারি, এবং এই সমীক্ষার পরিণতির গুরুত্ই পর্যবেক্ষণ 
করার প্রেষণ। যোগায় । আমাদের পর্যবেক্ষণ যতে। পধান্ত হয়, নানাবিধ 
অবস্থা! এবং বাধাবিস্তের চিত্রও ততোই নজরে পডে, এবং যে সব বিকল্প 
ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বাছাই করতে হবে, তার সংখ্যাও বেড়ে চলে। পরি- 
স্থিতির স্বীকার্ধ সভাবনাদি বা কাজের বিকল্প ব্যবস্থাদি যতো] বাড়ে, নির্বাচিত 
কাজটার অর্থও ততো বাডে , এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পথও ততো বেশী 
নমনীয় হয়। যেখানে কেবল একমাত্র পরিণতির কথাই ভাবা হয়েছে, 
সেখানে চিন্তা করার আর কিছু থাকে না, এবং কাজটার অর্থও থাকে সীমা 
বন্ধ। একজনে কেবল এ নিশানাটার দিকেই ধেয়ে যায়। কোনো কোনো 
পময়ে এ রকমের সন্কীর্ণ কাজের ধার! সফলও হয়। কিন্তু ঘদি অপ্রত্যাশিত 
বাধাবিক্গ এসে পড়ে, তাহলে সম্পূর্ণ কার্ধক্ষেত্রের সম্ভাবনাগুলিকে বিস্তারিত 
ভাবে নিরীক্ষা! করে নিয়ে যদি একজন কাজে লেগে যেত, তাহলে যতোখানি 
সঙ্গতি তার থাকতো এ ক্ষেত&্রে ততোখানি সঙ্গতি তার আয়ত্তে থাকবে না। 
এ অবস্থায় সেই লোক নিজে তৎপর হয়ে কোনো প্রয়োজনীয় পুনধিন্তাস 
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করতে পারে না। 
মোট সিদ্ধান্ত এই যে, একটা লক্ষ্য নিষে কাজ করাও যা, বুদ্ধি খাটিয়ে 


কাজ করাও ঠিক তাই। একটা কাজের শেষ্ভাগ আগেই দেখে নেওয়ার 
অর্থ এমন একটা ভিত্তি পাওয়।, যার উপরে দাড়িয়ে পধবেক্ষণ ও নিবা৯ন 
কর। সহজ হয়, এবং বিবিধ উপকরণ ও নিজেদের সামর্থ্যকে স্্শৃত্খলভাবে 
থাটানো যায় । এ সব করার অর্থ দাাঘ্স একট! মনের অধিকারী হওয়।১_ 
কারণ মন হল যখাযথ সেই অভিপ্রেত, উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিম্াশীলতা, য। তথাদির 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ দিষেই নিয়ন্ত্রিত হয়। একট।| কা 
করতে মনস্থ, করার অর্থ, একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আগে থেকেই দেখতে 
পাওয়। , কাজটা সম্পাদন করার একটা পরিকল্পনা খাকা, এবং যে সব পশ্থ। 
কাজটিকে সম্পন্ন করার উপযোগী ব! তার পরিপন্থী সে সব দেখতে 
পাওয়া । কিম্বা সেটি যদি কাজ করবারই মন হঘ এবং একটা অস্পষ্ট উৎ্কাক্া 
ন| হয,-ত। হলে এমন পরিকল্পনার দরকাব যেটি বিভিন্ন সঙ্গতি বা বাধা- 
বিপত্তির হিসাব রেখে দেষ। বঙমান অবস্থাকে ভনিয়াতের এব* ভবিযাৎ 
পরিণামকে বর্তমানের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কানিত কবে দেখবার ক্ষমতা হল, - 
মন। এবং একট। লক্ষ্য ব। উদ্দেশ্য থাকার অর্থ হল ঠিক ঠিক এই লক্ষণ গুলোই 
থাক । যে পরিমাণে একজন লোক কোনে। কাজে হাত দিগে জানে না 
যেসেকি করছে, অর্থাৎ জানে না কাজটাব সম্ভাব্য পরিণাম কি হবে, সে 
লোক ঠিক মেই পরিমাণেই যৃঢ, অন্ধ ব। নির্বোধ,_-মনেব অভাব গ্রস্ত | 
যখন কেউ পরিণতি সঙ্গন্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিখিল অহ্নমান নিষে নিজেকে 
তুষ্ট রাখে, ভাগ্যের আকম্মিকতাষ ভর করে, কিঙ্গ, তাব নিজের সামর্থাসহ 
আসল বাবস্থ। গুলো বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা গঠন করে, তখন তার 
বুদ্ধিবৃত্তি অসম্পূর্ণ। মনের এই আপেক্ষিক আন্কপস্থিতিব অর্থ দাডান্স, যা 
ঘটতে চলেছে আবেগানছভতি দিয়ে তার ওজন কবা। বুদ্ধিমান হতে হলে 
কাজের পরিকল্পনা করাব কালে আমাদিকে “থামতে হবে, দেখতে হবে, এবং 
শুনতে হবে। 

কাজ করাকে একটা লক্ষ্য ও বুদ্ধিগত ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে একাত্ম করা 
কাজের মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট,_-এই মূল্য হল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এর কৃত্য 
কর্ম। বিমূর্ত বিশেষ্য “সচেতনতা”কে একটা মৃত সত্তা বানাতে আমরা 
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খুবই তৎপর । আমর! ভূলে যাই যে, শবটা আসে “সচেতন” বিশেষণ থেকে । 
আমরা যে কাজে ব্যাপূত থাকি সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকার নামই সচেতন থাক; 
“সচেতন” শব্ধটি, একট? ক্রিয়াশীলতার ম্বিবেচিত, পরিলক্ষিত ও পরিকল্পন! 
মূলক লক্ষ্য স্থচিত করে । আমাদের সচেতনত। এমন কিছু নয় ঝা অলসভাবে 
চারিদিকের দৃশ্টের প্রতি চেয়ে থাকে, বা, যার উপরে ভৌত পদার্থের ছাপ 
পড়তে থাকে; এ হল একটা ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্ঠপুর্ণ গুণের নাম, একটা। 
লক্ষ দিয়ে যা নির্দেশিত হচ্ছে, তারই নাম । অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা 
লক্ষ্য থাকা মানে একটা তাৎ্পধ নিরে কাজ করা, একট। স্বয়ংচল যন্ত্রের 
মতে। কাজ করা নঘ। এ হল একটা কিছু কাজ করতে “মনস্থ” করা, এবং 
এই অভিপ্রায়ের আলোতে বিষয়ের তাঁৎপর্য উপলব্ধি করা। 


২। শুভ উদ্দেশ্যের নির্ণায়ক 


নির্ভুলভাবে উদ্দেশ্ঠ স্থিরীকরণে যে নির্ণায়ক থাকে, তার বিবেচনায় আমরা 
উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল প্রয়োগ করতে পারি। (১) যে লক্ষ্য 
ধার্য কর! হবে ত। যেন বর্তমান অবস্থাবলা থেকে উদ্ভিন্ন হয়। বর্তমানে যা 
চলেছে তার বিবেচনার উপরে এবং বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গতি ও বাধা 
বিপত্তির উপরেই এর ভিত্তি থাকবে । আমাদের ক্রিয়াকলাপের যথার্থ উদ্দেশ্য 
সন্থলিত বিভিন্ন শিক্ষা ও নীতি সংক্রান্ত তত্ব এই মূল নিয়মটিকে অমান্য করে। 
এ সব তত্ব ধরে নেম যে, উদ্দেশ্য আমাদের ক্রিযাকলাপের বাইরে অবস্থিত , 
ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য পরিস্থিতির মূর্ত গডনের কাছে বিজাতীয় এবং বাইরের 
প্রভাব থেকে নির্গত। এ অবস্থায় সমস্থ! দাডায় বার থেকে যোগানো 
উদ্দেস্টের অর্থোপলন্ধির জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়োজিত করা। 
উদ্দেশ্য হয়ে দীড়ায় এমন কিছু, যার জন্যে আমাদের কাজ করা “উচিত”। 
যে ভাবেই হোক, এঁ ধরনের “লক্ষ্য” আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সীমিত রাখে; 
এ সব লক্ষ্য ভবিষ্তা-দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ, এবং বিকল্প সম্ভাবনাদির মধ্যে যা ভালে! 
তার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনের বহিঃপ্রকাশ নয়। বুদ্ধিবৃত্তি এই কারণে সীমিত 
হয় যে, পূর্ব-প্রস্তত হয়ে আসে বলে, বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে অবস্থিত কোনে হুকুমত 
দিয়ে ওগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে হয়, এবং এ অবস্থাক্স লক্ষ্য পূরণের 
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জন্য একটা যান্ত্রিক উপায় বাছাই করা ছাড়া মনের আর কোনো গতি 
থাকে না। 

(২) কথাটা এমনভাবে বলা হল যেন লক্ষ্য পুরণের চেষ্টার আগেই একটা! 
লক্ষ্য পুরাপুরি গডে উঠতে পারে । এ ধারণাকে এখন সীমিত কর! দরকার । 
কোনে। লক্ষ্য প্রথমে যে আকারে জাগে তা কেবল একট। পরীক্ষামূলক 
রূপরেখা । একে পুরণ করার প্রচেষ্টাই এর মূল্য পরথ করে। যদি এই 
বপরেখ। কৃতকাধ্তা সহকারে কর্মতৎপরতা নির্দেশিত করার পক্ষে যথেষ্ট 
হয়, তা হ'লে আর কিছুর দরকার হর না । কারণ এর যা কিছু করণীয় 
ত। হল আগে থেকে একট! নিশানা ঠিক করা । এবং কখনো কখনো শুধু 
একটা সঙ্কেত পাওয়াই এর জন্য যথেষ্ট । কিন্তু সাধারণতঃ,__অস্তত জটিল 
পরিস্থিতিতে _-এ রূপরেণ। নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, এমন সব অবস্থ। নজরে 
আসে যা আগে চোখে পডেনি। এতে প্রাথমিক লক্ষ্যের পুনবিবেচনার 
প্রয়োজন হয়, এর সঙ্গে কিছু যোগ বা এর থেকে কিছুবাদ দিতে হয়। 
কাজেই একটা লক্ষ্যকে নিশ্চয়ই নমনীয় হতে হবে এবং অবস্থাগতিকে 
তাকে রদ-বদদল হওয়ার যোগ্যও হতে হবে। কর্ম-প্রণালীর বার থেকে 
যে উদ্দেশ্য স্থির করা হয়, তা সব সময়েই অনমনীয় থাকে । বার.থেকে 
জুড়ে বা চাপিয়ে দেওয়াতে, পরিস্থিতির মূর্ত শতাদির সাথে এর কোনো 
কাধকারী সম্বন্ধ থাকার যুক্তি থাকে না, এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার পথে 
যা কিছুঘটে তা একে ন! দেয় স্বীকৃতি, না করে খণ্ডন, এবং না আনে 
পরিবর্তন। এ রকম উদ্দেশ্যের উপর কেবল জোর করাই চলে, অর্থাৎ সে 
উদ্দেশ্াকে কেবল চাপিয়ে দেওয়াই চলে। অবস্থার সঙ্গে তার খাপ খায় 
না বলে যে ব্যর্থতা আসে, তার জন্য দায়ী কর! হয় অবস্থাদির বিরুতিকে | 
কিন্তু এ অবস্থাতে উদ্দেশ্তটাই ঘে যুক্তিপঙ্গত নয়, তার উপরে দোষ পড়ে 
না। বিপরীতপক্ষে একটা! বৈধ লক্ষ্যের মূল্য এই যে, আমরা তার সাহাযো 
পারিপাস্বিক অবস্থা বদলাতে পারি। সে লক্ষা পারিপাস্থিক অবস্থা নিয়ে 
কাজ করার এমন একট। পদ্ধতি যে, তা দিয়ে এ অবস্থার মধ্যে বাঞ্ছনীয় 
পরিবর্তন আন যায়। একজন কৃষিজীবী জিনিসপত্র যে অবস্থাতে দেখতে 
পায়, নিক্রিয়ভাবে ঠিক সেই অবস্থাতেই তাকে মেনে নিয়ে যতো! বছে। 
ভুল করে, আর একজনে মাটি, আবহাওয়া, ইত্যাদি অনুযায়ী যা সম্ভব 
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তা পুরাপুরি উপেক্ষা করে পরিকল্পনা করতে গিয়েও ঠিক ততো বড়ো 
ভুলই করে। শিক্ষার বিমূর্ত ও স্থদূরপরাহত লক্ষ্য রাখার একটা দোব 
হল এই যে, কারক্ষেত্রে এর অপ্রয়োগশীলতা হাতের কাছে পাওয়া অবস্থা- 
দিকে এলোমেলোভাবে ছিনিয়ে এনে কাজে লাগাতে গিয়ে একটা প্রতিক্রিয়। 
আনে। কিন্তু একটা উত্তম লক্ষ্য শিক্ষার্থাদ্দের অভিজ্ঞার বর্তমান অবস্থ! 
নিরীক্ষা করে, এবং তার জন্তে একট! পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গঠন করে 
নিয়ে সেই পরিকল্পনার উপর অনবরত নজর রাখে, এবং অবস্থার যেমন 
যেমন বিকাশ হতে থাকে পরিকল্পনাকেও তেমনি তেমনি পরিবর্তন করতে 
থাকে । সংক্ষেপে, লক্ষ্য হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক | এবং কাজের স্ত্রে 
এর যেভাবে পরীক্ষ। চলতে থাকে, সেইভাবেই এটি বাড়তে থাকে । 

(৩) একটি লক্ষ্যকে সর্বদাই কর্মতৎপরতা-মুক্তির প্রতীক হতে হবে। 
দৃশ্যমান উদ্দেশ্ট কথাটা ইঙ্গিতপুর্ণ, কারণ এটি মনের সামনে কোনো একটা 
প্রক্রিয়ার শেষ ব1 সমাপ্তিকে তুলে ধরে । যে লক্ষ্যবস্ততে একটা ক্রিয়াশীলতা৷ 
শেষ হয়, তা আমাদের সামনে রাখাই হল এ ক্রিয়ানীলতার সংজ্ঞার্থ 
দেবার একমাত্র উপায় । যেমন, গুলি করার ক্ষেত্রে একজনের লক্ষ্য হল 
নিশানা । কিন্ত একথা অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে, “লক্ষ্যবস্তটা” শুধু 
একটা মার্কা বা চিহ্ু। এর সাহায্যে একজনে যে “কাজটা” করতে চায়, 
মন তাকে সুনির্দিষ্ট করে । অ।সলে নিশান। নয়,__-নিশানাটিকে “ভেদ করাই” 
"হল দৃশ্যমান উদ্দেশ্য । নিশানাটার সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করা হছ্চ বটে কিন্ত 
বন্দুকে রেখে দৃষ্টির সাহায্যও লাগে । যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয় 
তা হ'ল কর্মতৎপরতাকে “নির্দেশিত” করার উপায । ধরা যাক যেন এক- 
জনে একটা খরগোশের উপর লক্ষ্য স্থির করছেন। তিনি যা চান ত। 
হ'ল সিধা করে গুলি করা। এ হল এক রকমের ক্রিয়াশীলতা | কিন্থা 
তিনি যদি খরগোশটাকেই চান, তা হলেও খরগোশটা তার /ক্রিয়াশীলতা 
থেকে আলাদ! থাকে না, পরম্থ তার ক্রিয়াশীলতার উপাদানরূপেই থাকে । 
অথব। তিনি খরগোশটাকে খেতে চান, কিম্বা লক্ষ্যভেদে তার প্রতিষ্ঠার 
সাক্ষীরূপে দেখাতে চান; ফলে তিনি ওটা দিযে একটা কিছু করতে চান, 
-_উদ্দেশ্য, জিনিসটা দিয়ে কিছু করা, আলাদ। ভাবে জিনিসটা নয় । বস্ততঃ 
লক্ষ্যবস্তট। সক্রিম্ম উদ্দেশ্যের__অর্থাৎ, সফলতার সহিত কর্মধার! চালিয়ে 
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য[ওয়ার,_একট। ক্রমপর্ধায় মাত্র। উপরে ব্যবহৃত “কর্মতৎপরতা-_মুক্তির” 
অর্থ হল এই | 

কোনো! প্রক্রিয়। সম্পন্ন করতে গিয়ে যে ক্রিয়াশীলতা চালু থাকে, তা 
সঙ্গে ক্রিণাবিচ্যুত চাপানো উদ্দেশ্যের নিশ্চল প্রকৃতির বৈসাদৃশ্য লক্ষণযোগ্য। 
একে সর্বদাই অচলায়তনকপে ধারণ! কর! হয, এ এমন “কোনো জিনিস" 
যা জোটাতে হবে এবং রাখতে হবে, এ রকম আবছ। ধারণা থাকলে, 
ক্রিয়াশীলতা যেন অন্ত কিছু করার অনিবাষ উপায় হয়ে দ্ীডায় , তার 
নিজের কোনো তাৎ্পধ ব। গুরুত্ব থাকে না। উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলিত হলে 
এ কেবল একটা অবশ্যকীষ পাপ বলে মনে হবে, এমন একটা কিছু, লক্ষ্য 
বস্ততে পৌছোতে গেলে যার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে । কারণ এখানে 
লক্ষ্য বস্তই সারবস্ত । অন্যভাবে বললে, একটি লক্ষ্যের বাহিক ধারণ! উদ্দেশ্ঠ 
থেকে উপায়কে পথক করে , অথচ যে উদ্দেশ্য একটি কর্মতৎ্পরতার মধে 
তার নিদেশেব জন্য পরিকর্পনীৰপে বিকাশ লাভ করে, সেটিই একাধাবে 
উদ্দেশ্য ও উপায়। এদেব পরথক রাখ] হয কেবল গ্বিধার জন্য । যে পযন্ত 
না সম্পন্ন হয় সে পর্যন্ত, প্রতিটি উপায়ই এক একটি স্থায়ী উদ্দেশ, 
এবং যখনই ত। সম্পন্ন হব, তখনই কর্মতৎপরতাকে আরও বাডানোর জগ্য 
সিদ্ধউদ্দেশ্টটি উপায়ে পরিণত হয। যে গ্রিঘ্াশীলতাব মধ্যে আমরা নিযুক্ত 
থাকি, তখন “যা-কিছু” তার ভনিযাৎ শিদেশকে চিক্চিত করে, তাকে বলি 
উদ্দে্ঠ , আবার যখন “সেই কিছু” বঙমান নির্দেশকে চিহ্নিত করে, তখন ' 
তাকে বলি উপায়। উপায় ও উদ্দেশ্যের ছাডাছাডি যে পরিমাণে ঘটে, কর্ম 
তৎপরতার তাত্পর্য সেই পরিমাণে কমে যায় এবং একে এমন একটা এক 
ঘেয়ে খাটনিতে পরিণত করতে উগ্ভত হয যে, তার থেকে পালাতে পারলেই 
যেন নাচা যায়। একজন কৃষিজীবীকে তার কৃম্বিকাজের তৎপরতা চালানোর 
জন্য উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীকে ব্যবহার করতে হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর 
তার টান আছে কিনা, কিম্বা, যাতে কেবল তার একার স্বার্থ আছে, 
সেরকম কিছুর জন্য তাকে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হয়, উদ্‌্ভিদ্‌ এবং 
প্রাণীকেও সে সেই রকমই মনে করে কিনা, তার উপরে তার জীবন 
যাত্রীতে অনেক পার্থক্য হবে। প্রথম অবস্থাতে তার কাজের সম্পূর্ণ ধারাটাই 
তাৎপর্ধপূর্ণ হবে , এর প্রতি ধাপেরই নিজ নিজ মুল্য থাকবে, প্রতি ধাপেই 
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তার উদ্দেশ্তপুরণের একটা অভিজ্ঞতা থাকবে । কারণ স্থগিত লক্ষা বা শেষ 
উদ্দেশ্ঠটি, তার ক্রিয়াশীলতাকে পূর্ণভাবে ও স্বচ্ছন্দৰপে চালু রাখার জন্য একট৷ 
অগরৃষ্টি মাত্র। কারণ যদি যে অগ্রে দৃষ্টি ন| রাখে তাহলে তাকে খুব 
সষ্ভব থেমে যেতে হবে। একটি ক্রিয়াশীলতার অন্য যে কে।নে। অংশে 
মতে, লক্ষ্যও নিশ্চিতৰপে কাজের একট “উপায়” মাত্র । 


৩। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 


শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই । এ যে কোনে নিদেশিত 
বৃত্তির উদ্দেশ্তের মতো । কৃষকের মতে। শিক্ষকেরও কিছু করার থাকে, 
খা দিয়ে করতে হঘসে রকমেব কিছু সঙ্গতি থাকে এবং থার সাথে যুঝতে 
১য় সে রকমের কিছু বাধা-বিপত্িও থাকে । যে সব অবস্থ। নিয়ে কুধককে 
কা করতে হ্য, তা সঙ্গতিই হেক আর বাধ! বিপত্তি হোক, সেগুলোর 
শিজ নিজ গঠন ও ক্রিয়া থাকে এব" ক্ষকের নিজের কোনে উদ্দেশ্য থেকে 
ঘবতন্ত্রভাবেই ওসব থাকে । বীজে অঞ্ষুর হ্য, বুষ্টি পডে, জ্ঘ আলো দেয়, 
“পাঞ্চায় খায়, উদ্ভিদের ক্ষররে।গ হখ, খতুপন পরিবতন হয। বকের লক্ষ] 
কবল এই সব নানাবিধ অবস্থাকে কাজে লাগানে।। তার [নিজের ক্রিয়া! 
কলাপ ও ওদের এক্তির মধ্য একের বিকছে অগ্যকে ন। ল।গিযে, সব কিছুকে 
এক সঙ্গে কাজ করানো । জমি, আবহাওএ।, উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য 
*ত্যাদির সাথে সম্পর্ক ন। রেখে ঘি রূমক কৃধির একটা উদ্দেশ্ত দাড় করায়, 
তবে তার কোনে। অর্থ হবে ন।। তার সহজ উদ্দেশ্য হল তার নিজের 
কর্মশক্তির সঙ্গে তার চতুপ্পাশের শক্জপুধ্ধের যোগহ্ত্র আগেই দেখা, 
এবং তার দৈনন্দিন গতিবিধিকে নির্দেশিত করার জন্য এই দেখাকে 
কাজে লাগানো । সম্ভাব্য পরিণামের অগ্রদৃষ্টি তাকে যে সব জিনিস নিয়ে 
কাজ করতে হবে তাদের প্রকৃতি ও কার্ধোপযোগিতার সধত্ব ও ব্যাপক 
পষবেক্ষণের কাজে, এবং একট পরিকল্পনার, অর্থাৎ যে সব কাজ করতে হবে 
তার একট! কাধক্রম তৈরী করান্ন, কাজে পরিচালিত করে । 

পিতামাতাই হ'ন আর শিক্ষকই হ'ন, শিক্ষাবিদের পক্ষেও এই একই 
কথা । সংশ্লিষ্ট অবস্থার ধার না ধেরে ক্লনকের পক্ষে যেমন রুষির একটা 
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আদর্শ থাডা করার কোনো অর্থ হয় না, শিক্ষাবিদের পক্ষেও তেমনি শিশু- 
দের ক্রমবিকাশের যথার্থ লক্ষ্য বস্তবপে তার “নিজের” উদ্দেশ্ট দাড় করানোর 
অর্থ হয় না। একটা বৃত্তি চালু রাখতে যে সব পর্ধবেক্ষণ, অন্মান ও 
বাবস্থার প্রয়োজন হয়, একটা লক্ষ্য থাকার অর্থ হ'ল, সে সব করার দায়িত্ 
গ্রহণ করা, তা সে কৃষির কাজই হোক আর শিক্ষার কাজই হোক । 
মুহুর্তের পর মুক্র্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! একট! ক্রিম! চালিয়ে যাবার জন্য পধ- 
বেক্ষণ, মনোনগ়ন ও পরিকল্পনা করতে এ লক্ষ্য যতোটা সাহায্য করে সেই 
লক্ষের ততোটাই মূল্য থাকে । অগ্ত দিকে যদি সেই লক্ষ্য একজনের সাধারণ 
বুদ্ধির পথ রোধ করে, তাতে ক্ষতিই হবে (বার থেকে চাপানো বা হুকুমতি 
সুত্রে পাওয়া লক্ষ্য নিশ্চিতরূপে এই ভাবেই ক্ষতি করে )। 

আমাদের মনে রাখা! ভালে যে, শিক্ষার নিজ অর্থে কোনো লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য নেই । উদ্দেশ্য থাকে কেবল লোকেদের, পিতামাতাদের ও শিক্ষক 
দের_ শিক্ষার মতো! একট! বিমূর্ত ধারণা তাদের থাকে না। কাজেই তাদের 
উদ্দেশ্টগুলো অনির্দিষ্টরূপে বিচিত্র থাকে, যেমন থাকে বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্নভাবে । শিশুর! যেমন যেমন বাড়ে তেমনি তেমনি তারা বদলাতে থাকে। 
আর শিশুদের যিনি শিক্ষা দেন, তার অভিজ্ঞতা বদলানোর সাথে তিনিও 
বদলাতে থাকেন। এমন কি, এবে বা কথায় যার রূপ দেওয়া যায়, সে 
রকমের সর্বাধিক বৈধ উদ্দেশ্যও, শুধু শব্দের অর্থবূপে, ভালোর থেকে মন্দ 
বেশী করে, যদি এটা বুঝে না নেওয়া হুম যে, এ শবাবলী উদ্দেশ্ট নয়, ' 
বরং কিভাবে পধবেক্ষণ করতে হয়, কি ভাবে অগ্রে দৃষ্টি রাখতে হয়, 
এবং যে মূর্ত পরিস্থিতির মধ্যে এ সব উদ্দেশ্ থাকে, সেই পরিস্থিতির শক্তি 
পুঞ্কে মুক্ত ও নির্দেশিত করার জন্য কি ভাবে বাছাই করতে হয়,_-এ 
শবাবলী তারই সন্কেত। সাম্প্রতিক কালের একজন লেখক যেমন বলেছেন, 
“কি করে বালকটিকে গোয়েন্দার গল্লের পরিবর্তে স্কটের উপন্তাস পড়ানো 
যায়, এই বালকটিকে সেলাই শেখানো যায়, “জন”-এর মেজাক্ত থেকে কি 
করে উৎপীড়ন করার অভ্যাস দূর করা যায়, কি করে এ শ্রেণীকে চিকিৎসা 
বিদ্যা পড়ানোর উপযুক্ত করা যায় ইত্যাদি শিক্ষার যূর্ত কাজের মধ্যে আমাদের 
সম্মূথ যে কোটি কোটি উদ্দেশ্ট রয়েছে, এই কটা উদাহরণ তারই নমুন। |” 

এই সব গুণ-বৈষম্য মনে রেখে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্টের মধ্যেই ষে সব 
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বিশিষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়, আমর! এখন তার কয়েকটার কথা বলব। 
(১) যাঁকে শেখাতে হবে তার মৌলিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনের (আদি 
সহজাত প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-লন্ধ অভ্যাস সহ) ভিত্তির উপরেই শিক্ষার 
লক্ষ্য স্থাপিত হবে । আমরা দেখেছি যে, প্রস্ততি-জাতীয় লক্ষ্যের বৌক 
হ'ল বর্তমান ক্ষমতাকে বাদ দিযে, কোনো ত্র কৃতি ও দায়িত্বের মধ্যে 
লক্ষ্াকে দেখা । সাধারণতঃ, পুর্ণবয়স্কদের অন্তরে যে সব বিচার বিবেচন৷ 
প্রি্ন সেগুলিকে গ্রহণ করারই ধাত থাকে, এবং যাদের শেখাতে হবে তাদের 
সামর্থোর ধার না ধেরেই এ সব বিচার বিবেচনাকে উদ্দেশ্ট বলে দাড করানে। 
হয়। আবার এ রকম সব লক্ষ্য উপস্থাপিত করাব ঝৌকও দেখ। যায় ষে, 
সেগুলো এতোই এক জাতীমব যে তাতে বাক্তি বিশেষেব বৈশিষ্টাপুর্ণ ক্ষমতা 
৪ প্রয়োজন উপেক্ষিত হয় । এ কথা মনে থাকে না ঘে, সব রকমের শিক্ষা- 
লাভই এমন একট] কিছু, যেটি শিক্ষার্থীর পক্ষে স্থান ও কাল অন্ঠযায়ী ঘটে । 
মপবিণতদেব সক্ষমতা ও । অক্ষমতা পমবেক্ষণ করে তারা কি হ'তে পারে 
তা স্থির করবার জন্য পরিণত বয়স্কদের উপলব্ধির বৃহত্বর পাল্লা অতীব মূল্য 
বান। যেমন একজন সাবালকের শিল্পীহ্বলভ সামর্থা একটি নাবালকের কোনো 
কোনো ঝৌোকেব সম্ভাব্য যোগ্যতাকে প্রদর্শশ করাতে পারে । আমাদের 
কাছে যদি পুর্ণবয়স্কদের কৃতি না থাকত, তাহলে আমরা ছবি আকা, পুন 
রুৎপাদন করা, প্রতিমা গডা, র" লেপা ইত্যাদি শৈশবকালীন ক্রিয়াকলাপের 
তাৎ্পয সম্থন্ধে স্থনিশ্চিত হতে পারতাম নাঁ। এই ভাবেই বডোদের ভাষার 
ভিত্তি ছাডা আমরা নবজাত শিশুর কলকলানির আবেগের তাত্পর্য বুঝতে 
পারতাম নাঁ। কিন্তু শৈশব ও যৌবনের ক্রিয়াকলাপ পূর্ণবয়ক্কদের বিভির 
স্বরুতির প্রসঙ্গে স্থাপন করে নিরীক্ষা করা! এক কথা, আর যাদের শেখানো 
হয় তাদের ক্রিয়াকলাপ অগ্রাহ্য করে বডোদের স্থকূতিকে অনড লক্ষ্যরূপে 
দাড করানো! একেবারে অন্য কথা । 

(২) একটা লক্ষ্যকে এমন হতে হবে যাতে সেটি শিক্ষাধীনদের ক্রিয়া 
কলাপের সাথে সহযোগিতা করতে পারে,_এমন একটি পদ্ধতির মধ্যে রূপা- 
য়িত হবার যোগ্য হয় । তাকে এমন এক পরিবেশের সন্ধান দিতে হবে 
“যেটি” শিক্ষাধীন লোকদের সামর্ঘ্যকে মুক্ত ও সংগঠিত করার উপযুক্ত । যদি 
একটা লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গঠনে সহায়ক ন৷ হয়, বদি এই কার্যক্রম বিডির 
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লক্ষ্যকে পরীক্ষা, সংশোধন ও বিবর্ধন না করে, তা৷ হলে এ লক্ষ্য হবে মূল্যহীন। 
এ ধরনের লক্ষ্য শিক্ষাদানের ন্যান্ত কাজের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে, উপস্থিত 
পরিস্থিতির পযবেক্ষণ ও পরিশোধনের কাজে সাধারণ বিচার বুদ্ধিকে ক 
করে দেয়। আর অনছ উদ্দেশ্যের সাথে যাযা খাপ খায় তাদের ছাড। আর 
সন কিছুকেই স্বীরুতির নাইরে রাখার পক্ষে ক্রিয়া করে। প্রতিটি অনমনীম 
লক্ষ্যই মু অবস্থার প্রতি সযত্র মনোযোগকে নিম্প্রয্মোজন করে তুলতে চায়। 
যেহেতু যেভাবে হোক একে খাটাতেই হবে, সেই হেতু যা ধতব্যের মধো 
নয় তাকে পুঙ্থান্তপূঙ্থ করে দেখার প্রয়োজনীষতা কি? বার থেকে চাপানে। 
উদ্দেশ্টের যে পাপ তার মূল রয়েছে গভারে। শিক্ষকেরা উর্্বতন কর্তৃপক্ষের 
কাচ থেকে ওগুলে। পাধ , আর কতৃপক্ষের! পষ সমাজে য। প্রচলিত রয়েছে 
তার থেকে । শিক্ষকেরা ওগতলে। চাপিবে দেন শিশুদের উপরে । এর প্রথম 
পরিণাম এ যে, শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনভাবে কাজে করে না, উপব 
খেকে বা লিখে দেওয়। হয়েছে তার পরিগ্রহণের মধ্যেই তার বুদ্ধিবৃত্তি বন্দ 
থাকে । শিক্ষক ব্যক্তিগতঙাবে কততশীল পরিদর্শকের হুকুম, পদ্ধতি সম্বদ্দীগ 
পাঠ্যপুস্তক, নির্দিষ্ট পাঠঞ্ম, ইত্যাদি থেকে এতে। কম মুক্ত থাকেন ধ, 
তিনি শিক্ষার্থীর মণ ও নিমণবন্তর উপর নিবিডভানে কোনো মনোযোগ দিতে 
পারেন না। শিক্ষকের অভিজ্ঞতার প্রতি এই অনাস্থ।, তখন শিক্ষার্থীদের 
সাার প্রতি অশাস্থাতে প্রতিফলিত হয়। বার খেকে ছু তিনবার করে, 
চাঁপিযে দেওয়ার মাধাযে শিক্ষাীর। তাদের উদ্দেশ্য পরিগ্রহণ করে। এব" 
যে সব উদ্দেশ্য তাদের নিজেদেব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, আব যে গুলে! 
তাদের মেনে নিতে হয, এ দুয়ের মধো স*ঘষের ফলে তারা অনবরত বিভ্রান্ধ 
হতে থাকে । যে পযন্ত প্রতিটি ব্রমবিকাশমান অভিজ্ঞতাব অন্যসিহিত 
তাৎ্পষের গণতান্ত্রিক নির্ণায়ককে স্বীকৃতি দেওয়া না হয, সে পযন্ত আমর। 
বহ্রাগত লক্ষ্যের প্রতি উপযোগিতার দাবীতে £বুদ্ধির দিক দিযে বিভ্রান্থ 
হতে থাকব । 

(৩) যাকে সাধারণ ৪ শেন উদ্দেশ্য বল! হয় শিক্ষাবিদদের তা থেকে 
সতর্ক থাকতেই হবে। অবশ্ঠ প্রতিটি ক্রিয়াশীলতা, তা৷ সে যতে। বৈশিষ্টাপুর্ণ ই 
হোক না কেন, তার শাখা প্রশাথা স্ত্রে সাধারণ বপ নেম্স। কারণ ভা 
অনির্দিষ্টরূপে অন্ঠান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে । একটি সাধারণ ধারণা যে পরিমাণে 
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ই সব যোগন্তত্রের প্রতি আমাঁদিকে সঙ্গীব রাখে, সেই পরিমাণেই তা 
সাধারণ। কিন্তু সাধারণ শব্দে “বিমূর্ত”ও বোঝায়, অর্থাৎ যা বিশিষ্ট প্রসঙ্গ 
থেকে বিচাত। এবং এই বিমূর্ততার অর্থ দূরবতিতা। এটি আমাদিকে 
উপায় বিচ্যুত উদ্দেশ্টের জন্য প্রস্বতিকল্পে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করার 
ধারণাতে আবাব ফিরিয়ে আনে । আক্ষরিক অর্থে এবং সকল সময়েই 
শিক্ষা যে তার নিজেরই পুরস্কার, এ কথার অর্থ এই যে, কোনো! শিক্ষা বা 
শ্গলাই শিক্ষামূলক নয়, যদি তা নিজগ্ুণেই এবং অব্যবহিতভাবে সার্থক না 
চয়। একটি যথার্থ সাধারণ লক্ষা দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত করে। একজনকে অধিক 
দখাক পরিণাম বা ষোগস্ত্র গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করে৷ এর অর্থ, বিভিন্ন 
পায়ের অধিকতর প্রশস্ত ও নমনীয় পযবেক্ষণ। একজন কমক পারস্পরিক 
নিয়াশীল শক্কিপুঞ্চের যতো বেশী হিসাব র।খবে, তার সঙ্গতিও ততো বেশী 
বিচিত্র প্রকারের হবে । কাজ আবম্ত করার জন্য সে সম্ভাব্য অনেক ক্ষেত্র 
দখতে পাবে , এবং সে যা করতে চাদ তা কবার জন্য বেশী পথ খুজে পাবে। 
সম্তাব্য ভবিষ্যৎ কৃতি সম্বন্ধে একজনের ধারণ! ঘতো বেশী সম্পূর্ণ থাকে, 
শ্ল কযেকটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্য তার ক্রিয়াশীলতা ততোই কম বীধা 
থাকে । একজনে যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট পবিষাণে জানে, তা হলে 
স প্রান যে কোনো জায়গা থেকেই কাজ আরম্ভ করতে পারে, এবং নিরবছিন্ন- 
ভাবে ও সফলতার সহিত তার কাজকর্ষ চাঁলিযে যেতে পাবে । 

অতএব, যাকে সাধারণ বা ব্যাপক লক্ষ্য বল। হয় তা বঙমান ক্রিয়।- 
কলাপের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত ভাবে নিরীক্ষা করাব অর্থে বুঝে নিয়ে, আমরা 
এখন আজকালকার শিক্ষাতত্বে সে সব বৃহত্তর উদ্দেশ্য চল হয়েছে, তার 
মধ্যে কয়েকটিকে হাতে নেব , এবং দেখব যে এ সব উদ্দেশ্য অব্যবহিত, 
মূর্ত ও বহুমুখী লক্ষ্য গুলির উপরে কি পধবনের আলোকপাত করে। অবশ্য, 
সর্বক্ষেত্রেই এই সব অবাবহিত লক্ষ্যই শিক্ষাবিদের আসল দায়িতের বিষয় । 
আমর ধরে নিচ্ছি যে, (য! বল! হরেছে তার থেকেই অনশ্য এ ক! আসে ) 
এ সব উদ্দেক্ের মধ্যে বাছাই করার, বা, ওগুলোকে পরস্পরের প্রতিযোগী 
মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই । আমরা যখন প্রত্যক্ষভাবে একটা 
কাজে লাগি, তখন আমাদিকে একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ কাজ 
বেছে নিতে বা মনস্থঃ করতে হয়, কিন্ত ব্যাপক উদ্দেশ্য বিনা-প্রতিদ্বন্দি- 
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তার যতো খুশী থাকতে পারে। কারণ তা থাকার অর্থ হবে একই দুষ্ঠ 
বিভিন্ন দিক থেকে হদেখা। একজনে একই সময়ে কয়েকটা পাহাডে উঠতে 
পারে না, কিন্ত সে ভিন্ন ভিন্ন পর্বতে আরোহণ করে যে সব দৃশ্য দেখে, 
সেগুলো পরম্পরের অন্ুপৃরণ করে , এরা বিকুদ্ধ প্রতিযোগী জগৎ খা 
করে না। কিম্বা বিষয়টা একটু অন্য রকম ভাবে বললে দাড়ায় যে, একই 
উদ্দেশ্টের এক রকমের বর্ণনা এক রকমের প্রশ্ন ও পর্বেক্ষণের সঙ্কেত 
দিতে পারে, এবং আর এক রকমের বর্ণনা আর এক রকমের প্রশ্বমালা 
তুলে, অন্য রকম পর্যবেক্ষণের দ্রাবী তুলতে পারে। তা! হলে উদ্দেশ্য যতে। 
সাধারণ হয় ততোই ভালো । এতে একটা বর্ণনা য| তুচ্ছ করবে, অন্যটা 
তার উপরই জোর দেবে । বিজ্ঞান-সন্ধানীর পক্ষে অন্থমানের বন্ৃত্ব যে 
ভাবে কাজ করে শিক্ষকের পক্ষেও বণিত লক্ষ্যের বহুত্ব সেই ভাবে কাত 
করতে পারে । 


সারাংশ 


লক্ষ্য সন্ধানের অর্থ, যে-কোনে। ন্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিণাম চেতনা 
এনে বর্তমান পধবেক্ষণ ও কর্মধারাকে বাছাই করার উপাদান রূপে গ্রহণ 
করা। এতে সুচিত হুয় যে, একটি ক্রিয়াশীলতা বুদ্ধিগম্য হয়েছে । এর 
স্থনির্দিষ্ট অর্থ হল, কোনো এক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাজ করার 
সাথে যে বিকল্প পরিণাম জড়িত থাকে, তার ভবিষ্য-দৃষ্টি, এবং যা-কিছু 
পৃবান্থমান করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা! নির্দেশিত করার জন্য 
তার সদ্যবহার করা। কাজেই, একট! কাজের প্রণালীর উপরে বার থেকে 
কোনে লক্ষ্য চাপিয়ে দেওয়া হলে আসল লক্ষ্যটি প্রতি পদেই তার বিরোধিতা 
করে। চাপানো লক্ষ্য অনড় ও অনমনীয়। কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, 
এ রকমের লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক হয় না, পরস্ত এই এই করতে হবে বলে 
এটা একটা বাইরের হুকুম হয়ে থাকে৷ বর্তমান ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ 
সাধন করার পরিবর্তে, এ ধরনের লক্ষা বহুদূরে থাকে, এবং যে সব উপায় 
অবলম্বন করে এতে পৌছোতে হবে তার থেকে এটি বিচ্ছিন্ন থাকে। 
স্বচ্ছন্দ ও অধিকতর সমতাপূর্ণ ক্রিয়াশীলতার সন্কেত দেওয়ার পরিবর্তে 
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এ রকমের লক্ষা কর্ষতৎ্পরতাকে সীমাবদ্ধ রাখে । শিক্ষাক্ষেত্রে, বার থেকে 
চাপানো এই লক্ষোর প্রচলন, কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্ততির 
উপরে জোর দেয়। এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাজকেই যাস্ত্রিক ও 
দাস-সলভ করে তোলে। 


১৩ 


নবম অধ্যায় 
লক্ষা হিসাবে স্বাভাবিক বিকাঁশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান 


১। লক্ষ্য সরবরাহে প্রকৃতি 


যে চুভান্ত লক্ষোর কাছে অন্য সব কিছুই অদীন, শিক্ষার এমন একট 
বিশিষ্ট লক্ষা স্থাপনের বার্থ প্রয়াস আমর এহমান্্র দেখিখেছি | দেখিষেছি 
যে, যেহেতু সাধারণ লক্ষাগ্চলে। মাত্র সেই সব ভবিষাপেক্ষ দৃষ্টিকোণ, যার 
থেকে বর্তমান অবস্থাদির নিরীক্ষ।, এব* তাদের সম্তাব্তার মুল্যান্ছমান কণ। 
যায়, সেইহেতু আমাদের যতো খুশী লক্ষ্য থাকতে পাবে এবং তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্বন্ধও থাকতে পারে। প্রকুতপশে আমর! ভিন্ন ভিন্ন সমসে 
বহু লক্ষ্যের কথ! বলেছি, এবং এর সন কটিরই' স্থাশিক মূল্য রয়েছে । কারণ 
একটি লক্ষ্যের প্রস্তাবনার অর্থ, ভাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুকত্ব 
দেওয়া । এবং যে সব বিষয়ের উপর €&৭৪ দেওয়ার দরকার নেই, অর্থাৎ 
যেসব বিষয় নিজেরা নিজেদের ভালোভাবেই দ্রেখতে পারে, আমরা তার 
উপরে গুরুত্ব দিই না। আমরা লরং সমসাময়িক পরিস্থিতির ক্রটি ও 
প্রয়োজনের ভিত্তিতেই আমাদের প্রঞ্তাব রচনাব দিকে ঝুকি । যা কিছু 
ঠিক আছে বা মোটামুটি ঠিক আছে, আমর! কোনো প্রকাশ্ঠ উক্তি ন। 
করে তা মেনেই নিই । কারণ €-রকমের উক্তি কোনো কাজে লাগে ন|। 
কোনো পরিবর্তন আনবার জন্যই আমর আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য গঠন করি। 
কাজেই যখন বলি যে, কোনো এক কাল-ধম্‌ বা বংশাবলী তাদ্দের সংজ্ঞাত 
অভিক্ষেপনের মধ্যে যা যা আসলে তাদের মধ্যে খুব কম মাত্রায় থাকে, ঠিক 
তাদের উপরেই গুরুত্ব দেয়, তখন আপাত বিরোধী এমন কোনো কথা বল। 
হয় নাযার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে । শ্বৈরাচারী দমন-নীতি সচেতন 
প্রতিক্রিয়ারূপে স্থ্যহান বাক্তি-স্বাধীনতার বাঞ্ছনীয়তাকে আহ্বান জানাবে, 
আহ্বান জানাবে বিশৃঙ্খল বাক্তিগত ক্রিয়াকলাপ শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে সামীজিক 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে | 

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আচার-আচরণ এবং সংজ্ঞাত বা বণিত উদ্দেশ্ট এই- 
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তাবে পাবস্পরিক ভারসাম্য বক্ষা করে চলে। বিভিন্ন সময়ে, _পুর্ণাঙ্গ জীবন- 
যাত্রা, ভাবা-শিক্ষার হ্ুন্দরতর পদ্ধতি, শব্দের পরিবর্তে বস্তর মাধ্যমে শিক্ষা, 
সামাজিক কৃতিত্ব, ব্যক্তিগত কৃষ্টি, সমাজ সেবা, বাক্তিতার পূর্ণ বিকাশ, 
বিশ্বকোবিক জ্ঞান, শৃঙ্খলা, সৌন্দ্যান্চভূতি, ব্যবহারিক প্রয়োজনীঘতা ইত্যাদি 
লক্ষ্য,_উদ্দেশ্ট সাধন করেছে। নিম্নলিখিত আলোচনাতে সম্প্রতি-পগ্রভাবশীল 
তিনটি উক্তিকে ধরা যেতে পারে। পূর্বের কয়েকটি অধায়ে প্রসঙ্গক্রমে 
মারও কয়েকটি উক্তি মালোচিত হযেছে । এর পরে, জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয্ষের 
শধায়নেব মূল্যবোধের আলোচনাক।লে, আরও কয়েকটি বিবেচিত হবে। 
আমরা কশোর এই উক্তি নিষে বিবেচনা শুক করছি যে, শিক্ষা! হ'ল বিশ্ব- 
প্রকৃতি মন্ুযাযী বিকাশের ক্রিষা-প্রণালী | এই উক্তি অস্সারে প্রকৃতি সমাজের 
বিরোৌধিত| করে ( পুরে দেখুন, পূ: ১১৯ )। এর পবে,সামাজিক কৃতিত্ব সম্বলিত 
বিপরীত ধারণা বিচার করব , এই ধারণ! অনেক স্থানে সমাজকে প্রকতির 
বিকদে উপস্থাপিত করে | 

(১) শিক্ষা স*ক্বাবকগণ গতানুগতিক ও পাণ্ডিত্যপৃণ পদ্ধতির কৃত্রিমতার 
উপর বিরক্ত হয়ে শিক্ষার মানদ গুৰপে বিশ্ব-প্রকুত্তির শাশ্রয় নিতে চান। 
ধরে নেয| হয যে, বিশ্ব-প্ররূতিই শিক্ষার নিয়ম এবং উদ্দেশ্য যোগাতে পারে । 
আমাদের কান হ'ল প্রকৃতির পন্থা! অন্তসবণ করা এবং তার সাথে সঙ্গতি রাখা । 
যাদের শেখান হয় তাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদের দিকে খেয়াল না রেখে যে লক্ষ 
স্থিরীরুত হয় তার ভ্রান্তির প্রতি সবলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যেই এই 
ধারণার সদর্থক মূল্য রয়েছে। কিন্ত যা প্রাকৃতিক তাকে এক অর্থে “স্বাভাবিক” 
এব" আর এক অর্থে ভৌতিক বলে ধরে নিলে, ছুই অর্থ মিশে গিয়ে 
সহজেই একটা! বিভ্রান্তি দেখা দেয় । এই ধারণার ছুবলতা। এখানেই | এ অবস্থায় 
ভবিষ্যদৃষ্টি ও যোজনার মধো বুদ্ধিবৃত্তির গঠনমূলক ব্যবহারকে হ্থাস করা হয়। 
প্রকৃতির পথ থেকে আমাদের সরে ঈ্লীডাতে হনে এবং প্ররুতিকেই কাজ 
করতে দিতে হবে,_আমাদের কাছ হবে এইট্রকু। যেহেতু এই মতের 
সত্য ও মিথ্যা দিক ছুটে! কশোর থেকে বেশী ভালো করে আর কেউ বর্ণনা 
করেন নি, সে জন্তে আমরা রুশোর কথাতেই ফিরে যাব । 

তিনি বলেন, “আমরা শিক্ষা পাই তিনটি উৎস থেকে, প্রকৃতি, মাহ্ষ 
ও বস্ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সামধ্যের শ্বতংবৃত্ত বিকাশ হ'ল প্রকৃতির শিক্ষা । 


১৪৮ শিক্ষা দর্শন 


এই বিকাশকে কাজে লাগাতে শেখাবার শিক্ষা হল মান্থষের দেওয়া শিক্ষা । 
পারিপার্থিক বন্ ও ঘটনা থেকে আমরা যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা” লাভ করি 
তা হ'ল বস্ত্-প্রদত্ত শিক্ষা । এই তিন রকমের শিক্ষা যখন সামপ্ধস্যপৃর্ণ হয়, 
তখনই মানুষ তাঁর যথার্থ লক্ষ্য-বস্তর দিকে চলে ।....- আমাদের যদি প্রশ্ন 
করা হয় এই উদদেশ্যটা কি, তাহলে তার উত্তর হবে এই যে, উদ্দেশ্টট। 
হু'ল প্রকৃতির । কারণ যেহেতু এই তিন রকমের শিক্ষার পুর্ণতার ডন্য 
এদের মধ্যে এক্য থাকা প্রয়োজন, সইহেতী এ তিনটির মধ্যে যেটি 
ষম্পূর্ণকপে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে লাধীন, সেটিই অন্য টিকে নির্ধারিত 
করার জন্য আমাদিকে অপরিহাষৰপে নিয়ন্থিত করবে ।” এর পরে 
রুশো প্ররুতির সংজ্ঞায় নলেন যে, “বাধ্যতামূলক অভ্যাস হবার, আর 
অন্তদের মতামতের প্রভাব দ্বারা রদ বদল হবার পুবে এরা যে অবস্থায় 
থাকে,” প্রকৃতি হ'ল সেই বিবিধ সহজাত সামর্থ্য ও মানসতা ৷ 

রূশোর শব্ধ বিন্যাস যত্সহকারে পরীক্ষা করে দেখ! সার্থক হবে। রুশোর 
এই অদ্ভুত বাক্‌-ভঙ্গীতে শিক্ষা! সপ্বন্ধে সার সতাগ্ুলি নিহিত হয়েছে । প্রথম 
কয়েকটি বাক্যে যা যা বলা হয়েছে তার থেকে আরও ভালো করে কিছু 
বলা অসম্ভব | শিক্ষাগত বিকাশের তিনটি উপাদান হ'ল, (ক) আমাদের 
দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক গঠন ও তাদের স্বধর্মগত ক্রিয়াকলাপ ৷ 
খে) অন্যান্ত লোকের প্রভাবে এই সব অঙ্গকে যেভাবে কাজে লাগানে। হয়, 
গে) পরিবেশের সঙ্গে তাদের সরাসরি ক্রিয়-প্রতিক্রিয়া। প্রস্তাবনার পক্ষে 
এই উক্তি নিশ্চিতরূপেই যথেষ্ট। তার আর দুটো প্রস্তাবও সমান সঙ্গত । 
ঘেমন, (ক) যখন শিক্ষার এই তিনটি উপাদান সামগ্বস্তপূর্ণ ও সহযোগী হয়, 
কেবল তখনই ব্যক্তির পযাপ্ত বিকাশ ঘটে, এবং খে) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিমা- 
কলাপ আদি বলে, এরাই সামগ্রন্ত গঠনের ভিত্তিম্বদপ । কিন্তু একটু ভেবে 
দেখলে, আর রুশোর অন্যান্য উক্তি দিয়ে তা পরিপুরণ করে নিলে দেখ। যাবে 
যে, যদিও এই তিনটি উপাদানের যে কোনো একটি যাতে তার শিক্ষামূলক 
ক্রিয়া করতে পারে, সে জন্যে তিনটিকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবুও 
রুশে কিন্ত, এ তিনটিকে সে রকমের সহযোগী উপাদান বলে মনে করার 
পরিবর্তে, এদের ক্রিয়া পুথক পৃথক ও স্বতন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছেন । বিশেষ 
করে তিনি বিশ্বাস করেন যে, জন্মসূত্রে লব্ধ অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও ধীশক্তি স্বতন্ত্র 


লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিতের স্থান ১৪৯ 


ভাবে এবং তাঁর কথায়, “গ্বত:স্ফুর্ত” ভাবেই বিকাশ লাভ করতে থাকে । 
তার বিবেচনায়, ওদের যে ভাবে কাজে লাগানো হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক- 
বিহীন হয়েই ওরা বিকাখশলাভ করতে পারে । এবং সামাজিক সহযোগ থেকে 
যেশিক্ষা আসে, সে শিক্ষাকে এ স্বতঃস্ফৃত বিকাশলাভের অধীনে রাখতে 
হবে। এখন দেখ। যাবে যে, এ দুটো! বিষয়ের মধ্যে প্রচ গু,প্রভেদ রয়েছে £ 
এর একটা হ'ল, সহজাত ক্রিয়াকলাপকে এই ক্রিয়াকলাপেরই অস্থ্যায়ী রেখে 
কাজে লাগানে।,_ এর উপরে কোনো জোর জবরদস্তি করে, বা একে বিকৃত 
করে নয়। অগ্ঠটি হ'ল এই যে, কোনো কাজে লাগানো ছাড়াই সহজাত 
ক্রিয়াকলাপের একটা স্বাভাবিক বিকাশ থাকে, এবং কাজের ভিতর দিয়ে 
য| শিক্ষা করা হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশই তার মান ও নমুনা যোগায়। 
পুব দৃষ্টান্তে ফিরে গেলে দেখা যাবে যে, ভাষা আয়ত্ত করার ক্রিয়া-প্রণালী 
যখাযথ শিক্ষামূলক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যোগায় । এখানে 
কাজ আরভ হয়, স্বরযন্ত্র, শ্রবণেন্দ্রিম ইত্যাদির স্বাক্তাবিক ক্রিয়াকলাপ থেকে । 
কিন্ত এরকম মনে করা একেবারেই অর্থহীন যে, এই সব সহজাত বহে 
এমন কোনো নিজন্ব ও স্বাধীন ক্রমবিকাশের গুণ আছে যার উপযে ছেল্সে 
র[খলে স্থসম্বদ্ধ বাচনভঙ্গী ফুটে বেরবে। আক্ষরিক অর্থে ধরলে রুশোক্স 
স্থজ্সের এই অর্থ দাডাঘ যে, বডোরা শিশুদের কলরব ও কলকলানিকে মেনে 
নিয়ে ওগুলোরই পুনরাবৃত্তি করাবে, এবং ওগুলোকে কেবল স্পষ্ট বাকৃ- 
প্রণালীর সুচনা বলেই ধরে নেবে না, বরং সেগুলিকে আসল ভাষার অন্ন 
বলেই মেনে নেবে, এবং সকল প্রকার ভাঘা-শিক্ষার মানদ গুবূপে গ্রহণ করবে । 

বিষয়টি এই বলে সংক্ষেপ কর। যার যে, রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অস্ভি 
প্রয়োজনীয় সংস্কৃতি সাধনের স্ত্রপাত করেছিলেন , হার এই মত নির্ভুল 
যে, অঙ্গ-অবয়বের স্বাভাবিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ এদের ব্যবহার সম্বন্ধে 
যাবতীয় শিক্ষা! দেওয়ার “শর্ত” যোগায় , কিন্ত তার এ কথার মধ্যে বড় তুল 
এই যে, তারা কেবল শর্তই যোগায় না, পরস্ত এদের বিকাশের “উদ্দেশ্য” 
যোগায়। আসলে, সহজাত ক্রিমাকলাপকে এলোমেলে। ও খামখেয়ালী 
অনুশীলন থেকে দুরে রেখে ষথার্থভাবে কাজে লাগালেই তাদের বিকাশ ঘটে। 
আমরা পুর্বে দেখেছি যে, সমাজ মাধ্যমের কাজ হল, ক্ষমতাদির সর্বোত্তষ 
সম্ভাব্য প্রয়োগের মধ্যে দিষে ক্রমোন্নতি নির্দেশিত করা । সহ্জ-প্রবৃতিজা 


১৫০ শিক্ষ। দর্শন 


ক্রিম্নাকলাপকে পক অর্থে এই জন্যে স্বতঃস্ফুর্ত বলা যেতে পারে যে, বিশিষ্ট 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের এক এক ধরনের কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকে । 
এই পক্ষপাতিত্ব এতো! শক্তিশালী যে, আমর! এর বিপরীত দিকে যেতে পারি 
ন।, যদিও বিপরীত দিকে যাওঘার চেষ্টা করে আমরা এদের বিকৃত, খর্ব ও 
কলুঘিত করতে পারি। কিন্থ এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক 
বিকাশ হবে, এই ধারণাটা অবিমিশ্র অতিকল্পণ।। স্বাভাবিক বা সহজাত 
ক্ষমত] সর্বরকম শিক্ষার প্রারস্ভিক ও প্রান্তিক শক্তি যোগার , এরা এর উদ্দেশ্ট বা 
লক্ষা যোগার না। অনভ্যস্ত ক্ষমত। নিষে আরম্ভ কর। ছাঁড1 কোনে। শিক্ষ।ই ঘটে 
না, কিন্তু শিক্ষালাভ অনভ্যন্ত ক্ষমতাদির স্বতঃস্ফৃত প্রাবন নয। নি:সন্দেহে, 
রূুশোর বিপরীত মতের কারণ এই যে, তিনি ভগবানকে বিশ্বগ্রকৃতির সহিত 
একাত্ম করেছিলেন । তার যতে আদি ক্ষমতাবলী পুরোপুরি কল্যাণকর | 
কারণ এগুলি সরাসরি একজন মঙ্গলময় স্্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে | গ্রাম 
ও শহর সম্বন্ধে একট। পুরাতন প্রবাদকে শব্দান্তরিত করলে এই দাড়ায় : 
ভগবান হ্থষ্টি করেছেন মানুষের আদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ধীশক্তি, আর মানুষ 
স্থষ্ট করে সেই সব প্রযোগ যার মধ্যে ওগুলে। খাটানো হয়। কাজেই পূর্বোক্ত 
বিষয়টির বিকাশ যে মানদণ্ড যোগায়, শেষোক্ত বিষষটিকে তার অনুগত করতে 
হবে। যখন মান্থষ তার জন্মগত ক্রিয়াকলাপকে যে যে কাজে খাটাতে হবে 
ত। ঠিক করতে চেষ্টা করে, তখন সে এশ্বরিক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে। 
প্রকৃতির উপর ব৷ ভগবানের কাজের উপর সামাজিক ব্যবস্থাদির এই হস্তক্ষেপ 
মাহ্ছষের যধ্যে কলুষতার মুখ্য প্রভব। সকল স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে এক 
অবিচ্ছেগ্চ কল্যাণ সম্বন্ধে রশোর এক আবেগমঘ ঘোষণা ছিল। সহজাত 
প্রবৃত্তির সামগ্রিক দুর্ৃত্তি সম্বন্ধে সেকালের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এই 
ঘোষণা এক প্রতিক্রিষা বিশেষ । শিশুদের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃগ ভঙ্গীর 
পরিবর্তন সাধনে সে ঘোষণার প্রবল প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এ কথা বল! 
প্রায় নিস্রয়োজন যে, জন্মগত আবেগ নিজগুণে ভালও নয়, মন্দও নয়, পরন্ত 
যে সব লক্ষ্যবস্তর প্রতি ওগুলো নিয়োজিত হয়, সেই অনুসারে ওগুলো 
ভালে বা মন্দ রূপ ধারণ করে। এ কথ সন্দেহাতীত যে, উপেক্ষা, 
অবদমন, এবং উপযুক্ত সময়ের আগেই জবরদন্তি করে কোনে। কোনে। 
সহ্গ প্ররৃত্তিকে অন্য কিছুর জন্যে বায় করে যে বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা 


লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান ১৫১ 


দেখা যায়--তা বহু নিবাষ অনিষ্টের জন্যই দায়ী । কিন্তু এ কথার নীতিবাঁচক 
অর্থ এ নয় যে, নিজ নিজ “ম্বতংস্ফৃর্ত বিকাশের” জন্যে এদের নিজ নিজ 
শাগ্যের উপর ফেলে রাখতে হবে। পরন্ত এর অর্থ হল, এমন এক ধরনের 
পরিবেশ যোগানো, যে পরিবেশ এই সব প্রবৃত্তিকে সংগঠিত করবে। 

রূুশোর বর্ণনার মধ্যে যে যে সতা উপাদান রয়েছে তার দিকে চোখ 
ফেরালে আমরা দেখতে পাই ষে, স্বাভাবিক বিকাঁশকে লক্ষ্যবূপে নিয়ে তিনি 
চলিত আচার-আচরণের অনেক দৌষ সংশোধনের উপায় স্থির করতে পেরে- 
ছিলেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি স্বনির্দিষ্ট বাঞ্ছনীয় লক্ষ্য নিদেশ করতেও সমর্থ 
হযেছিলেন | 

(১) স্বাভাবিক বিকাশকে লঙক্গাৰপে নিলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
দিকে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিব প্রয়োজনের দিকে নজর পড়ে । স্বাভাবিক 
বিকাশের লক্ষ্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের কাছে এই আবেদন জানায় যে, 
স্বাস্থ্াকে একটা লক্ষ্য করে নাও , শারীরিক শক্তি ছাডা নিয়মিত বিকাশ হয় 
ন|। কথাটা খুবই সোজা, তবুও কাধক্ষেত্রে এর যথোপযুক্ত স্বীকৃতি থাকলে, 
প্রায় স্বয়ংচল হয়েই তা আমাদের শিক্ষা কাঘের বছবিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
আনত । “প্রকৃতি” অবশ্য একট। ভাস! ভাসা রূপক শব্দ, কিন্ত প্রকৃতি যা বলে 
তার একটা কথা এই যে, শিক্ষাসংক্রান্ত কৃতির কতকগুলো শর্ত আছে , এবং যে 
পর্যন্ত না আমরা জানতে পারি যে, এই শঙগুলো কি কি, এবং যে পর্ধস্ত না 
আমাদের শিক্ষাবৃত্তিকে এই শর্তাবলীর সাথে স্থুসঙ্গত করতে শিখি, সে 
পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যের মহোত্তম ও সর্বোচ্চ আদর্শগত লক্ষ্যও ব্যাহত 
হতে বাধা , এবং সেটি স্ুফলদায়ক না হয়ে বরং মৌখিক ও ভাবরসাত্মক 
হযেই থাকবে । 

(২) স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্য দৈহিক সচলতাকে শ্রদ্ধেয় করার লক্ষ্যে 
বপান্তরিত হয়। রুশোর কণায়, “শিশুর! সর্বক্ষণই গতিশীল , বসে-থাকা- 
জীবন ক্ষতিকর ।” যখন তিনি বলেন, “প্রকৃতির অভিপ্রায় হল যন চালন! করার 
আগে শরীরকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন” তখন তিনি প্রকৃত অবস্থাটা খুব 
যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেন নি। কিন্তু যদি তিনি বলতেন যে প্ররুতির “অভিপ্রায়” 
(তার কাব্য্সিপ্ধ ভাষায় ) হল, শরীরের মাংসপেশী সঞ্চালনের “দ্বারা” মনের 
বিশিষ্ট রূপের বিকাশ সাধন করা, তা হলে তিনি একটা সদর্থক সত্যোক্তি 


১৫২ শিক্ষা দর্শন 


করতেন। অন্য কথায়, প্রকৃতিকে অনুসরণ করার মৃত অর্থ হুল, অভিযান- 
আবিষ্ধারে জিনিস-পত্র নিগ্ধে কাজ করার প্রতি, এবং কীড়া-কৌতুকের ক্ষেতে 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে আসল ভূমিকা গ্রহণ করে তার প্রতি, শ্রদ্ধা রাখা । 

(৩) এই সাধারণ লক্ষ্য, শিশুদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে 
তার প্রতি শ্রদ্ধায় ব্ূপান্তরিত হয় । যিনিই সহজাত ক্ষমতাবলীর গুরুত্বের 
সারমর্ম অনুধাবন করেন, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে এহ ক্ষমতাগুলোর 
বিভিন্নতা দেখে চমৎ্কৃত ন! হয়ে পারেন না। এই পার্থক্য কেবল এ সব 
ক্ষমতার গ্রাথযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নখ, পরন্তজ মারও বেশী প্রযোজ্য ওদের 
৭ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে । রুশো! বলেন, “প্রত্যেক ব্যক্তিই একট বিশেষ ধাও 
নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ।...আমর1 বাদ-বিচার না করে বিভিন্ন ধাতের শিশুদের 
একই অস্ুশীলনের কাজে নিযুক্ত করি । তাদের শিক্ষ। তাদের খিশিষ্ট ঝোক 
নই করে একটা নিরুগ্ম একবপত। স্থাপন করে । এতে প্রকৃতির প্রকত 
অবদানের খর্বতায় আমাদের প্রচেষ্ট। অপচায়িত হবার পরে আমরা দেখতে 
পাই যে, ক্ষণিকের জন্য যে অলীক দীপ্তি প্রতিস্থাপিত কর! হয়েছিল তা ম্লান 
হয়ে যায়, এবং যে স্বাভাবিক সাম্য আমর। চুণ করেছি তাও আর পুন- 
রুজ্জীবিত হয় না।” 

সবশেষে, শিক্ষান্ম প্রকুতি-অন্ুসরণ লক্ষ্যের অথ হল, বিভিন্ন অগ্রা- 
ধিকার ও স্বার্থবোধের উদ্ভব, বুদ্ধি ও হ্রাস লক্ষ্য কর । বিভিন্ন সামথ্য 
অনিক্মমিতভাবে মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হয়, এদের কোনো ধম ও সর্বাঙ্গীণ 
বিকাশ হতে থাকে না। সময় থাকতে থাকতে কাজে লাগাতে হয়। 
ক্ষমত। বিকাশের প্রথম প্রভাত বিশেষ করে মূল্যবান। যে ভাবে প্রথম 
শৈশবের প্রবণতাগুলি লালিত হয়, মৌলিক মতিগতি স্থিরীকরণে তাদের 
প্রভাব কল্পনাতীত | এবং যে সব ক্ষমতা পরে প্রকাশিত হয় তার! যে পথ 
নেবে তা এরাই স্থির করে । যখন রুশোর অনুসরণে, পেস্টালজি ও ফ্রয়েবেল, 
ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের উপর জোর দিতে আরম্ভ করেছেন, প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে তখন থেকেই জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর নিয়ে শিক্ষার 
ভাবন! (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থেকে পথক ভাবে ) আরম হয়েছে । নার্ভ- 
তন্ত্রের ক্রমবিকাশে অন্গশীলন্রত একজন বিছ্যার্থার নিয়লিখিত উক্তি থেকে 
ক্রমবিকাশের অনিয়মিত ক্রম এব" তার তাৎ্পধ সম্বন্ধে কিছু সন্ধান 
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পাওয়া যায় । তার মতে, “যখন ক্রমবিকাশ চলতে থাকে, তখন দৈহিক 
ও মানসিক ব্যাপারগুলো ভারসাম্যহীন থাকে, কারণ ক্রমবিকাশ একই 
সঙ্গে সর্বতোমুখী হয় না, কখনও একস্থানে জোর পড়ে, কথনও ব। আর 
এক স্থানে ।**'যে সমস্ত পদ্ধতি সহজাত সামর্থ্যার্দির এই প্রকাণ পার্থক্যের 
মধ্যে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক অলমতার গতিশীল মৃল্যকে গ্রাহ্থ করে, তার 
সদ্ধাবহার করে, এবং সেই পার্ক্যগুলোকে কাট্ছাট, করে নিটোল করে 
না নিয়ে, অলমতাগুলোই বেছে নেম, সেই সমস্ত পদ্ধতিই শরীরের মধ্যে 
যা যা ঘটতে থাকে তাকে নিবিডভাবে অন্থসরণ করে, এবং সেই সব পদ্ধতিই 
সবাধিক ফলপ্রস্থ হয়।”* বিধি-নিষেধে আবদ্ধ স্বাভাবিক প্রবণতার পর্যবেক্ষণ 
কষ্টসাধ্য। শিশুর স্বত:স্বুর্ত কথা ও কাজের মধ্যে ওগুলো খুব সহজে 
প্রকাশ পাম়্,_অর্থাৎ্*ষ যখন সে এমন কাজে নিযুক্ত থাকে, যা তার উপরে 
চাপিয়ে দেওয়! হয়নি, এবং যখন সে জানে না যে তাকে কেউ লক্ষ্য 
করছে। এ থেকে এ কথা আসে না যে, যেহেতু এই সব প্রবণতা স্বাভাবিক, 
“সই হেতু এদের সবগুলোই বাঞ্ছনীয় , কিন্ত এ কথা ঠিক যে, এঁ সব প্রবণতা 
তার মধ্যে বর্তমান। কাজেই সেগুলি ক্রিয়ানীলও বটে। এবং অবশ্যই 
তাদের হিসাবে ধরতে হবে । আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, বিভিন্ন 
বাঞ্চিত প্রবণতাগুলি যেন এমন একটা পরিবেশ পায় যাতে তার! কর্মরত 
থাকতে বাধ্য হয়, এবং সেই কর্মতৎপরত। যেন যে সব বাকী প্রবণতা- 
গুলোর অব্যবহারে কিছুমাত্র আসে যায় না, তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে | 
পিতামাতা উদ্ধিগ্ন হন, এ রকমের প্রবণতা দেখা দিলে তা ক্ষণস্থায়ী হবার 
সম্ভাবনা, এবং এর উপরে সরাসরি অতিরিক্ত নজর দিলে শিশুর মনোযোগ 
ধ্দিকেই পডে। যাই ঘটুক না কেন, বডোরা অতি সহজে তাদের 
অভ্যাস ও ইচ্ছাকেই বিচারের মানদণ্ড করে নেন, এবং শিশুদের আবেগা্চ- 
তির যাবতীয তারতমা (দোষের মনে করে ওগুলো ছাড়াতে চান। 
প্রকৃতি অন্থসরণ সম্গলিত ধারণা অধিকা*শ ক্ষেত্রেই রুত্রিমতার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ। এবং সে কত্রিমতা, শিশুদের জোর করে সরাসরি বডোদের 
মানদণ্ডে গড চাচে ঢালাই করার অপচেষ্টারই পরিণতি । 

উপসংহারে আমাদের বক্তবা এই যে, প্ররূতি-অন্সরণ ধারণার প্রাথমিক 


শপ পাট 


১। ডোনাল্ড্সন্‌, “গ্রোথ অব ব্রেইন” পৃঃ ৩৫৬। 


১৫৪ শিক্ষা দর্শন 


ইতিহাস এমন দুটো উপাদানকে একত্র করেছিল যার মধ্যে কোনে: 
মূলগত যোগ ছিল না। কশোর পূর্ববর্তা কালে, শিক্ষা-সংস্কারকগণ শিক্ষাকে 
প্রায় অসীম ক্ষমতার পর্দে ভষিত করে, তার গুরুত্ব উপলব্ধিতে তৎপর 
ছিলেন । বিভিন্ন জনসমষ্টির এবং একই জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী ও লোকের 
মধ্যে যে পার্থকা ছিল, তাকে শিক্ষা, অনুশীলন, ও বৃত্তির পার্থক্জনিত 
বলে মনে কর। হ'ত। শুরুতে মন, বিচারশক্তি ও বোধশক্তি, সকলের 
মধ্যেই এক রকমের থাকে । মনের এই সারগর্ভ একাত্মতার তাৎপধ হ'ল, 
সকল “লাকেরই সারগর্ভ সমতা আছে এবং সকল লোককেই এক স্তরে 
আনবার সম্ভাব্যতা আছে। এই মতের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদরূপে, প্রকৃতির 
সঙ্গে সঙ্গতিমূলক মতবাদেব অর্থ দাঁডায়, মন এবং মনের ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে 
বিধিবদ্ধ ও বিমূর্ত ধারণাকে খর্ব কর।। এই মতবাদ বোধশক্তি, স্মরণ 
শক্ডি ও সামান্ঠী-করণ শন্তি সম্বলিত বিমৃত ধীশক্তির স্থানে, সুনির্দিষ্ট 
সহজপ্রবৃতি, প্রবণতা, ও শবীরতাত্বিক সামর্থ্যকে-_য। লোকের মধ্যে বিভিন্ন 
মাত্রায় থাকে_-প্রতিস্থাপিত করেছিল । ( কশোও বলেছেন যে, এ সব ভাব 
ও সাম্যের পার্থক্য এক পাল কুকুরের বাচ্চার যধোও যেমন থাকে মান্ষের 
মধ্যেও তাই )। এই দিক দিগে, প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গতি রাখ।র 
মতবাদ, আধুনিক জীববিদ্যা, শরীরতত্ব ও মনোবিদ্ার জ্ঞান দ্বারা শক্তিশালা 
হয়েছে । ফলত: এর অর্থ এই যে, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
লালন, পরিবর্তন ও বপান্তরের খুব তাৎ্পর্য থাকলেও, প্রকৃতি ব! বিভিন্ন 
অনভ্যন্ত সামর্থযই লালনের ভিত্তি এবং চডান্ত সঙ্গতি যোগান । | 

অপরপক্ষে, প্ররুতি-অন্ধসরণ মতবাদ ছিল একটা রাষ্ঈনীতি। এর 
অর্থ ছিল তৎকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ (পুর্বে ১২০ পুষ্ঠা)। স্থপ্টিকর্তার হাত থেকে যা আসে তার সবই 
শুভ, রুশোর এই উক্তির তাৎপর্য, এ বাক্যেব শেষাংশ “মানুষের হাতে 
সব কিছুরই অধোগতি হয়”-এর সঙ্গে পার্থকা রেখে বুঝতে হবে। এবং 
তিনি আবার বলেন, “প্রাকৃতিক মান্থষের নিরাপেক্ষিক যুল্য রয়েছে । 
সে একটি সংখ্যাগত একক, একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং তার নিজের ও সহ্যাত্রীর 
সাথে ছাডা, তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সভ্যব্যক্তি কেবল একটি 
আপেক্ষিক একক, একটি ভগ্নাংশের লব, ঘার মূল্য নির্ভর করে এর হরেব 


লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিতের স্থান ১৫৫ 


উপর -সমাজের পুর্ণ অবয়বের সাথে এর সম্পর্কের উপর । উত্তম রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠান হ'ল তা-ই, যা মানুষকে অস্বাভাবিক করে।” সংগঠিত সমাজ- 
ভ্ীবনের তদীনীন্তন কৃত্রিম ও অনিষ্টকর ধারণার১ উপরেই তিনি এই ধারণ! 
স্থাপন করেছিলেন যে, প্রক্কৃতি কেবল ক্রমবিকাশ সুচনা করার মুখ শক্তিই 
যোগায় না, পরন্ত এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্তও যোগায় । এ কথা খুবই সত্য 
যে, মন্দ প্রতিষ্ঠান ও রীতি নীতি প্রায় স্বরং-চালিত হয়েই এমন একটা 
শান্ত শিক্ষার স্বপক্ষে কাজ করে যে, সবাধিক যত্ববান স্থুলশিক্ষাও তার 
প্রতিকার করতে পারে ন।। কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত আসে না যে, পরিবেশ 
থেকে আলাদা করে নিয়ে শেখাতে হবে, পরস্ত এমন একটা পরিবেশ 
যোগাতে হবে, যার মধ্যে সহজাত ক্ষমতাগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানো 
ঘায়। 


২। লক্ষ্যরূপে সামাজিক কৃতিত্‌ 


যে ধারণ! অন্থসারে প্রকৃতি সংশিক্ষার, এবং সমাজ অসৎশিক্ষার উদ্দেশ্থয 
ষোগায় সে ধারণ! প্রতিবাদহীন হতে পারে না। এক্স বিপরীত দিকে জোর 
পড়ার ফলে এই মতবাদ গড়ে উঠল যে, শিক্ষার কমভার হ'ল প্রকৃতি যা 
আয়ত্ত করাতে অক্ষম, সেটাকেই যথার্থভাবে যুগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ, ব্যক্তিকে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করানো , স্বাভাবিক ক্ষমতাকে সামাজিক নীতির 
বশবতাঁ করা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, স্বাভাবিক-বিকাশ 
মতবাদ যে যে স্থানে বিপথগামী সেই সেই স্থানে তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ 
দেখা গেছে, সামাজিক কৃতিত্বের ধারণার মূল্য সেখানেই প্রধানতঃ নিহিত । 
আবার স্বাভাবিক বিকাশের ধারণার মধ্যে যে সব সত্য নিহিত রয়েছে 
সে সব তুচ্ছ করতে গিয়েই সামাজিক কৃতিত্বের ধারণার অপব্যবহার করা 
হয়েছে। এ কথা সত্য যে, ক্ষমতার বিকাশের, অর্থাৎ কৃতিত্বের, অর্থ কি 


১। আমর! এ কথা নিশ্চয়ই ভুলব না যে, রুশোর একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন সমাজের 
ধারণ। ছিল_-এমন একটি ভ্রাতৃহ্নভ সমাজ বার উদ্দেগ্ত হবে তার মকল সম্যদের কল্যাণ। 
তার ধারণা, ওরূপ নমাঞ্জ উপস্থিত ব্যবস্থ। থেক দেই পরিষাণে উত্তম হবে, এই ব্যবস্থা 
বে পরিমাণে প্রকৃতির বাবস্থা থেকে অধম । 


১৫৬ শিক্ষা দর্শন 


তা দেখাবার জন্তে আমাদিকে সমষ্টিবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও 
কতির দ্দিকে তাকাতে হবে। কিন্ত কৃতিত্ব অর্জনের জন্য এ সব ক্রিয্া- 
কলাপ ও রুতিকে কাঙ্জে লাগানোব পরিবর্তে মানুষকে এ সবের অধীনস্থ 
করতে হবে_-এই ধাবণ। দিলে -একট। ভুল থেকে যায়। এই মতবাদ 
তখনই যথোপযুক্ত হয়, যখন আমরা মেনে নিই যে, নিরর্থক বাধ।বাধকতা 
দিয়ে সামাজিক কৃতিত্ব আসে না, পরন্ত যার মধো সামাজিক তাত্পয 
মাছে, লেই রকমের বৃত্তিতে সহজাত ব্যক্তিগত সামর্যের সদর্থক প্রয়েগেব 
ভিতর দিয়েই তা আসে । 

(১) স্থবিশিষ্ উদ্দেশ্যে বপাস্থরিত করলে, সামাজিক কতিত্ব শ্রমশিনীয় 
যোগ্যতার গুরুত্ব নিদেশ করে। লোকে জীবিকার উপায় ছাডা বাঁচতে 
পারে না, এই সব উপাম্থ যেভাবে প্রয়োগ ও ভোগ করা হয সেটা মাভমের 
পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর প্রগাঢ প্রভাব বিস্তার করে। যদি এক ব্যক্চি 
তার নিজের এবং তার উপরে নির্ভরশীল তার সন্তানদের জীবিকা অজন 
করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে অন্যান্যের কাজকর্মের উপর একট! বোঝ 
বা পরজীবী হয়ে দাডায়্। সে নিজেও জীবনের একটা সবোৌত্তম শিক্ষামূলক 
অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকে । ষদ্দি সে শিল্পো্পাদিত সামগ্রীর যথাষথ 
ব্যবহার করতে অভ্যন্ত না হয়, তা হলে এই গুরুতর আশঙ্কা থাকে যে, 
তার অর্থ-সঙ্গতি দ্বারা সে নিজেকেও দুর্নীতিপরায়ণ করবে এবং অন্তেরও 
ক্ষতিসাধন করবে । কোনে! শিক্ষাপ্রকল্পেরই এই সব মৌলিক বিচার . 
বিবেচনাকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই । তৎ্সত্বেও উচ্চতর ও অধিকতর 
আধ্যাত্মিক আদর্শের নামে, উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা এ সব বিষয়কে কেবল 
উপেক্ষাই করে যায় নি, পরন্ত এগুলিকে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় থেকে নিয়স্তর়ের 
বিষয় বলে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছে । শ্রেণী-শাসিত সমাজ গণতাস্ত্রিক সমাজে 
পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বাভাবিক হয়ে ঈ্লাডাল যে, যে শিক্ষার 
ফলে ব্যক্তি পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সঙ্গতি লাভ করে, এব* সেই সঙ্গতিকে 
কেবল আডম্বর ও বিলাসিতায় নিয়োজিত না করে প্রয়োজনীয় কাজ্জে সম্যবহার 
করতেও সক্ষম হয়, শিক্ষার সেই তাত্পর্ষের উপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত । 

কিন্তু গুকতর আশঙ্কা এই যে, এই উদ্দেশ্ট নিয়ে বাডাবাডি করলে বর্তমান 
অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও মানদণ্ডই চডাস্ত বলে গৃহীত হবে । আমাদের কাছে 
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গণতান্ত্রিক নীতির দাবি হল, স্বাভাবিক সামথ্য তার নিজ বৃত্তি বেছে নিক 
ও তাকে অহুধাবন করার যোগাতা লাভ ককক। কিন্তু যখন একজনকে 
তাব শিক্ষাপ্রাপ্ মৌলিক সামথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে ন। দিয়ে তাকে 
পিতামাতার এরশ্বব না সামাজিক পনমযাদাব ভিত্তিতে আগে থেকেই 
নির্দিষ্ট শ্রমসংস্থানের উপযুক্ত করার চেষ্টা কর! হয়, তখনই উক্ত গণতান্ত্রিক 
নীতিকে অমান্য করা হয। গরকৃতপন্মে নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলেই 
আমশিলে দ্রত ও আকম্মিক পরিবর্তন ঘটে । নতুন শিল্প গডে ওঠে, আর 
পরাতন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে । কাজেই অতি বৈশিষ্ট্যপৃণ দক্ষতা 
লাভের জন্য প্রশিক্ষিত কবার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্টকেই ব্যর্থ করে। যখন 
একটি বৃত্তির পদ্ধতি পবিবত্তিত হয় তখন তাতে নিযুক্ত কর্মীরা! পেছনে 
পডে যায়, তাদের প্রশিক্ষা কম বৈশিষ্ট্পূর্ণ হলে য| হ'ত, পরিবতিত অবস্থার 
সাথে সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তার থেকেও কম থাকে । সব চেয়ে বড 
দোষ এই থে, সমাজের বতমান শিল্পনীতিক স"গঠন, পুর্বেকার প্রতিটি 
সমাজের মতোই অবিচারে পবিপূণ | প্রগতিশীল শিক্ষার স্থির লক্ষ্য হ'ল 
অন্ায্য স্রবিধ। ও অন্যাঘা বঞ্চনার প্রতিকারেব কাজে অংশ নেওয়া, তাকে 
চিবস্থায়ী করা নয়। যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ ব্যক্তিগত ক্রিয়া 
কলাপকে শ্রেণীাগত করত্বের অধীনস্থ করা, সেখানেই এই বিপদ থাকে ষে, 
- কাবিগরি শিক্ষাও পুর্বপ্রচলিত অবস্থার চাপেই নিম্বত্ত্রিত হবে । এ অবস্থায় 
অর্থনীতিক স্থযোগের পার্থক্যই লোকের ভবিষ্য কর্মসংস্থান কি হবে তা নিদেশ 
করে দ্রেবে। এভাবে প্রেটে। প্রকল্পিত সংস্কীর-বিমুক্ত উদার ও অভিনব 
নিবাচন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার দোষ ক্রটিগুলোকেই অজ্ঞাতসারে আমরা 
পুনরুজ্জীবিত করব । ( পুর্বে ১১৭ পঃ) 

(২) নাগরিক রুতিত্ব বা স্থনাগরিকতা। স্থনাগরিকতা থেকে শ্রম- 
শিল্প সম্বন্ধীয় যোগ্যতাকে পুথক করা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু 
শ্বনাগরিকত। কথাটিকে এমন কয়েকটি গুণ নিদেশ করার অর্থে প্রয়োগ কর। 
যায়, যা বৃত্তিগত সক্ষমতা থেকে বেশী অম্পষ্ট। যা কিছুই একজন লোককে 
বাষ্্ীয় অর্থে অধিকতর স্থশৌোভন নাগরিকতার সহযাত্রী করে, এ সমস্ত গুণ 
বা লক্ষণ তার থেকেই আসে । স্থনাগরিকতা অর্থে বোঝায়,_-বিভিন্ন ব্যক্তি 
ও বিধি-বিধানকে বিজ্ঞতার সহিত বিচার করা এবং বিবিধ আইন-কান্গন 


১৫৮ শিক্ষা! দর্শন 


প্রণয়ন করে সেগুলিকে পালনের জন্য একট! দুচ ভূমিকা গ্রহণের সক্ষমতা । 
লক্ষ্য হিসাবে নাগরিক কৃতিত্বেব অস্ততঃপক্ষে এই গুণ আছে যে, তা আমাদিকে, 
মোটেব উপর, মানসিক ক্ষমতাব প্রশিক্ষণমূলক ধারণা থেকে রেহাই দেয়। 
সে লক্ষ এই সত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে যে, ক্ষমতা 
কোনো কিছু করাব সম্বন্ধেই প্রযোজা, এবং যা করা সব চাইতে বেশী 
প্রয়োজন, তা হল, যে সব বিষয় একের সাথে অন্যদের সম্পর্ক-সংশ্রিষ্ট। 

এই লক্ষাকেও খুব সঙ্কীর্ণভাবে বুঝে নিলে চলবে ন, বরং তার বিরু্দেই 
আমাদের সতর্ক থাকতে হবে| এর অতি নিদিষ্ট ব্াখ্য। কোনো কোনো কালে 
বৈজ্ঞাশিক আবিষ্ষারকে বাদ দিয়ে গেছে, যদিও দেখা! গেছে যে, শেষ বিশ্লেষণে, 
সামাজিক শগ্রগতিব রক্ষা কবচ বৈজ্ঞানিক আবিষারের উপবেই নির্ভর করে । 
সেকালে বিজ্ঞানচচাকারীদেব শুধু তত্ব প্রবণ ভাবুক বলে মনে করা হস্ত 
মনে করা ইত যে, এদের সামাজিক কৃতিত্বের একেবারেই মভাব শেষ পর্যায়ে 
সামাজিক &তিত্বের অর্থ হল অভিজ্ঞতার আদান প্রদানের মধ্যে অংশ নেওযার 
সামর্থ্য, এর থেকে কিছু বেশীও পয়, কমও শঘ | য' কিছুই একের অভিজ্ঞতাকে 
অন্য সঞ্লেব কাছে বেশী তাতপধপূৃণ করে, এব" অন্াদের তাৎপধপূরর্ণ অভি 
জ্ঞতার মধ্যে ব্যক্তিকে অংশ নিতে সমর্থ করে, সেটি এব" তাব সম্লপ্ন 
যাবতীয় বিষয়5 সামাজিক কুতিত্বের অন্তর্গত । নাগবিকততাকে অনেক সময় 
প্রচলিত ধারা অন্ুযাযী অন্য অনেক বিষয়ের সহিত যুক্ত করা হয়। কিন্থ 
তাদের থেকে কলাছষ্টি ও উপভোগ করার সক্ষমতা, নতুন কবে সৃষ্টি কবার 
সামর্থ, অবকাশের তাৎ্পধপুর্ণ সদ্ধযবহার, ইত্যাদি যে সব বিষয় নাগরিকতার 
সঙ্গে অনুস্থযত তা ই বেশী গুরত্বপূর্ণ । 

ব্যাপকতম অথে, মনের 'ষয সমাজধমী অবস্থা অভিজ্ঞতাকে অধিকতর 
আদান প্রদান যোগ্য করে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখে, সামাজিক কৃতিত্ব তার 
থেকে কোনো অহশে কম নয়। সামাজিক স্তরায়নজনিত যে সমস্ত প্রতিবন্ধক 
লোককে অন্যান্যের স্বার্থের প্রতি অভেগ্চ করে রাখে, সমাজধর্মী মন তা চুরমাব 
করবার জন্য সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট । প্রকাশ্য কাজ করে যে সেবা করা হয়, 
সামাজিক কৃতিত্বকে যদি তাতেই সীমিত রাখ! হয়, তা হলে তার মুখ্য 
অঙ্জকেই বাদ দেওয়া! হয়। এই অঙ্গ হ'ল বুদ্ধিগম্য সমবেদনা বা শুভেচ্ছা 
(এই হ'ল সামাজিক কৃতিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা )। কারণ, বাঞ্চনীয় ওপ 
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হেসাবে, সমবেদনা, শুধু অন্থভৃতি থেকে আারও বেশী কিছু গ্যোঁতিত করে, 
মানগষের মধ্যে যা সবজনীন, এ হ'ল তার কধিত কল্পন|, এবং য! কিছু মানুষকে 
মযথা পথক রাখে এ হ'ল তার প্রতি বিজ্রোহ । যাকে সময় সময় লোক- 
হিতের প্রতি নদান্যতা বলা হয়, তা লোকের নিজেদের যনোমত হিত 
সাধনের পথ খুঁজে নিতে তাদের মুক্ত করার পরিবর্তে বরং তাদের পক্ষে য। 
হিতকর হবে তাই নির্দেশ করে দেওয়ার একটা অনবহিত মুখোশ হতে 
পারে। সামাজিক কৃতিত্ব, এমন কি সমাজ সেবাও, কঠিন ও ধাতব কপ 
ধারণ করে, যদি তাঁকে বিভিন্ন লোকের হিতসাধনের পক্ষে যে সব বিচিত্র 
ননুযোগ জীবন ঘুগিয়ে চলে তার সক্রিয় স্বীকৃতি থেকে, এবং প্রত্যেক বাক্তিকে 
তার মনোনয়নে বুদ্ধিগম্য করতে উৎসাহিত করার মধ্যে যে সামাজিক 
সার্থকতা আছে তার প্রতি আস্থ। থেকে বিচ্ছিন্ন রাখ। হয়| 


৩। লক্ষ্যকূপে কৃষ্টি 


সামাজিক রুতিজ এমন একটা লক্ষ্য কি না, ঘা রুগির সঙ্গে স্রসঙ্গত, 
_সে কথা এই সব বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করে। কির অর্থ 
অন্ততঃ এমন কিছু যা কষিত হয়েছে, বা যা স্ুপর হয়েছে । রুষ্টি, কাঁচা 
9 স্থল অবস্থার বিরোধী । যখন “স্বাভাবিক"কে এই কাচা-অবস্থার সাথে 
এক।ক্ম করা হয, তখন, যাকে স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয় কৃষ্টি তার বিরোপী 
হঘ্ে গুঠে। এ ছাড।, কৃষ্টি একটা ব্যক্তিগত জিনিস £ বিভিগ্র ধারণা, কল।, 
ও প্রশস্ত মানবিক শ্বার্থাদির মূলাবোধ সংক্রান্ত চর্চা বা কর্ণ। ঘখন 
রুতিত্বকে “কর্মততৎপরতার” ভাব ও তাৎপর্ষের সাথে একাত্ম করার পরিবন্তে, 
এক সঙ্গীর্ণ পরিধিবিশিষ্ট বিভিন্ত্র “কাজের” সঙ্গে একান্ম করা হম, তখন 
রুষ্টি হয় রুতিত্বের বিরোধী । কষ্টই বলি আর ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশই 
বলি, ধখন একজন লোকের মধ্ো যা অনন্য-সাধারণ তার প্রতি যনোযষোগ 
পড়ে, তখনই কুষ্টি বা বিকাশের পরিণতি সামাজিক রুতিত্বের আসন্ন অর্থের 
সাথে এক হয়ে যায় (এবং যার মধ্যে অসামান্ততা বলে কিছু নেই, তাকে 
বাক্তিই বলা চলে না)। এর বিপরীত অবস্থা হ'ল মাঝারি অবস্থা, বা 
গড়পড়তা। অবস্থা । যখনই বৈশি্ট্যপূর্ণ গুণ বিকাশলাভ করে, তখনই 
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ব্যক্তিত্বের পার্থকা ঘটে, এবং এর সঙ্গে সাঙ্গ সেবার ঘে অধিকতর সম্ভাবন' 
দেখা দে, তা বৈষয়িক পণ্য মামদানির পরিমাণকে ছাভিয়ে যায়। কারণ, 
মদি একটা সমাজ তাংপযপৃণণ গুণবিশিষ্ট বাক্তিদের দিয়ে গঠিত না হয়, 
তাহলে সে সমাজ কি করে যথার্থ "সবাব উপযুক্ত হতে পারে ? 

মানল কথা এই যে, লামাজিক কৃতিত্বের প্রতি ব্যক্তিত্বের উচ্চমূল্যের 
বিরোধিতা, অধম ও উত্তমের মধ্যে অন্মনীয় বিভাজন সম্বলিত সামস্ততন্থ 
সংগঠিত সমাজেরই ক্রিয়াফল । এখানে ধরে নেওয়া হতো যে, উত্তম শ্রেণীর 
লোকেরাই মান্তষের মতো! বিকাশ লাভ করার উপযুক্ত সমম্ব ও স্থযোগ 
পায়, এব অধম শ্রেণীব লোকের! বাইবের সামগ্রী যোগাবার মধোই 
সীমাবদ্ধ থাকে । একটি ভবিষ্যাপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উৎপাদন ব। 
ফলন দিয়ে পরিমাপ কর। সামাজিক কৃতিত্রকে যখন আদর্শ বলে জোব 
দেওয়! হয়, তখন তার এই অর্থ দাড়ায় যে, অভিজাত গোগি স্বভাবত' 
সাধাবণ লোকের সম্বন্ধে যে হেয় মূল্যান্গমান করে, তাকেই স্বীরুতি দেওয়া 
এব* তাবই জের টেনে চলা | কিন্ত গণত্বের যদি একটি নীতিগত 
বা আদর্শগত অর্থ থাকে, তাহলে সেটি এই ষে, সকলের কাছ থেকেই 
একটা সামাজিক প্রতিদান দাবী করতে হবে, এব* সকলকেই নিজ নিজ 
বৈশিষ্ট্পৃণ সামর্থোর বিকাশ লাভেব স্থযোগ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই 
ছুটে! লক্ষা প্রথক করে রাখ! গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক । রুতিত্বের সঙ্কীর্ণ 
অর্থ ধরলে তার মূল সাথকতাকে বাদ দেওয়! হয়। 

যেকোনো শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যের মতোই কৃতিত্বের লক্ষ্যকে অভিজ্ঞতার 
ক্রিয়া-প্রণালীর মধ ধরতে হবে । যখন একে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূল্যবান অভিজ্ঞতার 
মানদণ্ডে বিচার না করে, প্রকাশ্ঠ বাহ্‌ ফলাফলের মানদণ্ডে ধায কর! হয়, তখন 
কৃতিত হয়ে দাড়ায় জডবাদী। পণ্য-সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ফললাভ, হুদক্ষ ব্যক্তিত্ব 
উপবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্ত ঠিক ঠিক অর্থে, এ হ'ল শিক্ষার উপজাত ফল। 
এ নব উপফল অবশ্বস্ভাবী এবং গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা সত্বেও এরা 
উপফল মাত্র। একটা বাহ্যিক লক্ষ্য দাড করালে, এর প্রতিক্রিয়ার ফলে 
কৃষ্টি সম্বন্ধে এমন একটা! ভ্রান্ত ধারণ বলবৎ হ্য় যে, সেটি কুষ্টিকে বিশ্তুদ্ধ 
অন্তরঙ্গ কোনে। কিছুর সাথে একাত্ম করে রাখে । এবং অন্তরঙ্গ বা 
ভিতরকার ব্যক্তিত্বকে পুর্ণাঙ্গ করার ধারণ সামাজিক বিভাজনেরই একটা 
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নিশ্চিত লক্ষণ। কারণ, যাকে অন্তরঙ্গ বলা হয় তা অবশ্তই এমন কিছু, যা! 
অন্তান্যের সাথে সংযোজিত হয় না, এবং যা! স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের 
যোগ্য হম্ন না। যাকে আধ্যাত্মিক কুপ্তি বলা হয়, তাও সাধারণতঃ ব্যর্থ 
হয়ে থাকে; তার সাথে বিকৃত কোনো কিছু জড়ো হয়েছে ; এবং ঠিক 
এই কারণেই তা হয়েছে যে, একে এমন কিছু বলে ধারণা করা হম্বেছে 
যেটি কেবল একজনের অস্তরেই থাকতে পারে,-_-কাজেই তা একতরফা ও 
অপরের সঙ্গে সংশ্রবশৃন্ত । ব্যক্তি হিসাবে একজন যা, তা হুল পারম্পারি- 
কতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সে যে ভাবে অন্যান্যের 
সাথে সম্মিলিত থাকে । যে কৃতিত্বের অর্থ অন্যান্তকে সামগ্রী যোগানো, আর 
যে রুষ্টি এক তরফা পরিশোধন ও পরিমার্জন, উক্ত ব্যবহার এর ছুয়েরই উর্ধে । 

কৃষক, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ঘে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তার ন্থাস্ত 
বৃত্তি ব্যর্থ হয়ে যায়,_-যদি সে দেখতে না পায় যে, যা কিছু ০স করছে তার 
ফল অপরের কাছে একাধারে মূল্যবান ও মূলতঃ সাথক | বস্ততঃ সম্পাদন 
ও অভিজ্ঞতার ক্রিয়া সহযোগী,_ এর! একসঙ্গেই চঙ্লে। তা হলে কেন এ রকম 
মনে করা হয় যে, ব্যক্তির উদ্দেশ্ত তার নিজেপ্প আত্মাকে বাচাবার জঙ্যই 
হোৰ বা এক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জীবন বা! ব্যক্তিত্ব গঠন করার জন্যই 
হোক, তাকে অবশ্যই পরার্থে কাজ করার জন্ত আত্মবলি, বা নিজের এক 
তরফা উদ্দেত্য অন্থধাবনের জন্য পরকে বলি দেওয়ার মধ্যেই একটাকে বেছে 
নিতে হবে? আদলে যা ঘটে তা এই যে, যেহেতু এর কোনোটাই অবিরত 
ভাবে করে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই হেতু আমরা একট1 মীমাংসা বা পালা-বদল 
করে নিই। এর প্রতিটি ধার! পালাক্রমে চেষ্টা কর৷ হয় । পৃথিবীতে স্বীকৃত 
আধ্যাত্মিক ও ধমীয় চিন্তাধারার এতো বড়ো একটা অংশ, আত্ম বলিদান ও 
আধ্যাত্মিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্বলিত দ্বৈতবার্দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত 
না করে, এই ছুটে! আদশের উপরই যে এতো বেশী জোর দিয়েছে-__ এর চেয়ে 
দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? এই দ্বৈতবাদ এতো গভীরে 
স্প্রতিষ্িত যে, একে সহজে দূর করা যাবে না। এই জন্য বর্তমান কালে 
শিক্ষার বিশেষ কর্মভার হল এমন একটা লক্ষ্যের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম কর!, 
যার মধ্যে সামাজিক কর্মকুশলতা৷ ও ব্যক্তিগত কণ্টি পরম্পর-বিরোধী না হয়ে 
একই অর্থ বহন করবে । 
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সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্ট হল, শিক্ষার নুনির্দিষ্ট সমস্াদিকে নিরীক্ষা 
করার বিভিন্ন দৃটিকোণ। কাজেই কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্টকে যে ভাবে বর্ণনা করা 
হয় তাকে অন্য আর একটি উদ্দেশ্ঠ ছারা নির্দেশিত কার্যক্রমের মধো স্থানাস্তরিত 
করা যায় কি না, তাই দেখে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্টের মূল্যায়ন করা হয়। আমরা 
তিনটি সাধারণ লক্ষ্যের উপর এই পরীক্ষা প্রয়োগ করেছি £ স্বাভাবিক বিকাশ, 
সামাজিক কর্মকুশলতা (কৃতিত্ব ), এবং কৃষ্টি বা ব্যক্তিগত মানসিক সমৃদ্ধি। 
আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, আংশিকভাবে নিলে, এদের মধ্যে ছন্দ 
বাধে। স্বাভাবিক বিকাশের আংশিক প্পরস্তাবন! জন্মগত ক্ষমতা! সমূহের 
তথাকথিত স্বত:স্ফুর্ত বিকাশকে উদ্দেশ্ট বলে ধরে নেয়। এই দৃষ্টিকোণ 
অঙ্থ্যায়ী, যে শিক্ষা এই সব ক্ষমতাকে পরের কাজের উপযুক্ত করে সেটা 
অস্বাভাবিক বাধ্য-বাধকতার রূপ নেয় । আবার যে শিক্ষা ইচ্ছাকৃত লালনের 
মাধ্যমে এ ক্ষমতাগুলোর গভীর পরিবর্তন করতে চায় সে শিক্ষা নিজেই দূষিত 
হয়ে ওঠে। কিন্ত যখন আমর! দেখি যে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ হল 
জন্মগত ক্রিয়াকলাপ, এবং যে সব কাজে এদের লাগানে। হয় তার মধ্যে 
দিয়েই এর! বিকাশ লাভ করে, তখন এই দ্বন্দ লোপ পায়। এইরূপে, যখন 
সামাজিক কর্মকূশলতাকে অপরকে বাহক সেবাদানের অর্থে সংজ্ঞায়ন কর! 
হয়, তখন তা! অবশ্বই অভিজ্ঞতার তাৎ্পর্ধকে সম্বদ্ধ করার লক্ষ্যের বিরোধী 
হয়। অন্ত দিকে, যে কুষ্টিকে মনের আভ্যন্তরীণ পরিমার্জন অর্থে ধরা হয়, 
তাও সমাজধর্মী ধাতের বিরোধী । কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্ঠরূপে সামাজিক 
কর্মকূুশলতার অর্থ হওয়া উচিত ক্ষমতার সেইরূপ কর্ষণ যাতে সর্বজনীন বা 
অংশীদারী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এটি স্বচ্ছন্দে ও সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারে। 
কটি না থাকলে তা কর! যায় না, এবং তাতে কৃটিও পুরস্কৃত হয়; কারণ শিক্ষা 
ছাড়া, প্রশত্ততর দৃষ্টিকোণ ছাড়া, এবং তার অভাবে যা কিছু অজ্ঞাত থাকে 
তার উপলব্ধি ছাড়া, কেউই অন্তান্যের সঙ্গে আদান-প্রদানে অংশ নিতে পারে 
না। সম্ভবতঃ কৃষ্টির সর্বোত্তম সংজ্ঞা হল৮_-অর্থোপলব্ধির সীম! ও নির্ভুলতাকে 
অবিরত সম্প্রসারিত করার সামর্থা। 


দশম অধ্যান্ত্ 
স্বার্থবোধ ও শ্বঙ্খল। 


১1 শব্দার্থ 


আমরা এর আগেই, একজন দর্শক এবং একজন সংঘটক বা অংশগ্রাহীর 
মনোভাবের পার্থক্য দেখেছি । যা ঘটছে, তার প্রতি প্রথম জন নিধিকার । 
তার কাছে এর এক ধরনের ফলও যা, আর এক ধরনের ফলও তাই। 
এ কেবল একটা কিছু দেখবার মতো । কিন্কু পরবর্তী ব্যক্তি, যা ঘটছে 
তার সাথে জড়িত; এর পরিণতি তার কাছে পার্থক্যমূলক। ঘটনার 
যে ফল হবে, তার সাথে তার ভাগা কম বেশী জডিত। কাজেই উপস্থিত 
ঘটনাবলী কোন্‌ মোড় নেয়, তা প্রভাবিত করার জন্য সে যা পারে, তা 
করে। এক ব্যক্তি কারাকক্ষের কোনো কম্েদির মতো যেন জানালা 
দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছে ; এতে তার কিছু বায় আসে না। অন্য ব্যক্তি 
হলেন তার মতো, যিনি পরের দিন বেড়াতে বেরোবার মতলব করেছেন, 
এবং বৃষ্টি যদি হতেই থাকে, তা হলে তা নষ্ট হবে তাও ভাবছেন । উপস্থিত 
মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে তিনি অবস্ঠ আগামী কালের আবহাওয়া! বদলাতে 
পারেন না, তবে তিনি এমন কিছুতে হাত দিতে পারেন ঘা ভবিষৎ 
ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করবে-_হয়তো তা কেবল প্রস্তাবিত বনভোজন 
স্থগিত রাখার জন্যও হতে পারে। যদি কেউ দেখতে পান যে, একটা 
গাড়ী এসে পড়ল, এবং তিনি চাপা পড়তে পারেন, তাহলে তিনি গাড়ীটা 
না থাযাতে পারলেও, অন্ততঃ তার পথ থেকে সরে দাড়াতে পারেন, 
অবশ্টা যদি তিনি সময় থাকতেই এর পরিণাম দেখতে পান। এমন কি, 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি আরও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই 
একটি ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একজন অংশগ্রাহীর মনোভাব দ্বিবিধ £ প্রথমত £ 
উৎ্কঞ্ঠা,--ভবিষৎ পরিণাম সম্বন্ধে উদ্বেগ, এবং দ্বিতীয়তঃ স্ফলকে নিশ্চিত 
ও কুফলকে প্রতিহত করার প্রবণতা । 

এই মনোভাবকে বাক করার জন্তু সংশ্লিষ্টতা, স্বার্থবোধ প্রভৃতি শব্ধ 
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ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই শব্দদ্ধয় ইঙ্গিত করে যে, লক্ষ্যবস্তর যধো য়ে সব 
সম্ভাব্যতা থাকে, ব্যক্তি তার সাথে জড়িত। এই জন্য লক্ষাবস্ত তার 
সম্পর্কে য! ঘটাতে পারে ব্যক্তি তার উপরে নজর রাখে ; এবং তার প্রত্যাশ। 
বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিত্তিতে তিনি বিষয়টিকে এ ভাবে মোড় ন৷ দিয়ে বরং 
অন্যভাবে মোড় দেওয়ার সপক্ষে কাজ করার জন্য ব্যগ্র থাকেন। স্বার্থ বোধ 
ও লক্ষ্য, সংশ্লিষ্টতা ও উদ্দেশ্য অবশ্তই সংশ্লিষ্ট শব্ব। যে সব “ফল” চাওয়া 
হয়, এবং যার জন্য চেষ্টা করা হয়, লক্ষ্য, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য প্রভৃতি শব্দ 
তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী, উৎকণ্ঠা ও মনোযোগূর্ণ ব্যগ্রতা 
সমন্বিত ব্যক্তিগত মনোভাবের বিদ্যমানতা ধরেই নেয়। স্থার্থবোধ, বেদন 
সংশ্লিষ্টতা, প্রেষণ! প্রভৃতি শব্দ, যাঁকিছু পুর্বদৃষ্ট হয়, এবং ব্যক্তির অৃষ্টের 
উপরে যার প্রভাব পড়ে, এবং সম্ভাব্য ফলের জন্য বাক্তির যে সক্রিয় 
আগ্রহ বর্তমান থাকে, তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী বিষয়মুখী 
পরিবর্তনকে ধরেই নেয়। কিন্তু পার্থক্য কেবল জোর দেওয়ার উপরেই । 
এক শ্রেণীর শব্দের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন থাকে, আর এক শ্রেণীর শব্ের মধ্যে 
তা প্রকাশ পায়। “্যা-কিছু”ই পুর্বাহ্থমিত, তা৷ বিষয়মুখী এবং নৈর্যক্তিক। 
যেমন আগামীকালের বৃষ্টি, গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা । কিন্তু সন্রিয় সত্তার 
পক্ষে, অর্থাৎ যে সত! পরিণাম থেকে পৃথক হয়ে দাড়িয়ে না থেকে, পরিণামের 
ভোগী হয়, তার পক্ষে, পুর্বাহ্ুমানকালে ব্যক্তিগত সাড়াও আসে। 
কল্পনায় যে পার্থক্য আগে থেকে দেখা যায় সেটাই উপস্থিত সাড়ার পার্থকা 
স্ষ্ট্রি করে, এবং তাই প্রকাশ প্রায় উৎকণ্ঠা ও প্রচেষ্টাতে । যদিও বেদন, 
সংশ্লিষ্টতা, মতলব, শব্দাবলী ব্যক্তিগত পক্ষপাতের মনোভাব সুচিত করে, 
তবুও এ সব শব সব সময়েই “বিষয়ের” প্রতি মনোভাব, অর্থাৎ ঘা অগ্রদৃষ্ 
হয়েছে তার প্রতি মনোভাবকেই বোঝায়। আমরা বিষয়মুখী অগ্রদৃষ্টির 
পর্ধায়কে বুদ্ধিগত, এবং ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার পর্যায়কে প্রক্ষোভগত ও এচ্ছিক 
বলতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তব তথ্যের মধ্যে কোনো! বিচ্ছিন্নতা 
থাকে না। 

এরূপ বিচ্ছিন্নতা তখনই থাকতে পারত যদি বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনোভাব 
নিজ নিজ বিশ্বে বিচরণ করে বেড়াতো। কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে যা চলছে, 
ব্যক্তিগত মনোভাব তারই অংশ এবং তার প্রতি সাড়া। এবং তার সার্থক 
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বা বার্থ প্রকাশ নির্ভর করে, অন্তান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ায় উপরে । কেবল পরিবেশের মধ্যস্থিত পরিবর্তনের সম্পর্কেই 
জীবনের ক্রিগ্নাকলাপ সমৃদ্ধি লাভ করে, বা বিফল হ্ম্ব। জীবনের ক্রিয়াকলাপ 
এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে জড়িত। আমাদের চতুষ্পার্থের 
বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ষের সাথে আমাদের ক্রিয়া-কর্ম যে যে 
ভাবে বীধা, আমাদের বিভিন্ন বাসনা, প্রক্ষোভ ও বেদন তারই নানাবিধ রূপ । 
এই সব মনোভাব বিষয়মুখী নৈর্ব্যক্তিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অবিমিশ্র 
ব্যক্তিগত ও অস্তমু্খী জগৎকে চিহিত করার পরিবর্তে, বরং ও-রূপ কোনো 
জগতের অস্তিত্বহীনতাই স্থচিত করে। এ সব মনোভাব সন্দেহাতীতরূপে 
প্রমাণ করে যে, বস্তর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, 'ত। “ন্বয়ং”-এর ক্রিয়াকর্ষের 
সম্পর্কে বিরুদ্ধাচারী নয়; বরং তার কর্মজীবন ও কল্যাণ, ব্যক্তি ও বস্ত 
সমূহের আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িত। স্থার্থবোধ এবং সংঙ্গিষ্টতার অর্থ এই যে, 
একটি বিকাশমান পরিস্থিতির মধ্যে স্বয়ং এবং বিশ্ব পারস্পরিক ভাবে 
নিযুক্ত । 

প্রচলিত প্রয়োগ অনুসারে, স্বার্থবোধ শব্া্ট, (১) সক্রিয় বিকাশের 
সম্পূর্ণ অবস্থা, (২) অগ্রদৃষ্ট ও আকাজ্কিত বিষর়মুখী ফল, এবং (৩) ব্যক্তিগত 
প্রক্ষোভমূলক ঝৌক জ্ঞাপন করে। (১) কোনো বৃত্তি, কর্মসংস্থান, অন্থ- 
ধাবন ও ব্যবসায়কে এক একটি স্বার্থ বলে বলা হয়। আমরা বলি যে, 
একজনের স্বার্থ হ'ল, রাজনীতি বা সাংবাদিকতা বা লোকহিতৈষণা, ব 
প্রত্বতত্ব, বা জাপানী ছাপার জিনিস, বা লগ্নি কারবার । (২) কোনো একটা 
বিষয় একজন লোককে যেখানে আবেগাকুল করে তোলে ব৷ তাতে নিযুক্ত 
করে, অর্থাৎ তাকে প্রভাবিত করে, তখন আমরা সেই অবস্থাকেও স্থার্থবোধ 
বলে অভিহিত করতে পারি। কোনো কোনো আইন-ঘটিত ব্যাপারে, 
আদালতে স্বীকৃতি পাবার জন্য একজনকে প্রমাণ দিতে হয় যে, তার “স্বার্থ” 
আছে। তাকে দেখাতে হয় ষে, কোনে প্রস্তাবিত হম্তক্ষেপ তার ব্যাপারের 
সাথে সংগ্লি্ই। যদিও একজন নীরব অংশীদার ব্যবসা চালাতে কোনো 
সক্রিয় অংশ নেন না, তবুও এতে তার স্বার্বোধ থাকে । কারণ এর 
উন্নতি বা অবনতি তার লাভ ও দান্-এর উপরে প্রভাব খাটায়। (৩) 
আমর! খন বলি যে একজন লোকের এটাতে বা সেটাতে স্বার্থ আছে, 
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তখন কথার জোরটা সরাসরি পড়ে তার ব্যক্তিগত মনোভাবের উপরে । 
স্বার্থবোধিত হুওয়া মানে কোনো! বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া, জড়িয়ে পড়া 
এবং ত| দিয়ে প্রভাবিত হওয়া । স্বার্থ দেখানোর অর্থ হ'ল, তৎপর থাকা, 
যত্বু নেওয়া, মনোনিবেশ করা । স্বার্থ রয়েছে, এ রকম একজন লোকের 
সম্বন্ধে আমরা বলি যে, বিষক্ষটার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; 
আবার এও বলি যে, বিষয়টার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে । ছুটে! 
কথাই কোনে। একটা বিষয়ের মধ্যে আত্ম-মগ্রতা প্রকাশ করে । 

যখন শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে নিন্দান্চক কোনো কথা৷ বল! হয়, তখন 
দেখা যায় যে, উল্লিখিত অর্থগুলির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রথমে অতিরঞ্রিত, 
এবং পরে বিছিনন করে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্থবিধা বা অস্থবিধা, কৃত- 
কার্ধতা বা অকুতকার্ততার উপরে যে ফলাফল ঘটে, স্বার্বোধ অর্থে কেবল 
সেটাই ধরে নেওয়া হয়। বিষয়ের বিষয়মুখী বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিলে এই ফলাফল কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ বা বেদনার অবস্থাতে পরিণত 
হয়। তখন শিক্ষার দিক থেকে ন্বার্থবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ 
দাড়ায় যা অন্যভাবে ভালও নয় মন্দও নয়, তাতে প্রলুব্ধ করার মতো গুণ 
আরোপ করা, অর্থাৎ সুখের ঘুষ কবুল করে যনোষোগ ও চেষ্টা জাগানো । 
একেই বলে পনরম” মাস্টারী বা “ঝোল-রসই শিক্ষাতত্ব । এবং এ ছুইয়েরই 
বদনাম আছে। কিন্তুসে আপত্তির ভিতি, বা মন-গড়া ভিত্তি এই যে, যে 
সব ক্রিমা-কৌশল দখলে আনতে হবে, এবং যে সব বিষয়-বস্ত আয়ত্ব করতে 
হবে তাদের নিজ নিজ গুণে কোনে! আকর্ষণ থাকে না; অন্ত কথার, শিক্ষার্থী- 
দের স্বাভাবিক ক্রিগ্নাকলাপের সম্পর্কে ওগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক ধর! হয়। 
স্বার্থবোধ মতবাদের খুতধরে প্রতিকার হয় না) এবং অসংশ্লিষ্ট বিষয়- 
বস্তর সাথে গেঁথে দেওয়ার জন্ত কোনো আকর্ষণীয় টোপের তালাস করেও 
এর প্রতিকার হয় না। এর প্রতিকার হ'ল এমন বিষয়-বন্ত ও কাজের 
ধরন আবিষ্কার করা, ঘা শিক্ষার্থীদদের উপস্থিত ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। 
কাজে নিযুক্ত করার পক্ষে, এবং অবিচলিত ও অবিরতভাবে কাজ করে 
যাওয়ার পক্ষে, এই বিষম্ববস্তর যে ধর্ম থাকে, তাই এর আকর্ষণ । যদি 
বিষয়-বস্ত এই ভাবে ক্রিয়া করে, তা হলে একে আকর্ষণীয় করার জন্য 
ফন্দি খোঁজবার বা স্বে্ছাচারী আধা দমন-নীতি প্রয়োগ করবার, ভাগিদ 
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থাকে না। 

শব্ধ প্রকরণ অনুসারে, ঘা-কিছু “মধ্যস্থলে” থাকে, অর্থাৎ অন্যভাবে 
দূরে দুরে অবস্থিত, এমন ছুটো৷ জিনিসকে যা কিছু যুক্ত করে__ আকর্ষণ 
শব্টা তারই আভাল দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দূরত্বকে সময়গত বলে মনে 
করা যেতে পারে । একটা কাজের ধারার পরিণতির সঙ্গে সময়ের কথাটা 
এতে! ম্প্ট যে, আমর! কচিৎ ত1 বিশদভাবে বলি। আমরা দেখেও দেখি না 
যে, কোনে কার্ধ-ধারার প্রথম পধাম্ম ও সমাপ্তিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধান 
পূরণ করতে হবে ; দেখেও দেখি না যে, মাঝখানে একটা! কিছু এসে পড়েই । 
বিদ্চালাভে শিক্ষার্থীর বর্তমান ক্ষমতা হ'ল প্রারভিক পর্যায় ; শিক্ষকের লক্ষ্য 
হ'ল দুরবত্তা সীমারেখা । এ ছুয়ের মধ্যে রক্মেছে “উপায়*__অর্থাৎ যে সব 
কাজ করতে হবে, ঘে সব প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে, যে সব উপকরণ 
প্রয়োগ করতে হুবে,_সেই সব মধ্যবর্তী শর্ভ। আক্ষরিকভাবে সময়গত 
অর্থে, কেবল এ লবের “মধ্য দিয়েই” প্রারস্িক ক্রিয়াকলাপ সন্তোষজনক 
পরিণতি লাভ করে থাকে । 

এই মধ্যকালীন শর্তাবলী ঠিক ঠিক এই কারণেই স্বার্থঘ্যোতক যে, অগ্রদৃই 
ও অভিলধিত উদ্দেশ্টের মধ্যে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ এদের উপরেই 
নির্ভর করে। উপস্থিত প্রবণতাগুলির সিদ্ধির উপায়্বরূপ হওয়া, সংঘটক 
ও তার উদ্দেশ্টের “মধ্যকালীন” হওয়া, এবং স্থার্থগ্যোতক হওয়া প্রভৃতি 
অবস্থাগুলি একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম। বিষয়বস্তকে যখন স্বার্থ- 
বোধক “বানাতে হবে” তখন তার এই অর্থ দাড়ায় যে, যেভাবে তা এখন 
উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তাতে উদ্দেশ্ট ও বর্তমান ক্ষমতার সঙ্গে তার 
সংযোগের অভাব রয়েছে; কিন্বাঁ, যদিও বা! সংযোগ থেকে থাকে, তা হলেও 
সেটা মালুম হয়» না। এখন কথ হল এই যে, যে সংযোগ থাকে তার স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিয়ে দিয়ে বিষয়টাকে স্বার্থপ্যোতক করা সোজানহুজি বুদ্ধিমানের 
কাজ; আর বাহিক ও কৃত্তিম প্রলোভন দেখিয়ে একে স্বার্ঘগোতক করলে, 
শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যতো দুর্নাম করা হয়েছে তার সব কিছুই তার 
প্রাপ্য হয়। 

্বার্থবোধের অর্থ তে! বল! হল, এখন ধর যাক শৃঙ্খলার অর্থ । যে ক্ষেত্রে 
কোনো ক্রিয়াশীলতা সমঘূাপেক্ষ, যে ক্ষেত্রে আরম ও সমাপ্তির মধ্যে অনেক 
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উপায় ও বাধা থাকে, সে ক্ষেত্রে গভীর বিবেচনা ও অধ্যবসায়ের দরকার । 
সহজেই দেখা যায় যে, সংকল্প শব্দের চলিত অর্থের একট] খুব বড়ে৷ অংশ 
হ'ল, বাধাবিপতি ও বিপরীত প্রলোভন সত্বেও, কোনো৷ পরিকল্লিত কর্ম-পথে 
ক্রমাগত চেষ্ট। করে যাওয়া এবং লেগে থাকার একট স্থচিস্তিত ব। সংজ্ঞাত 
প্রবণতা থাকা । চলিত প্রয়োগ অন্থসারে ধার দৃঢ় সন্কপ্প আছে মনোনীত উদ্দেশ্য 
সম্প্াদনে তিনি অস্থিরও ন'ন, নিরুদ্যমও ন'ন। তার সক্ষমতা কৃতি সুলভ ; 
অর্থাৎ তিনি অধ্যবসায় ও উদ্ধম সহকারে তার লক্ষ্যকে সার্থক বা সম্পাদন 
করতে প্রবল চেষ্টা করেন । দুর্বল সঙ্বপ্প জলের মতোই টলমল করে । 

স্পষ্টই দেখ। যায় যে, সন্কল্লের মধ্যে ছুটে! উপাদান থাকে । একটি ফলা- 
ফলের অগ্রদৃষ্টি সম্বন্ধীয়, অন্যটি ব্যক্তির উপরে অগ্র-দৃষ্ট পরিণতির প্রভাবের 
গভীরতা সম্বন্ধীয় । 

(১) জিদ বা একগুয়েমি অবিচল হতে পারে, কিন্তু এতে সম্বল্পের 
জোর নেই। এ কেবল জৈব জড়তা এবং বেদন-হীনতা৷ হতে পারে। এ 
ক্ষেত্রে একজনে একটা কাজ আরম্ভ করেছে কেবল সেই কারণেই সে 
সেটা করে চলেছে, কোনো স্থবিবেচিত উদ্দেশ্য রেখে নয়। প্ররূতপক্ষে, 
জেদী লোকের কাছে সাধারণত: তার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য ঘে কি, তাও পরিফার 
নয়, (যদিও সে এই অস্বীকৃতির কথা ঠিক করে নাও জানতে পারে )। সে 
যেন মনে করে যে, যদি সে নিজেকে এর একটা স্পষ্ট ও পুর্ণ ধারণা দেয়, তা 
হলে হয়ত কাজটা করার সার্থকতাই থাকবে ন1। উদ্দেশ্ঠ সাধন করতে অধ্যবসায় 
ও উদ্যম সহকারে উপায় প্রয়োগ করার মধ্যে একটা জেদ দেখ যায়; এমন 
কি, তার থেকেও বেশী জেদ দেখা যায় উপস্থিত উদ্দেশ্তের সমালোচনা 
করতে অনিচ্ছার মধ্যে । তিনিই হলেন আসল কৃতকর্মা লোক যিনি তার 
উদ্দেশ্ত ভেবে চিত্তে দেখেন, ধিনি তার কাজের ফলাফলের ধারণ যতোদুর 
সম্ভব স্পষ্ট করে দেখে নেন। যাদের আমরা ছূর্বল সঙ্কল্পের বা অসংযমী 
লোক বলেছি তারা সব সময়েই তাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে নিজেদের 
ঠকায়। তার! কোনে পছন্দসই দিক বার করে নেয়, এবং সংলগ্ন বাকী 
লব কিছুই অবহেল! করে। যখন তার! কাজ করতে আরম্ভ করে তখন যে 
সব অপছন্দ-করা ফলাফলকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলো আত্মপ্রকাশ 
করতে থাকে । এতে তারা দমে যায়, বা অভিযোগ করে যে, দুরদৃষ্ট তাদের 
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সছুদ্দেশ্ত্ে বি্ন ঘটিয়েছে । তখন তারা অন্য পথ ধরে। এটি আদৌ অত্যুক্তি 
নয় যে, দৃঢ় এবং শিথিল সংকল্পের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য বুদ্ধিগত ; অর্থাৎ 
যে মাত্রায় অবিচলিত দৃঢ়ত। ও সম্পূর্ণতা সহকারে বিভিন্ন পরিণামকে বিবেচনা 
করে নেওয়া! হয়েছে, তার অস্তর্গত। 

(২) অবশ্য ফলাফলের দূরকলিত রূপরেখার মতো৷ একট। কিছু 
থাকে। এতে পরিণাম পুর্ব-দৃষ্ট হয়, কিন্ত তা ব্যক্তির গভীরে রেখাপাত 
করেনা। এ এমন কিছু, যার প্রতি শুধু তাকানো চলে, যা সম্পাদ্য 
না হয়ে শুধু একটা কৌতূহলী ক্রীড়ায় পর্ধবসিত হয়। অতিরিক্ত-বুদ্ধি 
বলে কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু এক-তরফা বুদ্ধি বলে কিছু আছে। 
আমর! বলি যে, কোনে। প্রস্তাবিত কর্মধারার পরিণাম বিবেচনা করার কালে 
একজনে যেন “সেটা টেনে বের করে নেয়।” মগজের এক রকম 
স্থলতার জন্য বিবেচ্য বিষয়টি লোকটিকে বাগ্ধে আনতে এবং তাকে 
কাজে নিযুক্ত করতে বিরত করে। এবং অধিকাংশ লোকই অসাধারণ ও 
অধৃশ্যপূর্ব প্রতিবন্ধকের জন্য, অথবা অধিকতর প্রত্যক্ষ পছন্দসই কাজের 
প্রলোভন বশে, শ্বভাবতঃই প্রস্তাবিত কর্মধারা থেকে ভিন্ন পথে চালিত হয়। 

যেব্যক্তি তার কাজকর্ম বিচার-বিবেচন। করতে ও স্থবিবেচনার সহিত 
তা হাতে নিতে অভ্যস্ত, তিনিই মাত্রা অনুযামী শৃঙ্খলাসম্পন্ন । এই সক্ষমতার 
সঙ্গে যখন বিক্ষেপ, বিভান্তি ও বাধাবিঙ্ষের মুখে মনোনীত কর্মধারার মধ্যে 
স্থির চিত্তে নিবিষ্ট থাকার বুদ্ধিবৃত্তি যোগ হয়, তখনই আমরা শৃঙ্খলার 
সারাংশ দেখতে পাই । শৃঙ্খলার অর্থ আযমত্ীরুত ক্ষমতা , ঘে কাজ হাতে 
নেওয়া হয়েছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্তে প্রাপ্তব্য সঙ্গতির উপর অধিকার । 
কি করতে হবে তা জানা, চটপট করে তাতে অগ্রসর হওয়া, এবং উপযুক্ত 
উপায় প্রয়োগ করে তা করা,_এ সব কিছুরই অর্থ হুল শৃঙ্খলাসম্পন্ন 
হওয়া_-তা সে সেনাবাহিনীর পক্ষেই হোক, আর মনের পক্ষেই হোক। 
শৃঙ্খল। সদর্থক | প্রীণশক্তি সঙ্কৃচিত করা, ঝৌক দমিয়ে দেওয়া, আদেশ 
পালনে বাধ্য করা, দৈহিক শাস্তি দেওয়া, অধীনস্থ লোককে রুচিহীন কাজ 
করতে বাধ্য করা,--এই সব কাজ শৃঙ্খলাসম্পন্ন হবে কি হবে না-_সেটা 
জানতে হ'লে বুঝতে হবে যে, একজনে য! করছে তা বোঝবার পক্ষে, এবং 
অবিচলিতভাবে তা সম্পাদন করার পক্ষে, তার ক্ষমতার বিকাশে সেটি 


১৭১ শিক্ষা দর্শন 


সহায়ক কি না। 

স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা ঘে সংযুক্ত বিষয়, বিরোধী বিষয় নয়, এ কথার 
উপরে ততো! জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (১) এমন কি, অভ্যন্ত 
ক্ষমতার অধিকতর বিশুদ্ধ, বুদ্ধিগম্য দিকটাও, _অর্থাৎ, একজনে যা করছে, 
তার পরিণাম যে ভাবে প্রদর্শত হবে তারও আভাসিক জ্ঞান স্বার্থবোধ 
ছাঁড়া সম্ভবপর হয় না। যেখানে স্বার্থবোধ নেই সেখানে বিচার-বিবেচন! 
শিথিল এবং ভাসাভাসাই থাকে | পিতা-মাতা ও শিক্ষকেরা অনেক সময় 
অভিযোগ করেন এবং অভিযোগ সত্যও বটে যে, ছেলেমেয়ের! “শুনতে 
চায় না, বুঝতে চায় না।” বিষম-বস্তর উপর তাদের যন ঠিক এই 
কারণেই থাকে না যে, এ বিষক়-বস্ত তাদের মনকে স্পর্শ করে না; তাদের 
ব্যাপারের মধ্যে বিষয়টা প্রবেশ করে না। এ অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন । 
কিন্তযে সব বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে অমনোযোগ ও অপচ্ছন্দ বাড়ে 
তার মধ্যে তো৷ এর প্রতিকার নেই। এমন কি অমনোযোগী শিশুকে 
শান্তি দেওয়াও, সং্ষিষ্ট বিষয়টা ষে সম্পূর্ণরূপে সংশ্রবহীন “নয়” তা বোঝবার 
এবং স্বার্থবোধ জাগিয়ে তোল! বা সংশ্রবের বোধ আনার জন্য একটা 
উপায় বা পদ্ধতি হিসাবে ধরা ঘাম়। শেষ পর্যস্ত, এ রকমের পদ্ধতি, বড়োর। 
যাচায় সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য শিশুর শুধু শারীরিক উত্তেজনাই 
যোগায়, না শিশুকে “চিন্তা করতে,” অর্থাৎ তার কাজ ভেবে দেখতে 
এবং উদ্দেশ্ত দিয়ে সেকাজকে ভরপুর করতে প্রণোদিত করে,__তা দিয়েই ' 
মূল্যায়ন করা হয়। 

(২) কার্ধনির্বাহী অবিচলতার জন্যও যে স্বার্থবোধের প্রয়োজন তা আরও 
স্পষ্ট। নিয়োগ কর্তারা এমন কর্মীদের জন্ত বিজ্ঞাপন দেন না, যাদের করণীয় 
কাজে কোনে স্বার্বোধ থাকবে না। একজনকে যর্দি এক আইনজ্ঞ, বা 
চিকিৎসক নিয়োগ করতে হয়, তার মাথায় এ রকম বিচার-বুদ্ধি কখনো! 
আসবে না যে, নিষুক্ত ব্যক্তি একমাত্র বিবেক বুদ্ধি নিয়েই তার কাজে লেগে 
থাকবে এবং কাজটা তার কাছে ধত রুচিহীনই হোক না কেন সে কেবল 
কর্তব্যের খাতিরেই কাজট। করবে । কোনো পূর্বদৃষ্ট উদ্দেস্ট সাধনের জন্য 
কাজের প্রেরণা আনতে সেই উদ্দেশ্টা একজনের উপরে যে প্রভাব স্থাপন করে, 
তার গভীরতাই স্বার্থবোধের পরিমাপ, বা তা-ই স্বার্থবোধ । 


্বার্থবোধ ও শৃঙ্খল ১৭১ 


২। শিক্ষায় স্বার্থবোধ ধারণার গুরুত্ব । 


উদ্দেশ্ট-সম্বলিত ষে কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, স্বার্থবোধ হস্ল, 
বিষয়বস্তর গতিদায়ক শক্তির প্রতীক, ত। সে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বশত:ই হোক, 
আর কল্পনাতে উপস্থাপিত হয়েই হোক । মূর্ত অর্থে, শিক্ষামূলক বিকাশের 
ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের গতিদাম্ক স্থানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল্য এই যে, এতে 
বিভিন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্পূর্ণ সামর্থ্য, প্রয়োজন ও রুচি বিচার বিবেচিত হয়। 
ধিনি স্বার্থবোধের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন, তিনি এ রকম ধরে নেবেন না যে, 
যেহেতু সকল মনের সামনেই এক শিক্ষক ও এক পাঠ্যপুত্তক থাকে, সেইহেতু 
তার! এক ভাবেই ক্রিয়া করে। একই বিষয়-বস্তর বৈশিষ্ট্পূর্ণ আবেদনের 
সঙ্গে মনোভাব, অন্ুক্রমণ পদ্ধতি ও সাড়ার প্রকারাস্তর ঘটে । আবার 
স্বাভাবিক উপযোগিতা, অতীত অভিজ্ঞতা এবং জীবনের পরিকল্পনা প্রভৃতির 
পার্থক্য অন্্যায়ীও আবেদনের ধরন বদলায়। কিন্ত স্বার্থবোধের বাস্তবিকতা 
শিক্ষা-দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুল্যবোধক বিবেচনাদিও যোগায় । সঠিকভাবে 
বুঝে নিলে, এই বাঁন্তবিকতা, মন ও বিষয়-বস্ত সন্বন্ধে অতীতের দীর্শনিক 
চিন্তনে যে সব ধারণ বন্ধ প্রচলিত ছিল, এবং যা শিক্ষা ও শুঙ্খলার কাজে 
গুরুতর বিপত্তিজনক প্রভাব খাটিয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে আমাদিকে সতর্ক 
রাখে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জগতের জ্ঞাতব্য বস্ত ও ঘটনার উপরে আমাদের 
মন অন্রপ্রবিষ্ট করান হয়, _-জগৎ যেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমান ; আর মানসিক 
অবস্থ। ও ক্রিয়াও যেন স্বাধীনভাবে বর্তমান । পরেধরে নেয়! হয় যে, জ্ঞান 
যেন জ্ঞাতব্য জিনিসের উপর মানসিক অস্তিত্ব সমূহের বাহ্যিক প্রয়োগ, নয় 
তো, মনের উপর বাহা বিষয-বস্তর শিল-মোহরের ফলাফল, নয় তো এ 
ছুটোর একটা মিশ্রণ। পরে, বিষয়-বস্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো কিছু বলে 
ধর] হয়; এ কেবল এমন একটা কিছু যা শিখতে হবে বা জানতে হবে। 
এবং সে শেখ! ব। জানা হবে, হয় মনের এচ্ছিক প্রয়োগ ছারা, _নয়, মনের 
উপরে ওদের যে ছাপ পড়েছে তার মধ্য দিয়ে । 

স্বার্বোধের প্ররুত অবস্থা দেখিয়ে দেয় ঘষে, এ সমন্ত ধারণা অতিকথা। 
সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বান্মানের ভিত্তিতে উপস্থিত উদ্দীপকের প্রতি 
সাড়। দেওয়ার সক্ষমতারূপে, এবং যে জাতীয় পরিণাম ঘটবে তা নিয়ন্ত্রিত 


১৭২ শিক্ষা! দর্শন 
করার জন্ত, অভিজ্ঞতার মধ্যে মন দেখা দেয়। আনুমানিক ঘটন। প্রবাহের 
উপরে যা-কিছুরই প্রভাব আছে বলে স্বীকার করে নেওয়৷ হল, তারাই 
হয় বিভিন্ন উপাদান, বা জানা বিষম্ব-বস্ত। এদের প্রভাব ঘটনা প্রবাহের 
অস্কলেও হতে পারে, প্রতিকূলেও হতে পারে । এই উক্তিগুলো এতো 
বিধিবৎ যে, খুব বোধগমা নয়। একটা উদাহরণ দিলে এদের তাৎপর্য পরিফার 
হবে। 

ধরা যাক আপনি একটি কাজ করতে, যেমন টাইপরাইটারের সাহায্যে 
লিখতে নিযুক্ত আছেন। আপনি যদ্দি এতে বিশেষজ্ঞ হন, তাহলে আপনার 
স্থগঠিত অভ্যাস যাস্ত্রিক নড়াচড়ার প্রতি যত্ব নেবে, এবং আপনার চিন্তাধারা 
বিষয়-বস্ত বিবেচনা করার জন্য মুক্ত থাকবে । কিন্তু ধরুন যেন, আপনি তেমন 
দক্ষ নন, অথবা, যদিও আপনি সুদক্ষ, মেসিনটা ভালো কাজ করছে না। 
এ অবস্থায় আপনাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে। আপনি পরিণামের পরোয়া না 
করে যদৃচ্ছভাবে চাবিগুলো ঠকতে চান না; আপনি কোনো নির্দিষ্ট ধারায় 
শব্গগুলো বসাতে চান, যাতে অর্থ পরিক্ষার হয়। আপনি চাবিগুলোর দিকে, 
যা লিখছেন তার দিকে, আপনার নড়ন-চড়নের দিকে, এবং রিবন বা! 
মেসিনের কল-কবজার দিকে নজর রাখছেন) আপনার মনোযোগ নিঃস্বার্থ- 
ভাবে ও মিশ্রিতভাবে প্রতিটি খু'টিনাটির মধ্যে বর্টিত হয় না। আপনার 
হাতের কাজটিকে করবার জন্য যা কিছুর প্রভাব বর্তমান, তার উপরেই 
আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে | আপনার দৃষ্টি রয়েছে ভবিষ্যতের 
দিকে এবং বর্তমান অবস্থাগুলো আপনাকে এই কারণে দেখতে হচ্ছে যে, 
ওগুলো আপনার অভীষ্ট ফললাভের উপাদান স্বরূপ এবং উপাদান হিসাবে 
ঘতোদুর প্রয়োজন, ততোদূরই আপনাকে দেখতে হচ্ছে। আপনাকে দেখে 
নিতে হবে যে, আপনার সঙ্গতি কি, কোন্‌ ফোন্‌ অবস্থা আপনার 
অধীনে আছে এবং এতে বাধা-বিদ্ই বাকি কি আছে। এই অগ্রদৃষট 
এবং যা অগ্রদৃষ্ট হচ্ছে তার সম্পর্কে এই নিরীক্ষাই মনের গঠন-সামগ্রী । 
যে কাজের মধ্য ফলাফলের এরূপ পূর্বাভাস নেই, এবং বিভিন্ন উপায় ও বাধা 
বিপত্তির এরূপ পরীক্ষণ নেই, সে কাজ হয় অভ্যাসগত, নয়, অন্ধ ;-_-কোনো 
ক্ষেত্রেই তা বুদ্ধিগত নয়। অভীষ্ট ফল সম্বন্ধে যে পরিমাণে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চম্নতা 
থাকে, এবং তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে সব শর্তগুলো এসে পড়ে 


স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খল! ১৭৩ 


তাদের নিরীক্ষা! করতে যে পরিমাণে অযত্ব থাকে, মূঢ়তা বা আংশিক বুদ্ধি 
সেই পরিমাণেই প্রকাশ পায়। 

ষেক্ষেত্রে যন যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যা 
লিখতে মনস্থঃ কর] হয়েছে তার সাথেই সংশ্লিষ্ট, সে ক্ষেত্রেও এই অবস্থা 
বিগ্কযান। পদ্ধতির মধ্যে একটা ক্রিয়াশীলতা থাকে ; সেই সঙ্গে বিষয় 
বস্তর বিকাশেও মন নিবি থাকে । গ্রামোফোন যে ভাবে কথা বলে, সে 
ভাবে যদি না লেখ! হয়, তা হলে এ কাজে বুদ্ধি লাগে; উদাহরণ স্বরূপ 
বল! যায় যে, বর্তমান তথ্য ও বিচার-বিবেচন। যে সব নান! প্রকার সিদ্ধান্তের 
দিকে মোড় নিতে চায়, তার অগ্রদর্শন করতে তৎপর থাকা চাই ; এবং 
যে সিদ্ধান্তে পৌছোতে হবে তার সঙ্গ্সিষ্ট বিষয়-বস্তকে আয়ত্তে আনবার 
জন্য অবিরতভাবে নতুন করে পর্যবেক্ষণ ও অন্রন্মরণের প্রয়োজন হয়। 
যা দাড়াবে এবং বর্তমানে যা আছে সেটা যতদূর পরিসমাপ্থির দিকে গতির 
মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের সমগ্র মানস প্রবণতা তার সব কিছুকে 
নিয়েই তৎপর থাকে । কর্মধারার যে নির্দেশ সম্ভাব্য ভবিষৎ ফলাফলের 
অগ্রদৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সেটি বাদ পড়লে বর্তমান আচরণ বুদ্ধি-বিবিক্ত 
হয়ে ওঠে। যদি কল্পনামূলক পূর্বাভাস থাকে, অথচ যে সব শর্তের উপর 
এর সমাধান নির্ভর করে তার প্রতি মনোযোগ না থাকে, তা হলে তা 
ঈাড়ায় আত্ম-প্রতারণা, বা অলস স্বপ্র,--ব্য্থ বুদ্ধি। 

যদি এই দৃষ্টান্তটি নমুনাসই হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, মন 
এমন কিছুর নাম নম যা স্বয়ংসম্পূর্ণ মন হুল কোনো কর্মধারার নাম। এই 
কর্মধার! বুদ্ধি দিয়ে যতোটা পরিচালিত হয়,__যতোটা, অর্থাৎ, এর মধ্যে 
লক্ষ্য ও উদ্দেস্য যতোদূর প্রবেশ করেআর উদ্দেশ্টে পৌছোবার জন্য 
উপায় নির্বাচন করা যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে ব| ততোটাই তা 
বুদ্ধি বলে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তা এমন একটা অনন্য সম্পত্তি নয়, ঘা ব্যক্তি 
অধিকার করে থাকে, পরন্ত ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ভূমিক! নেয় 
সেই ভূমিকার মধ্যে উক্ত গুণরাশি যে পরিমাণে থাকে, ব্যক্তি সেই 
পরিমাণেই বুদ্ধিমান । আবার, ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিম়াকলাপে নিযুক্ত হয়, তা 
বুদ্ধিগত হোক আর নাই হোক, ভাও ব্যক্তির খাস সম্পত্তি নয়; সে লব 
এমন কিছু, যার মধ্যে ব্যক্তি “নিযুক্ত হয় ও অংশীদারী করে।” অন্তান্য 


১৭৪ শিক্ষা দর্শন 


জিনিস ও লোকের স্বতন্ত্র পরিবর্তন, হয় সেখানে সহযোগিত করে, নয় 
বাধা ঘটায়। ব্যক্তি একটা ঘটনা প্রবাহের সুচনা করতে পারে, কিন্তু এর 
পরিণাম নির্ভর করবে, অন্যান্য সংঘটক-হ্ত্রে-আসা শক্তিপুঞ্জের সহিত 
ব্যক্তির সাড়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরে । পরিণামকে ফলিত করার 
ক্ষেত্রে অন্ান্তের সঙ্গে অংশীদারী করে,_মনকে এ রকমের একটি উপাদান 
ছাড়া আর কিছু মনে করলে সেট! অর্থহীন হবে। 

কাজেই নির্দেশের সমস্যা হ'ল, এমন বিষয-বস্ত খুঁজে বের করা, যেটি 
ব্যক্তিকে তার নিজের-কাছে মুল্যবোধক ব। স্বার্থোবোধক কোনো লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য সম্বলিত হ্বনির্দিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত করবে, এবং বস্ত ও বিষয়কে 
ব্যায়ামের যন্ত্রপতি রূপে ব্যবহার না করে, উদ্দেশ্য সাধন করার শর্তবূপে 
ব্যবহার করবে। পুর্বোক্ত বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাবাদের সঙ্গে যে সমস্ত দোষ 
জডিত আছে, তার স্থানে কোনো বৈশিষ্টপূর্ণ শ্রঙ্খলাবাদ উপস্থাপিত 
করে এ দোষের প্রতিকার হবে না, প্রতিকার হবে মন ও মনের প্রশিক্ষণ- 
মূলক ধারণার সংস্কৃতি করে। ক্রীড়া-কৌতুকই হোক আর প্রয়োগশীল 
বৃত্তিই হোক, যাকিছুর মধ্যে লোকে জডিত, যার পরিণতির মধ্যে তাদের 
কিছু লাভ-ক্ষতি আছে বলে তারা স্বীকার করেন, এবং যা পর্যবেক্ষণ ও 
অন্থম্মরণের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তন ও বিচারের প্রয়োগ ছাডা সম্পাদন 
কর! যায় না, ক্রিয়াশীলতার সেই জাতীয় কার্বক্রম আবিষ্কারের মধ্যেই 
এর যথার্থ প্রতিকার রয়েছে । অল্প কথায়, মনের প্রশিক্ষা সংক্রান্ত ধারণার 
মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে ভ্রান্তি চলে এসেছে, তার মূলে এই রয়েছে যে, 
ব্যক্তি যে ফলাফলের অংশীদার হয়, এবং ঘা নির্দেশিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ, 
কল্পনা ও অহুম্মরণ নিয়োজিত হয়, তার তালিকাতে বস্ত্র ও বিষয়ের গতি- 
প্রকৃতিকে ধর! হয় না। ভ্রাস্তি হ'ল, মনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে ধরে নেওয়া, 
যেন সেটা উপস্থিত যে কোনো বিষয়ে সরাসরি প্রয়োগ করার জন্ত আগে 
থেকেই প্রস্তত হয়ে আছে। 

এঁতিহাসিক ক্ষেত্রে এ ভ্রান্তি ছটো পথ কেটেছে । এক দিকে সেটি 
এঁতিহিক পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে বুদ্ধিগত সমালোচনা, ও প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের হাত থেকে আড়াল করে সংরক্ষিত করেছে । “শৃঙ্খলা্ুচক" 
আখ্যা দিয়ে এই পাঠ্া-বিষম়্ ও পদ্ধতিকে সকল জিজ্ঞাসা থেকে রক্ষা 
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করবার জন্য প্রহর বসিয়েছে । জীবন-যাত্রায় ষে এগুলোর কোনো প্রম্নোগ 
নেই, ব্যক্তিগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে এরা কোনে৷ অংশদান করে না, তা 
দেখিয়ে দেওয়া, যথেষ্ট হয় নি। এরা যে “শতঙ্খলাস্চক” এই কথাই সকল 
জিজ্ঞাসার শ্বাসরোধ করে, সকল ছিধা দমন করে, বিষয়টাকে ন্যায়সঙ্গত 
আলোচন৷ থেকে বাইরে রেখেছে । কথাটার প্ররুতিই এমন ধরনের যে, 
একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চলে না। এমন কি, কাজের 
বেলায় যখন কোনো! শৃঙ্খলাই ঘটেনি, বরঞ্চ শিক্ষার্থী নিজেকে খাটাতে 
আরে! শৈথিল্য দেখিয়েছে এবং বুদ্ধিগম্য আত্ম-নির্দেশের ক্ষমতা হারিয়েছে, 
তখনও দোষ পড়েছে তার নিজেরই উপরে, পাঠ্য-বিষয় বা শিক্ষণ পদ্ধতির 
উপরে নয়। তার ব্র্থতা কেবল এ কথারই প্রমাণ যে, তার আরও শৃঙ্খলার 
প্রয়োজন । কাজেই এই অবস্থা পুরোনো পদ্ধতিকে বজায় রাখার কারণ 
স্বরূপ হয়ে উঠল। দায়িত্বটা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর উপর 
চালান করা! হল। কারণ বিষয়টাকে তো আম্ন কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষণের 
সম্মুখীন হতে হতো না, এট দেখাতেও হতো না যে, বিষয়টা কোনো বিশিষ্ট 
প্রয়োজন মেটাচ্ছে, বা কোনে স্থনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কাজ করছে। 
ব্যাপক শ্ঙ্খল1 সাধনের জন্য এর পরিকল্পনা কর! হয়েছিল এবং যর্দি তা 
ব্যর্থ হয়ে থাকে, তা হলে তার কারণ এই যে, ব্যক্তিই শৃঙ্খলা সম্পন্ন হতে 
অনিচ্ছক। 

অন্য দিকে, শৃঙ্খলাকে কৃতির গঠনমূলক ক্ষমতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
একাত্ম করার পরিবর্তে, শৃঙ্খল! সম্বন্ধে একটা নঞ্রখক ধারণা পোষণের 
ঝোঁক দেখ দিল । আমরা যেমন আগেই দেখেছি, সংকল্প হল ভবিষ্যতের 
দিকে সম্ভাব্য পরিণাম ঘটানোর স্বার্থে কোনো একটা ভঙ্গী বিশেষ। এটি 
এমন একটা মনোবৃত্বি, ধার মধ্যে কর্মপন্থার সম্ভাব্য ফলাফলকে স্পষ্ট ও 
ব্যাপক ভাবে অগ্রদর্শন করা, এবং কোনো পূর্বাহ্নমিত পরিণামের সঙ্গে তার 
সক্রিয় একীকরণ করার প্রচেষ্টা থাকে । যখন "এমন কোনে! ক্ষমতা 
বিশিষ্ট মন গড়ে তোলা হয়, যা কেবল উপস্থিত বিষয়ের উপরেই প্রয়োগ 
করতে হবে, তখন এর ফল দীড়ায় সংস্কল্প ব প্রচেষ্টাকে কেবল জুলুম বা 
জবরদন্তির সঙ্গে একাত্ম করা। হাতে নেওয়া কাজে একজনে হয় মাথা 
খাটাবে, নম্ব মাথ। খাটাবে না। বিষয়-বন্ত যতো! বেশী নিঃসম্পর্ক হয়, ব্যক্তির 
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অভ্যাস ও রুচির সাথে তার সংশ্রব ততোই কম থাকে, বিষয়-বস্তর উপর 
মন লাগানোর চেষ্টা করার তাগিদ ততোই বেশী আসে, এবং কাজেই সংকল্পের 
শৃঙ্খলার ততো বেশী প্রয়োজন হয় । একজনে যে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ত৷ 
নিয়ে কিছু করতে হবে বলে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেবে,_উক্ত মত 
অনুসারে, তা৷ শৃঙ্খলাস্চক নয়; এমন কি, এর ফলে যদ্দি গঠনমূলক ক্ষমতার 
কোনে! বাঞ্নীয় উন্নতিও হয়, তা হলেও নয়। যেটি কেবল প্রয়োগের 
খাতিরেই প্রয়োগ, প্রশিক্ষার জন্যই প্রয়োগ, একমাত্র সেটাই হুল শৃঙ্খলা- 
মূলক। এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা তখনই বেশী থাকে, যখন উপস্থাপিত 
বিষয়-বস্ত রুচিহীন হয়, কারণ সে অবস্থায় কেবল কর্তব্যের স্বীরূতি বা শ্রঙ্খলার 
মূল্যবোধ ছাড়া আর কোনো মতলবই থাকে না-__অবশ্ঠ এটাই ধরে নেওয়া 
হমম। একজন আমেরিকান রসিকের এক উক্তির মধ্যে এর একটা যুক্তি 
সঙ্গত ফল আক্ষরিক সত্যরূপে প্রকাশ পায়, “একটি ছেলেকে যা কিছুই 
শেখানো হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না যদি কেবল সে তা না 
পছন্দ করে।” 

উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মনকে বস্ত সম্বলিত ক্রিমাকলাপ থেকে আলাদা 
করে নেওয়ার অপর পিঠ হল, ধা শিখতে হবে, সেই বিষয়-বস্তকে আলাদা 
করে নেওয়া। চিরাচরিত শিক্ষা প্রকল্পে বিষয়-বস্্বর অর্থ হল, এতোখানি 
জিনিস পড়তে হবে। অধ্যয়নের বিবিধ শাখা, কতকগুলো স্বতন্ত্র শাখা উপ- 
স্থাপিত করে । এদের মধ্যে আবার স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থা থাকে । 
ইতিহাস হল এই রকমের একটি তথ্য সমষ্টি; বীজগণিত আর একটি, ভূগোল 
আর একটি, এইভাবে সমগ্র পাঠক্রম সাজানে। থাকে । এদের নিজ নিজ 
হিসাবেই এক একট] পূর্ব-প্রস্তত অস্তিত্ব থাকে বলে, আয়ত্ত করার জন্যে এরা 
মনকে যা-কিছু যোগায় তার মধ্যেই মনের সাথে এদের সম্পর্ক শেষ হয়ে 
যাঁয়। যে প্রচলিত রীতি অনুসারে দিন, মাস ও বছর-বছরের স্কুলের কার্ষস্থচী 
পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন “পৃথক পৃথক পাঠ্যবিষয়” দিয়ে গঠিত হয়, এবং 
যেখানৈ প্রতিটি বিষয়কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে ধরা হয়,_অস্ততঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য 
্বয়ং-সম্পূর্ণ ধরা হুয়_এ ধারণা তারই অহ্থবূপ। 

পরে একস্থানে বিষয়-বস্তর ভাৎ্পর্ধকে বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য এক 
অধ্যায় উৎসর্গ কর! হয়। চিরাচরিত তত্বের সাথে বৈষম্য দেখিয়ে, এ স্থলে 
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আমাদের কেবল এটাই বলা প্রয়োজন যে, বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু পাঠ করা হয়, 
তা হুল স্বার্থ বোধের সক্রিয় ধারাকে অগ্রবর্তী করতে বস্ত ও বিষয় যে ভূমিক! 
গ্রহণ করে তারই প্রতিরূপ । ফল সম্পাদনের জন্য টাইপ-রাইটারের প্রয়োগকে 
যেমন একজনে ক্রিয়ার অংশরূপে “পাঠ করে”, অর্থাৎ তার অন্ধষি-সন্ধি বুঝে 
নেয়, অন্ত যে কোনো ঘটন! বা সত্যের বেলাও সেইরূপ ঘটে | যে ঘটনা 
প্রবাহের মধ্যে একজন ব্যাপৃত, এবং ধার পরিণতি দ্বার সে প্রভাবিত, তা! 
স্থসম্পন্ন করার উপকরণরূপে স্বীকৃত হয়ে যখন একটা জিনিস রূপ ধারণ করে, 
তখনই তা! পাঠ করার, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা ও অন্থচিন্তনের, বিষয় হয়ে ঈাডায়। 
সংখ্যা ইতিপুর্বে বিদ্যার গণিত শাস্ত্র নামক শাখা রচনা করেছে,_এ ই 
কারণেই যে সংখ্যা পাঠ্য বিষয় তা নয়; পরস্ত সেটি পাঠ্য বিষয় এই কারণে 
যে, যে সংসারের মধ্যে আমাদের কাঁজকর্ধ চলে, সংখ্য। তারই বিভিন্ন গুণ ও 
সম্পর্ক উপস্থাপিত করে । সেটি পাঠ্য বিষয় আরও এই কারণে যে, আমাদের 
উদ্দেশ্য সম্পাদন করা যার উপরে নির্ভর করে, সংখ্যা তার উপকরণ । এ রকম 
ব্যাপকভাবে বললে স্ুত্রটিকে নিরাকার বলে মনে হতে পারে। বিশদ 
করে বললে এর এই অর্থ দাড়ায় যে, শিক্ষা করা বা পাঠের কাজটাকে যে 
মাত্রায় পড়া-শিখতে হবে বলে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়, কাজট! 
সেই মাত্রাতেই কৃত্রিম ও অকার্কর হয়। শিক্ষার্থী তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে 
ফলপ্রস্থ করার ক্ষেত্রে, তার বিচারাধীন সংখ্যাগত সত্যের স্থান যে পরিমাণে 
হৃদয়ঙ্গম করে, তার পাঠ সেই পরিমাণেই কার্ধকর হয়। একটি উদ্দেশ্ঠপুর্ণ 
কর্মতৎ্পরতার উন্নতি বিধানের সঙ্গে, বিষয় ও পাঠ-প্রসঙ্গের এই যোগস্যত্রই 
শিক্ষায় নির্ভেজাল স্বার্থবোধ তত্বের প্রথম ও শেষ কথা । 


৩। প্রশ্নটির কয়েকটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ 


আমরা যে তাত্বিক ভূল-ক্রটির কথ! বলছিলাম, যদিও তা স্কুল পরিচালন! 
করার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়, তথাপি সে ভূল-ত্রটি আবার সামাজিক অবস্থারই 
পরিণতি । কোনো একটা পরিবর্তন শিক্ষাবিৎদের কাছে তত্বগত প্রত্যয়ের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সন্কট দূর হবে না, যদিও সে প্রত্যয় সামাজিক অবস্থা 
পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রস্থ করবে। সংসারের উপর 


১৩. 
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মান্ছষের মৌলিক মনোভাব, মানুষ যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ 
করে তার পরিধি ও গুণ দিয়েই স্থির হয়। শিল্পীহ্বলভ ভঙ্গীর মধ্যে স্থার্থ- 
বোধের আদর্শ উদাহৃত হতে পারে। কলা শুধু অস্তমূীও নয়, বহিমূ্বীও 
নযম। আবার মানসিক বা ভৌতিকও নয় । অন্য সব ধরনের কাজের মতো, 
কলাও পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটায় । কোনো কোনো! কাজ যে ধরনের পরিবর্তন 
ঘটায় (কলার বিপরীত অর্থে যাকে যান্ত্রিক বলা যায়), তা বহির্্ধী। 
অর্থাৎ সেখানে জিনিস-পত্রের অদল বদল ঘটে। এর সাথে আদর্শ স্বরূপ 
কোনে! পুরস্কার, কোনে প্রক্ষোভগত বা! বুদ্ধিগত সমৃদ্ধি থাকে না। আর 
এক ধরনের কাজ জীবন-যাব্র! নির্বাহে এবং এর বাহক সজ্জা ও আড়ম্বরে 
অংশ দেয়। আমাদের মধ্যে বর্তমান শ্রমশিল্প ও রাজনীতি মহ্বন্ধীয় বন 
সামাজিক কার্কলাপ এই ছুই শ্রেণীতে পডে। ধারা এ সব কাজে নিযুক্ত 
অথবা ধারা এ সব কাজে সরাসরি প্রভাবিত তার! নিজ নিজ কাজে সম্পূর্ণ 
ও স্বচ্ছন্দ স্বার্থোপলব্ধি করতে পারেন না । যিনি যে কাজ করছেন, তাতে 
তাঁর উদ্দেশ্ট থাকার অভাব হেতু, অথবা! তার লক্ষ্য খুব সীমিত থাকার দরুন, 
সে কাজে তীর বুদ্ধিবৃত্তি পর্ধাপ্ত পরিমাণে নিযৌজিত হয় না। এই সব অবস্থা 
বছলোককে আত্মকেন্দ্িক হতে বাধ্য করে। তারা ভাব-প্রবণতা ও 
অতিকল্পনের অস্তমূ্থী অভিনয়ের আশ্রয় নিম্নে থাকেন। তাদের রম্যতা 
আছে, কিন্ত সৌষম্য নেই, কারণ তাদের আবেগাহুভূতি ও ধারণাবলী, যে 
সমস্ত কাজ-কর্ম অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তার পদ্ধতি হওয়ার পরিবর্তে, 
তাদের নিজেদের দিকেই মুখ ফেরাতে বাধ্য করে। তাদের মানসিক জীবন 
ভাবপ্রবণ ;_ অস্তদূরশ্টের উপভোগ মাত্র। এমন কি, বিজ্ঞানের অঙ্থধাবনও 
সংসারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করার, এবং এ 
সম্বন্ধে ম্পষ্টতর ধারণ। পাওয়ার জন্য সাময়িক নির্জনতার আশ্রয় না হয়ে, 
জীবনের কঠিন সমস্তাদিকে এড়ানোর জন্ত একটা পলাতকের আশ্রয়ে পরিণত 
হতে পারে। কলা শবটাই একট! জিনিসের হনির্দিষ্ট রূপাস্তর ঘটানোর এবং 
মনের স্বার্থে তাকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ করার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, বরং 
উৎকেন্ত্রিক অতি কল্পনের উদ্দীপনা এবং ভাবাবেগপূর্ণ বাসনা চরিভার্থ 
করার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। “ব্যবহারজীবী” এবং তত্ব ব৷ কৃষ্টিজীকীর 
মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক অবজ্ঞা,_এবং চারু ও শ্রমশিল্পের বিচ্ছেদ, 


স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খল! ১৭৯ 


এই পরিস্থিতিরই নিদর্শন । এইভাবে স্বার্থবোধ ও মন হন্স সম্কুচিত নয় 
বিকৃত হয়ে পড়ে। পূর্বের এক অধ্যায়ে কর্মকুশলতা ও কৃষ্টির ধারণার 
সাথে যথাক্রমে এক এক তরফ অর্থ যুক্ত হওয়ার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, 
তার সঙ্গে এই কথার তুলনা কর! যাক। 

সমাজ ঘতোদুর শ্রমিক-শ্রেণী ও অবকাশ-শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তিতে 
সংগঠিত থাকবে, এই অবস্থা ততোদুরই বজায় থাকবে। ধারা সামগ্রী 
তৈরী করেন, পদার্থ নিয়ে অবিশ্রান্ত সংগ্রাষের ফলে তীদের বুদ্ধিবৃত্তি কঠিন 
হয়ে যায়; ধারা শ্রমের কঠিন শিক্ষা থেকে মুক্ত তার! বিলাসপ্রিয় ও পৌরুষ- 
হীন হয়ে পড়েন। এছাডা এখনও অধিকাংশ লোকের আথিক স্বাধীনতার 
অভাব। তাদের বৃত্তি স্থির হয় দৈববশে, ও অবস্থা-অঙ্্যায়ী ব্যবস্থার 
তাগিদে । পরিবেশের প্রয়োজন ও সঙ্গতির সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষমতার 
পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষমতার যে স্বাভাবিক বিকাঁশ ঘটে, 
ভাদের বৃত্তি তা দিয়ে ধার্য হয় না। আমাদেক্স অর্থনীতিক ব্যবস্থা এখনও 
বহুলোককে গোলাম করে রেখেছে । এর পরিণামরূপে চলিত অবস্থা 
যাদের দখলে তার! বুদ্ধিবৃত্তিতে উদার-পন্থী নন। ফলে মানবিক উদ্দেস্ত 
সাধনকল্লে ভৌত পৃথিবীকে আয়ত্তে আনবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করা 
হয় না, প্রয়োগ করা হয় অন্য দলের মানুষকে অপপ্রয়োগ করে, অমানবিক 
উদ্দেশ্য সাধনে । আর সে সব উদ্দেশ্য অপরের সঙ্গে যতোখানি বর্জন নীতি 
নিম্বে চলে ততোখানিই তার! অযানবিক হয়ে ওঠে। 

অবস্থার এই হাল, আমাদের শিক্ষাসংক্রাস্ত এতিহাসিক এঁতিহের বহু 
বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। স্কুল ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্যের 
ঘে সংঘাত ঘটে, এই অবস্থা তার উপরও আলোকপাত করে। উদাহরণ 
স্ব্ূপ বলা যায় যে, অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার ধরনই সঙ্ীর্ণূপে উপযোগিতা- 
মূলক, এবং অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার ধরনই সন্বীর্ণরূপে শৃঙ্খল! বা কৃষ্টিমূলক। 
জান যে পংস্ত না তাত্বিক, পত্ডিতী বা ব্যবহারিকরূপে কৌশলী হয়, সে 
পর্স্ত তাকে বুদ্ধিগষ্য বিষয় থেকে পৃথক করে রাখার প্রতি ঘে প্রচলিত 
ঝৌক দেখা যায়, এই অবস্থা সেটাই বুঝিয়ে দেয়। জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির 
জন্য যে শিক্ষা উপযোগী হবে, সে শিক্ষার জন্য ধা প্রয়োজন, উদারনীতিক শিক্ষা 
ঘে তার বিরোধী, এই বনু প্রচলিভ বিশ্বাসেরও ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়। 


১৮০ শিক্ষা দর্শন 


কিন্ত এই হাল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য সমন্তাটাকে রূপ দিতেও 
সাহায্য করে। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার ফলে যে সব আদর্শ স্থির হয়েছে, 
স্থল শিক্ষা এই মুহূর্তেই তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে নাঁ। কিন্ত স্কুল 
শিক্ষা যে নমূনার বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা গঠন করে তার মধ্যে 
দিয়ে এ সব অবস্থার উন্নতি বিধানের কাজে অংশ দিতে পারে । এবং ঠিক 
এখানেই স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলার বাস্তব ধারণ! খুব তাৎপর্ধপুর্ণ হয়ে ওঠে। 
উদ্দেশ্টপুর্ণ সক্রিয় বৃত্তিতে বিভিন্ন বস্ত ও বিষম্ব নিয়ে কাজ করার ফলে, তা 
সে খেলাই হোক আর কাজই হৌক, যে সব লোকের স্বার্থবোধ সম্প্রসারিত 
হয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি স্থৃশিক্ষিত হয়েছে, খুব সম্ভব সেই সব লোকেই, 
এক দিকে পাশ্ডিত্যপুর্ণ ও বিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং অন্য দিকে একটা কঠিন, সন্কীর্ণ ও 
শুধুই “ব্যবহারিক” বৃত্তি সম্বলিত বিকল্প ব্যবস্থা”_এই দুইয়ের হাত থেকে 
অব্যাহতি পেতে পারে । শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি এমন করা যায় যে, তাতে 
স্বাভাবিক সক্রিল্ন প্রবণতা কোনে। কিছু করার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হবে, 
এবং এই সঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য থাকে যে, কাজ করতে গেলে পর্যবেক্ষণ, 
সংবাদ আহরণ ও গঠনমূলক কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, তা হলেই 
সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজন তাই করা 
হবে। এক দিকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ বাদ দিয়ে পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অঙ্গ- 
শীলন করে বাহক কর্ম-কুশলতা লাভ করার প্রচেষ্টা, ও অন্ত দিকে এমন 
জ্ঞান সঞ্চয় করা যা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে নিজ রাজ্যেই থাকে,_ এই ছুয়ের মধ্যে 
দোলায়মান থাকার এই অর্থ দাড়ায় যে, শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সামাজিক 
ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছে, এবং তাকেই বলবৎ রাখবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যাতে উদ্দেশ্তপুর্ণ কাজকর্মের বুদ্ধিগম্য সম্প্রসারণের 
সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষালাভ হয়, সেই ভাবে শিক্ষার পুনঃসংগঠন করা 
ধৈর্যের কাজ। একাজ কেবল একটু একটু করে এবং এক এক বারে 
এক এক ধাপ করেই সংসাধিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে, একটা 
শিক্ষাদর্শনকে নামে মাত্র মেনে নিয়ে, কার্ধতঃ আর একটার সাথে আমাদের 
উপযোজন। করে চলার কোনো যুক্তি নেই। সাহসের সঙ্গে পুনর্গঠনের 
কাজ হাতে নিতে এবং তাতে অবিচালিত ড়াবে নিযুক্ত থাকতে, এই 
অবস্থা আমাদিকে আহ্বান জানাচ্ছে । 


স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খল। ১৮১ 
সারাংশ 


স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা হল একটা লক্ষ্য সমন্থিত কর্মতৎ্পরতার আন্বন্ধিক 
ব্যাপার । যে সমস্ত বিষয় কোনে। কর্মতৎপরতাকে একট! নির্দিষ্ট রূপ দেয়, 
এবং এর পরিণতির পথে বিভিন্ন উপায় ও প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে, তাদের 
সাথে একাত্মবোধই স্বার্থবোধের অর্থ । যে কোনো লক্ষ্য সমন্বিত কর্মতৎ- 
পরতাই একটা পূর্ববর্তী অসমাপ্ত এবং পরবর্তাকালে সমাপ্য পর্যায়ের 
মধ্যে পার্থক্য স্থচিত করে, আবার মধ্যবতাঁ ধাপগুলোরও ইঙ্গিত দেয়। 
স্বার্থবোধ থাকার অর্থ হল, বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা আলাদা করে না দেখে 
তারা যে অমুক ধরনের কোনো একটা নিরবচ্ছিন্নূপে ক্রমবিকাশমান 
পরিস্থিতির মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হচ্ছে_-এই ভাবে তীদের গ্রহণ করা । উপস্থিত 
অপুর্ণ অবস্থা এবং কাম্য পুর্ণ অবস্থার সমঘ্বব্যবধান রূপান্তর ঘটাতে 
চেষ্টার তাগিদ আনে, এবং তাতে মনোযোগ ও সহিষ্ণতার প্রয়োজন ঘটায়। 
স্কল্প বলতে কাত: যা বোঝায় এই মনোভাব তারই প্রতিরপ | এর 
সুফল হল শৃঙ্খল! বা নিরবচ্ছিন্ন মনোনিবেশের ক্ষমতার বিকাশ। 

শিক্ষাতত্বে এই মতবাদের ছিবিধ সার্থকতা আছে । মন ও মানসিক অবস্থা- 
সমূহ যে নিজ নিজ গুণেই সম্পূর্ণ, তার! যে এই অবস্থাতেই কোনো পুর্বপ্রস্থত 
বিষয্ব-বস্ত বা আলোচনাতে প্রযুক্ত হয়, এবং তারই ফলে যে জ্ঞান জন্মায়_ 
এবপ ধারণা থেকে সে সার্থকতা আমাদের রক্ষা করে। এটি আরও দেখিয়ে 
দেয় যে, মন,-এবং বস্ত সম্বলিত কর্মধারার মধ্যে বুদ্ধিগম্য বা উদ্দস্ঠপুর্ণ 
নিয়োজন,_-একই কথা । কাজেই মনের বিকাশ সাধন বা শিক্ষাদান কল্পে, 
এমন একটা পরিবেশ যোগাতে হবে যা এই ধরনের কর্মতত্পরতাকে জাগাতে 
পারে। অন্যদিকে, বিষয়-বস্ত যে আলাদা ও স্বতন্ত্র এই ধারণার হাত থেকেও 
এই মতবাদ আমাদের রেহাই দেয়। কোনে! নিরবচ্ছিন্ন ও পুর্বকল্পিত 
কর্মধারা অন্থসরণের মধ্যে যে সমস্ত জিনিস, ধারণা এবং নিয়ম, সঙ্গতি 
বা! প্রতিবন্ধক বূপে প্রবেশ করে,_-তার সব কিছুর সাথেই যে শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্ত একাত্ম_এই মতবাদ সেটাই স্পষ্ট করে দেখিকে দেয়। উদ্দেশ্য ও 
শর্তাবলীর উপলব্ধি সম্বলিত কোনো বিকাশমান কর্মধারা হল সেই একস্ব, 
ঘাতে একদিকে একটা তথাকথিত স্বতন্ত্র মন এবং অন্যদিকে একটা বস্তু ও 
ঘটনা-সম্বলিত স্বতন্ত্র পৃথিবী একাধারে বিশ্বত হয়ে থাকে । 


একাদশ অপধ্যায় 
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১। অভিজ্ঞতার স্বরূপ 


অভিজ্ঞতার স্বরূপ কেবল এই দেখেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যে একটি 
সক্রিয় ও একটি নিগ্ষিঘ্ন উপাদান অদ্ভুতভাবে সংযুক্ত থাকে । সক্রিয় দিকে, 
অভিজ্ঞতা হল চেষ্টা করে দেখা । এর সংশ্লিষ্ট শব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
দিয়েও এই অর্থকেই স্পষ্ট করা হয়। নিক্কিম দিকে, অভিজ্ঞতা হল সহ 
কর! বা ভোগ করা । কোনে। কিছু সম্বন্ধে আমর! যখন অভিজ্ঞতা লাভ 
করতে থাকি তখন দেই “কোনে! কিছু” দিয়ে কিছু একট] করতে থাকি এবং 
পরে আমরা তার পরিণাম সহা করি ব। পরিণামের ভাগী হই । আমরা 
জিনিসটার ওপরে কিছু করি, পরে জিনিসটা উল্টে আমাদের উপর কিছু 
করে এমনই অদ্ভূত ধরনের সংযোগ এটি। অভিজ্ঞতার ছুটি পর্যায়ের 
এই সংযোগই অভিজ্ঞতার ফলপ্রস্থতা বা! মূল্য স্থির করে। শুধু কর্ম- 
তৎপরতা অভিজ্ঞতা গঠন করে না। কর্মতৎ্পরত৷ বিকিরণশীল, ক্ষয়িষুঃ, 
কেন্দ্রাতীগ | “করে দেখা” অর্থে অভিজ্ঞতার মধ্যে একট] পরিবর্তন থাকে । 
কিন্তু এই পরিবর্তন থেকে পরিণামের যে উদ্টো ঢেউ আসে, তার সঙ্গে 
“করে দেখা”কে সঙ্ঞানে যুক্ত না করলে, পরিবর্তন হয়ে ঈীড়ায় অর্থশূন্ত 
স্থানাস্তর মাত্র। যখন কোনো কর্মতৎ্পরতাকে তার পরিণাম ভোগের 
“মধো” প্রসারিত করা হয়, যখন কোনো কর্ম-কৃত পরিবর্তন আমাদের 
মধ্যে সংঘটিত কোনো! পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়ঃ তখন সেই অবিরত 
প্রবহমান পরিবর্তনটাই তাৎপর্ধমপ্তিত হয়ে ওঠে। আমর! একটা কিছু 
শিখি। একটি শিশু যখন দীপশ্িখার মধ্যে আঙুল পুরে দেয় তখন সেটা 
অভিজ্ঞত। হয় না; এর পরিণামে যে খস্ত্রণা। ভোগ হয়, ভার সাথে যখন 
আগের কাজট। যুক্ত হয়, তখনই ভা অভিজ্ঞত! হয়ে ওঠে । এই সময় থেকে 
আগুনের মধ্যে আঙ্গুল দেওয়ার “অর্থ” হয় আগুনে-পোড়া। আগুনে পোড়া 
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একটা কাঠ পোড়ার মতোই ভৌত পরিবর্তন, যদি তা অন্ত কোনে কাজের 
পরিণামরূপে উপলব্ধ না হয়। 

অন্ধ ও খামখেয়ালী আবেগ অসতর্ক ভাবে আমাদিকে এক জিনিস 
ছেড়ে আর এক জিনিসের দিকে নিয়ে যায়। এ রকম হতে থাকলে সব 
কিছুই জলে লেখার সামিল হয়। যে ক্রযপুঞ্িত ক্রমবিকাশ জীবস্ত অর্থে 
অভিজ্ঞতা গঠন করে, এতে তার কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে, স্থখ ছুঃখ 
জড়িয়ে আমাদের এমন অনেক কিছু ঘটে, যা আমর! বিগত কাজের সঙ্গে 
যুক্ত করি না। আমাদের ব্যাপারে এ কেবল দৈব ঘটনা । এ রকম অতি* 
জ্ঞতার কোনো পৌর্বাপর্য থাকে না। এতে না থাকে অতীতের ম্মরণ, না 
থাকে ভবিষ্যতের ভঙ্গি, পরিণামে এর কোনে। অর্থই থাকে না। আমরা 
এমন কিছুই পাই না, যাকে অবলম্বন করে পরিণামদর্শী হতে পারি, এবং 
পরে যা আসছে তার সাথে সমন্বয় করার উপযুক্ত সক্ষমতা বা অধিকতর 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারি । কেবল ভুব্দতার খাতিরেই এ রকম 
পরিণাম বা ভোগকে অভিজ্ঞতা বল! হয়ে থাকে । “অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা- 
লাভ” করা হ'ল, আমরা! একটা বিষয় নিয়ে যা করি, এবং তা করার পরিণামে 
যা উপভোগ করি, বা যে ছুর্ভোগ সহ্‌ করি, তাদের মধ্যে একটা অগ্রপশ্চাৎ 
সংযোগ স্থাপন করা । এই অবস্থায় কিছু করার অর্থ হুল চেষ্টা করে দেখা, 
এবং জগৎ কি ধরনের তা জানবার জন্য জগৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। 
এই অবস্থায়, পরিণাম ভোগ কর! শিক্ষায় পরিণত হয়,__-আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন 
জিনিসের যোগস্থত্র ৷ 

এর থেকে শিক্ষা-সন্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ, ছুটে সিদ্ধান্ত আসে । (১) অভিজ্ঞতা 
প্রধানতঃ কোনে! সক্রিয়-নিক্ষিয় ব্যাপার, জ্ঞানীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু (২) 
কোনে। অভিজ্ঞত। আমাদিকে যে সব সম্পর্ক ও নিরবচ্ছিন্নতা উপলদ্ধি করতে 
পরিচালিত করে, তার মধ্যেই সে অভিজ্ঞতার “মূল্যের পরিমাপ” থাকে । 
অভিজ্ঞতা যে মাত্রায় ক্রমপুঞ্জিত হয়, বা সঙ্গতি লাভ করে, বা অর্থলাত 
করে, সেই মাত্রাতেই তার মধো আন থাকে । ধারা বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন 
থাকেন, অতিশয় রীতিগতভাবে ধরে নেওয়! হয় যে, তার। যেন তাত্বিক 
দর্শক হয়েই জ্ঞান আহরণ করছেন, যেন কতকগুলো মন বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রত্যক্ষ শক্তির সাহাঁ্যেই জ্ঞান আত্মসাৎ করছে। বিদ্যার্থী শবের প্রায় এই অর্থ 
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ঈড়িয়েছে যে, তিনি কোনে! ফলপ্রস্থ অভিজ্ঞতা! লাভে নিযুক্ত নন, পরম্ত 
সরাসরি জ্ঞান শৌষণেই নিযুক্ত । যাকে মন অথব! চেতন। বল। হয়, তাকে 
ক্রিয়াশীল শারীরিক অঙ্গ-অবয়ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় । এর পরে, মন 
বা চেতনাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত ব! জ্ঞানগত বলে বিবেচনা করা হয়; আর 
অঙ্গ-অবয়বকে অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার প্রবেশকারী দৈহিক উপদ্রব বলে ধরে 
নেয়া হয়। কর্মতৎপরতা এবং তার পরিণাম ভোগের মধ্যস্থিত যে ঘনিষ্ঠ 
ংযোগ আমাদের তাৎপর্য বুঝতে পরিচালিত করে, এতে সে সংযোগ ছিন্ন 
হ্স। ফলে কোনে সংযুক্ত জিনিসের পরিবের্তে আমরা পাই দুটো টুকরো, 
-_-এক দিকে শুধুই দৈহিক ক্রিয়া, অন্য দিকে তাৎপর্য । এটি নাকি আধ্যাত্মিক 
ক্রিয়া দ্বারা সরাসরি হৃদয়ঙ্গম হয়। 

মন ও শরীরের এই দ্বৈতত্ব থেকে যে কুফল এসেছে, তা পর্যাপ্তরূপে 
বর্ণনা করাই অসম্ভব ; অতিরপ্রিত কর! তো দূরের কথা । তবুও এর কয়েকটি 
স্পষ্ট ফলের উল্লেখ করা যেতে পারে । কে) অংশিকভাবে, দৈহিক 
কর্মতৎপরত অনধিকার প্রবেশকারী । মনে করা হয় যে, মানসিক সক্রিয়- 
তার সাথে এর কিছু যোগ নেই। তাই দৈহিক কর্মতৎপরত। হয়ে দাড়ায় 
এমন একটা বিক্ষেপ বা আপদ বিশেষ, যার সাথে লড়াইয়ের দরকার হয়। 
কারণ বিদ্যার্থার একটা শরীর আছে এবং সে মনের সঙ্গে শয়ীরটাকেও 
কুলে নিয়ে আসে । শরীরটা! আবার অপরিহারধ রূপে তেজের উত্স) 
তারও একটা কিছু করা চাই। কিন্তযে সব জিনিস তাৎপর্যপূর্ণ ফল দেয় 
তাতে নিযুক্ত করে তার শক্তি না খাটাতে পারলে, তার উপরে জকুটিই 
করতে হয়। বিদ্যার্থার মন পাঠে নিযুক্ত থাকা উচিত, কিন্তু শারীরিক 
ক্রিয়াকলাপ মনকে তার ন্যন্ত বিষয় থেকে সরিয়ে নেয় ; এ সব ক্রিয়াকলাপ 
ছু্র্মের উৎস। বিদ্যালয়ে “শৃঙ্খলা সমস্যার” প্রধান কারণ এই যে, যে সমস্ত 
শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ মনকে মনের বিষষয থেকে সরিয়ে নেয়, তা দমন 
করতেই শিক্ষককে তার অধিকাংশ সময় নষ্ট করতে হয়। শারীরিক 
শাস্তভাবের উপর অতিরিক্ত মূলা দেওয়া হয়; নীরবতা, হাবভাব ও নড়ন 
চ্ডনের অনমনীয় একরূপতা, এবং বুদ্ধিগত আগ্রহের ভঙ্গি দেখানোর 
মন্ত্র ছন্মবেশ ইত্যাদির ওপরেও অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়। শিক্ষকের 
ফাজ হলএই সব প্রয়োজনীম্ততা পালনে বিদ্যার্থীদের বাধ্য রাখা, এবং যে 
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সব অনিবাধ ভ্রষ্টাীচার ঘটে তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া । 

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে, অর্থোপলব্ধি থেকে শারীরিক কর্ম তৎপরতার 
বিচ্ছিন্নতার অনিবাধ পরিণাম হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সামুর 
শ্রান্তি ও ক্লান্তি । কখনও নির্ধিকার উদ্দাসীনতা, কখনো! বা অবসাদ জনিত 
বিশ্ষোরণ, একের পর এক চলতে থাকে । কর্মততপরতার কোনো সুসংবদ্ধ 
ও ফলপ্রস্থ পথ না থাকার জন্য, উপেক্ষিত শরীর, “কেন; বা “কেমন করে, 
ন| জেনেই অর্থহীন দৌরাত্ম্যে ফেটে পড়ে, অথবা সষান অর্থহীন ভাড়ামিতে 
লিপ্ত হয়। এই ছুটে! পরিস্থিতিই শিশুদের স্বাভাবিক খেলাধূলা থেকে 
অত্যন্ত পথক। কর্মঠ শিশুরা অস্থির ও অবাধ্য হয়। কিন্তু যারা চুপচাপ 
ধরনের, অর্থাৎ তথাকথিত বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা গঠনমূলক পরিকল্পনায়, এবং 
সেই পরিকল্পনার বাস্তব বপায়ণে সদর্থক ক্রিগ্বাকলাপে নিযুক্ত না হয়ে, 
তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও কর্মতত্পর প্রবণত্তাকে নিরুদ্ধ রাখার নিরর্থক 
প্রচেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করে। এই ভাবে তারা শারীরিক ক্ষমতার তাৎপর্ধপুর্ণ 
ও স্থশোভন প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণে শিক্ষিত না হয়ে, সে ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ 
প্রকাশ যাতে না হয় তার জন্য বাধাতামূলক কর্তব্য পালনে শিক্ষিত হয় । 
এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, গ্রীকদের "শিক্ষার অসাধারণ কৃতিত্বের 
প্রধান কারণ এই ছিল যে, তারা৷ শরীর ও মনের বিচ্ছেদমূলক ভ্রান্ত ধারণ! 
নিয়ে কখনে। বিপথে যায়নি । 

খে) এমন কি, “মন” প্রয্োগ করে যে সমস্ত পাঠ শিখতে হয়, তার 
মধ্যেও কিছু শারীরিক কর্মতৎপরতা খাটাতে হয়। ইন্দ্রিয়, বিশেষতঃ 
চোখ ও কান,__বই, ম্যাপ, ব্লাকৃবোর্ড, এবং শিক্ষক যা বলেন তার উপরে 
নিয়োগ করতেই হবে। শ্রেণীতে যাযা বিতরণ করা হয়, কথায় ও লেখায় 
তার পুনরাবৃত্ির জন্য ওষ্ঠ ও ন্বরধন্ত্র এবং হাত প্রভৃতিকে প্রয়োগ করতেই 
হবে। বহিরিক্রি্দের এমন কতকগুলো নল-নাল। বলে ধরা হয়, যার মধ্যে 
দিয়ে বহির্জগতের খবরাখবর মনোজগতে প্রবাহিত হয়। এই সব নল- 
নালাকে জ্ঞানের প্রবেশ পথ ব1 মার্গ বলা হুয়। বইয়ের উপরে চোখ ছুটো 
রাখা এবং শিক্ষকের কথার প্রতি কান খাড়া রাখা হল বৌদ্ধিক দীরপ্চির রহশ্ত- 
পূর্ণ উৎস। অধিকন্তু পড়া, লেখা ও আঁক কষা__ স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা 
-_মাংসপেশীর সঞ্চালন ও গতিসঞ্চারক প্রশিক্ষণ দাবী করে । কাজেই 
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চোখ, হাত ও স্বরযস্ত্রের মাংসপেশী সমূহকে, জ্ঞানকে মনের মধ্যে থেকে বহি- 
মুবী কর্মে নিয়ে যাবার জন্য নলের মতোই কাজ করতে অভ্যস্ত করাতে 
হবে। কারণ দেখা ঘায় যে, মাংসপেশীগুলোকে পুনঃ পুনঃ একই ভাবে 
প্রয়োগ করালে ওদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করার ন্বয়ংচল ঝৌক বদ্ধমূল হয়ে 
যায়। 

এর স্পষ্ট ফল এই দাড়ায় ষে, মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে শরীরের নাক গলানো 
ও অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রবৃত্তি থাকা সত্বেও যে সব দৈহিক ক্রিয়াকলাপ 
কম বেশী নিয়োজিত করতেই হবে, ভাদের “কলের মতো” ব্যবহার কর! হ্য়। 
কারণ ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীসমৃহকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে অংশগ্রহণকারী বলে ব্যবহার কর! হয় না,_ব্যবহার করা 
হয়, মনের বহিরঙ্গ আগমন ও নির্গমন প্রণালীরূপে । শিশু স্কলে যাবার 
পূর্বে হাত, চোখ, কান দিয়ে শেখে, কারণ যা থেকে অর্থ উৎপত্তি হয় এর। 
হল সেই সব কাজ চালানোরই যন্ত্র। ঘুড়ি ওড়াবার সময় শিশুকে তার 
ঘুড়ির উপরে চোখ রাখতে হয় এবং হাতের স্থতোর ওপরে নানা প্রকারের 
চাপও লক্ষ্য করতে হয়। বাইরের বিষয়গুলোকে কোনোমতে মস্তিষ্কের 
মধ্যে চালান দিলে শিশুর বহিরিন্দ্রিয়গুলো জ্ঞানের ছুয়ার হয় না। আসলে, 
উদ্দেস্ট নিয়ে একটা কিছু কাজ করার মধ্যে ইন্দ্রিয়কে প্প্রয়োগ” করা হয় 
বলেই সেট জ্ঞানের দুয়ার হয়। কাজ করার সময়ে দেখা ও ধরা-ছোয়া 
জিনিসের গুণ ক্রিয়া করে, এবং সে গুণ সহজেই প্রতাক্ষভাবে উপলব্ধ হয় 
এবং এ সব গুণের তাৎপর্ধ থাকে । কিন্তু তাৎপর্ষের ধার না ধরেই, বানান 
ও উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি কল্পে যখন কেবল শব্বের আকৃতি দেখবার জন্যেই 
শিক্ষার্থীর। চক্ষুর প্রয়োগ করবে বলে আশা করা যায়, তখন এর ফল ফ্রাড়ায় 
কেবল বিচ্ছিন্ন বহিরিক্দ্িয়ের ও মাংসপেশীর প্রশিক্ষণ । উদ্দেশ্য থেকে কাজের 
এইরূপ বিচ্ছেদই শিক্ষাকে যন্ত্রবৎ করে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষকের! 
শিক্ষার্থীকে অভিব্যক্তি সহকারে পড়ার জন্ত চাপ দেন, যাতে অর্থবোধ হতে 
পারে। কিন্তু তার! বদি প্রথমে পড়বার সংজ্ঞাবহ-পেশীসঞ্চালক কৌশলটাই 
শিখে থাকে, অর্থাৎ শব্বের আকৃতি সনাক্ত করার এবং সংলগ্ন উচ্চারণের 
পুনরাবৃত্তির ক্ষমতাই লাভ করে থাকে,-__মর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে তাৎপর্ধের 
দিকে মনোযোগ দেবার দরকায় হয়নি তা শিখে থাকে, তা হলে তাদের 
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এমন একটা যাস্ত্রিক অভ্যাস গড়ে ওঠে যে, পরে বুদ্ধি খাটিয়ে পড়তে শেখা 
কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । যে স্বরযন্ত্র পৃথকভাবে ত্বয়ংচল হয়ে নিজ পথ ধরতে 
অভ্যত্ত, ইচ্ছে করলেই তার সাথে অর্থ জুড়ে দেওয়া যাক্স না। চিত্রাঙ্কন, 
সঙ্গীত ও হস্তলিপি, একই যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখানো যেতে পারে । কারণ 
আমরা আবার বলছি, ষে কোনো পদ্ধতিই শারীরিক কর্মতৎপরতাকে সক্কীর্ণ 
করে, এবং তার ফলে মন থেকে, অর্থাৎ ভাৎ্পর্বোধ থেকে, শরীরের বিচ্ছেদ 
ঘটায়, সেই পদ্ধতিই যাস্ত্রিক । এমন কি, গণিতের উচ্চতর শাখাও যখন 
গণনার কৌশলের ওপরেই অযথা জোর দেয় এবং বিজ্ঞান যখন কেবল 
পরীক্ষণের জন্যই পরীক্ষাগায়ে পরীক্ষা করে, তখন তারাও এ দোষদুষ্ট হয় । 

(গ) বুদ্ধিগম্য দিকে, জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিযুক্তি থেকে মনের বিচ্ছেদ 
মানে “সম্পর্ক” বা সংযোগের কথা উড়িয়ে দিয়ে শুধু জিনিসের প্রতি জোর 
দেওয়।। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, এমন কি ধারণাবলীকেও 
বিচার-বুদ্ধি থেকে পৃথক রাখা হয়। মনে করা হয় যে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও 
ধারণাবলীকে তুলনা করার জন্য বিচার-বুদ্ধি ঝুঝি এদের পরে আনে; বলা 
হয় যে, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবেই যেন ঘন জিনিসের উপলব্ধি করে। 
আরও বলা হয় যে, মন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগন্ুত্র-বিবিক্ত হয়েই 
অর্থাৎ যা আগে হয়েছে ও পরে আসবে, তা থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই, জিনিসের 
ধারণা গঠন করে। এর পরে “জ্ঞানের” পৃথক পৃথক অংশকে একত্র করার 
জন্য বিচার-বুদ্ধি বা চিস্তনকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে ওদের সাদৃশ্য বা 
সাময়িক যোগস্থত্র বের করা যায়। বস্ত্তঃ, প্রতিটি প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি, প্রতিটি 
ধারণাই কোনো জিনিসের আকৃতি, কার্ষকরতা এবং কারণের চেতন! বিশেষ । 
একটি চেয়ারের নানাবিধ পৃথক পৃথক গুণ তালিকা বা সংখ্যাতুক্ত করে 
আমর! তাকে চিনতে বা তার সন্বদ্ধে ধারণা করতে পারি না; কিন্ত এ 
সমস্ত গণ অন্ত কিছুর সম্পর্কে এনে, যেমন, যে উদ্দেশ্তে জিনিসটা টেবিল 
না হয়ে চেয়ার হ'ল, কেবল তা জেনে নিয়েই, চেয়ারটা চিনতে পারি । কিংবা 
আমরা যে ধরনের চেয়ারে অভ্যস্ত, তার সাথে আর একটা চেয়ারের পার্থকা 
বুঝে নিয়ে, অথবা যে “কাল”কে এ চেয়ারটা চিহ্নিত করে, তা বুঝে নিয়ে, 
এবং এই রকমের আরও অন্যান্য চিহ্ন দিয়ে, কোনে! চেয়ার সম্বন্ধে ধারণা 
করতে পারি। একটা মালবাহী গাড়ীর পৃথক পৃথক অংশ যোগ করে 
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গাড়ীটার ধারণ করা যায় না। সবগুলো অংশের বৈশিষ্ট্যপৃর্ণ সম্পর্কই মাল- 
গাড়ীর ধারণ! দেয়; এবং এই সব অংশ কেবল তাদের ভৌতিক সাগ্গিধযই 
জ্ঞাপন করে না; পরন্ত যে পণ্ড দিয়ে গাড়ীটা টানা হয়, ওতে যে সব মাল 
বহন কর] হয়, ধারণার মধ্যে তাও থাকে । প্রত্যক্ষ উপলব্ধির যধ্যে বিচার- 
বৃদ্ধি নিয়োজিত হয়, নইলে উপলব্ধি হয়ে দীড়ায় কেবল সংবেদনশীল উত্তেজনা, 
কিন্বা পূর্বতন কোনো! বিচারের ফলাফলকে ্বীকৃতি দান, _স্থপরিচিত জিনিস 
পত্রের ক্ষেত্রে যেট। হয়ে থাকে । 

শব্ধ ধারণার প্রতিরূপ, কিন্তু শব্কেই সহজে ধারণ! বলে গ্রহণ করা হয়। 
এবং ঠিক যে মাত্রায় মানসিক ক্রিয়াশীলতা পৃথিবীর সঙ্গে সক্ক্রিঘ সংশ্লিষ্টতা 
থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, অর্থাৎ কাজ করা এবং তার ফল ভোগ করা থেকে 
যেমাত্রায় সেটি বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রীতেই শব্দ ও সঙ্কেত ধারণার স্থান 
অধিকার করে । যাহোক-কিছু একট! অর্থবোধ হয় বলে, এই প্রতিস্থাপন প্রচ্ছন্ন 
থাকে । কিন্তু আমরা ন্যুনতম অর্থ নিয়ে সন্তষ্ট থাকতেই খুব সহজে অভ্যস্ত 
হই, এবং যে সব সম্পর্ক তাৎপর্য দান করে, সে সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি 
যে কতো সীমিত তা দেখতে পাই না। আমরা এক রকমের নকল ধারণাতে 
বা আধা-উপলন্ধিতে এতো পুরোপুরি অভ্যন্ত হই যে, আমাদের মানসিক 
ক্রিয়া যে কতোদুর অর্ধসৃত তা আমাদের জানাও থাকে না। এবং যে সব 
জীবস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, সেই সব 
অভিজ্ঞতার অধীনে যদি আমাদের পর্ধবেক্ষণ ও ধারণাবলী গঠিত হতো, তা 
হলে তা যে কতো সুন্মু ও ব্যাপক হতো আমাদের তাও জানা নেই। 
বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার করা হ'ল বিচারাধীন জিনিষের বিভিন্ন যোগস্ত্র অঙ্গ- 
সন্ধান করা। 

এই বিষয়টির তত্ব সম্বন্ধে কোনো মত-পার্থক্য নেই । শিক্ষাবিশারদগণ 
সকলেই একমত যে, সম্বন্ধের অভিজ্ঞা খাঁটি বুদ্ধিগম্য বিষয়; কাজেই তা 
শিক্ষামূলক বিষয়ও বটে । এর বিফলতা। তখনই আসে যখন মনে করা হয় 
যে, “অভিজ্ঞতা” ছাড়াই বুঝি সম্পর্ক উপলন্ধ হতে পারে ;_ অর্থাৎ পুর্বে 
যাকে আমরা সংযুক্ত করে দেখা ও ভোগ-করা বলেছি, তা ছাড়াই বুঝি 
সম্পর্ক বোঝ! যায়। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় ষে, কেবল মনোযোগ দিলেই 
বুঝি “মন” বিভিন্ন সম্বন্ধ হৃদয়ক্ষম করতে পারে; এবং পরিস্থিতি যাই হোক 
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না কেন, ইচ্ছা! করলেই বুঝি মনোযোগ দেওয়া যায়। এর থেকেই যে সব 
আধা-পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ধারণা ও বদহজমী “জ্ঞান” সংসারে দুর্দশা আনে 
তাদের প্লাবন” আসে । এক টন্‌ তত্ব থেকে এক আউন্স অভিজ্ঞতাও 
ভালো । কারণ কেবল অভিজ্ঞতার মধ্যেই কোনো তত্বের প্রাণবন্ত ও 
পরীক্ষণ-যোগ্য তাৎপর্য থাকে । যে কোনো অভিজ্ঞতা, এমন কি সামান্য 
ধরনের অভিজ্ঞতাও, যতো খুশি বৌদ্ধিক আধেয় বা তত্বের জন্ম দিতে পারে 
ও তাকে ধারণ। করতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আলাদ।-করা কোনে 
তত্বকে, তত্ব হিসাবেও নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ জাতীয় 
তত্ব কেবল একট মৌখিক সুত্রে পরিণত হতে চায় এবং এমন এক প্রস্থ 
মামূলী বচন হয়ে দাড়ায় যে, তাতে করে চিস্তন, বা খাটি তত্বান্ুসন্ধান 
অনাবশ্তটক ও অসম্ভব হয়ে ওঠে । আমাদের শিক্ষার দরুন আমর! শব্দ 
ব্যবহার করি, যেন শব্দই ধারণা, এবং শব্দ দিয়েই প্রশ্নের মীমাংসা করি। 
আসলে কিন্তু এই মীমাংসা আমাদের প্রত্যক্ষ-উপলন্বিকে এমনভাবে 
ঘোলাটে করে দেয় যে, আমর প্রশ্নের জটিলভাকেও যেন আর দেখতে 
পাই না। 


২। অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুচিস্তন। 


পুর্বে স্পষ্টত: না হলেও কার্ধতঃ আমর! দেখেছি যে, চিন্তন বা অন্ুচিস্তন 
হল, আমার্দের চেষ্টা করা এবং তার পরিণামের মধ্যে সম্পর্কের অভিজ্ঞ! । 
কিছুটা চিন্তনের উপকরণ ছাড়া, কোনে! অর্থবহ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। কিন্ত 
অভিজ্ঞতার মধ্যে যে পরিমাণ অন্ছচিন্তন থাকে, তার অনুপাতে আমরা 
ছুই জাতীয় অভিজ্ঞতার বৈষম্য দেখাতে পারি। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে 
“চেষ্টা ও ক্রুটি” পদ্ধতি বলেন আমাদের সকল অভিজ্ঞতা! লাভের মধ্যেই 
সেই রকম কোনো একটা “কাট-কুট ও চেষ্টা”র পযায় থাকে । আমরা একটা 
কিছু করতে গিয়ে যখন বিফল হই, তখন আর কিছু করি এবং এই 
ভাবে চেষ্টা করতে করতে হয়ত এমন কিছু আবিষার করে ফেলি, ঘা 
কাজে লাগে । ঘে নিম্নমে এই আবিষ্কারটি হ'ল, পরবর্তী কাজে তখন 
সেটিকেই হাতুড়ে নিম্মের মতো কাজে লাগাই । কতিপয় অভিজ্ঞতার 
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মধ্যে এই চেষ্টা করা ও বিফল হওয়া বা সফল হওয়া নিয়মের বাইরে 
আর প্রায় কিছুই থাকে না। আমরা দেখতে পাই যে এক রকমের 
কাজের সাথে এক রকম পরিণীমের যোগ আছে। কিন্তু কাজের সাথে 
তার পরিণাম যে “কি ভাবে” যুক্ত তা দেখতে পাই না। যোগ-স্থত্রটার 
সব দিক দেখতে পাই না, বীধুনিও অজ্ঞাত থাকে । এ অভিজ্ঞা স্থূল 
প্রকৃতির । অন্যান্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমর! পর্যবেক্ষণ বাড়িঘে বাড়িয়ে 
চলি। আমর! বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই যে, কারণ ও ফলের, করা ও 
তার পরিণামের মধ্যে কি ভাবে তারা থার্থরূপে একত্রে বাধা পড়েছে। 
আমাদের সুম্ৃষ্টির এই সম্প্রসারণ আমাদের অগ্রদৃষ্টিকে অধিকতর নিতৃ'ল 
ও ব্যাপক করে। যে কাজ কেবল “চেষ্টা ও ক্রুটি” প্রণালীর উপর নির্ভর 
করে তা পারিপাশ্থিক অবস্থার অধীন। সেই পারিপাশ্থিক অবস্থা বদলাতে 
পারে এবং এ কাজ আশাহ্রূপ ক্রিয়া না করতে পারে । কিস্তুযদি আমরা 
পুঙ্খানপুঙ্থ রূপে জানি যে, ফলটা! ঠিক কিসের উপরে নির্ভর করে, তা হলে 
লক্ষ্য করে দেখতে পারি যে, প্রয়োজনীয় অবস্থাদি বর্তমান রয়েছে কি না। 
কারণ যদি কোনো শর্তের অভাব থাকে, এবং এক প্রকারের ফললাভ 
করার পুর্ব-শর্ত জানা থাকে, তা হলে আমর তার যোগাড়ে লেগে যেতে 
পারি, কিম্বা তা যদি এমন হয় যে তাতে অবাঞ্ছনীয় ফলও আদতে পারে, 
তা হলে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু কিছু উদ্দেশ্য ছেটেও দিতে পারি 
এবং চেষ্টাকে পরিমিত ভাবেও ব্যবহার করতে পারি । 

আমাদের ক্রিয়া-কলাপের পুঙ্খান্ছপুঙ্খ যোগক্ত্রাদদি এবং পরিণামে যা 
কিছু ঘটে, তা আবিষ্কার করার পথে “কাট-কুট ও চেষ্টা”-জনিত অভিজ্ঞতার 
মধ্যে যে চিস্তন প্রচ্ছন্ন থাকে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এর পরিমাণ 
বেড়ে যায়। কাজেই এর আহ্কপাতিক মূল্যেও খুব তফাত হয়। ফলে 
অভিজ্ঞতার গুণও বদলায় । এই পরিবর্তন এতো। তাৎপরপুর্ণ যে, আমরা 
এই প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অস্থচিস্তনমূলক, অতুলনীয়ভাবে অহ্ছচিন্তনমূলকও, 
বলতে পারি। চিস্তনের এই পর্যায়ের সববিবেচিত কর্ষণ চিস্তনকে এক্টা 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাবূপে গঠন করে । অন্য কথায়, চিন্তন হল সেই স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত প্রচেষ্টা, যার দ্বারা, আমাদের করা এবং তার পরিণামের মধ্যে 
একটা হুনির্দি্ট সম্বন্ধ আবিষারের প্রচেষ্টা থাকে এবং তার ফলেই এই 
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দুটো! দিক নিরবচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এতে ছুটো দিকের বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি 
এবং অবিষিশ্র খামখেয়ালী সহগামিতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার স্থান 
নেয় কোনো একীভূত বিকাশমান পরিস্থিতি । অতঃপর ঘটনা বোধগম্য 
হয়, একে ব্যাখ্যা করা যাম্স। তখনই আমরা বলি, ঘটনা যে ভাবে ঘটে, 
সেই ভাবে ঘটাই যুক্তি-সঙ্গত | 

অতএব চিন্তন এবং আমাদের অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগম্য উপাদানের হুস্পষ্ট 
প্রকাশ, সমতুল্য । কোনে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করাকে 
চিন্তনই সম্ভবপর করে তোলে । এটি আমাদের উদ্দেশ্য থাকার অনন্য 
শর্ত বিশেষ । নবজাত শিশু প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করলেই, বর্তমানে 
যা চলছে তাকে, এর পরে যা আসবে তার সঙ্কেতরপে ব্যবহার করতে 
আরম করে। এ ক্ষেত্রে যতো সুল ভাবেই হোক না কেন, সে বিচার 
করছে। কারণ সে কোনো-কিছুকে আর একটা কিছুর প্রমাণ বলে 
গ্রহণ করছে, কাজেই কোনে! একট সম্পর্ককে সে চিনে নিচ্ছে। যে 
কোনো ভবিষ্ণৎ বিকাশই, তা সে ঘত বৃহত্হ হোক না কেন, অন্মিতির 
এই সহজ কাজটিকে পরিবর্ধন ও পরিশোধন কয়ে তোলে । বিজ্ঞতম ব্যক্তিও 
যা করতে পারেন, তা হ্‌*ল যা চলেছে তা অধিকতর বিস্তারিতভাবে এবং 
অধিকতর সুস্সভাবে পর্ধবেক্ষণ করা, এবং যা যা দেখা গেল তার থেকে 
যেটি ঘটনার সঙ্কেত দিতে পারে, কেবল সেই উপাদানকে বেছে নেওয়া । 
আবার বলছি যে, চিন্তাধ্মী কাজের বিপরীত কাজ হুল ছকে-বীধা ও খাম- 
খেয়ালী আচরণ। কটিনমাফিক কাজে, যা রীতিগত তাকেই পূর্ণমান্রা 
বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং ঘষে সব বিশেষ কাজ কর! হচ্ছে তার্দের 
বিভিন্ন যোগস্থত্র হিসাবে ধরা হয় না। খামখেয়ালী কাজে, কোনো ক্ষণস্থায়ী 
কাজকেই মূল্যের পরিমাপ বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং পরিবেশের শক্তি- 
পুঞ্জের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত কাজের বিভিন্ন যোগ-মত্র উপেক্ষা করা 
হয়। তা যেন কার্ধতঃ বলে, “আমি এই মুহূর্তে যে রকম চাই, ঠিক 
তাই হতে হবে,” আর কটিন যেন কার্ধতঃ বলে “আমি আগের কালে 
যে রকম দেখেছি, তাই চলুক” । ফলে, বর্তমান কাজ থেকে যে ভবিস্তৎ 
পরিণাম আসতে পারে, এঁ ছুটে! অবস্থাই তার দায়িত্ব অস্বীকার করে। 


অপর দিকে, অন্থৃচিস্তন হ'ল এরূপ দায়িত্বের স্বীকৃতি । 
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যা-কিছু চলেছে তা নিয়েই যে-কোনো চিস্তন-ক্রিয়ার স্থব্রপাত। এই 
ঘাঁঁকিছু” এখন যে অবস্থাতে রয়েছে, তা অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণও বটে। 
এর কেন্দ্র, এর অর্থ, যাঁকিছু হতে চলেছে এবং যে ভাবে তা রূপ নেবে, 
আক্ষরিকভাবে তার মধ্যেই থাকে । এই লেখা যখন চলেছে তখন প্রতি- 
দ্বন্দী সেনা বাহিনীর রণহুকারে পৃথিবী পরিপূর্ণ । কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, 
যুদ্ধে একজন সক্রিম অংশগ্রহণকারীর পক্ষে গুকত্বপৃর্ণ বিষয় হ'ল, এর 
ফলাফল, এ ঘটনা সে ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণাম । অন্ততপক্ষে সামস্সিক 
ভাবে, সে ফলাফলের সঙ্গে একাত্ম, ঘটনাচক্র যে পথ নিচ্ছে “তার” অদৃষ্ 
তার উপরেই ঝুলছে । কিন্তু, এমন কি, এক নিরপেক্ষ দেশের কোনো দর্শকের 
পক্ষেও, যে কুলক্ষণ স্থচিত হচ্ছে তার মধ্যেই প্রতিটি গতির অর্থাৎ এখানে 
অগ্রসর হওয়ার, ওখানে পিছু হটে যাওয়ার তাৎপর্য থাকে । যেযেখবর 
আসছে, তার উপর “চিন্তাকরার” অর্থ হল, পরিণতি সম্বন্ধে যা কিছু 
সম্ভাব্যতা বা সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়, তা দেখতে চেষ্ট। করা । ছিন্ন সংবাদ- 
পত্রের খাতার মতো দফায় দফায় সংবাদকে সম্পূর্ণ বা সমাপ্ধ ধরে নিষে 
তা দিয়ে মগজ ভি করাকে চিন্তা বলেনা। এ রকম করার অর্থ ঈাভায় 
আমাদিকে কোনো! তালিক৷ প্রণয়নের যন্ত্রে পরিপত করা। যা হতে পারে, 
কিন্তু এখনো হয়নি, তার প্রতি ঘটনার সংযোগ বিবেচনা করাই চিস্তা করা। 
স্থান-বিচ্ছিন্নতার বদলে কাল-ব্যবধান প্রতিস্থাপিত করলেও অনুচিন্তনমূলক 
অভিজ্ঞত| ভিন্ন জাতীয় হবে না। কল্পনা করুন যেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, 
এবং একজন ভবিষ্যৎ-এ্তিহাসিক এর বর্ণনা দিচ্ছেন। ধরে নেয়া হয়েছে 
যে, এ উপাখ্যান অতীত কালের । কিন্ত সময়ের ক্রম বজায় না রেখে 
তিনি এ যুদ্ধের চিন্তামূলক বর্ণনা দিতে পারেন না। প্রতিটি ঘটনা নিয়ে 
তিনি যখন বিচার করেন, তখন “সেই ঘটনার” পক্ষে যা কিছু ভবিষ্যৎ 
ছিল, তার মধ্যেই তার তাৎপর্য নিহিত থাকে, যদিও এঁতিহাসিকের পক্ষে 
তা নয়। মাত্র ঘটনাটিকেই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থিতি রূপে ধরে নেওয়া 
হম, তা হলে অর্থ ঈাডাবে, অন্ুচিস্তন না! করেই তা ধরে নেওয়া । 

অন্ুচিস্তন, ফলাফলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট । ঘটনা প্রবাহের পরিণতির সঙ্গে 
আমাদের নিজেদের নিয়তিরও একট] সমবেদী একাত্মতা সথচিত হয়। যদিও 
তা কেবল নাটকীয়ই বটে। যুদ্ধে লি একজন সেনাধ্যক্ষের, বা সাধারণ 
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সৈনিকের, বা প্রতিহন্দী জাতিপুণ্ডের একজন নাগরিকের পক্ষে চিন্তানের 
উদ্দীপক প্রত্যক্ষ ও জরুরী । নিরপেক্ষ জাতিদের পক্ষে তা পরোক্ষ এবং 
কল্পনার উপর নির্ভরশীল । কিন্ত এক ধরনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়ার, এবং আর এক ধরনের ঘটনা প্রবাহকে পরকীয়় বলে অগ্রান্থ করার 
ষে তীত্র ঝৌক থাকে, মানব প্ররুতির নিদারুণ দলাদলির স্বভাবই তার প্রমাণ 
দেয়। প্রকাশ্য কার্ধে পক্ষ নিতে না পারলে, এবং চডান্ত হিসাব-নিকাশ স্থির 
করতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করতে না পারলে, আমরা প্রক্ষোভ ও 
কল্পনাস্ত্রে পক্ষ অবলম্বন করি । আমরা এ রকম বা সে রকম পরিণতি কামনা 
করি। যিনি পরিণতি সম্বপ্ধে সম্পূর্ণ নিবিকার, তিনি যা-কিছু ঘটছে ভার 
সম্বন্ধে খবরও রাখেন না, চিস্তাও করেন না । যা চলতে থাকে তার পরিণামের 
মধ্যে অংশগ্রাহী মনোভারের ওপর চিস্তন-ক্রিয়ার নির্ভরতা থেকে চিস্তনের মুখ্য 
কুটাভাস সমূহের মধ্যে একটির উদয় হয়। পক্ষপাতিতার মধ্যে জন্ম নিয়ে 
এবার চিস্তনকে তার কর্মভার সম্পাদনের জন্য এক ধরনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন 
করতেই হবে । যে সেনাধ্যক্ষ তার আশা ও আকা দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির 
পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যাকে ব্যাহত হতে দেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠিকে ভুল করবেন । 
ধঘদিও কোনে। নিরপেক্ষ দেশের একজন দর্শকের পক্ষে, তার নিজের ভয় ও 
আশাই বিবেচন! সহকারে যুদ্ধের গতি লক্ষা করে যাওয়ার প্রধান অহ্থপ্রেরণ। 
হতে পারে, তবুও যে পরিমাণে তার পক্ষপাতিত্ব তার পর্যবেক্ষণ ও বিচার 
বুদ্ধির মালমশলার পরিবর্তন ঘটাবে, তিনি সেই পরিমাণেই নিক্ষলভাবে 
চিন্তা করবেন। একদিকে চিস্তার সময়টি থাকে যা চলছে তাতে ব্যক্তিগত 
অংশগ্রহণের মধ্যে, অন্যদিকে চিন্তার মূল্য নির্ভর করে নিজেকে বিষয়টির 
বাইরে রাখার উপরে,_এ ছটির মধ্যে অবশ্য কোনো অসঙ্গতি নেই। 
বিশ্লিষ্ট অবস্থা ঘটানোর মধ্যে যে প্রায়-অলজ্বনীয় বাধা থাকে, তা-ই 
প্রমাণ করে যে, চিন্তা সেই পরিস্থিতি বশেই জাগে, যেখানে চিন্তার 
ধার ঘটন! প্রবাহের একটি আসল অংশ, এবং ফলাফলকে প্রভাবিত 
করার জন্যই চিস্তা পরিকল্পিত হয়ে থাকে । কেবল ক্রমে ক্রমে, এবং 
সামাজিক সমবেদনার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দৃগ ভঙ্গীর সীমা বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গেই, চিন্তা বিকাশ লাভ করে, এবং আমাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ বোধের 
রাইরে যা থাকে, তাও চিন্তার অন্ততৃক্ত হয়; শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয়টি 
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অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ । 

ষে পরিস্থিতি এখনও চলমান এবং অসমাপ্ত, তার সংশ্রবেই যে চিস্তন ঘটে, 
এ কথ! বলার অর্থ এই যে, যখন কোনো বিষয় অনির্দিষ্ট, সন্দেহসংকুল বা 
সমস্তাপুর্ণ, তখনই চিস্তা আসে । য| সমাপ্ত হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, কেবল 
সেটাই পুরামাত্রায় স্থনিশ্চিত। যেখানেই অঙ্ুচিস্তন সেখানেই অনিশ্চন্নতা। 
চিস্তনের উদ্দেশ্ত হল সিদ্ধান্তে পৌছোতে সাহায্য করা, যা আগে থেকেই 
রয়েছে তার ভিত্তিতে কোনো সম্ভাব্য পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা করা । চিস্তনের 
আরও কয়েকটি তথ্য এই বৈশিষ্ট্যের সহগামী। যেহেতু, ষে পরিস্থিতির 
মধ্যে চিন্তন ঘটে তা সন্দেহাতীত নয়, সেই হেতু চিস্তন একট] জিজ্ঞাস৷ প্রণালী, 
বিষয়ের অন্ত্র্শন,_একটা সম্ধান। জ্ঞান সর্বদাই জিজ্ঞাসার অধীন এবং 
সহায়ক | যা হাতের কাছে নেই, জিজ্ঞাসা তাকেই খোঁজ করে ও তার 
অঙ্ছধাবন করে। আমরা সময়ে সময়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন “মৌলিক 
গবেষণা” বিজ্ঞানীদের বা উচ্চ-শিক্ষিত লোকদেরই একট! অনন্য অধিকার । 
কিন্তু কল চিস্তনই গবেষণা, এবং ধিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন তার কাছে 
তার সকল গবেষণাই নিজ প্রকৃতিতে মৌলিক | এমন কি, তিনি এখনও যার 
খোজে আছেন তা যদি আর সকলের জানাও থাকে তা হলেও সেটি একটি 
গবেধণ। বিশেষ । 

তারপরে এ কথাও আসে যে, সকল চিস্তনের মধ্যেই একটা ঝুঁকি থাকে । 
নিশ্চয়ত। সম্বন্ধে আগেই জামিন দেওয়। যায় না। অজানিতের মধ্যে প্রবেশ করা | 
একটা অভিযানের মতো; এতে আগে থেকেই নিশ্চিত হওয়া! যায় না। 
কাজেই চিন্তন-লন্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তব ঘটনা দ্বারা সমথিত ন৷ হুওয়। পর্বস্ত, এ 
সিহ্ধাস্ত কমবেশী পরীক্ষাসাপেক্ষ ও আচ্ুমানিক ধরনের থাকে । কোনো 
কিছুকে চূড়াস্ত আখ্যা দিয়ে, ওদ্বত্যপৃর্ণ মতবাদ জাহির করা অযৌক্তিক; 
বন্ততঃ সেটি বিচার সাপেক্ষ । আমরা কি করে শিখতে পারি? আসলে 
গ্রীকেরা এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন। কারণ আমর! ধার সন্ধানে, তা 
হয় জানি, নয়তো! জানি না। এ ছুর্টির কোনো ক্ষেত্রেই শেখা সম্ভব নয় ; 
প্রথম অঙ্থকল্পে, এই কারণে শেখা সম্ভব নয় যে, আমরা তো আগে থেকেই 
জানি? দ্বিতীয় অন্থকল্পে এই কারণে যে, আমরা কি চাই তা জানি না, এবং 
হদিও বা দৈবয্ষোগে তা পাই তা হলেও আমরা বলতে পারি না যে আমরা 
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এটাই চেয়েছিলাম । এই উভরয় সঙ্কটের মধ্যে জানার পথে ণ্এগোবার* 
ব্যবস্থা নেই , শেখবার ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে হয় পুর্ণ জান, নয়, পূর্ণ 
অজ্ঞতাকে ধরে নেওয়া হয়। তা সত্বেও, জিজ্ঞাসার বা চিস্তনের একটা 
গোধূলি লগ্র থাকে । গ্রীকদের এই উভয়-সঙ্কট তত্বটি এই কথাটা উপেক্ষা 
করেছে যে, একটা “আহ্ছমানিক” সিদ্ধান্ত, একটা “পরীক্ষাসাপেক্ষ” ফলাফলও 
থাকতে পারে। কোনে পরিস্থিতির বিভ্রাস্তিকর অবস্থাই তার থেকে 
নিষ্কৃতি পাবার কোনো না কোনো পথের ইঙ্গিত দেয়। আমর] এ সব পথ 
পরীক্ষা করি, এবং হয় তা ঠেলে বেডিয়ে পডি, নয়তো পরিস্থিতিকে আরও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তিকর করি । প্রথম ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে 
আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমর জানতে পারি যে 
আমরা তখনও অজ্ঞ। পরীক্ষাসাপেক্ষ শব্দটির অর্থ, করে দেখা অস্থায়ীভাবে 
এ পথ সেপথ পরখ করে দেখা । একক-ভাবে নিলে, গ্রীকদের এই বিতর্ক 
বিধিবদ্ধ যুক্তিশাস্ত্রের একটি উত্তম উক্তি । কিন্তু এ কথা সত্য যে, মাহ্ষ 
যতোদিন জ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে তীক্ষ বিচ্ছেদ রেখা টেনে রেখেছে ততোদিন 
বিজ্ঞান কেবল মস্থর গতিতে এবং আকম্মিক ভাবেই অগ্রসর হয়েছে । 
আবার, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সুসন্বঙ্ধ অগ্রগতি তখনই আরম্ত 
হয়েছে, যখন মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্তে ছিধা সন্দেহকে 
কাজে লাগিয়ে আন্দাজ অনুমান করা চলে, এবং তা দিয়ে পরীক্ষামূলক 
অভিযানও পরিচালিত করা চলে । এই অভিযানের ফলাফল পথ-দেখানে৷ 
আন্দাজ অন্থমানকে হয় দুঢভাবে প্রতিপন্ন করবে, নয় খণ্ডন করবে, নয় শোধন 
করবে । গ্রীকেরা জ্ঞানকে বিদ্যার উধ্ে রেখেছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান 
সংরক্ষিত জ্ঞানকে বিদ্যালীভের ও আবিষ্কারের উপায়রূপে খাটায়। 

আমাদের পূর্বের দৃষ্টাস্তে ফেরা যাক । সেনাধ্যক্ষের কাজ পুরাপুরি নিশ্চয়তা 
বা অজ্ঞতার ওপর চলতে পারে না। তার হাতে কিছু পরিমাণ খবর থাকে । 
ধরা যাক যে, তা মোটামুটি বিশ্বাস যোগ্য । এর থেকে তিনি ভবিষ্যৎ সৈন্য 
সমাবেশ সম্বন্ধে কিছুটা “অনুমান করেন”, এবং এইভাবে উপস্থিত পরিস্থিতির 
প্রকট তথ্যাবলীকে অর্থদান করেন এবং তার অন্গমান কমবেণী সংশয়াপক্ন 
ও প্রকল্লিত থাকে । কিন্তু তিনি তার ভিত্তিতেই কাজ করেন। তিনি 
কাধক্রমের একটা পরিকল্পনা খাড়া করেন, পরিস্থিতির সাথে ঘোঝবার একট! 
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পদ্ধতি ঠিক করেন। এক ভাবে কাজ না করে আর একভাবে কাজ করলে 
ষে প্রত্যক্ষ পরিণাম ঘটে তা দিয়েই তার অন্থচিস্তনের মূল্য পরীক্ষিত হয় 
ও প্রকাশ পায়। তিনি যা পূর্বেই জ্ঞানেন, তা-ই কাজে খাটানো হয়, এবং 
তিনি যা শেখেন সেটাই তার মূল্য যোগায় । কিন্ত কোনো নিরপেক্ষ দেশের 
যেলোকটি তার সাধ্যমত স্ুচিস্তিতভাবে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করে যাচ্ছেন 
তার বেলায় কি এই হিসাব খাটবে? এর রীতিগত উত্তর “হ্যা” এবং 
বিষল্পতঃ উত্তর অবশ্যই, “না” । কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান ঘটনা- 
বলীর সাহায্যে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনুমান করেন, এবং যে অঙ্ছমান 
দিয়ে তিনি স্তপীকৃত অসংলগ্ন ঘটনাবলীর তাৎপর্য যোগাভ করেন, সে তাৎপয 
সংগ্রামে কাজে লাগানোর উপযুক্ত কোনো পদ্ধতির ভিত্তিন্বর্ূপ হতে পারে 
না। “ওটা” তার নিজের সমস্যা হয় না| কিন্তযদি তিনি কেবল নিক্ষিয়- 
ভাবে ঘটনা প্রবাহকে না দেখে, সক্রিয়ভাবে তার সম্বন্ধে চিন্তা করেন, 
তা হ'লে, যে মাত্রায় তিনি সক্রিয় থাকেন সেই মাত্রাতেই তার পরীক্ষাসাঁপেক্ষ 
অনুমান, “তার” পরিস্থিতির উপযুক্ত কোনে কর্মপদ্ধতিতে কপ নেয়। এ 
ক্ষেত্রে তিনি কোনো কোনে! ভবিষ্তৎ গতিবিধি পুর্বাহ্মান করবেন, এবং 
তা ঘটে কিনা লক্ষ্য করতে তৎপর থাকবেন । যে মাত্রায় তার সংশ্লিষ্টতা 
বা চিস্তাশীলতা৷ বুদ্ধিগত হবে সেই মাত্রীতেই তার লক্ষ্য বা পর্যবেক্ষণ সক্রিয় 
হয়ে উঠবে। তিনি এমন ব্যবস্থায় হাত দেবেন, যা তার পরবর্তা কাজের 
কিছুটা অদল-বদল করবে, যদিও তাতে অভিযানের কিছু যাবে আসবে না। 
তা না হলে, পরের উক্তি--“আমি তো তা আগেই বলেছি” কথাটার কোনো 
বুদ্ধিগম্য গুণ থাকে না, এ কথ দিয়ে পূর্ববর্তী চিন্তনের কোনো পরীক্ষা 
ব৷ প্রমাণ চিহ্নিত হয় না, কেবল এমন একটা কাক-তালীয় ব্যাপার ঘটে যাতে 
করে প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি থাকলেও তার যধ্যে একটা বডে রকমের আত্ম- 
প্রবঞ্না থাকে । 

একজন জ্যোতিধিদ যে ভাবে তীর জান! তথ্যাবলীর সাহায্যে কোনো 
ভাবী সুর্য বা চক্র গ্রহণ সম্বন্ধে অন্থমান করতে অগ্রসর হন, এই বিষযটি 
ভার সাথে তুলন! করার যোগ্য । গ্রহণের গাণিতিক সম্ভাব্যতা যতো 
ঘড়োই হোক না কেন, এর অন্ুমিতি আনুমানিক,_কেবল একটা 
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সম্ভাবনা বিশেষ । পূর্বান্ধমিত গ্রহণের তারিখ ও স্থানের অন্মান ভবিস্তৎ 
আচরণবিধি স্থির করার উপাদানে পরিণত হয়। যন্ত্রপাতি সাজানে হয়, 
সম্ভবতঃ ভূমগ্ডলের কোনো হদ্ূর অঞ্চলে অভিযান চালানো হম । যাই 
হোক্‌, এমন কতকগুলি কার্ধকরী ব্যবস্থা করতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষে "কোনো 
কোনো” ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সেই সমস্ত 
ব্যবস্থা, এবং পরিস্থিতির সংলগ্ন পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে চিন্তনের কাজ 
সম্পূর্ণ হয় না এবং সে কাজ স্থগিত থাকে । জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বেই যে 
জ্ঞানলাভ করা হয়েছে তা চিন্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাকে ফলগ্রন্থ 
করে। 

অন্ুচিস্তনশীল অভিজ্ঞতার সাধারণ বপরেখা সম্ধন্ধে যা বলা হল, তাতে এই 
সব বৈশিষ্ট্য থাকে (১ )যার সম্পূর্ণ প্রকৃতি এখনও ধার্ষ হয় নি, এমন কোনো 
অসম্পূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে জডিত থাকার জঙ্য কারও বিহ্বলতা, বিভ্রান্তি 
ও ছিধা, (২) কোনো আভাসিক পৃর্বান্নমান অর্থাৎ জান! উপাদানের ওপর 
কোনো পরিণাম ঘটানোর ঝৌক এবং এঁ উপাদানের পরীক্ষাসাপেক্ষ 
ব্যাখ্যা, €৩) যে সব সাধ্যমত বিচাব বিবেচনা! হাতের সমস্যাটাকে মূর্ত 
ও পরিঞ্ষাব করবে, তার সত্ব নিরীক্ষা, (পরীক্ষণ, পরিদর্শন, উদ্ঘাটন বিশ্লেষণ 
ইত্যাদি), (৪) পরীক্ষাসাপেক্ষ অন্থমানকে অধিকতর খাঁটি ও স্ুসঙ্গত 
করার জন্য তাঁর পরবর্তী বিস্তাব এমন হবে যে, তাতে করে একে অধিকতর 
বিস্তীর্ণ পাল্লার ঘটনাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, (৫) কোনো কাজের 
পরিকল্পনারূপে প্রকম্পিত অনুমানেব ওপর ফীডিয়ে, তাকে উপস্থিত 
পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা, পৃর্বান্গমিত ফল ঘটানোর জন্য প্রকাশ্ঠ- 
ভাবে কোনো কিছু করা, এবং তা দিয়ে অঙ্মানটিকে কার্ধতঃ পরীক্ষা 
করে দেখা । উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের পরিসর ও নিভূলিতাই চেষ্টা 
ও ক্রাটর স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে বিশিষ্ট অনু চিন্তনশীল অভিজ্ঞতা স্চিহ্নিত 
করে। তা সত্বেও আমর! পুরাপুরি, “চেষ্টা ও ত্রুটি” পরিস্থিতির বাইরে 
ষেতে পারি না। আমাদের অতি বিস্তারিত ও যুক্তিপৃর্ণ সুসঙ্গত চিন্তনকেও 

১। বিজ্ঞানের কালের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপ্ণ বিষর এই যে, অনেক ক্ষেত্৫ে সম্ভাবনার 


এবং সম্ভাব্য ভুলের মাত্রা গণনা করা হায়, কিন্তু তাতে উত্ত পরিস্থিতির যে সাধারণ রূপ- 
রেখা বর্ণনা কর! হয়েছে তাঁর বদল হয়না বরং এতে তা পরিশোধিত হয়। 


১৯৮ শিক্ষা দর্শন 


সংসারের মধ্যেই পরীক্ষা করতে হবে; এবং এইভাবে পরীক্ষা! করেই 
এর যোগ্যতা বিচার করতে হবে। এবং যে হেতু চিন্তন কখনো! সংসারের 
যাবতীয় যোগস্থব্রকে হিসাবে ধরতে পারে না, সেই হেতু তার যাবতীয় 
পরিণামকেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে দেখতে পারে না। তথাপি, শর্তাবলীর 
চিন্তনমূলক নিরীক্ষা এতো যত্ব-কৃত, এবং ফলাফলের অন্মান এতো 
নিয়ন্ত্রিত থাকে যে, অঙ্চিস্থনশীল অভিজ্ঞতাকে স্থুলতর চেষ্টা ক্রি ধরনের 
কাজ থেকে স্ুচিহিত করার অধিকার আমাদের আছে। 


সারাংশ । 


অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তনের স্থান নির্ণয় করার সময়ে আমর] প্রথমে 
দেখেছি যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু করা বা চেষ্টা করার সাথে তার 
পরিণামভোগের যোগন্থত্র থাকে । সক্রিয় “করার” অবস্থা থেকে নিক্ষিয় 
পরিণামভোগের অবস্থার বিচ্ছিন্নতা, অভিজ্ঞতার জীবন্ত অর্থকে নষ্ট 
করে দেয়। যা করা হয় এবং তার পরিণাম, এই ছুয়ের মধ্যে নিভূলি 
ও ন্চিস্তিত যোগস্থত্রের সংস্থাপনই হ'ল, চিস্কন। চিন্তন কেবল এটাই 
দেখে না যে, এরা সংযুক্ত কিনা, পরন্ত সংযোগ হ্যত্রটাকেও তন্নতন্ন করে 
দেখে । চিস্তন যোগহ্ত্রের বাধনগুলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের আকারে স্পষ্ট 
করে। আমরা যখন কোনে কৃতবা কৃত্য কর্মের তাত্পর্য নির্ণয় করতে 
চাই তখনই চিন্তনের উদ্দীপক আসে । তখন আমর! পরিণাম পুর্বাহমান 
করি। এর অর্থ এই যে, চলিত পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে 
অসম্পূর্_-কাজেই অনির্ধারিত। পরিণাম অভিক্ষেপণ করার অর্থ হুল 
একটা প্রস্তাবিত বা পরীক্ষাসাপেক্ষ মীমাংসা। এই অঙ্মান নিখুত 
করার জন্য চলিত অবস্থাকে সযত্বে ও স্ুক্ভাবে পরীক্ষা করতে হয়, এবং 
অন্ধমানের বিভিন্ন তাৎ্পর্কে বিকাশ করতে হয়। এই কাজকে বলে 
বিচার করা। তখন অন্মিত মীমাংসা, ধারণ! বা তত্বকে কাজে প্রয়োগ 
করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি এতে কোনে পরিণাম ঘটে,__ 
কোনো নির্ণয়সাধ্য বৈষয়িক পরিবর্তন ঘটে,_তা হলে তা ন্যায়-সিদ্ধ বলে 
গৃহীত হয়। তা নাহলে, অনুমান বদলাতে হয় এবং আবার পরীক্ষা করতে 


অভিজ্ঞতা ও চিস্তন ১৯৯ 


হয়। চিস্তনের মধ্যে এর লব কণ্টা স্তরই থাকে, যেমন একটা সমস্যার 
তাৎপর্ধ, এর শর্তাবলীর পর্যবেক্ষণ, ইঙ্গিত অনুমান গঠন, এর যুক্তিপূর্ণ বিস্তার, 
এবং সক্রিয় পরীক্ষামূলক পরীক্ষা। যদিও যাবতীয় চিস্তনই জ্ঞানগ্রস্থ, 
তথাপি জ্ঞানের মূল্য, চিস্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের অধীন। কারণ 
আমরা একটা স্থিতিশীল ও “সব পেয়েছি” পৃথিবীতে বাস করি না, বাস করি 
এক চলমান সংসারে । এখানে আমাদের প্রধান কর্মভার ভবিত্যাপেক্ষ, 
এবং ভবিষ্যতের সাথে বোঝাপড়ার জন্যে যে অতীতা্ুচিন্তন আমাদের 
সারগর্ভতা, নিরাপত্তা ও ফলগ্রস্থতা যোগায় তার মূল্য আছে। আর 
চিন্তন থেকে পৃথকভাবে বিশিষ্ট করে ধরলে সকল জ্ঞানই ঘে অতীতাঙ্গ- 
চিন্তন,--সে কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য | 


দ্বাদশ অধ্যায় 
শিক্ষায় চিস্তন-পদ্ধতি 


১। সে পদ্ধতির সারমর্ম 


তত্ব হিসাবে বিদ্যালয়ে চিন্তনের সদভ্যান সম্বন্ধে উৎসাহদানের গুরুত্বে 
কারও দ্বিধা নেই । কিন্তু এর তবগত স্বীকৃতি যতোখানি, কার্ধগত স্বীকৃতি 
ততোখানি নয়। তা ছাডা, শিক্ষার্থীদের “মন” সম্বন্ধে (অর্থাৎ কোনো 
কোনো বিশিষ্ট পেশীগত সক্ষমত! ছাড়া) শ্ুল যা করতে পারে, বা স্কুলের 
যা করা উচিত, তা হ'ল তাদেব চিন্তা করার সক্ষমতাকে বিকাশ করা, 
এ কথারও যথেষ্ট তাত্বিক স্বীকৃতি নেই। শিক্ষাকে নানাবিধ উদ্দেশে থাকে 
থাকে ভাগ করা, যেমন দক্ষতা অর্জন কর! (পাঠ, বানান, হাতের লেখা, 
চিত্রাঙ্কন ও আবৃর্তিতে ), সংবাদ আহরণ করা ( যেমন, ভূগোল ও ইতিহাসে ) 
“এবং” চিন্তা করতে শেখানো, এই তিনটি বিষয়ই আমরা যে রকম বিফলতার 
সহিত সম্পাদন করি তা থেকেই তার পরিমাপ ধরা পডে। বন্ততঃ যে 
চিন্তন কাধক্ষেত্রে কর্মকুশলতা বাডাবার সাথে এবং আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে 
এবং আমরা যে জগতে বাস করি তার সম্বন্ধে, বেশী করে জানার সাথে যুক্ত 
নয়, চিন্তার বিষয়-বস্তরর মতো! সেই চিস্তনের মধ্যেও কিছু গলদ আছে (পূর্বে 
দেখুন পৃঃ ১৯১)। এবং চিন্তন ছাডা, অজিত দক্ষতার সাথে যে উদ্দেশ্রে 
দক্ষতা খাটাতে হবে তার উপলব্ধিরও কোনে! ঘোগ থাকে না। এর ফলে 
একজনে তার রুটিন-মাফিক অভ্যাসের দাস হয়ে থাকে । এবং যে সমস্ত 
লোক তাদের নিজেদের মতলব ভালে! করে জানেন, এবং ধারা নিজ নিজ 
কৃতির উপায় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেকসম্পন্ন নন তাদের কর্তৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রণের 
দয়ার উপরে নির্ভর করে সে ব্যক্তি বসে থাকে । কোনো সংবাদকে চিন্তাধর্মী 
কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, সেটা একট! প্রাণহীন, মন নিশ্পেষণকারী 
বোঝা হয়ে প্রাড়ায়। যেহেতু এই জাতীয় সংবাদ জ্ঞানের ভান করে, এবং 

দিয়ে আত্মস্ভরিতার বিষ বাড়ায়, সেইহেতু সেটি বুদ্ধিদীপ্ত ক্রমবিকাশের 


শিক্ষায় চিস্তন-পদ্ধতি ২০১ 


পথে একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাড়ায়। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করার স্থায়ী 
উন্নতিবিধানের একমাত্র প্রত্যক্ষ উপাম হল, যে সমস্ত অবস্থ! চিন্তন দাবী করে, 
চিন্তন বাড়ায়, এবং চিন্তন পরীক্ষা করে, সেই সমস্ত অবস্থাকে শিক্ষার কেন্দ্র 
করা। চিস্তনই হ'ল বুদ্ধিগম্য বিগ্ভালাভের নির্দিষ্ট পদ্ধতি, অর্থাৎ চিন্তনই 
মনকে নিয়োজিত করে এবং পুরস্কৃত করে। বলার সময়ে আমর! খুবই 
ন্যায়সঙ্গতভাবে চিন্তন পদ্ধতির কথা বলি, কিন্ত আসলে সে সম্বন্ধে যে গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয়টা মনে রাখতে হবে, তা হ'ল এই যে, চিস্তনই পদ্ধতি অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য 
অভিজ্ঞতার পদ্ধতি, এবং সে অভিজ্ঞতা আসে কাধক্রম ধরে । 

(১) ষে বিকাশমণ অভিজ্ঞতাকে চিস্তন বলে, তার প্রথম ধাপই 
“অভিজ্ঞতা” । কথাটিকে একটা বোকার স্বতঃস্লিদ্ধ বলে মনে হতে পারে। 
স্বতঃসিদ্ধই হওয়া! উচিত, কিন্তু ছুভাগ্যের বিষয় সেটি তা৷ নয় । পক্ষান্তরে, 
দার্শনিক তত্বে এবং শিক্ষাবৃত্তিতে চিন্তনকে এমন কিছু বলে ধরা হয়, যা 
অভিজ্ঞতা থেকে পুথক, এবং পৃথক ভাবেই তা কর্ষণযোগ্য ৷ প্ররুতপক্ষে, 
চিন্তনের প্রতি মনৌযোগ দেওয়ার আতাস্তিক ক্ষারণ হিসাবে, অভিজ্ঞতার 
স্বাভাবিক সীমিতাবস্থার উপরেই সচরাচর জোর দেওয়া হয়। মনে করা হয় 
যে, অভিজ্ঞতা, বহিরিক্দ্রিয় ও বাসনার মধ্যে, এবং শুধু বৈষয়িক জগতেই 
সীমাবদ্ধ; আর চিন্তন আসে কোনো উচ্চতর ধী-শক্তি বা বিচার থেকে 
এবং চিন্তন কোনে আধ্যাত্মিক, বা অন্ততঃ লেখাপড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই 
ব্স্তথাকে। এই কারণে অনেক সময়েই বিশুদ্ধ গণিত ও প্রযুক্ত গণিতের 
মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রভেদ রাখা হয়। বিশ্তদ্ধ গণিতকে চিস্তনের উপযুক্ত 
অনন্যসাধারণ বিষয়-বস্ত বলে ধরা হয় (কারণ এর সাথে কোনো ভৌতিক 
অবস্থিতির সম্পর্ক নেই; আর প্রযুক্ত গণিতকে ধরা হয় ব্যবহারিকরূপে, 
কারণ তার কোনো মানসিক মূল্য নেই ।) 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক হেত্বাভাস 
এই ইঙ্গিতের মধ্যেই থাকে যে, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থাকাট। যেন ধরেই 
নেওয়া যায়। এখানে যা বারবার বলা হচ্ছে, তা হ'ল চিন্তার বিষয়-বন্তর 
প্রারভ্তিক পর্যায়ে কোনো বাস্তব পরীক্ষালন্ধ পরিস্থিতি থাকার অপরিহার্ধতা। 
পুর্বে অভিজ্ঞতার যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে এখানে অভিজ্ঞতা সেই অর্থে ই 
নেওয়া হয়েছে। সেটি হল এই ধে, কোনে জিনিস নিয়ে কাজ করান চেষ্টা 
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করা এবং প্রতিদানে যিনি কাজ করছেন, তার উপরে এ জিনিসের কোনো 
প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হওয়া । আমরা যখন মেনে নিই যে, কোনো পরিস্থিতির কোনো- 
রূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা গণিত বা 
ভূগোল বা অন্য কোনো পুর্ব-প্রস্তত বিষয়-বন্ত নিয়ে অধ্যায়ন আরম্ভ করতে পারি 
তখনই এই হেত্বাভাস ধর! পডে। এমন কি, কিগারগার্টেন ও মণ্টেশ্বরী কৌশল 
গুলিও “সময়ের অপচয়” না করেই বুদ্ধিগত কৃতিত্বলাভে এত ব্যস্ত থাকে যে, 
সেখানেও অভিজ্ঞতার চেনা-জানা জিনিসগুলোর অব্যবহিত স্থূল ব্যবহার 
উপেক্ষা করে, বা, কমিয়ে, বডোদের মেধালবধ কৃতিত্বে ষে সব জিনিস গড়ে 
উঠেছে, তার সাথে বিদ্যার্থীদের একচোটেই পরিচয় করিয়ে দেয় । কিন্তু 
বিকাশমানতার যে কোনো বয়সেই, কোনো নতুন জিনিসের সাথে সংযোগের 
প্রথম ধাপটিকে যে অপরিহার্ষর্ূপে চেষ্টা-ক্রটি জাতীয় পদ্ধতি হতেই হবে! 
খেলাতেই হোক, আর কাজেই হোক, একজনকে তার আবেগমুলক কর্ম- 
তৎপরতা চালিয়ে যাবার জন্যে কোনো জিনিস নিয়ে কিছু না কিছু করার 
চেষ্টা করতেই হবে , এবং তারপরে তার নিজের শক্তি এবং প্রযুক্ত জিনিসটার 
শক্তির মধ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াও তাকে লক্ষ্য করতেই হবে। প্রথম 
অবস্থায়, শিশু যখন খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করে তখন 
এই জিনিসই ঘটে। আবার বিজ্ঞানী যখন অল্প পরিচিত জিনিস নিয়ে 
পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনিও সমভাবে 
এই কাজই করেন । 

কাজেই শব্কে আয়ত্ত করানোর পরিবর্তে ষদি চিন্তার উদ্দেক করাতে 
হয়, তা হলে যে কোনো বিষয়-বস্তই হোক না কেন, স্থলে তার প্রথম পরিচয় 
হবে যতোদূর সম্ভব অপপগ্ডিতী। কোনো অভিজ্ঞতা বা! পরীক্ষালন্ধ পরিস্থিতির 
অর্থ কি, তা হাদয়জম করার জন্য স্কুলের বাইরে ঘে সব পরিস্থিতি নজরে 
আসে তা মনে করিয়ে দিতে হয়। মনে জাগাতে হয় দৈনন্দিন জীবনে যে 
সব বৃত্তি আগ্রহ জাগায় এবং কাজ করতে নিযুক্ত করে। বিধিবদ্ধ শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্যে যে সব পদ্ধতি স্থায়ীভাবে কৃতকার্ধতা লাভ করেছে তা 
সবত্বে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অক্কেই হোক, পাঠেই হোক, বা 
ভূগোল শিক্ষা পদার্থবিষ্ভা বা বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেই হোক স্কুলের বাইরে 
দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত পারিপার্থিক অবস্থা চিন্তনের উদ্রেক করে, এ সৰ 
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পদ্ধতির কৃতিত্ব তার উপরেই নির্ভর করে। তারা শিশুকে কোনো কিছু 
কাজ করতে দেয়, পড়া করে কোনো কিছু শিখতে বলে না, এবং করে 
দেখার কাজট। এমন ধরনের হয় যা চিন্তন, বা যোগুত্রগুলোর উদ্দেশ্যমূলক 
নিরীক্ষণ দাবী করে ; এতে স্বভাবতই শিক্ষা হয়। 

পারিপার্থিক অবস্থার চিন্তন জাগানোর অর্থ এই যে, তাকে এমন কিছুর 
ইঙ্গিত করতে হবে, ধা রুটিন-মাফিকও নয়, আর খামখেয়ালীও নয়,___অর্থাৎ 
এমন কিছু, যা নতুন কোনো কিছু (অর্থাৎ যা অনিশ্চিত ও সমস্যাপূর্ণ ) 
উপস্থাপিত করবে, অথচ ফলগ্রস্থ সাড়া যোগাতে উপস্থিত অভ্যাসের সাথে 
পধাপ্ত পরিমাণে যুক্ত থাকবে । ফলপ্রস্থ সাডা হল সেই ধরনের সাড়া যা 
কোনো প্রত্যক্ষ ফল” সম্পাদন করবে। যেখানে কাজের সাথে পরিণামকে 
মানসিক ভাবে যোগ করা যায় না, সে রকমের আকম্মিক কাজের সাথে 
উল্ত কাজের প্রভেদ থাকে । কাজেই বিদ্যার্জনে প্রণোদিত করার জন্য 
যখন কোনো পারস্পরিক অবস্থা বা অভিজ্ঞতার প্রস্তাব আসে, তখন সব চাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, ওর মধ্যেকার সমস্যাটা নিম্বে--সমস্যাটা1 কি গুণবিশিষ্ট 
তাই নিয়ে। 

কথাটা ভাবতে গেলে প্রথমে মনে হতে পারে যে,--চলিত স্কুল পদ্ধতি- 
গুলি বুঝি এই মানদণ্ড অনুযায়ী ভালে নম্বরই পাবে। সমস্যা দেওয়া, 
প্রশ্ন করা, বাড়ীতে কাজ দেওয়া, কাঠিন্তকে বড়ো করে দেখানো, এ সব তো 
"সকলের কাজের একটা বড় অংশ । কিন্ত খাটি সমস্তা এবং সমস্যার ভান, বা 
নকল সমস্যার মধ্যে পার্থক্য বিচার করা অপরিহার্য । নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো 
এই পার্থক্য বিচারের সহায়ক | (ক) কেবল সমস্তা ছাড়! এর মধ্যে আর 
কিছু আছে কি? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনে পরিস্থিতির মধ প্রশ্নটি 
স্বভাবতঃই জাগে কি? না এ একটা হ্বতন্ত্র জিনিস,__কেবল স্কুলের কোনে 
আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হিসাবেই এই সমস্যা । একি এমন কোনো 
ধরনের প্রচেষ্টা, যা শিক্ষার্থীকে স্থলের বাইরে পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালাতে নিযুক্ত করবে? (খ) এ কি শিক্ষার্থীর নিজের সমস্তা, না, 
তা শিক্ষকের বা পাঠ্যপুত্তকের সমস্যা? একি কেবল এই কারণেই শিক্ষার্থীর 
সমস্যা করে নেওয়া হয়েছে যে, সে এ নিয়ে কাজ না করলে উপযুক্ত 
নম্বর পেতে পারে না, ব৷ প্রমোশন পেতে পারে না, বা শিক্ষকের অনুমোদন 
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লাভ করতে পারে না? সহজেই দেখা যাবে যে, এই প্রশ্ন ছুটে সংশ্িষ্ট। 
একই উদ্দেশ্টে পৌছোবার ছুটো পথ। কোনো অভিজ্ঞতা কি এমন এক 
ধরনের ব্যক্তিগত বিষয় যা নিজগুণেই সংশ্লিষ্ট যোগস্ত্রগুলিকে উদ্দীপিত 
করতে এবং পর্ণবেক্ষণ করতে নির্দেশিত করবে, এবং অন্গমান করতে এবং 
অহ্ুমান পরীক্ষা করতে পরিচালিত করবে, অথবা তা বাইরে থেকে চাপানে 
হয়েছে এবং শুধু বাইরের কোনো প্রয়োজন মেটাবার জন্যই শিক্ষার্থীর সমস্তা 
হয়ে ধ্াডিয়েছে | 

অন্চিন্তনমূলক অভ্যাসের বিকাশ সাধন কল্পে, প্রচলিত প্রথাকে যে 
পরিমাণে উপযোগী করে নেওয়া! হয়, উপরোক্ত ধরনের প্রশ্ন আমাদিকে সেটাই 
স্থির করবার পক্ষে একটা অবকাশ দিতে পারে । সাধারণ স্কলকক্ষের ভৌতিক 
সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা, অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিস্থিতি উপস্থাপিত করার 
পরিপন্থী । দৈনন্দিন জীবনের যে সব পরিস্থিতি নানা বাধা বিপত্তির ক্্টি 
করে, ওখানে তার সাদৃশ্য কি আছে? প্রাম্ প্রতিটি জিনিসই শোনবার, 
পড়বার, যা বলে দেওয়া হয় ও যা পড়ে নেওয়। হয় তার পুনরাবৃত্তির উপরেই 
অতিরিক্ত মূল্য অর্পণের সাক্ষ্য দ্েয়। জীবনের দৈনন্দিন দাম্নিত্ব পালনে, 
বাড়ীতে ও খেলার মাঠে বিভিন্ন জিনিস ও লোকের সঙ্গে কর্মতৎপর সংযোগ 
সম্বলিত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে ওসব ব্যবস্থার যে পরিমাণ বৈসাদ্রশ্ট থাকে 
তার অত্যুক্তি করা অসম্ভব। অন্যান্ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, বা 
ক্বলের বাইরে বই পড়ে, ছেলেমেয়েদের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে, তার সাথে 
স্কুল ব্যবস্থা বহুলাংশে তুলনারও অযোগ্য | শিশুরা স্কুলের বাইরে কেন এতো 
প্রশ্ন করে (এবং উৎসাহ পেলে প্রশ্ন করে করে বডোদের কেন উত্যক্ত করে 
তোলে ); অন্যদিকে আবার স্কুল-পাঠ্য বিষয়-বস্ত্ সম্বন্ধে ভাদের কৌতুহলের 
মন্ত অভাব কেন, কেউ কোনে দিন তার ব্যাখ্যা করেন নি। যে অভিজ্ঞতা 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা স্বভাবতঃই নিজেদের আভাসিত করে তোলে এবং 
স্কুলের রীতিগত অবস্থা সে অভিচ্ছতাকে কতোদুর যুগিয়ে দেয়__এই ছুইয়ের 
মধ্যে লক্ষণীয় বৈষমা নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা করলে প্রশ্নটির উপর একটা 
আলোকপাত করা হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা-কৌশলের যতো উন্নতিই 
হোক না কেন, তাতে এই অবস্থার পুরে প্রতিকার হবে না। এই ব্যবধান 
অতিক্রম করার পুর্বে, কাজ করার জন্য আরও বেশী বাস্তব জিনিস, ত্রব্য 
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সামগ্রী, কল-কৌশল ও কাজের সযোগ যোগাড় করতে হবে। এবং যেখানে 
শিশুরা কাজ করতে, এবং কাজ করার কালে যা কিছু দেখা যায়, তার 
আলোচনা করতে নিযুক্ত থাকে, সেখানে দেখা যায় যে, পডাবার অপেক্ষাকৃত 
নীরস অবস্থাতেও, শিশুদের জিজ্ঞাসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং সংখ্যায় বাড়ে; 
এবং মীমাংসার প্রস্তাবও উচ্চমানের, নানা প্রকারের ও খোলাখুলি ধরনের হয়। 

যে সমস্ত জিনিস-পত্র ও কাজকর্ম বাস্তব সমস্যার উদ্ভব করে, তার অভাব 
হেত, শিক্ষার্থীর সমস্যা তার নিজের সমস্যা হয় না, অথবা কেবল শিক্ষার্থী 
হিসাবেই ভার নিজের সমস্তা হয়, মানুষ হিসাবে নয়। কাজেই এই ধরনের 
সমন্যার সাথে বোঝাপড়া করে যে ওস্তাদী আয়ত্ত হয়, বিদ্যালয় কক্ষের বাইরের 
জীবনে খাটানোর ক্ষেত্রে তার শোচনীয় অপচয় ঘটে । শিক্ষার্থীর সমস্থা 
থাকে, কিন্তু তা হল শিক্ষকের দেওয়া উদ্ভট প্রয়োজনগুলির মেটানোর 
সমস্যা । শিক্ষার্থীর সমস্যা দীভায় শিক্ষক কি চান তা বের করা; এবং 
আবৃত্তি, পরীক্ষা ও বাহিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কিসে তুষ্ট থাকেন, 
সেই সব সমস্যার সমাধান করা। তখন আর বিষয়-বস্তর সাথে প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধ থাকে না। গণিত, ইতিহান ও ভূগোলের মধ্যে চিন্তার বিষয়-বস্তও 
থাকে না এবং স্থযোগও মেলে না। স্থযোগ যেঙে দক্ষত1 সহকারে বিষয়- 
বস্তকে শিক্ষকের প্রয্মোজন উপঘোগী করার মধ্যে । শিক্ষার্থী শিক্ষা করে, 
কিন্ত তার অজ্ঞাতসারেই তার পাঠের লক্ষ্য হয়ে দাডায় স্কল-ব্যবস্থা ও স্কুল 
কর্তৃত্বের চলিত-রীতি ও আদর্শ ;_নামকরা “পাঠ্য বিষয়” নয়। এই ভাবে 
যে ধরনের চিন্তন আহ্বান কর! হয়, তা খুব ভালো হলেও রুত্রিম ও একদর্শী 
হয়। আর খুব মন্দ হলে, শিক্ষার্থীর সমস্যা কি করে বিষ্ভালয় জীবনের 
প্রয়োজন মেটানো যায় তা না হয়ে, সমস্যা দাড়ায় কি করে “লোক দেখানো? 
উপায়ে ত। মেটানো ষায়। অথবা সমস্য! মেটানোর যথেছ কাছাকাছি এসে, 
অতিরিক্ত ঘষাঘধষি না| করে কি করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। এ সমস্ত ফন্দির 
ফলে যে বিচার-বুদ্ধি গঠিত হয়, তাকে চরিত্রের বাঞ্ছনীয় শ্রীবৃদ্ধি বলা যায় না। 
এই সব উক্তি যদি চলিত স্কুল পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অতিরঞ্রিত চিত্র দিয়ে 
থাকে, তা হলে তা অস্ততঃ এই বিষয়টা স্পষ্ট করবে যে, যদি পারিপাশ্থিক 
অবস্থাকে এ রকমের করতে হয় যে, চিস্তামূলক জিজ্ঞাসার সুযোগ স্্টির 
জন্ত সেটি স্বাভাবিকভাবে সমস্তার স্থট্টি করবে, তা হলে সেখানে এমন এক 
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রকমের সক্রিয় অন্থধাবনের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সামগ্রীর প্রয়োগ থাকে । 

(২) কোনো হনির্দি্ কাঠিন্য বা ছুর্বোধ্যতা দেখা দিলে তার সাথে 
বোঝাপাড়া করতে ষে সব বিচার বিবেচনার দরকার হয়, তা যোগানোর 
জন্য হাতে “তথ্য* রাখতেই হবে । শিক্ষকেরা কোনো “বিকাশমান” পদ্ধতি 
অহ্থনরণ করে কখনো! কখনো শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে ভেবে, কিছু বের 
করতে বলেন, যেন স্থতোর মতো তারা নিজেদের যাথার মধ্যে পাকিয়ে 
পাকিয়েই তা বের করতে পারে । চিস্তনের বিষয়-বস্ত,__চিস্তা নয়, পরন্ত তা 
হল কাজ, তথ্য, ঘটন! ও জিনিসের নানাবিধ সম্পর্ক । অন্য কথায়, ফলপ্রস্থ 
চিন্তনের পূর্বেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বা তা এখন পেতে হবে । 
যে সব অভিজ্ঞত। বর্তমান, উপস্থিত কাঠিন্যের সাথে যোঝবার জন্য তারা সঙ্গতি 
যোগায় । বাধা-বিদ্থ চিন্তনের অপরিহার্য উদ্দীপক, কিন্তু সকল বাধা-বিদ্বই 
চিন্তন উদ্রেক করে না। সময়ে সময়ে বাধা-বিস্ব শিক্ষার্থীকে অভিভূত করে, 
নিরুৎসাহিত করে এবং সমস্যার তলও তারা পায় না। কোনো জটিল 
পরিস্থিতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সেই সব পরিস্থিতির মতো হতে হবে, যা 
নিয়ে এর আগেই চর্চা করা হয়েছে এবং তার ফলে, তা নিয়ে কাজ করতে 
যে সব উপায়ের দরকার হয় তার উপর শিক্ষার্থীদের কিছু পরিমাণ নিয্ত্র 
ক্ষমতা থাকে । শেখাবার কলাকৌশলের একটা বডো অংশ হবে নতুন 
সমস্যার কাঠিন্যকে এমনভাবে বডে! করে দেখানো! যাতে চিস্তাশক্তি নাভা 
থেয়ে সজীব হয়ে ওঠে । আবার অন্যদিকে তার পরিসরকে এমনভাবে ছোটো 
কর! উচিত যাতে সমস্তার মধ্যে অভিনব উপাদান থাকার জন্য সেখানে 
স্বাভাবিক বিভ্রান্তি যেমন হবে, তেমনি তাতে এমন কতক কতক আলোকবিন্দু 
থাকবে ঘার থেকে সহায়তামূলক ইঙ্জিতও আসতে পারে। 

কোন্‌ মনন্তাত্বিক উপায় অবলম্বন করে অনুচিস্তনের বিষয়-বস্ত ধোগানো৷ 
হবে, সে কথা একদিক দিয়ে অবান্তর । স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ, পাঠ, কথা,__ 
এর সবই তথ্য যোগাড় করার প্রশস্ত পথ। এর কোন্টি থেকে কতোট। 
তথ্য নেওয়া হবে, তা নির্ভর করে হাতের কাছে থাক! বিশিষ্ট সমস্যাটার 
সুনির্দিষ্ট গুণের উপরে । যে সমস্ত জিনিস বহিরিক্দ্রিয়ের সামনে উপস্থাপিত 
কর! হয় শিক্ষার্থী যদি তার সাথে ততোদুর স্থপরিচিত থাকে যে, সে স্বাধীন 
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ভাবেই সংলগ্ন তথ্যাবলী যনে করতে পারে, তাহলে সে সব জিনিস পর্যবেক্ষণ 
করার উপরে গীড়াপীড়ি কর! নিরর্থক । অবশ্য ইন্দরিয়-গ্রাহতার উপরে 
অনাবশ্যক ও পঙ্গুকারী নির্ভরশীলতা উদ্রেক করা সম্ভব হতে পারে। যে 
সমস্ত জিনিসের গুণাবলী চিস্তাধার! পরিচালিত করতে সাহায্য করে, কোনে 
ব্যক্তিই তার সবগুলো জিনিসের কোনো সংগ্রহশাল! সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে 
না। কোনো সুশিক্ষিত মন হল সেই মন, যার পেছনে, বলতে গেলে 
সর্বাধিক সঙ্গতি থাকে, এবং “যে মন” তার পুরানো অভিজ্ঞতা “কি বলে” 
তা পরালোচনা করে দেখতে অভ্যন্তভ। অন্যদিকে এমন কি, কোনো 
স্থপরিচিত জিনিসেরও কোনো গুণ বা সম্বন্ধ হয়ত এর আগে লক্ষা করা 
হয় নি; আবার ষা লক্ষ্য করা হয়নি হয়ত ঢেই তথ্যটাই হাতের প্রপ্নটিকে 
বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে । এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দাবী 
আসেই । পর্ধবেক্ষণকে যেমন, তেমনি পড়ার এবং “বলার” বিষয়কে 
কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও এই নিয়মই খাঁটে। স্বভাবতই প্রত্াক্ষ পর্যবেক্ষণ 
অধিকতর স্পষ্ট ও জীবস্ত। কিন্তু এরও একটা সীমা! আছে। এবং সব 
ক্ষেত্রেই শিক্ষার একট অপরিহাধ অংশ হ'ল, একজনের অব্যবহিত ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতাকে অন্তান্তের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুপূরণ করার সক্ষমত' 
অর্জন করা। তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য, তা সে পড়া থেকেই হোক আর 
শোনা থেকেই হোক, অন্যাপ্তের উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখা নিন্দনীয় । 
কিন্ত সর্বাধিক আপত্তিকর বিষয় হ'ল এই সম্ভাব্যতা যে, হাতের প্রশ্নের জন্য 
শিক্ষার্থী নিজে যে সব জিনিসকে খাপ খাইয়ে নেবে, এবং প্রয়োগ করবে, 
শিক্ষার্থীকে সে সব জিনিস যোগাড় না করে দিয়ে, অন্ হ্ত্রে, যেমন বই বা 
শিক্ষক দিয়ে, তার প্রশ্নটির একটা পূর্বপ্রস্তত মীমাংসা যোগাড় করে 
দেওয়া! 

এ কথার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই যে, স্কুলে অন্যে যে সংবাদ যোগায়, 
তা যেমন অত্যধিক, তেমনই অত্যল্প। আবৃত্তি ও পরীক্ষাতে পুনরুদ্ধাতির 
উদ্দেশ্টে সংবাদ জড়ো করা ও আয়ত্ত কর! নিয়ে অতিরিক্ত তোড়জোড় চলে । 
জ্ঞানের যে অর্থ সংবাদ, তা-ই হয়ে দীড়ায় কার্যকারী মূলধন, হয়ে দাড়ায় 
পরবর্তা জিজ্ঞাসা, আবিষ্কার ও জ্ঞান লাভের অপরিহার্য সঙ্গতি । সংবাদ- 
কেই সচরাচর তার নিজ উদ্গেশ্ব বলে গণ্য করা হয়, এবং তখন উদ্দেস্থ 
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দাড়া সেই জাতীয় জ্ঞানকে স্পীকৃত করা এবং জায়গা মতো! তাই জাহির 
করা। এটি হুল নিশ্চল হিমঘরের আদর্শ এবং সেটি শিক্ষামূলক বিকাশের 
প্রতিকূল। এ রকমের জ্ঞান কেবল চিস্তনের স্থযোগই ব্যাহত করে না, 
পরস্ত চিন্তন পদ্ধতিকেই জলায় ডুবিয়ে মারে । জমিতে হরেক রকমের 
আবর্জনার স্তূপ থাকলে তার উপরে কেউ বাঁডী করতে পারে না। যে সব 
শিক্ষার্থী তাদের “মনগুলোকে” এমন সব বস্ত দিয়ে পুরে রেখেছে যার বুদ্ধিগত 
প্রয়োগ তার কোনে! কালেই করেনি, তারা চিন্তা করতে চেষ্টা করলে 
তাদের চিন্তাশক্তি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। যা সঠিকভাবে খাঁটি তা বেছে 
নিতে তার! অভ্যস্ত নয় এবং তার বিচার করার কোনে। মানও তাদের নেই, 
সেখানে সব কিছুই থাকে কোনে নিশ্রাণ নিথর স্তরে । অন্যদিকে এ প্রশ্নও 
বিচার সাপেক্ষ যে, যর্দি সংবাদ আহরণ শিক্ষার্থীর নিজ উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হয়ে 
অভিজ্ঞতা লাভে যথার্থ ভাবে ক্রিয়া করত, তা হলে সে এখন যতোটা পাচ্ছে, 
তার থেকে তার আরও বেশী রকমের পুস্তক, চিত্র ও আলোচনার সঙ্গতি 
থাকার দরকার হতো কিনা । 

(৩) চিস্তনের মধ্যে ঘটনা, তথ্যাবলী ও অজিত জ্ঞানের অন্বন্ধ হ'ল, 
ইঙ্গিত, অন্ুমিতি, আহ্ছমানিক অর্থ, কল্পনা ও পরীক্ষা সাপেক্ষ ব্যাখ্যা,_ 
এক কথায় ধারণা । সযত্ব পযবেক্ষণ ও অন্ুম্থতি, যা দেওয়া আছে, যা আগে 
থেকেই উপস্থিত আছে, কাজেই যা স্থনিশ্চিত তা স্থির করে দেয়। যা 
উপস্থিত নেই, পধবেক্ষণ তা দিতে পারে না । পর্যবেক্ষণ ও অনুস্থতি প্রশ্নকে 
রূপ দেয়, ম্বচ্ছ করে এবং তার স্থান চিহ্নিত করে দেয়, কিন্তু তার উত্তর 
যোগাতে পারে না। উত্তর যোগানোর উদ্দোস্টেই অভিক্ষেপন, উদ্ভাবন 
উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং পরিকল্পনা! প্রভৃতি এসে পডে। তথ্যাবলী নানা 
ইঙ্গিত “জাগায়”, এবং কেবল স্বনির্দিষ্ই তথ্যাবলীর সাথে সম্পর্ক ধিবেচনা 
করেই আমরা ইঙ্গিতের যাথার্থা দেখতে অগ্রসর হই। কিন্তু অভিজ্ঞতার 
মধ্যে তখন পধস্ত আসলে যা “থাকে” ইঙ্গিত তাকে ছাড়িয়ে যায় । ইঙ্গিত 
সম্ভাব্য ফলাফলের এবং যা যা করতে “হবে” তার পুর্বাভাস দেয়, কিন্ত 
তথ্যাবলীর, অর্থাৎ যা করা হয়ে গেছে তার পূর্বাভাস দেয় না। অন্থমিতি 
সকল সময়েই অজানাকে জানতে চায় _-এ যেন জানা থেকে অজানাতে 
ঝাপ দেওয়া। 
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এই অর্থে চিস্তা, (অর্থাৎ ইঙ্গিত-বহ বিষয়, উপস্থাপিত বিষয় নয়) 
স্থজনশীল,_অভিনবত্বের দিকে এক অভিযান বিশেষ। এর মধ্যে কিছুটা 
উদ্‌ভাবনশীলতা থাকে । অবশ্ত এর মধ্যে যা কিছুর ইঙ্গিত থাকে, তাকে 
অবশ্যই “কোনো না কোনো” প্রসঙ্গে সুপরিচিত হতেই হবে; কোনো 
অভিনবত্থকে, অর্থাৎ উদ্ভাবনশীল পরিকল্পনাকে, যে নতুন আলোতে দেখা 
যাবে, যে বিভিন্ন প্রয়োগে খাটানো হবে, তার সাথেই তা জুড়ে থাকে । 
যখন নিউটন্‌ তার মাধ্যাকর্ণ তত্বের কথা চিস্তা করছিলেন, তখন তার 
চিন্তার স্থজনশীল দিকটিকে চিন্তনীয় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে দেখা যায় নি। 
সে সব জিনিস স্থপরিচিতই ছিল; এবং তার অনেকগুলোই অতি 
সাধারণ ধরনেরই ছিল,_যেমন স্মর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ওজন, দুরত্ব, বন্বর পরিমাণ, 
সংখ্যার বর্গফল ইত্যাদি। এ সব জিনিসের মধ্যে কোনো মৌলিক ধারণ! 
ছিল না। এ সব ছিল নিরূপিত তথ্য । কোনে অজানিত প্রসঙ্গে এই 
সব চেনা জিনিসের যে “প্রয়োগ” করা হয়েছিল তার মধ্যেই ছিল তার 
মৌলিকতা। প্রতিটি লক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাপ্ন, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী 
রচনা, এবং প্রতিটি প্রশংসনীয় শিল্পকল। স্জনের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে । 
কেবল নির্বোধ লোকেরাই হ্জনশীল মৌলিকতাঞ্ষে অতি-প্রারৃতিক ও অতি- 
কল্পিত বিষয়ের সহিত একীভূত করে; বাকী লোকে স্বীকার করে যে, 
মৌলিকতার পরিমাপ থাকে দৈনন্দিন জিনিসের সেই ধরনের প্রয়োগের মধ্যে 
যা আগে অন্তরের মাথায় আসেনি । বস্তত: কাজটাই অভিনব, কিন্তু যে 
সব উপাদান দিয়ে কাজটা সংগঠিত, তা অভিনব নয় । 

এর থেকে যে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আসে তা এই ষে, বিচার- 
বিবেচনায় যে ধরনের অভিক্ষেপন আগে ধারণায় আসেনি তার সংশ্লিষ্ট 
দ্যাবতীয়” চিস্তনই মৌলিক। যখন কোনো তিন বছরের শিশু কাঠের 
বক দিয়ে কি কি করাযায় তা আবিষ্কার করে, অথবা যখন কোনো ছয় 
বছরের শিশু পাচ পয়সার সাথে পাচ পয়সা! রেখে কি করতে পার যায় 
তা দেখে, তখনই মে একজন যথার্থ আবিষ্ষীরক, যদিও পৃথিবীর আর সব 
লোকের কাছেই এট! জানা কথা । এখানে অভিজ্ঞতার যে অবিষিশ্র উৎকর্ষ 
ঘটে তা আর এক দফা যোগ হওয়ার জন্য নয়, পরস্ত নতুন গুণ দিয়ে 
সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য । সমবেদী পর্যবেক্ষকদের কাছে ছোটে! শিশুদের স্বতঃ- 
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প্রবৃত্ত কাজের যে মাধূর্ব থাকে, তা হ'ল এই বুদ্ধিগত মৌলিকতার উপ- 
লব্ধির জন্য । শিশুরা নিজে নিজে ঘে আনন্দ উপভোগ করে, তা হ'ল 
এই বুদ্ধিগত গঠনমূলকতার আনন্দ, স্থজনশীলতার আনন্দ, শকটিকে যেন 
ভ্রান্ত অর্থে না ধর! হয়। 

যে শিক্ষানীতি বার করতে আমি মুখ্যভাবে জড়িত তা এ নয় যে, 
যদি স্কুলের বিভিন্ন ব্যবস্থা, আবিষ্কার অর্থে শিক্ষালাভের সহায়ক হয়, 
এবং অন্টেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যা ওপর থেকে ঢালতে থাকে, তা জম 
করার স্হায়ক না হয়, তা হলে শিক্ষকের] তাদের কাজকর্ম কম নিম্পেষণকারী 
ও শ্রাস্তিকর বোধ করবেন , এমন কি এ কথাও নয় যে, সে ব্যবস্থা দিয়ে 
শিশু ও যুবকদের বুদ্ধিগত সুজনশীলতার ব্যক্তিগত আনন্দ দেওয়া সম্ভব 
হবে,_-যদিও এ সব কথা বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা বলতে চাই তা এই 
যে, কোনে চিন্তা, কোনো ধারণাই সম্ভবতঃ ধারণাৰপে একজনের কাছ 
থেকে আর একজনের মধ্যে চালান করা যায় না। যখন কোনো ধারণা 
কারও কাছে বলে দেওয়া হয়, তখন তার কাছে তা হয়ে দাড়ায় আর একটা 
ঘটনা,_ধারণা নয়। বলে দেওয়া ধারণাটি, প্রশ্বট হৃদয়ঙ্গম করতে এবং 
কোনো সাদৃশ্ঠ ধারণা বিবেচনা করতে উদ্দীপিত করতে পারে , কিন্বা সেটি 
তার বুদ্ধিগত আগ্রহকে নিম্পেষিত করতে এবং চিস্তনে তার উদ্দীয়মান 
প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিতেও পারে । কিন্তু সে “সরাসরি” যেটি পায় সেটি 
কোনো ধারণ। হতে পারে না। একটি সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ লডাই করেই, 
কেবল তার নিজের পথের সন্ধান ও আবিষ্কার করতে যেয়েই, সে চিন্তা করতে 
পারে । যখন পিতাম।ত1 বা শিক্ষক চিন্তনকে উদ্দীপিত করার শর্তাবলী যোগাড় 
করে দিয়েছেন, এবং কোনো যৌথ-অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর 
ক্রিয়াকলাপের প্রতি সমবেদী মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তখন শিক্ষাতে 
প্ররোচিত করার স্বার্থে কোনো দ্বিতীয় পক্ষ যাঁকিছু করতে পারেন তার 
সবই কর! হয়ে যায়। বাকী কাজ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকটির । সে 
বদি নিজের সমস্যা পুরণের পরিকল্পনা! করতে না পারে (অবশ্য পৃথক ভাবে 
নম, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে একযোগে ), এবং তার পথ বের 
করতে না পারে, তা হলে তার শিক্ষালাভ হবে না। এমন কি সে 
যদ্দি শতকরা একশত ভাগও বিশ্তুদ্ভাবে উত্তর দিতে পারে, তা হলেও 
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না। আমরা হাজার হাজার পুর্বপ্রস্তত ধারণ! সরবরাহ করতে পারি, এবং 
তা করেও থাকি । কিন্তু আমরা এদ্িকটা লক্ষ্য করতে তৎপর নই যে, ষে 
লোকটি শিখছে, সে এমন কোনো ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে 
নিুক্ত আছে কিনা যেখানে তার নিজের কর্মতৎপরতাই তার ধারণাবলী, 
অর্থাৎ অর্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও তার বিভিন্ন যোগন্ত্র, সঞ্চার করবে, 
সমর্থন করবে এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধন করবে । তার অর্থ এ নয় যে, শিক্ষক দূরে 
দাড়িয়ে দেখতে থাকবেন । পুর্বপ্রস্তত বিষয়বস্ত যোগানোর এবং কি রকম 
বিশুদ্ধভাবে তার পুনরাবৃত্তি হয় তা শ্রবণ করার বিকল্প ব্যবস্থা কোনো নিশ্চল 
অবস্থা নয়, পরন্ত তা কোনে ক্রিয়াশীলতার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, তাতে 
ভাগ নেওয়া । এই রকম অংশীদারী কাজের মধ্যে শিক্ষকও একজন শিক্ষার্থী, 
এবং শিক্ষার্থীও তার অজ্ঞাতসারেই একজন শিক্ষক। মোটামুটিভাবে 
দু'দিকেই, শেখাবার ও শেখবার সচেতনতা যতো কম থাকে তাতেই 
ভালো। 

(৪) আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধারণ! হল, তা! সে সরল অস্গমানই হোক 
আর গুরুভার তত্বই হোক, সম্ভাব্য মীমাংসার পুরবাস্মিত জ্ঞান। ধারণা 
হ'ল কোনে ক্রিঘাশীলতা৷ এবং তার যে পরিণাম এখনো ধর! পড়েনি, এই 
দুইয়ের নিরবচ্ছিন্নতা বা যোগস্ত্রের পুর্বাহমিত জ্ঞান। কাজেই ধারণার 
, উপরে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চালিয়েই ধারণার পরীক্ষা করা হয়। ধারণাবলীর 
কাজ হল অধিকতর পর্যবেক্ষণ, অনুম্মরণ ও পরীক্ষা-ন্রীক্ষার পথ দেখানো 
এবং তার ব্যবস্থা করা। ধারণ] হল শিক্ষালাভের মধ্যবর্তী বিষয়, তার 
চূড়ান্ত বিষয় নয়। এর আগে আমাদের দেখানোর সৃযোগ হয়েছে যে, সকল 
শিক্ষাসংক্কারকগণই চিরাচরিত শিক্ষার নিক্রিঘ়তা সম্বন্ধে নিন্দায় পঞ্চমুখ । 
তারা বার থেকে ঢেলে শেখানে। এবং তাকে স্পরঞ্জের মতো শোষণ করা 
শিক্ষানীতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তারা কঠিন ও প্রতিরোধী 
পাষাণে যেমন ছিদ্র করে কিছু ঢোকানো! হয় তেমনি করে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে বিষয়-বস্ত ঢোকানোর প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু কোনে 
ধারণাকে কোনে! অভিজ্ঞতালাভের সাথে একাত্ম করতে, এবং ধাতে পরিবেশের 
সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ বিভ্ৃত ও অধিকতর নিখুঁত হতে পারে সেইভাবে 
অভিজ্ঞতার রূপ দিতে যে পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয় তা আন 
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খুব সহজ নয়। ক্রিয়াশীলতাকে, এমন কি, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াশীলতাকেও 
অতি সহজে শুধু মানসিক কোনো-কিছু বলে ধরা হয়। এটি নাকি মাথার 
মধ্যে খাঁচাবন্দী থাকে, অথবা কেবল শ্বরযন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। 

যদিও সকল সফল শিক্ষাপদ্ধতিই শিক্ষালব ধারণাকে কাজে লাগানোর 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীরূতি দিয়ে থাকে, তথাপি এই প্রয়োগমূলক অস্শীলনকে 
কখনো কখনো পুর্বে যা শেখা হয়েছে তাকে “সুনিশ্চিত” করা, এবং তাকেই 
স্থচারুরূপে প্রয়োগের জন্য অধিকতর ব্যবহারিক দক্ষতা লাভের কৌশলরূপে 
ব্যবহার করা হয়। এতে খাঁটি ফললাভ হয় এবং তা অবজ্ঞার বস্ত নয়। কিন্ত 
অধ্যয়নন্ত্রে যা লাভ কর! হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করার অভ্যাসের মধ্যে 
কোনো মুখ্য বৌদ্ধিক গুণ থাক! উচিত। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কেবল 
চিন্তন হিসাবেই চিন্তন অসম্পূর্ণ। খুব ভালো হলেও, চিন্তার বিষয়বন্ত পরীক্ষা 
সাপেক্ষ ; এ বিষয়-বস্ত হল বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আভাস বিশেষ। চিস্তার বিষয়- 
বস্ত, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে বোঝাপড়া করার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
পদ্ধতি | যে পর্বস্ত তাকে এই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় 
সে পর্যন্ত তার পুরো তাত্পর্য ও বাস্তবতার অভাব দেখা যায়। কেবল 
প্রয়োগই তাকে পরীক্ষা করে, এবং কেবল পরীক্ষাই তার পুরো অর্থ যোগায় 
ও তার বাস্তবতাবোধ আনে । চিন্তনের বিষয়-বস্তকে ব্যবহারে না খাটালে 
সো্টি তার নিজের গডা এক অদ্ভুত জগতে কোনে! একটা পৃথক বস্ত্র 
সামিল হয়ে পড়ে । যে সমস্ত দর্শন (যার সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
ভাগে বল! হয়েছে ) “মনকে” পৃথক করে নিয়ে জগতের বিরুদ্ধে দাড় 
করিয়েছে, সে সব দর্শনের মূলে এমন কোনো এক শ্রেণীর অনুচিস্তনরত বা 
তাত্বিক লোক ছিলেন কি, ধারা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বাধা-নিষেধ 
হেতু তাদের ধারণাবলীকে কাজে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখতে অক্ষম 
হয়েছিলেন? বিষয়টি সম্বন্ধে গুরুতরভাবে প্রশ্ধ করা যেতে পারে। এর 
ফলেই হয়ত তারা তাদের নিজেদের চিস্তার মধ্যেই ফিরে এসেছেন, যেন 
চিন্ত। করাই চিস্তনের উদ্দেশ্ঠয ৷ 

যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, স্কুলে যা শিক্ষা 
করা হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা অন্ভূত কৰ্রিমত1 জড়ানো থাকে । 
এ কথা বলা চলে না যে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই জ্ঞাতসারে বিষয়-বস্তকে 
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অবান্তব বলে মনে করে; কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, তাদের প্রাণবন্ত অভি- 
জ্রতার বিষয়-বস্ত যে ধরনের বাস্তবত! জ্ঞাপন করতে চায়, স্কুলের বিষয়-বস্তর 
মধ্যে তার মতো! কিছু থাকে না। স্কুলের বিষয়-বস্ত থেকে তার! দে ধরনের 
বাস্তবতা আশা না করতেই শেখে; তারা আবৃত্তি, পড়াশেখা ও পরীক্ষার 
উদ্দেশ্তেই স্কুলের বিষয়-বস্তর বাস্তবতা ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়। স্কুলের বিষয়- 
বস্ত যে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অক্রিয় থাকবে তা তো! একটা 
কমবেশী মামুূলী কথা। এর থেকে দু'রকমের কুফল আসে। সাধারণ 
অভিজ্ঞতা ঘতোটা সম্বদ্ধ হওয়। উচিত, ততোটা হয় না; স্কুলের শিক্ষা এই 
অভিজ্ঞতাকে উর্বর করে না। এবং আধা-বোঝা। ও বদ্হজমী বিষয়-বন্তকে 
স্বীকৃতি দেওয়া এবং এতেই অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে মনোভাবের স্থষ্টি হয়, 
তা চিন্তা শক্তি ও কর্ধক্ষমতাকে ছুর্বল করে । 

চিন্তনের ফলপ্রস্থ বিকাশ সাধনের উপযোগী সদর্থক ব্যবস্থার ইঙ্গিত করার 
জন্যই আমরা চিন্তনের নিরর্থক দ্রিকট! নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি । 
যেখানে স্কুল বিভিন্ন শ্রমশালা, শিল্পশালা, বাগ-বাগ্রিচ। দিয়ে সাজানো, যেখানে 
অভিনয়, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূল! শ্বচ্ছন্দভাবে চলে, সেখানে জীবনের 
বিভিন্ন পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করা এবং ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত 
করার জন্য বিভিন্ন সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ কর! ও প্রয়োগ করার 
হ্যোগ-কুবিধা থাকে । সেখানে ধারণাবলী নিঃসঙ্গ থাকে না, তারা এক একটা 
পৃথক দ্বীপ রচনা! করে না। তারা জীবনের স্বাভাবিক গতিকে প্রাণচঞ্চল ও 
সমৃদ্ধ করে। বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ তার নিজ ধর্ম ছারা এবং কর্ম নির্দেশিত 
করতে তার ন্যস্ত স্থান দ্বার প্রাণচঞ্চল হয়। 

*হযোগ-স্থৃবিধ” রয়েছে কথাটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়। 
এর অপপ্রয়োগ কর! ঠিক নয়। শারীরিক ও গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপ 
ভোৌতিকরূপে, অর্থাৎ কেবল দৈহিক দক্ষতা অর্জন করার উপায় হিসাবে, 
নিয়োজিত কর! সম্ভবপর ; কিম্বা তাকে প্রায় একতরফাভাবে “বৈষ্বিক” অর্থাৎ 
অর্থাগষের উদ্দেস্টে খাটানো। চলে। কিন্তু এ ধরনের ক্রিম্াকলাপের গুণ 
যে কেবল ভৌতিক বা পেশাদারী,_-“কগ্টিমূলক” শিক্ষার সমর্থকদের পক্ষে 
এরূপ ধরে নেওয়ার ঝৌক সেই সব দর্শনেরই স্থষ্টি, ঘা মনকে অভিজ্ঞতার 
ধারা থেকে, কাজেই জিনিসের উপরে এবং জিনিসের সঙ্গে ক্রিয্া-বিক্রিস্ব 
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থেকে, আলাদা করে রাখে । যখন “মানসিক” ব্যাপারটিকে কোনো! স্বয়ং 
সম্পূর্ণ আলাদ! রাজ্য বলে ধরা হয়, তখন দৈহিক ক্রি্নাশীলতা ও গতিবিধিরও 
অনুরূপ দশা ঘটে । ভালো হলেও, ওসব জিনিসকে বড জোর কেবল মনের 
বাহিক উপাঙ্গরপেই ধরে নেওয়া হয়। ওর! দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার 
ও বাহিক শোভনতা ও আরামের জন্য অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু ওর! 
মনের কোনো অপরিহার্য স্থান অধিকার করে না। আর চিস্তাধার৷ সম্পূর্ণ 
করতেও ওরা কোনো অপরিহার্য ভূমিকা নেয় না। কাজেই কোনো উদার 
নীতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিব স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই 
ব/বস্থাতে, ওদের কোনো স্থান নেই । যদি এ শিক্ষার মধ্যে ওর! একাস্তই 
এসে পড়ে, তা হলে তার কারণ হল বৈষয়িক প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ 
লোকের অনুমোদন । ওরা সমাজের শিরোমণিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণ 
চালাবে,_-এ কথা মুখে আনারও অযোগ্য । মনের স্বাতন্ত্যমূলক ধারণা থেকে 
অনিবার্ধরূপে এই সিদ্ধান্তই আসে, কিন্তু মন প্রকৃত পক্ষে কি, আমরা যখন 
তা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ আমরা যখন দেখি যে “মন” হল অভিজ্ঞতার 
বিকাশলাভের ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্মূলক ও নির্দেশকারী অনন্য উপাদান, 
তখন এই যুক্তি অন্রুসারেই এ সিদ্ধান্ত লোপ পায়। 

যদিও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই এমন ভাবে স্থসজ্জিত করা বাঞ্ছনীয় যে, 
তাতে করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুকত্বপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতির সাদৃশ্যমূলক 
সক্রিয় অন্ধাবনের ভিতর দিয়ে সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ করবার ও তা 
পরীক্ষা করাবার হুযোগ পাবে, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সকল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সঙ্জিত করতে বন্ুদিন লাগবে। কিন্তু এই অবস্থায় 
শিক্ষকের হাত গুটিষে থাকা এবং যে পদ্ধতি স্কুলের জ্ঞানকে আলাদা করে 
রাখে, তাতেই লেগে থাকার অজুহাত হতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ের 
প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিই পাঠ্য-বস্তর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপক ও অধিকতর 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা আডাআডি সম্বন্ধ স্থাপনের স্যোগ আনে। 
শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা তিন অবস্থায় পডে | সর্বাধিক অবাঞ্নীয়, প্রতিটি “পড়াকে" 
ক্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বলে ধরে নেয়া। এই অবস্থা শিক্ষার্থীর উপরে কোনো একটা 
বিষয্বের বিভিন্ন পাঠ্যাংশের মধ্যে, বা! বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে, সংযোগ- 
ত্র আবিরের দায়িত্ব অর্পণ করে না। শিক্ষার্থী যাতে তার উপস্থিত 


শিক্ষায় চিস্তন-পদ্ধতি ২১৫ 


পাঠকে হ্ৃাদয়ঙগম করতে তার আগেকার পাঠকে স্থসন্বদ্ধরূপে কাজে লাগাতে 
পারে, এবং বর্তমান পাঠ যাতে পুর্বাজিত বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করতে 
পারে, __বিজ্ঞতর শিক্ষকেরা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এতে স্থফল পাওয়া 
যায়। কিন্তু, স্কুলের বিষয়-বস্ত এ ক্ষেত্রেও স্বতন্ব থাকে । কেবল দৈবযোগ 
ছাড়া, বিদ্যালক্ব-বহিভূত অভিজ্ঞতাকে অমাজিত ও অপেক্ষাকৃত বিচার- 
শূন্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। সে অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের অধিকতর বিশুদ্ধ ও ব্যাপক বিষয়-বস্তর পরিমাজিত ও সম্প্রসারণশীল 
প্রভাবের আওতায় আনা হয় না । আবার, এই শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের 
বাস্তবতার সহিত সংমিশ্রিত করে নিয়ে, একে বাস্তবতার রূপ দিয়ে 
প্রেরণামূলক ও সারগর্ভ করা হয় না। সর্বোত্তম শিক্ষাপ্রণালী এই আস্তঃ- 
সংষোগ ঘটানোর বাঞ্ছনীয়তার হিসাব রাখে । এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে 
দুদিকের সংযোগস্থল ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আবিষ্কার করবার একট! 
অভ্যাসগত মনোভাব গঠনে প্রবৃত্ত করে। 


সারাংশ 

শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সেই পরিমাণেই এক্যবদ্ধ হয়, যে পরিমাণে 
অ চিন্তনের সদ্ভ্যাস গঠনে কেন্দ্রীভূত হয়। যদিও এ কথা নিভূ্ল যে 
চিস্তার একটা পদ্ধতি আছে, তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, চিস্তনই হ'ল 
শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের পদ্ধতি । অতএব পদ্ধতির সারাংশ চিত্তনের 
সারাংশের সঙ্গে একাত্ম । এই সারাংশ হল, প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতা লাভের 
জন্য শিক্ষার্থীকে একটা খাঁটি পরিবেশ পেতে হবে, তার এমন কোনো 
নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীলতা থাকতে হবে, যার মধ্যে কাজের নিজ গুণেই তার 
স্বার্থবোধ থাকবে; দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতির মধ্যেই চিস্তনের উদ্দীপকবূপে 
একটা প্রকৃত সমস্যা বিকাশ লাভ করবে ; তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর হাতে তথ্য 
থাকবে এবং তা নিয়ে কাজ করার জন্য সে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করবে; 
চতুর্থতঃ, তার মাথায় আহ্বমানিক মীমাংসা আপবে এবং “তার সুশৃঙ্খল 
বিকাশের জন্ত সে দায়ী থাকবে; পঞ্চমতঃ, প্রয়োগের মাধ্যমে ধারণা পরীক্ষা 
করা, তার অর্থ পরিষ্কার করা, এবং নিজেই যাতে তার বৈধতা আবিষ্কার 
করতে পারে তার জন্য তীর স্থযোগ-স্থবিধাও থাকবে । 


ব্রপ্রোদশ অধ্যান্ 
পদ্ধতির স্বরূপ 


১। বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির একত্ব 


শিক্ষা! প্রসঙ্গে ত্রিমৃর্তি হল বিষয়-বস্ত, পদ্ধতি ও পরিচালন বা প্রশাসন। 
সাম্প্রতিক কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা! প্রথম ছুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম । 
যে বর্ণনা প্রসঙ্গে এই ছুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকে এদের 
জট ছাভিয়ে, এখন এদের ম্ববপ বিশদভাবে আলোচন। করা দরকার । 
ষেছেতু পদ্ধতি বিষয়টিই এর আগের অধ্যায়ের বিচার-বিবেচনার সবচেয়ে 
কাছাকাছি, সেহেতু সেটি নিয়েই আমর! আরম্ভ করব, কিন্ত তা করার 
আগে আমাদের তত্বের একটি সংশ্লেষের দিকে প্রত্যক্ষভাবে মনোযোগ 
আকর্ষণ করা যেতে পারে । এটি হল বিষয়-বন্ত ও পদ্ধতির পারস্পরিক 
সম্বন্ধ । যে তত্বকে দার্শনিক ভাষায় দ্বৈতবাদ বলে, সেই মন এবং পদার্থ- 
ও-মানুষ সম্বলিত জগত যে ছুটি পৃথক ও ব্বতন্ত্র রাজ্য এই ধারণা এই সিদ্ধান্তে 
এসে পৌছায় যে, শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়-বস্ত আলাদা আলাদা! জিনির্স* 
এ অবস্থায় বিষয়-বস্ত, প্রকৃতি ও মানুষ সম্বলিত জগতের ঘটন! ও মুল 
নিয়মাবলীর কোনো! পুর্বপ্রস্তত ও স্থসম্বদ্ধ শ্রেণীবদ্ধতায় পরিণত হয়। আর 
পদ্ধতির কাজের এলাক! থাকে সেই সব পশ্থার বিচার-বিবেচনার মধ্যে, 
যে পন্থায় এই পূর্ববর্তী বিষয়-বস্তকে সর্বোত্ম্ূপে মনের সামনে উপস্থাপিত 
করা যায়, এবং তা দিয়ে মনের উপর ছাপ দেওয়া যায়, কিন্বা সেই সব 
পন্থার বিচার-বিবেচনা, যাতে করে মনকে বার থেকে বিষম-বস্তর উপর 
খাটানো যায়, এবং এই করে তাকে আম্মত্তে আনা ও অধিকারে রাখা 
সহজ কর! যান্ন। মনকে যদি হ্বয়ভতর বলে ধরা যায়, ত। হলে অস্ততঃ 
তত্বের দিকে দিয়ে, নিজধর্মা মনের কোনে। বিজ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ তত্ব .আহরণ করা চলে। যে বিষয়-বস্ততে 
পদ্ধতি খাটাতে হবে তার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকলেও তা করা চলে । 


পদ্ধতির স্বরূপ ২১৪ 


যেহেতু ধার! বিষয়-বস্তর বিবিধ শাখাতে বাস্তবিকই বিজ্ঞ, তারা এ পদ্ধতি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই হেতু চলিত অবস্থা এই বক্রোক্তির অবকাশ 
আনে যে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, মনের তথাকথিত পদ্ধতি-বিজ্ঞান হিসাবে, 
শিক্ষণ-বিজ্ঞানের কোনো মূল্য নেই,_ত! কেবল হাতের বিষয়-বস্তর সঙ্গে 
শিক্ষকের গভীর ও নিভূলি পরিচিতির অপরিহার্ধতা লুকিয়ে রাখার একটা! 
আবরণ মাত্র । 

কিন্তু যে হেতু চিন্তন হল কোনে সমাপ্য ফলের দিকে বিষম়-বস্তর 
নির্দেশিত গতি, এবং মন হল এই ক্রিয়াধারারই স্থবিবেচিত ও অভিপ্রেত 
পর্যায়, সেই হেতু ওরকম কোনো! খশ্ডিত ধারণা মূলতঃ মিথ্যা । বিজ্ঞানের 
বিষয়-বস্ত যে সংগঠিত, তা-ই এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর উপরে বুদ্ধি- 
বৃত্তি খাটানে। হয়েছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পছ্ধতি-মাফিক করা হয়েছে। 
বিবিধ প্রাণীর সাথে সাধারণ পরিচিতি-জাত বিবিধ স্থূল ও বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলির 
সঘত্ব পরীক্ষণ, স্থচিস্তিত অন্গপুরণ ও বিন্যাস দ্বারা পর্যবেক্ষণ, স্মরণ ও 
জিজ্ঞাসার সহায়করূপে যে সমস্ত যোগসুত্র বের করা হয়েছে, স্থসন্বদ্ধ জ্ঞানের 
শাখা হিসাবে প্রাণী-বিদ্াা তারই প্রতিরপ। এই সকল তথ্য শিক্ষার 
কোনো প্রারভিক স্তর যোগানোর* পরিবর্তে, শিক্ষার একটি সম্পাদিত স্তরই 
চিহ্নিত করে । পদ্ধতি হুল, বিষয়-বস্তর সেই প্রকারের বিন্যাস, যা! প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্করী । কোনো কালেই পদ্ধতি বিষয়-বস্তর বাইরে 
থাকে না। 

খিনি বিষয়-বস্ত ছুরস্ত করছেন তার দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতি কিরূপ? 
এখানেও তা বাইরের কিছু নয়, তা কেবল উপাদানের কার্ধকরী ব্যবস্থা । 
কর্মকূশলতা! অর্থে সেই প্রকার ব্যবস্থা বোঝায়, যা উপাদানকে কাজে লাগায় 
(কোনো উদ্দেশে খাটায়), এবং তাতে ন্যুনতম সময় ও শক্তি খরচ করে । 
আমরা কাজ করার কোনো “পস্থার” পার্থকা দেখতে পারি, এবং সেটির 
আলোচনাও করতে পারি; কিন্তু উপাদান ছুরত্ত করার পস্থারূপেই সেটি 
বর্তমান । পদ্ধতি বিষয়-বস্তর বিরোধী নয়। পদ্ধতি হুল, বাঞ্চিত ফলের 
দিকে বিষয়-বস্তর কার্ধকর পরিচালনা । পদ্ধতি খামখেয়ালী ও অবিবেচিত 
কাজের বিরোধী ; অবিবেচিত অর্থে অপ-প্রয়োগমূলকতাই সুচিত হয়। 

যখন বলি যে, পদ্ধতির অর্থ হ'ল উদ্দেষ্টের দিকে বিষয়-বস্তর নির্দেশিত 
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গতি, তখন কথাটা একটা বিধিবদ্ধ উক্তি হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টাস্ত এর 
আধেয় যোগাতে পারে । প্রত্যেক কলাবিদেরই তার কাজ করার একটা 
পদ্ধতি, একটা কৌশল আছে । যেমন পিয়ানো! বাজানো! ৮_এটা এলোমেলো 
ভাবে ঘাটের উপর ঠোকামারা নয়। এ হল স্থশৃঙ্খলভাবে ঘাটগুলোর 
সদ্যবহার করা, এবং এই স্থশৃঙ্খল গতি এমন কিছু নয়, যা পিয়ানো নিয়ে 
কাজ করার আগে থেকেই শিল্পীর হাতের বা মাথার মধ্যে পুর্বপ্রস্তত অবস্থা 
থাকে । যে বাঞ্চিত ফললাভের জন্য পিয়ানো হাত ও মাথাকে নিয়োজিত 
করে, সেই কর্মপরম্পরার বিন্তাসের মধ্যেই শৃঙ্খলা দেখা যায়। শৃঙ্খল! হল, 
বাচ্ঘযন্ত্র হিসাবে পিয়ানোর উদ্দেশ সাধনে পিয়ানোর কাজকে স্থনির্দেশিত 
করা। “শিক্ষা-বিজ্ঞান” সংক্রান্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে । একমাত্র 
পার্থক্য এই যে, পিয়ানো! এমন একটা যন্ত্র কৌশল যা একটি মাত্র উদ্দেশ্যের 
জন্যই পুর্বে তৈরী হয়। কিগ্ড লেখা পড়ার উপাদান অসংখ্য প্রকারের কাজে 
লাগানোর যোগ্য । যদি আমরা, একটা পিয়ানো যতো অসংখ্য রকমের 
স্থর স্ষ্টি করতে পারে, সে কথা এবং বিভিন্ন সুরেলা ফল পাবার জন্য কৌশলের 
যতো রকম বিচিত্রতার দরকার হয়, তার কথা বিবেচনা করি, তাহলে কিন্ত, 
এমন কি, সে ক্ষেত্রেও উক্ত দৃষ্টান্ত খাটতে পারে । যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, 
পদ্ধতি হল কোনে! উদ্দেশ্তের জন্ত কোনো উপাদানকে কার্ধকরীভাবে 
নিয়োজিত করা । 

অভিজ্ঞতার ধারণায় ফিরে গিম্বে এই সব বিচার-বিবেচনাকে একটা 
সাধারণ ৰপ দেওয়া যেতে পারে । কোনো কিছু চেষ্টা করার এবং তার 
পরিণামে কোনে! কিছু ভোগ করার মধ্যে যে যোগস্থত্র থাকে, তার উপলব্ধি 
হিসাবে অভিজ্ঞতা হল একটা ক্রিয়া-প্রণালী বিশেষ । এই ক্রিয়া-প্রণালী 
যে ধারা নেয় তার নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা থেকে পৃথকভাবে, বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির 
মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কেবল একটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই ব্যক্তি 
যা করে এবং তার পরিবেশ ঘা! করে তার ছুটোই থাকে । যে পিয়ানো বাদকের 
বন্ত্রটির উপরে সম্পূর্ণ দখল আছে, তার পক্ষে পিয়ানোর অবদান ও তার 
নিজের অবদানের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই। যে কোনো 
রকমের স্থগঠিত ও সুগম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই__যেমন, ক্কেটিং, বাক্যালাপ, 
সঙ্গীত শ্রবণ, ভূতৃশ্ত উপভোগ ইত্যাদিতে, ব্যক্তির পদ্ধতি ও বিষয়-বন্ধর 
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পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদের কোনে সচেতনত! থাকে না। একাস্তিক খেলা 
ও কাজের ক্ষেত্রেও এই জিনিসই ঘটে । 

যখন কোনে! অভিজ্ঞতা লাভ করার পরিবর্তে আমর! কোনে অভিজ্ঞতা 
নিয়ে অনুচিস্তন করি, তখন আমর! অনিবাধরূপে আমাদের নিজেদের মনো।- 
ভাব, এবং যে সব জিনিসের উপরে আমর। এ মনোভাব পোষণ করি, এ 
দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করি। যখন কেউ খাচ্ছেন, তখন তিনি কোনে খান্ত 
খাচ্ছেন; তখন তিনি তার কাজটাকে খাওয়া “আর” খাদ্যের মধ্যে ভাগ 
করেন না। কিন্তু তিনি যদি এই কাজটারই কোনে। বৈজ্ঞানিক অন্থসন্ধান 
করেন, তা হুলে তার প্রথম কাজই হবে একপ পার্থক্য করা। একদিকে 
তিনি পুষ্টিকর পদার্থের গুণাবলী পরীক্ষা করবেন, এবং অন্যদিকে সম্ভার 
আত্মসাৎ করা, ও হজম করার ক্রিগনা পরীক্ষা করবেন। অভিজ্ঞতার উপর 
এ রকমের অন্্চিস্তন, আমরা “য| নিযে” আত্তিজ্ঞ হই ( অভিজ্ঞাত বিষয় ) 
এবং “যে ভাবে” অভিজ্ঞ হই, তার মধে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যখন আমরা 
এই পার্থক্যের নামকরণ করি, তথন তার জন্যে বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতি এই শব্ধ 
ছুটি ব্যবহার করি। এক দিকে থাকে জিনিনটি অর্থাৎ যেটিকে দেখি, শুনি, 
পছন্দ করি, ঘ্বণ। করি, কল্পন| করি; অন্যদিকে থাকে কাজটি, যেমন দেখা, 
শোনা, পছন্দ করা, ঘ্বণা করা, কল্পনা কর। ইত্যাদি । 

এ পার্থক্য এতো স্বাভাবিক, এবং কোনে। কোনে ক্ষেত্রে এতে গুরুত্ব- 
পুর্ণ যে, আমর! একে চিন্তনের পার্থক্য বলে না ধরে, অস্তিত্বের একট! পার্থক্য 
বলে ধরে নিতে আত্যস্তিক প্রবণত। দেখাই । এর পরে, আমরা কোনে। 
আত্ম, এবং পরিবেশ বা জগতের মধ্যে বিভাজন করি । পদ্ধতি ও বিষয় বস্তর 
দ্িত্বের মূলে রয়েছে এই বিভাজন । অর্থাৎ, আমরা ধরে নিই যে, জানা, 
অঙ্ছভব করা, ইচ্ছা কর! ইতি বিষয় কোনে নিঃসঙ্গ আত্ম বা “মনের” 
অধিকারে থাকে, এবং তখন একে কোনে। স্বতন্ত্র বিষয়-বস্তর উপরে খাটানে। 
যায়। আমর। ধরে নিই যে, ষে সব জিনিস বিচ্ছিন্ন অবস্থা আত্মসতার 
বা মনের অধিকারে থাকে, বিষয়-বস্তর সক্রিঘ্ শক্তির বিচিত্র ধরন থেকে 
স্বতন্ত্রভাবেই তাদের ক্রিয়া-প্রণালীর নিজ নিজ বিধি-নিযম আছে। মনে 
কর! হয় যে, এই সব বিধি-নিয়মই পদ্ধতি যোগায়। আমরা যদি ধরে নিই 
যে লোকে খান্ত ছাড়াই খেতে পারে, কিন্বা, থাগ্যবস্তর সাথে কাজে 
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নিষুক্ত থাকার “কারণে” চোয়াল, গলার মাংসপেশী, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া 
সংক্রান্ত গডন ও গতি ইত্যাদির কোনে! নিজ সত্ত/ নেই, তাহলে নে রকম 
উক্তিও অর্থশূন্ত হবে। যে পৃথিবীর মধ্যে খান্যবস্ত রয়েছে, কোনো জীবিত 
সত্তার অঙ্গাবয়ব যেমন সেই পৃথিবীর এক নিরবচ্ছিন্ন অংশ, ঠিক সেইরূপই 
দৃঠি, শ্রুতি, পছন্দ, কল্পনা ইত্যাদির সামর্থ্য পৃথিবীর বিষয়-বস্বর সাথে 
অপরিহার্ধরূপে যুক্ত । এরা বস্ত্র উপরে ফল ফলাবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া না হয়ে, 
পরিবেশ ঘে পথে অভিজ্ঞতার মধো প্রবেশ করে এবং সেখানে কাজ করে, 
তারই অধিকতর বাস্তব রূপ। অল্প কথায়, অভিজ্ঞতা,__মন ও পৃথিবীর, 
কর্তা ও কর্মের, পদ্ধতি ও বিধয বস্তর, কোনো সংমিশ্রণ নয় । পরন্ত ত1 কেবল 
কোনো বহুবিচিত্র (আক্ষরিক অর্থে অগণিত ) শক্তিপুঞঝের একমাত্র বিরামহীন 
পারস্পরিক ক্রিয়া । 

অভিজ্ঞতার গতিশীল একত্ব যে ধারায় বা যে দিকে চলে, তা “নিয়স্ত্রিত” 
করার উদ্দেশ্যে আমরা “তা কেন ?” এবং “তা কি ?-_-এই ছুইয়ের মধ্যে 
প্রভেদ করি। যদিও যথার্থ হাটা, খাওয়া, বা শেখ! ছাড়িয়ে, হাটবার, খাবার 
বা দেখবার “পথ” নেই, তবুও কোনো বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যে এমন কয়েকটি 
উপাদান থাকে,যা এ ক্রিয়াকে অধিকতর সফলতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করার 
চাবিকাঠি দ্নেন এই লব উলপাদানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিলে তাদের উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয় (অন্যান্য উপাদান সাময়িক ভাবে 
পিছনে পডে যায় এবং দৃষ্টির বাইরে চলে যায়)। অভিজ্ঞতা “কি 
প্রকারে” অগ্রসর হয়, তার কোনো ধারণা পেলে, অভিজ্ঞতা ঘাতে অধিকতর 
কৃতকার্ধতার সহিত চলতে পারে সে জন্য কোন্‌ কোন্‌ উপাদান সংগ্রহ করতে 
হবে, বা বদলাতে হবে সে সম্বন্ধে আমরা নির্দেশ পাই । এতে এই কথাটাকেই 
বিশদ করে বল! হয় যে, একজন লোক যদি এমন কতকগুলে। উদ্ভিদের 
ক্রমবৃদ্ধি যত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে থাকেন, যার মধ্যে কতকগুলো৷ ভালো 
বাড়ছে, আর বাকীগুলে৷ তেমন বাডছে না, তাহলে, যে সব বিশেষ পারিশ- 
পান্থিক অবস্থার উপরে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তিনি তা বের করতে 
পারেন। এই শর্তাবলী কোনো হ্থশ্ঙ্খল ক্রমপর্যায় অঙন্ুযায়ী বর্ণনা করলে 
উন্ধিদের ক্রবৃদ্ধির কোনো পদ্ধতি বা উপায় বা ধরন পাওয়। যায়। উত্ভিদেক 
ক্রমবিকাশ এবং অভিজ্ঞতার সম্বদ্ধ বিকাশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভগ্ন 
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ক্ষেত্রেই ঠিক্‌ ঠিক যে উপাদান সর্বোতম প্রগতির পক্ষে অস্কৃল, তা ধরা 
সহজ নয়। পরস্ত সফলত। ও বিফলতার ক্ষেত্রের বিচার-বিশ্লেষণ, এবং স্ঙ্ 
ও ব্যাপক তুলনাই কারণগুলোর আবিষ্কৃতিকে সহজ করে। যখন আমরা 
এই কারণগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাই, তখন আমরা কার্ক্রমের একটা 
পদ্ধতি বা কৌশল পাই। 

পদ্ধতিকে বিষয়-বস্ত থেকে আলাদা করে নেওয়ায় শিক্ষায় যে সব দোষ 
আসে, তার কয়েকটি বিবেচনা করে দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। 

(১) প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার মূর্ত পরিস্থিতি অবহেলিত হয় (এ বিষয়ে আমর! 
পূর্বেই বলেছি )। মূর্ত ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া, কোনে! পদ্ধতির 
আবিষ্কার হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, ভার পধবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি 
আহ্ৃত হয়, এবং এর পরের বারে যাতে তা আরও ভালো করে ঘটে, সেই 
উদ্দেশ্তে তা করা হয়। কিন্তু যা থেকে শিক্ষাবিদগণ পদ্ধতি বা সর্বোত্তম বিকাশের 
ক্রম সম্বন্ধে কোনো ধারণ। পেতে পারেন, শিক্ষা € শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, শিশু ও 
যুবকদের পক্ষে সে রকমের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাধিক অভিজ্ঞতালাভের পর্যাঞ্ধ 
স্যোগ সুবিধা খুব কমই থাকে । এখানে অভিজ্ঞতা এমন এক রকমের 
বাধ্যতামূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে যে, তা অভিজ্ঞতা সফল হওয়ার 
স্বাভাবিক ধারার উপরে কোনো আলোকপাত করে না। এ অবস্থায় শিক্ষক- 
দের কাছে কর্তৃত্বপূর্ণভাবে “পদ্ধতি” পেশ করতে হয়, অথচ শিক্ষকদের 
নিজেদের বুদ্ধিগত পর্ধবেক্ষণের সহজ প্রকাশকেই পদ্ধতি বলে ধরা উচিত। 
এ অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক একরূপত থাকে, যা! নাকি সকল 
মনের ক্ষেত্রেই এক রকম হবে| যে ক্ষেত্রে নমনীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে 
এমন কোনো পরিবেশ যোগিয়ে চালু করা হয় যে, সে পরিবেশ কাজের ও 
খেলাধূলার মধ্যে সাক্ষাৎ ব্যাপূতি আনতে সমর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে নিবপিত 
পদ্ধতিগুলি ব্যক্তি অনুযায়ী বদলাবে । কারণ এ কথা নিশ্চিত যে, কোনো! 
কিছু করতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্পুর্ণ 
ধরন থাকে । 

(২) ছিতীয়ত:, শ্রঙ্থলা ও স্থার্থবোধ সম্বন্ধে যে ভ্রাস্ত ধারণার কথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে তার জন্য দায়ী বিষদ্ব-বস্ত থেকে পদ্ধতির আলাদা 
ধারণাই । বখন বিষয়-বস্তর কার্ধকারী বাবস্থাকে বিষয়-বস্ত থেকে বিভিন্ন ও 
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ূর্বপরস্তত কোনো কিছু বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা 
থাকে না বলে ধরে নেওয়া হল, তাকে স্থাপন করার জন্য কেবল তিনটি 
সম্ভাব্য উপায় থাকে । এর একটি হল, উত্তেজনা, স্থখের আবেগ ও 
রসনা তৃপ্তির সদ্যবহার। আর একটি হল, মন না দেওয়ার পরিণামকে 
দুখদায়ক করা। আমরা অনিষ্টের আতঙ্ক স্্টি করে অসংলগ্ন বিষয়-বস্তর 
প্রতি সঙঙ্িষ্ট মনোবৃত্তির উদ্রেক করতে পারি। অথবা! কোনো কারণ 
না দেখিয়ে লোকটিকে সরাসরি চেষ্টা নিয়োজিত করার জন্য পীড়াপীডি 
করতে পারি। আমরা “সঙ্কল্পের” অব্যবহিত চাপের উপর আস্থা রাখতে 
পারি। কার্ধতঃ শেষোক্ত পদ্ধতিটি কেবল তখনই কার্ধকারী হুয় যখন 
অশাস্তিজনক ফলাফলের ভয় দেখিয়ে সেটিতে প্ররোচিত করা হয়। 

(৩) তৃতীয়তঃ, শিক্ষা কৰা কাজটাকে তার নিজ গুণেই কোনো একটা 
প্রত্যক্ষ ও সচেতন উদ্দেশ্ঠ বানানো হয় । স্বাভাবিক'অবস্থায়, বিদ্যালাভ কোনো! 
বিষয়-বস্তর সাথে নিযুক্ত থাকারই ফল ওপুরক্কার। শিশু জ্ঞাতসারে হাটা 
বা কথা বল শুরু কবে না, শুরু করে অন্যান্যের সঙ্গে কথোপকথন ও 
অধিকতর আদান-প্রদানের আবেগ প্রদর্শন করা থেকে । সে তার প্রত্যক্ষ 
ক্রিয়াকলাপের ফলে শিক্ষালাভ করে | কোনে! শিশুকে শেখানোর স্থন্দরতর 
পদ্ধতি, যেমন পডতে শেখানো, একই পথ অনুসরণ করে। যারা শেখান, 
তারা শিশুর যে কিছু শিখতে হবে, এই ভেবে সেটির প্রতি শিশুর মনোযোগ 
নিবিষ্ট করেন না, এবং «এই ভাবে তার মনোভাব আত্মসচেতন ও বাধ্যতা- 
মূলক করান না। তারা তার ক্রিয়াকলাপকে কাজে নিযুক্ত করেন, এবং 
কাজে নিযুক্ত থাকার ফলেই শিশু শেখে । সংখ্যা বা অন্ত কিছু নিয়ে কাজ 
করার অধিকতর ফলপ্রস্থ পদ্ধতির ক্ষে তেও এই কথাই সত্য । কিন্তু যখন 
আবেগ ও অভ্যাসকে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের দিকে এগিয়ে দেবার জন্ত 
বিষয়-বস্ত ব্যবহৃত হয় না, তখন তা কেবল শিখতে হবে, এমন একটা 
কিছু হয়ে দাড়ায় । তার উপরে শিক্ষার্থীরও এই মনোভাব থাকে যে, 
তাকে তা শিখতে হবে। সতর্ক ও নিবিভ সাড়া যোগাবার পক্ষে এর 
থেকে বেশী প্রতিকূল কোনো অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। যুদ্ধ অপেক্ষা 
বিষ্ভালাভে সম্মুখ আক্রমণ অধিকতর অপচয়কর। তার অর্থ এ নয় ধে, 
শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাতসারে তীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠে নিযুক্ত করতে হবে। 
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তার অর্থ এই যে, বাস্তব কারণে এবং বাস্তব উদ্দেশ্বেই তাদের নিযুক্ত 
করতে হবে, কেবল কিছু শিখতে হবে বলে নয়। কোনো অভিজ্ঞতা .পুরণের 
ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তর কি স্থান তা যখন শিক্ষার্থী উপলব্ধি করে, তখনই এ 
উদ্দেশ্ঠ সাধিত হয়। 

(৪) চতুর্ঘতঃ, মন ও বিষয়বস্র বিচ্ছেদ সম্বলিত ধারণার প্রভাবে পদ্ধতি 
কোনো একটা কাটা-ছেড়া রুটিনে পরিণত হুবার উপক্রম হয়, _অনুসরণ করে 
কোনো একটা যাক্ত্রিকরূপে ব্যবস্থিত কার্ষক্রমের | কেউ বলতে পারেন না 
যে, কতো স্কুল কক্ষে তথাকথিত পদ্ধতির অন্মোদন অনুসারে, গণিত ও 
বাকরণ আবৃত্তি করার সময়ে ছেলেমেয়েদের কতগুলো পূর্বপ্রস্তত মৌথিক 
সক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য প্রসঙ্গকে সরাসরি 
আক্রমণ করতে উৎসাহিত করার পরিবর্তে, ধরে নেওয়া হয় যে, সঠিক 
পদ্ধতি একটাই আছে এবং সেটারই অনুসরণ করতে হবে। সাদাসিধে 
লোকের মতো এটাও ধরে নেওয়৷ হয় যে, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের বর্ণনা 
ও ব্যাখ্যা কোনো নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ধাচে করে, তা হলে কালক্রমে তাদের 
মানসিক অভ্যাসও অন্থরূপ হবে । যে ভাবে পড়াতে হবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের 
কাছে ব্যবস্থাপত্র ও নকৃশা বিলি করার সাথে শিক্ষণ-তত্ব একাত্ম,__এই বিশ্বাস 
শিক্ষণ-তত্বের যতো অখ্যাতি এনেছে, আর কিছুতে ততো অখ্যাতি আনেনি । 
নমনীয়তা ও উদ্যোগ সহকারে পর্যালোচনা করা সেই জাতীয় কোনো 
ধারণারই বৈশিষ্ট্য, যে ধারণা অনুযায়ী পদ্ধতি কোনো সযাপা বিকাশের 
জন্য বিষয়-বন্বর স্থব্যবস্থা করার একটা উপায় হয়ে ওঠে । যা মনকে উদ্দেশ্- 
প্রণোদিত কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, যান্ত্রিক অনযনীয় কঠোরতা 
সেই জাতীয় কোনে তত্বেরই অপরিহার্য অন্সিদ্ধান্ত। 


২। পদ্ধতির সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত রূপ 


সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষণ-পদ্ধতি কোনো কলাবিদ্যার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য 
দ্বারা বুদ্ধিগম্যরূপে নির্দেশিত কর্ম। কিন্তু কোনো চারুকলার বৃত্তিও কেবল 
প্রস্তুতিহীন অনুপ্রেরণার বিষয় নয়। অভীতে যারা বিশেষ কৃতি হয়েছেন 
তাদের ক্রিয্াপ্রণালী ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করা অপরিহার্য । 


২২৪ শিক্ষা দর্শন 


সর্বকালেই কোনো এ্তিহ বা কোনো কলাপীঠ বিষ্তমান থাকে । এটি প্রথষে 
নতুন ছাত্রদের প্রভাবিত এবং অনেক সময়েই বিমোহিত করার পক্ষে পর্বাধধ- 
রূপে স্থনির্ধারিত থাকে । কলার প্রতিটি শাখাতেই, কলাকারদের পদ্ধতি 
বিবিধ সামগ্রী ও সাধকের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির উপরে নির্ভর করে। 
চিত্রকরকে ক্যান্ভাস্‌, রৎ, বুরুশ এবং তার সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-কৌশল 
জানতে হবে । এইজ্ঞান লাভ করার জন্য বিষয়মুখী সামগ্রীর প্রতি তার 
অব্যাহত ও নিবিড় মনোযোগ থাকা প্রয়োজন । কি সফল হল, কি বিফল হল 
তা দেখার জন্য কলাকারকে তার নিজের প্রচেষ্টার অগ্রগতি বিচার-বিশ্লেষণ 
করতে হয় । একদিকে পুর্বপ্রস্তত বিধি-নিয়ম অনুসরণ করা, অন্যদিকে স্বভাবন্থলভ 
গুণের প্রতি আস্থা রাখা ; একদিকে সাময়িক অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে অনির্দেশিত 
কঠিন পরিশ্রম,_এরপ বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনে! গতি নেই বলে যে 
স্বীকৃতি দেওয়। হয়, তা প্রতিটি কলার কার্যক্রম দিয়ে খণ্ডিত হয়। 
যাঁকিছুকেই সাধারণ পদ্ধতি বলে বলা যায়, অতীতের জ্ঞান, সামগ্রীর 
চলিত প্রয়োগ-কৌশল, সর্বোত্তম ফল পাবার উপায় ইত্যাদি তার উপাদান 
যোগায় । ফল পাবার জন্য কতকগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী পদ্ধতি ক্রম- 
পুজিত হয়ে গচ্ছিত থাকে । এগুলি অতীত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ 
স্বারা অন্থুমোদিত। ব্যক্তির পক্ষে এগুলি উপেক্ষা কর! বিপজ্জনক | অভ্যাস- 
গঠন সংক্রান্ত আলোচনা কালে যেমন বলা হয়েছে, (পুর্বে দেখুন ৬৪ পৃঃ). 
সর্বদাই এই বিপদ থাকে যে, এই সমস্ত পদ্ধতি যন্ত্রবৎ ও অনমনীয় হয়ে 
পড়বে, এবং বাক্তির উদ্দেশ্ট সাধনার্থে তার ক্ষমতার অধীনে থাকার পরিবর্তে 
তার উপরেই সেটা কর্তৃত্ব করবে। কিন্তু এ কথাও সতা যে, ষে প্রবর্তনকারী 
স্থামী কোনো-কিছু প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও প্রাচীন মনীধাকে কাজে 
খাটান; তার কাছেবাত্তার সমালোচকদের কাছে তার যতোটা প্রকাশ 
পায় তার থেকে তিনি বেশী করেই সেটাকে খাটান। তিনি তাকে 
নতুন ভাবে ব্যবহার করেন, এবং এই ভাবে তার রূপাস্তর ঘটান। 
শিক্ষারও একটা নিজস্ব সাধারণ পদ্ধতি আছে; এ মন্তবোর প্রয়োগ 
বদিও শিক্ষকের ক্ষেত্রেই বেশী স্পষ্ট করে দেখা যায়, তথাপি শিক্ষার্থীর 
ক্ষেত্রেও কথাটা সমান ভাবে খাটে । অনুরূপ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অপরের 
অভিজ্ঞতা যে পদ্ধতিকে সর্বাধিক কার্ধকারী বলে প্রমাণ করেছে, সেই সব 


পদ্ধতির স্বরূপ ২২৫ 


পদ্ধতির অধিকারী হওয়াই তার শিক্ষালাভের এক অংশ এবং সেটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ 1১ এই সাধারণ পদ্ধতিগুলি কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ 
ও যৌলিকতার ব্যক্তিগত পস্থায় কাজ করার বিরোধী নয়। বিপরীতপক্ষে, 
তারা এ কাজেই শক্তি যোগায় , কারণ, এমন কি, কোনো ব্যাপকতম 
সাধারণ পদ্ধতির সঙ্গেও ব্যবস্থিত নিয়মের আমূল পার্থক্য থাকে । শেষোক্ত 
নিমম কাজের প্রত্যক্ষ নির্দেশক , প্রথমোক্ত পদ্ধতি উপায় ও উদ্দেশ্যের 
প্রতি আলোকপাতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রিয়৷ করে_ অর্থাৎ ক্রিয়। করে 
বুদ্ধির মাধমে, বার থেকে চাপানে। হুকুমের সাথে তাল রেখে নয়। এমন 
কি, কোনো স্থপ্রতিষ্ঠিত কৌশলকে ওস্তাদের মতে! খাটানোর যোগ্যতাও 
কোনো শিল্পী-স্থলভ কাজের নিরর-পত্র যোগাম্ম শা, কারণ শেষোক্ত কাজটি 
প্রাণসধ্শরক ধারণার উপরেও নির্ভর করে । 

অন্যদের-খাটানো পদ্ধতির জ্ঞান যদ্দিযা করতে হবে তান! বলে দেয়, 
কিশ্বা তৈরী আদর্শও না যোগায়, তা হলে সে জ্ঞান কি ভাবে ক্রিয়। করে ? 
কোনো পদ্ধতিকে বুদ্ধিগম্য বলার অর্থ কি? একজন চিকিৎসকের কথা 
ধরুন। আর কোনো বৃভিই, তার শিঙ্গন্ব বৃত্তি থেকে বেশী করে “কারণ 
নির্ণয় ও ব্যবস্থার স্থপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির জ্ঞান” দাবী করতে পারে না। শেষ 
প্যস্ত রোগ কিন্তু “এক ধরনের » বা অবিকল এক হয় না। চলিত প্রথাকে 
বুদ্ধি খাটিয়ে প্রয়োগ করতে হলে তাকে বিশেষ ক্ষেত্রটির জরুরী অবস্থার 
উপযোগী করে নিতে হবে, তা সে প্রথার পিছনে যতো সম্মতিই থাক ন! 
কেন। কাজেই চিকিৎসক নিজে যে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং ব্যবস্থার 
“চেষ্টা করবে” স্বীকৃত কায-বিধি তারই ইঙ্গিত দেয়। চলিত প্রথা! হ'ল 
সেই সব দৃষ্টিকোণ যা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। যা বিশেষ করে 
দেখতে হবে, চলিত প্রথা তারই ইঙ্গিত করে, এবং এই ভাবেই সেটা বিশেষ 
ক্ষেত্রের গুণাবলীর নিরীক্ষাকে তা্পধমণ্ডিত করে। চিকিৎসক যে পরি- 
স্থিভির সাথে সংশ্লিষ্ট, তার স্থরাহার জন্য তার ব্যক্তিগত ভঙ্গিকে, নিজন্ব 
পন্থাকে (ব্যগ্টিগত পদ্ধতি ), কার্যবিধির সাধারণ নিয়মের নিয়স্তরে রাখা হয় 
না, বরং তা সাধারণ নিয়ম দিয়ে স্থগম ও স্থনির্দেশিত হয়। অতীতে যে 


১। মনস্তাত্বিক ও যুক্তিতান্বিক আলোচনার মধ্যে পরে এই বিবয্নটি বিশদ করা 
হয়েছে । 


১৫ 


২২৬ শিক্ষা দর্শন 


সব মনন্তাত্বিক পদ্ধতি ও ব্যবহারিক কৌশল কারধধোপযোগী বলে স্বীকৃত 
হয়েছে, এই দৃষ্াস্তটি শিক্ষকের কাছে সেগুলির জ্ঞান থাকার মূল্য দেখিয়ে 
দেয় । যখন এ সব পদ্ধতি তার সাধারণ বুদ্ধির পথে বাধা হৃষ্টি করে, তার 
এবং তীর কাজের পরিস্থিতির মধ্যস্থলে এসে দাড়ায় তখন এর! অকাজেরও 
অধম । কিন্তু যে অনন্য অভিজ্ঞত। লাভে তিনি নিষুক্ত, তার প্রয়োজন, সঙ্গতি 
ও কাঠিন্যের সুরাহার জন্য বুদ্ধিগম্য সহায়করূপে যদি তিনি এ জ্ঞান আদুত্ত 
করে থাকেন, তা হ'লে তার গঠনমূলক মূল্য থাকে । শেষ পর্যন্ত, যেহেতু 
“সব কিছুই” নির্ভর করে তার সাড়ার পদ্ধতির উপরে, সেই হেতু তার নিজের 
সাড়ার মধ্যে অতীতে অপরের অভিষ্তালন্ধ জ্ঞানের যতোটা তিনি খাটাতে 
পারেন ততোটাই সেটি কাজে লাগে। বস্তৃতঃ, তার উপরেই অনেক কিছু 
নির্ভর করে। 

পূর্বেই বল! হয়েছে খে, এই বর্ণনার প্রতিটি শব্দ শিক্ষার্থীর পদ্ধতির 
অর্থাৎ যে ভাবে শিক্ষালাভ করা হর তার প্রতিও সরাসরি প্রযোজ্য । প্রাথমিক 
বিচ্যালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, আর বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, যদি ধরে 
নেওয়া হয় যে, পাঠ্যবিষয়কে আয়ত্ত করা ও তাকে বিশদ করার জন্য ছাত্রদের 
কাছে আদর্শ পদ্ধতি যোগানে। যায়, তা হলে এমন আতত্মপ্রতারণার মধ্যে 
পড়তে হবে যে, তার পরিণাম দাড়াবে শোচনীয় (পূর্বে দেখুন, ২২১পুঃ)। 
যে কোনে! ক্ষেত্রেই, একজনকে তার নিজের প্রতিক্রিয়া করতেই হবে। 
অন্যান্যে, বিশেষ করে যারা সিদ্ধহস্ত হয়েছেন, তারা অন্রূপ ক্ষেত্রে, যে 
নির্দিষ্ট বিধি বা আদর্শ বা সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, তার নির্দেশ 
সেই পরিমাণেই হিতকর বা অহিতকর হ্য়, যে পরিমাণে তা একজনের 
ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অধিকতর বুদ্ধিগম্য করে, বা তার নিজের বিচার 
বুদ্ধির প্রয়োগ বাতিল করে দিতে প্ররোচিত করে। 

চিন্তনের মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্বে যা বল! হয়েছে (২০৯পুঃ ) তা যদি 
পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, অর্থাৎ যা মালগষের সাধ্যাতীত শিক্ষার দাবী করে, 
_-তাহলে বলতে হয় যে, আসল বাধা হ'ল, আমরা কোনে কুসংক্কারে 
ভূতাবিষ্ট হয়েছি । আমরা মন সম্বন্ধে একট! সর্বাত্মক ধারণা খাড়া করেছি 
এবং বুদ্ধিগম্য পদ্ধতিকে সকলের পক্ষেই এক বলে ধরে নিই। এর পরে 
বিভিন্ন লোককে মনের দিক থেকে পরিমাণগত পার্থক্য দিয়ে বিচার করি। 


পদ্ধতির স্বরূপ ২২৭ 


কারণ বিভিন্ন লোকের মধ্যে সে পার্থক্য থাকেই। তা যদি হয় তাহলে 
সাধারণ লোকেরা সাধারণ হবে বলেই আশ! করা যায়। আর ধরে নেওয়। 
হু যে, কেবল অসাধারণ লোকদেরই মৌলিকতা থাকে । মৌলিকতাু 
থে পরিমাণে অভাব থাকে, একজন সাধারণ ছাত্র, একজন প্রতিভাবান ছাত্র 
থেকে সেই পরিমাণে অন্যরূপ হয়। কিন্ত মন সম্বন্ধে এ রকম সর্বাত্মক ধারণা 
এলীক | একজন লোকের সক্ষমতার পরিমাণের তুলনায় আর একজন 
লোকের সক্ষমতা কতোখানি, তা দিয়ে শিক্ষকের কোনে। প্রয়োজন নেই। 
তা তার কাজের প্রসঙ্গে অবান্তর । তার যা প্রয়োজন তা এই যে, ষে 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হয়, প্রতিটি লোক ষেন তার নিজের ক্ষমতাকে সেই 
দমন্ত ক্রিয়াকলাপেই খাটাবার স্থযোগ-স্থবিধা পাম্ন। মন, ব্যক্তিগত পদ্ধতি 
ও মৌলিকতা৷ ( এর। পরিবর্তনযোগ্য শব্দ ) উদ্দেশ্মূলক ব। নির্দেশিত কাধের 
“$ণ” সুচিত করে । আমরা যদি এই দঢ় বিশ্বান নিয়ে কাজ করি তা 
হ'লে এমন কি ৮লিত মানদণ্ডেও আমর। এখনকার চেয়ে বেশী মৌলিকতার 
বিকাশ সাধন করতে পারব । প্রত্যেকের উপরে তথাকথিত কোনো একই 
রকমের সাধারণ পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে ত। খুব অসাধাক্পণ ক্ষেত্র ছাড়! সকলকেই 
মাঝারি করে তুলবে । এবং সাধারণ থেকে মৌলিকতা কতোটা ব্যতিক্রাস্ত 
তা দিয়ে মৌলিকতার মাপ নিলে নেখানে দেখা দেবে উৎকেন্দিকত!। 
এইভাবে আমরা অধিকাংশ লোকের বেশিষ্ঠ্যমূলক গুণের শ্বাসরোধ করি 
এবং কেবল বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া ( যেমন ডারউয়িনের ক্ষেত্রে ) বিরল প্রতিভাকে 
কোনে অহিতকর গুণ পিছে সংক্রমিত করি। 


৩। ব্যগ্টিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ 


চিন্তনের অধ্যায়ে জ্ঞানলাভ পদ্ধতির সবচেয়ে দরকারী সাধারণ লক্ষণগ্ডলি 
দেওয়া হয়েছে। এগুলি হ'ল অস্থচিন্তনশীল পরিস্থিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য : 
সমস্তা, তথ্যাবলী যোগাড় ও বিশ্লেষণ, ইঙ্গিত ও ধারণাবলীর অভিক্ষেপণ 
ও পরিবর্ধন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও যাচাই , ত্প্রন্থত সিদ্ধান্ত 
বা মীমাংসা । শেষ পর্যস্ত, কোনে! সমস্যার উপর কোনে ব্যক্তির পদ্ধতি বা 
যোঝবার ধরনের নির্দিষ্ট উপাদানগুলি দেখা যাবে তার স্বাভাবিক প্রবণত। 


২২৮ শিক্ষা দর্শন 


ও অর্জিত অভ্যাস ও স্বার্থবোধের মধ্যে.। একজনের মৌলিক সহজ সাঘর্থ, 
স্তার অতীত অভিজ্ঞতা এবং পছন্দ, আর একজনের থেকে যে ভাবে 
অন্যরূপ হবে, তাঁর পদ্ধতিও সেই ভাবে অন্যরূপ হবে। ধারা এ সব বিষয় 
নিয়ে পূর্বেই গবেষণা করেছেন, তাদের কাছে এমন খবয় আছে, যা দিয়ে 
শিক্ষকের! বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সাডা বুঝতে সক্ষম হন, এবং এই সব সাড়াকে 
অধিকতর কর্মকুশলতায় পরিচালিত করতে পারেন । শিক্ষক যে সব ব্যক্তি- 
গত পরিচিতি লাভ করেন, শিশু-পর্যবেক্ষণ, মনোবিজ্ঞান, এবং সামাজিক 
পরিবেশের জ্ঞান তার অন্ুপুরণ করে । কিন্তু পদ্ধতিগুলি ধার ধার ব্যক্তিগত 
সংশ্লিষ্টতা, অনুক্রমণ ও আক্রমণের ধরন অনুযায়ীই হয়ে থাকে, এবং কোনো 
তালিকাই তার রূপ ও রং-এর বিচিত্রতা শেষ করতে পারে না। 

তবুও এমন কয়েকটি মনৌভাবের নাম করা যেতে পারে যা বিষয়-বস্তরর 
সঙ্গে কার্ধকরী ও বুদ্ধিগম্যরূপে যোঝবার বিভিন্ন উপায়ের কেন্দ্রীয় বিষয় 
হতে পারে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে_ দ্ধযর্থহীনতা, 
বিমুক্ত-চিত্ততা, একা গ্রচিত্ততা ( বা! সর্বান্তকরণতা ), এবং দায়িত্বশীলতা৷ | 

(১) দ্বার্থহীনতার অর্থ কি তা হাঁবাচক বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার 
চেয়ে না-বাচক বাক্য দিযে ব্যাখ্যা করা সহজতর । আত্ম-সচেতনতা, কুগ 
ও বাধা-নিষেধ হ'ল এর ভয়ঙ্কর শক্রু। এর] দেখায় যে, ব্যক্তি তার বিষয়- 
বস্বর সাথে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। মাঝখানে এমন কিছু এসেছে 
যাগৌণ ফলের দিকে সংশ্লিষ্টতাকে বাকা পথে চালিয়ে দিতে চায়। কোনো 
আত্মসচেতন লোক আংশিকভাবে অন্যে তার কাজ সম্বন্ধে কি ভাবছে 
তাই নিম্ষে ভাবে। শক্তি ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার অর্থ দীড়ায় 
ক্ষমতার হাস ও ধারণার বিভ্রান্তি । কোনো মনোভাবকে অবলম্বন কর৷ 
আর সেই মনোভাবের প্রতি সচেতন থাকা কোনো ক্রমেই এক কথা নয় । 
প্রথম অবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও সরল। এ অবস্থা, ব্যক্তি এবং তিনি 
যা করেছন তার মধ্যে সর্বাত্মক সম্বন্ধ থাকার নিদর্শন । পরবর্তাঁ অবস্থাও 
যে অস্বাভাবিক হতেই হবে তা নয়। তা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত অন্গক্রমণ 
পদ্ধতির শুদ্ধি এবং যে উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে তার কার্ধকারীতার উন্নতি 
বিধানকল্পে সহজতম পথ , যেমন, গলফ. খেলোয়াড়দের, পিয়ানো! বাদকদের, 
ও গণ বক্তাদের কোনো কোনো সময়ে তাদের নিজ নিজ অবস্থান-স্থল ও 


পদ্ধতির স্বরূপ ২২৯ 


নড়ন-চড়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। কিন্তু এ প্রয়োজন দ্হল” 
সাময়িক ও অস্থায়ী । এ দিকটা ঠিকমত থাকলে, যা করতে হবে তার 
সম্পর্কেই লোকে নিজের কথা ভাবে, ভাবে নিজেকে উদ্দেশ্ সাধনের বিবিধ 
উপায়ের একটি উপায়রূপে,_কোনো টেনিস খেলোয়াড় যেমন মারের “অঙ্- 
তূতি” পাবার জন্য প্রাকৃটিস করে। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তি নিজেকে 
কার্ধনির্বাহী সঙ্ঘটকদের অংশরূপে ভাবে না, পরন্ত একটি পৃথক বিষয় বলে 
মনে করে_ যেমন একজন খেলোয়াড় দর্শক মণ্ডলীর উপর কি প্রতিক্রিয়! 
হবে তাই ভেবে কোনো ভাবমূর্তি ধারণ করে; কিম্বা তার নড়ন-চড়ন 
কি ধারণ জন্নাবে তাই ভেবে আকুল হয়। দ্ধযর্থহীনতা শব্দ দিয়ে যা 
বলতে চাওয়া হচ্ছে, তার একটা ভালো নাম হল দৃঢ-প্রত্যয় । একে আত্ম- 
প্রত্যয় শব্দের সাথে মিশিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ আত্ম-প্রত্যয় 
এক রকমের আত্ম-সচেতনতা, ব। “ধৃষ্ঠতাও” হতে পারে । ব্যক্তি তার মনো- 
ভাব সম্বন্ধে যা ভাবে বা, বোধ করে, তা' দূঢ-প্রতায় নয় ; দৃঁচ-প্রত্যয় প্রতিবর্তা 
ক্রিয়া নয়। ব্যক্তিকে যা কিছু করতে হবে, ষে অকপটতা৷ সহকারে ব্যক্তিকে 
সেটির দিকে ধাবিত হতে হবে, দৃঢ-প্রতাষ তাই নির্দেশ করে। শব্দটি ব্যক্তির 
নিজের ক্ষমতার কার্ধকারিতা সম্বন্ধে সংজ্ঞাত প্রতাঘ়্ নির্দেশ করে না, 
নির্দেশ করে পরিস্থিতির সম্ভবনাদির প্রতি অজ্ঞাত প্রত্যয় । শব্দটি পরিস্থিতির 
প্রয়োজনগুলির সমকক্ষতা স্চচিত করে। 

_ শিক্ষার্থীরা যে লেখাপড়া করছে, বা শিক্ষালাভ করছে, তা তাদের জোর 
করে জানানো যে আপত্তিজনক সে কথ! আমরা এর আগেই বলেছি, ( দেখুন 
পৃষ্ঠা, ২২২)। পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাবে তারা যে মাত্রীয় এ বিষয়ে 
জ্ঞাত হয়, ঠিক সেই মাত্রাতেই তারা পড়ছেও “না”, শিখছেও “না”। তারা 
একটা দ্িধাগ্রস্ত ও জটিল মন নিয়ে থাকে । শিক্ষার্থীর যা করতে হবে তার 
থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে, শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি শিক্ষকের কি মনোভাব 
হবে, তাতে যখন যনকে স্থানাস্তরিত করা হয়, তখন যেকোনো পদ্ধতিই 
সংশ্লিষ্টতা ও কাজের ছ্ার্থহীনতাকে ব্যাহত করে । এই অবস্থা চলতে থাকলে, 
শিক্ষার্থীর অসহায়ভাবে হাতড়ানো, লক্ষ্যশূন্য হয়ে এদিক ওদিক তাকানো! 
এবং বিষয়-বস্ত যা উপস্থিত করে, তার বাইরে সঙ্কেত খোজ করার একটা 
ঝৌক বরাবরের ভ্বন্ত কৃতি হয়। বাইরে থেকে ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়ার 
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ভরসা, এবং এক কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত অবস্থা, সেই নিশ্য্নতার স্থান নেয় য! 
নিয়ে শিশুরা! ( এবং যারা “শিক্ষা” ছার! কৃত্রিম হয়নি তারা ) জীবনের বাস্তব 
পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখী হয় । 


২। বিমুক্ত-চিত্ততা 


আমরা দেখেছি যে, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থবোধ থাকার আনুষঙ্গিক গুণ । কারণ 
এর অর্থ হ'ল ভাগ নেওয়।, অংশ গ্রহণ করা, এবং কোনো আন্দোলনে পক্ষ 
নেওয়া । এ জঙগ্য এমন একটি মনৌভাব থাকার আরও বেশী প্রয়োজন, যা, 
সব দিক থেকেই বিভিন্ন ইঙ্গিত ও উপযুক্ত সংবাদকে সক্রিয়ভাবে স্বাগত 
জানাবে । উদ্দেশ্টের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, অগ্রদৃষ্ট উদ্দেশ্টাবলী কোনো 
পরিবর্তনশীল অবস্থার উপকরণ । এগুলি হ'ল সেই সব মাধ্যম যার দ্বারা 
কাজের গতি নিয়ন্ত্রিত থাকে । এরা পরিস্থিতির অধীন, কাজেই পরিস্থিতি 
এদের অধীন নয়। এরা সেই চুড়াস্ত অর্থে উদ্দেশ্য নয়, যার দ্রিকে সব 
কিছুকেই কীকাতে হবে এবং উৎসর্গ করতে হবে । যে যে ূপনিযে 
এরা পূর্বদৃষ্ট হয়, তাতে এরা কোনো! পরিস্থিতিকে বিকাশের পথে পরিচালিত 
করার “মাধ্যম” হয়ে ওঠে | কোনো নিশানা, গুলি ছোড়ার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য 
নয়; নিশানা হ'ল, বর্তমান গুলি ছোড়াকে কেন্দ্রীভূত করার একটা সুনির্দিষ্ট 
উপকরণ । মনের বিমুক্ততার অর্থ হল, যে পরিস্থিতিটি পরিফার করতে হবে, 
তার উপরে আলোকপাত করতে পারে, এবং এভাবে বা ওভাবে কাজ করার 
পরিণাম নিরূপণের সহায়ক হতে পারে, এ রকমের যে কোনো৷ একটি বা 
প্রতিটি বিবেচনার প্রতি মনের প্রবেশ-পথকে সুগম রাখা । অপরিবর্তনীয় বলে 
ধার্য হয়েছে, এ রকমের উদ্দেশ্য সাধনে কর্মকুশলতা, এবং সন্কীর্ণরূপে বিমুক্ত 
মন, সহাবস্থান করতে পারে । কিন্তু বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাশের অর্থ হ'ল, দ্রিগন্তের 
অবিরাম সম্প্রসারণ, এবং এর ফলস্বরূপ নতুন উদ্দেস্ঠ ও নতুন সাড়া গঠন। যে 
সমস্ত দৃষ্টিকোণ এ পর্যস্ত পরকীয় ছিল, তাদের স্বাগত জানাবার সক্রিয় প্রবণতা 
ছাড়া, যে সমন্ত বিচার-বিবেচন। বর্তমান উদ্দেখ্টকে পরিবর্তন করে তাকে 
আমল দেওয়ার সক্রিয় ইচ্ছা ছাড়া, এই ফল ঘটানে। অসম্ভব । ক্রমবিকাশের 
সামর্থা বজায় রাখা এ বুদ্ধিগত আতিখেয়তার পুরস্কার । মনের একগুঁয়েমি 
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ও পক্ষপাতছ্ষ্টতার নিকৃষ্টতম ফল এই যে, এরা বিকাশের পরিপন্থী, এরা 
নতুন উদ্দীপকের প্রতি মনের দুয়ার রুদ্ধ রাখে। বিষুক্ত-চিত্ততা শিশুন্থলভ 
মনোভাব বজায় রাখে ; নিরুদ্ব-চিত্ততার অর্থ ঈ্াড়ায় বুদ্ধির অকাল বার্ধক্য । 

কার্ধক্রমের এককপতা এবং অবিলম্বে বাহক ফল পাওয়ার অতাধিক 
আকাজ্ষাই স্কুলে বিমুক্ত-চিত্ত মনোভাবের প্রধান শক্র । যে শিক্ষক বিভিন্ন 
প্রশ্ন নিয়ে যুঝতে বিচিত্র কর্মধারার অনুপ্রবেশ ও ক্যোগকে ব্যাহত করেন, 
তিনি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির উপরে পরদা টেনে দেন, এবং এইভাবে শিক্ষকের 
মন যে পথ অন্থমোদন করে, কেবল সেই পথের প্রতিই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি 
অ।টকে রাখেন। সম্ভবতঃ পদ্ধতির অনমনীরতার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার 
প্রধান কারণ এই যে, এতে ক্রুত এবং নিখুঁতভাবে পরিমাপনসাধ্য শুদ্ধ 
ফল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে । “উত্তর” পাওয়।র উদ্যমই, অনমনীয় ও যাস্ত্িক 
পদ্ধতির উদ্যমকে বহুলাংশে ব্যাখ্যা করে । জোরাজুরি কর। এবং অতিরিক্ত 
চাপ দেওয়ার মূলেও এই কারণ থাকে, এবং সতর্ক বুদ্ধিগত স্বার্থের উপরে 
তার ফলও এই হয়। 

বিমুক্ত-চিত্ততা এবং রিক্ত-চিত্ততা এক জিনিস নয়। “সরাসরি ভিতরে 
চলে আস্থুন ১ বাড়ীতে কেউ নেই”--এই রকমের কোনো! সঙ্কেত ঝুলিয়ে 
রাখা আতিথেয়তার সমার্থক নয় । কিন্তু এক জাতীয় ক্রিয়াহীনতা আছে 
য| বিকাশলাভের সারাংশ | তা হ'ল অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত হতে দেওয়া, স্থির 
হতে দেওয়া, স্থপক্ক হতে দেওয়া। ফলাফলকে (বাহক উত্তর ও মীমাংসা ) 
ত্বরান্বিত করা যেতে পারে ; কিন্ত কর্ম-প্রণালীকে জোর করে চাপানো ঠিক 
নয়। এরা পরিণতির জন্য নিজ নিজ সময় নেয়। যদি সকল শিক্ষক এটি 
হদয়ঙ্গম করতে পারতেন যে, বিশুদ্ধ উত্তর প্রস্তত কর নয়, মানসিক ক্রিয়া 
প্রণালীর গুণই শিক্ষাসপ্রাত ক্রযবিকাশের পরিমাপ, তা হলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে 
প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতো! । 


৩। একা গ্রচিত্ততা 


দছ্ার্থহীনতা” প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এই শব্দও তার অনেক কথাই 
খাটে। কিন্তু এখানে এই শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ হ'ল, স্বার্থবোধের “সম্পূর্ণতা" 


২৬২ শিক্ষা দর্শন 


-_ উদ্দেশ্তের একত্ব , যে সব অবদমিত, অথচ ক্রিয়ারত অপ্রকাশ্ট উদ্দেশ্টের 
স্থানে শ্বীকৃত লক্ষ্য কেবল একটা মুখোশ বিশেষ, সেই সব উদ্দেশ্ঠের অঙ্গু- 
পশ্থিতি। এই একত্ব মানসিক অখগুতার তুল্য । নিমগ্ন হওয়া, সমাহিত 
হওয়া, বিষয়-বস্তর নিজগুণেই তার সাথে পুর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া এই একত্বের 
পুষ্টি সাধন করে। পক্ষান্তরে খণ্ডিত স্বার্বোধ এবং এডিয়ে যাওয়া এই 
একত্বকে ধ্বংস করে । 

বুদ্ধিগত অখণ্তা, সততা! ও অকুত্রিমতা, গোডায় সচেতন উদ্দেশ্ের 
বিষয় নয়, পরস্ত সেগুলি সক্রিফ সাডার গুণ। অবশ্য সচেতন অভিপ্রায় 
এ সব গরণকে আয্মত্ত করতে উৎসাহিত করে, কিন্ত আত্ম-প্রতারণ খুবই 
সহজ। বাসনা জরুরী । যখন অপরের দাবী ও ইচ্ছা! বাসনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ 
নিষিদ্ধ করে, তখন তা সহজেই অবচেতনে ও গভীরে বিতাডিত হয়। 
অপরের দাবী অন্থষাধী কোনো কর্মধারাকে সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করা, এবং 
তাতে আত্মসমর্পণ করা প্রায় অসম্ভব । এর ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা অপরকে 
ঠকানোর একটা স্চিস্তিত প্রয়াস দেখা দিতে পারে। কিন্তু সচরাচর এব 
যা ফল হয়, তা হ'ল কোনো বিভ্রান্ত ও খণ্ডিত স্বার্থের মধ্যে নিজের 
আসল অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তির বিমুঢ থাকা । ব্যক্তি একই সঙ্গে 
ছুটি মনিবের সেবা করতে চেষ্টা করে। সামাজিক সহ্জপ্রবৃত্তি, অন্ত 
সকলকে তুষ্ট করার ও তাদের অনুমোদন লাভ করার প্রবল বাসনা, 
সামাজিক শিক্ষা, কর্তব্য ও কর্তৃত্বের সাধারণ বোধবুদ্ধি, শাস্তির আশঙ্কা, 
_এর সব কিছুই, “প।ঠে মনোযোগ দেওয়।র” বা, আর যা কিছুর প্রয্মোজন, 
তার সাথে তাল রাখার উগ্যমহীন প্রচেষ্টায় পরিচালিত হ্য। তাদের কাছ 
থেকে যা আশা করা! যায়, শাস্ত ছেলেরা তাই করতে চায়। শিক্ষার্থী সংজ্ঞাত- 
ভাবে মনে করে যে, সে এটাই করছে। কিন্তু তার নিজের বাসনাগুলো 
লোপ পায় না। সেগুলোর প্রকাশ অবদমিত থাকে মাত্র। ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
মনোযোগের টানাটানি তিক্তকর , “সচেতন ইচ্ছা” সত্বেও গভীরের বাসনা, 
_চিস্তার মুখ্য ধারা, গভীরতর প্রক্ষোভমূলক সাডা ইত্যাদি ধার্ধ করে। 
মন, নাম দেওয়া বিষয়-বস্ত ছেডে ঘুরে বেভায়, এবং যা অপরিহার্ৰপে অধি- 
কতর কাম্য তাতে নিবিষ্ট থাকে । এর ফল ঈাডায় একটা ব্যবস্থিত খণ্ডিত 
মনোযোগ এবং এর মধ্যেই বাসনার কপট অবস্থা প্রকাশ পায়। 
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যদি কেউ তার স্কুলের বা বর্তমান সময়ের সেই সব অভিজ্ঞতা স্মরণে আনেন, 
যেখানে আপাত দৃষ্টিতে তিনি কাজে নিযুক্ত হলেও তার সাথে তার ইচ্ছা 
ও উদ্দেশ্ত যুক্ত হয়নি, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই খণ্ডিত 
মনোযোগ» পোষন ভাব,-কতেো। ব্যাপক । আমরা এতে এতো। অভান্ভ 
হই যে, আমরা শ্বীকার করেই নিই যে, এটা কিছু পরিমাণে থাকা অবশ্থভ্ভাবী । 
তা হতে পারে, কিন্ত যদি তাই হয়, তা হলে বুদ্ধির দিক দিয়ে এর যে 
কু-ফল হয়, তার সম্মুখীন হওয়। আরও বেশী গুরুত্বপুর্ণ । ব্াক্তি যখন কোনো 
বিষয় নিয়ে সংজ্ঞাতভাবে চেষ্টা করছেন (বা “চেষ্টা করছেন” দেখাবার জন্য 
চেষ্টা করছেন) এবং তার কল্পনা-শক্তি তার অজ্ঞাতসারে ম্বত:স্ফৃর্তভাবে 
অধিকতর রুচিপূর্ণ ব্যাপারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তখন চিন্তনের অব্যবহিতরূপে 
প্রাপ্তব্য শক্তির যে অপচয় হচ্ছে, তা স্থস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এর সঙ্গে সঙ্গে যে 
মব অভ্যাসগত আত্ম-প্রতারণা এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভ্রান্ত বুদ্ধি লালিত 
হয়, তা বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতার কৃতিত্বের দিক দিয়ে অধিকতর ধূর্ত, এবং 
অধিকতর স্থায়ীভাবে পঙ্গুকারী । বাস্তবতার ঘ্বৈতযাঁন, একটি ব্যক্তিগত, 
কম-বেশী লুকান স্বার্থের জন্ত, আর একটি সর্বসাধারণের এবং স্বীকৃত স্বার্থের 
জন্য, আমাদের অধিকাংশেরই মানসিক ক্রিয়ার অখণ্ডততা ও সম্পূর্ণতাকে 
ব্যাহত করে। এতে সচেতন চিন্তন ও মনোষোগ, এবং আবেগপূর্ণ অন্ধ 
বেদন ও বাসনার মধ্যে যে খণ্ডিত অবস্থা স্থাপিত হয়, তাও সমান গুরুতর । 
শিক্ষার বিষয়-বস্ত নিয়ে সুচিন্তিত কাজ করা ক্লেশকর ও উদ্ভমহীন হয়। 
মনোযোগ যোগশূন্ত হয়ে ভাম্যমাণ হয়। যে সব প্রসঙ্গে মন উডে উডে 
ঘুরে ঘুরে বেড়ায়__তার স্বীকৃতি নেই, কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে এটি অবৈধ । 
এদের সাথে কাজ কারবার মানে চোরা কারবার । কোনে! উদ্দেশ্তসম্বলিত 
স্থচিস্তিত জিজ্ঞাসা দিয়ে সাড়া নিয়ন্ত্রণ করলে যে শৃঙ্খলা আসে, তা পণ্ড হয়৷ 
এর থেকেও মন্দ ফল যা! হয় তা হল এই যে, গভীরতম সংশ্লিষ্টতা ও কল্পনার 
সর্বাধিক রুচিসম্পন্ন অভিযান অসময়ে আসে এবং লুকান থাকে | (সর্বাধিক 
রুচি সম্পন্ন এই কারণে যে, এরাই বাসনার নিকটতম জিনিস কেন্দ্র করে 
থাকে )। এর! এমন সব পথ ধরে কাজের মধ্যে প্রবেশ করে, যে পথের 
স্বীকৃতি নেই। পরিণাম বিবেচনা দ্বারা সংশোধন সাপেক্ষ নয় বলে এরা 
শীতিজ্ঞানহীন। 


৩৪ শিক্ষা দর্শন 

একদিকে প্রকাশ্য, লোকাধত ও সামাজিক দায়িত্বশীল কর্মভার, অন্ধ দিকে 
অপ্রকাশ্ট অনিয়ন্ত্রিত ও চিন্তনের অবদমিত স্বেচ্ছাচার,_-মনের এইরূপ ছ্িধা- 
বিভক্তির অনুকূল ব্যবস্থা স্কুলে দেখতে পাওয়া কঠিন নয়। যাকে কখনো 
কখনো “দুর্দান্ত শ্রঙ্থলা” অথাৎ বাইরের দমনমূলক চাপ বলা হয়,তাতে 
এমন একটা ঝৌকই থাকে । যে কাজ করতে হবে তার বহিভূর্ত পুরস্কারের 
মাধামে প্রেষণা যোগানোরও সদ্দুশ ফল হয়। যাঁ কিছুই স্কুল শিক্ষাকে 
শুধু প্রস্ততি পর্বে পরিণত করে তা ই এই দিকে কাজ করে (পুর্বে দেখুন, 
৭১ পৃঃ )1 উদ্দেশ্টাবলী শিক্ষার্থার বর্তমান বোধশক্তির বাইরে থাকে বলে, 
ন্যত্ত কাজে সরাসরি মনোযোগ আনবার জন্য অন্যান্ত সংঘটক বের করতে 
হয়। এতে কিছু পরিমাণে সাডা জাগানো যায়, কিন্তু যে সব বাসনা ও 
বেদন নিয়োজিত তয় না, তাদের নিশ্চয়ই অন্য নির্গমন পথ দেখতে হবে। 
পুনঃ পুন: অনুশীলনের উপর অতাধিক জোর দেওয়া কম গুরুতর বিষয় নয়, 
চিন্তার প্রয়োগ থেকে স্বতন্ত্রভাবেই কাজে দক্ষতা আনবার জন্য এই অন্থশীলন 
প্রকল্পিত হয়। ম্বযংচল দক্ষতা সষ্টি করা ছাডা, এরূপ অনুশীলনের আর 
কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিশ্ব প্রকৃতি মানসিক শৃন্ভতা মেনে নিতে চায় না। 
যখন চিন্তন ও প্রক্ষোভ অব্যবহিত ক্রিষাশীলতার বিষয়-বস্তর মধ্যে কোনো 
নির্গমন পথ পাঁষ না, তখন তাদের কি অবস্থা চলছে বলে শিক্ষকেরা মনে 
করেন? যদি এগুলো কেবল সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতো, কিম্বা, এমন 
কি শুধু বেদনহীনও থাকতো, তা হলেও বিষয়টা ততো! বেশী গুরুতর হতো 
না। কিন্তু তারা লোপ পায় না, বিরত হয় না, অবদমিত হয় না, কেবল 
করণীয় বিষয় সম্বন্ধেই অবদমিত থাকে | তার নিজ নিজ বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল 
ধারা অন্থসরণ করে। মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে যা সহজাত, যা! স্বতঃস্ুর্ত 
এবং জীবস্তঃ তা অব্যবন্ৃত ও অপরীক্ষিত থাকে ; এবং 'যে অভ্যাস জন্মায়, 
তা এমন হয় যে, উক্ত গুণাবলী সর্বজনীন ও গ্রকাশ্ত উদ্দেশ্টের শ্বার্থে ক্রমেই 
কম প্রাপ্তব্য হয়। 


৪ দায়িত্ব 


বুদ্ধিগত মনোভাবের একটি উপাদান হিসাবে, দায়িত্বের অর্থ হুল, 
পুর্বেই কোনো পুর্বকল্লিত বিষয়ের সম্ভাব্য পরিণামকে বিবেচনা করার 


পহ্ৃতির স্বরূপ ২৩৫ 


প্রবণতা * এবং বুঝে-সঝে সেই পরিণাঁমকে গ্রহণ করা। গ্রহণ করার 
অর্থ, একে হিসাবে ধরা, কাজে স্বীকৃতি দেওয়া, কেবল মৌখিক সম্মতি 
দেওয়া নয়। আমরা" দেখেছি যে, মূলতঃ ধারণা হ'ল কোনো বিহ্বলকর 
পরিস্থিতির সমাধানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি, অাৎ সাডা প্রভাবিত 
করতে পারে, এমন রকমের পূর্বাভাস । এটা যনে করা খুবই সহজ 
যু, কোনো উক্তির ব। কোনো প্রস্তাবিত সত্যের বিভিন্ন সংঙ্গেষ বিচার 
বিবেচনা করার আগেই একজনে তা গ্রহণ করতে পারে , অর্থাৎ বিষয়টা 
গ্রহণ করাতে আরও কি কি বিষয় মেনে নেওয়া হল, তার কেবল একট 
দ্রুত বা ভাদা ভাসা নিরীক্ষা চালিয়েই বিষয়টা গ্রহণ করতে পারে। এ 
অবস্থায় পর্ধবেক্ষণ ও পরিচিতি, এবং বিশ্বাস ও সম্মতি হয়ে দাড়ায় বার থেকে 
উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি অলস সম্মতির নামান্তর । 

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি তথ্য ও সত্য নিয়ে, অর্থাৎ গৃহীত বলে 
মনে করা হয়েছে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে কাজ করা অনেক ভালো; 
অর্থাৎ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে অল্প কয়েকটি পরিস্থিতি ততোদুর পর্যন্ত প্রস্তুত করা 
যায়, যেখানে দৃঢ়-প্রত্যয়ের "অর্থ হবে বাস্তব-সম্পূক্ত,__অর্থাৎ যেখানে তথ্যাবলী 
ও ফলাফলের অগ্রদর্শন দ্বার! প্রত্যাশিত আচরণের সাথে নিজেকে কিছু 
পরিমাণে একাত্ম কর! যাঁয়। স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের অকারণ জটিলতার এবং 
নানা পাঠ ও পড়ার গাদাগাদির সর্বাধিক স্থায়ী কুফল শুধু দুর্ভাবনা, স্সামুবিক 
পীড়ন এবং ত্প্রশ্থত ভাসা ভাসা জ্ঞান নয় (যদিও এ সব গুরুতর বিষয়); 
পরস্ত তা হল একট বিষয়কে বাস্তবিকরূপে জানবার ও বিশ্বাস করার মধ্যে 
যেকিবস্ থাকে, তা পরিফার করে বোঝাতে পারার ব্যর্থতা । বুদ্ধিগত 
দায়িত্বের অর্থ হল এই দিকে একটা কঠোর মানদণ্ড গ্রহণ করা । য।আয়ত্ত 
কর] হয়েছে তার তাৎপর্যের অনুসরণ করা। এবং সেই তাৎপর্য অন্ুযায়ী 
কাজ করার অভ্যাস দিয়েই এই মানদণ্ড খাড়া করা যায়। 

কাজেই আমরা যে মনোভাবের কথ। বিবেচনা করছি, তার আর এক 
নাম হল বুদ্ধিগত “পুজ্থান্পুত্খতা” । এক রকমের পুজ্বান্থপুঙ্খতা আছে 
যা অবিমিশ্র ভৌতিক ; যা কোনো! বিষয়ের যাবতীয় খু'টিনাটির একটা! যাস্ত্রিক, 
শ্রানস্তিকর ও পৌন:পুনিক অনুশীলন সুচিত করে। বুদ্ধিগত পুঙ্ধানুপুঙ্খতা 
হল কোনো জিনিসের আগাগোড়া দর্শন করা। সেটি উদ্দেশ্যের এমন 


২৩৬ শিক্ষা দর্শন 


কোনো একত্বের উপর নির্ভর করে, খুঁটিনাটিগুলো যার অধীন হবে। এটি 
একগাদা অসংলগ্ন খুঁটিনাটির উপস্থাপনের উপর নির্ভর করে না। যে দৃঢ়তায় 
সহিত কোনো উদ্দেশ্টের পূর্ণ তাত্পর্ধের বিকাশ সাধন করা হয়, তার মধ্যেই 
এই মনোভাব স্পষ্টৰপে প্রকাশ পায় যে, বার থেকে চাপানো এবং নির্দেশিত 
কার্ধক্রমের প্রতি মনোষোগে এই মনোভাব থাকে না, তা সে মনোযোগ 
যতোই “বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন” হোক না কেন। 


সারাংশ 


যে পন্থায় অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্ত সব চেয়ে কার্করী ও ফলপ্রস্থ হয়ে বিকাশ 
লাভ করে, তার বর্ণনাই পদ্ধতি । যেখানে বিচারাধীন বিষয়-বস্তব, এবং 
ব্যক্তিগত ভঙ্গী ও ধরনের মধ্যে কোনো সংজ্ঞাত পার্থক্য থাকে না, সেই 
অভিজ্ঞতাধারার পর্ধবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি অহ্ছমিত হয়। পদ্ধতিকে পৃথক 
কোনো-কিছু বলে ধরে নেওয়াও যা, বস্ত সম্বলিত পৃথিবী থেকে যন ও 
আত্ম-সতার পৃথকীকরণের ধারণাও তাই। এরূপ ধারণা শিক্ষাদান ও 
শিক্ষালাভকে কোনে! বিধিবদ্ধ, যান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক রূপ দেয়। যদিও 
পদ্ধতিগুলি নিজ নিজ ৰূপ নেয়, তবুও পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ভাগ্ার থাকা, 
এবং যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সাধারণ সাদৃক্ত 
থাকার জন্য, অভিজ্ঞতা যে পথে ফলপ্রস্থ হয় তার স্বাভাবিক ধারা সম্বন্ধে 
কিছু কিছু রূপরেখা চিহ্িত করা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের ভার 
দিক থেকে বলতে গেলে, উত্তম পদ্ধতির বিভিন্ন লক্ষণ হল; _ধাজু আচরণ, 
নমনীয় বুদ্ধিগম্য উৎসাহ বা শিক্ষালাভের সংক্কার-বিমুক্ত সঙ্বল্প, উদ্দেস্টের 
অথণ্ডতা, নিজের কর্মতৎপরতার, এমন কি, চিস্তনেরও দাসত্ব গ্রহণ। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


বিষয়-বস্তর স্বরূপ 


১। শিক্ষক ও শিক্ষার্থার বিষয়-বস্তত 


মূল নিয়মের দিক থেকে, বিষয়-বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তার 
বেশী আর কিছু বলার নেই ( পূর্বে দেখুন পু:১৭৪ )। উদ্দেশ্ঠ সম্বলিত কোনো! 
পরিস্থিতির বিকাশের পথে যে সমস্ত তথ্যকে পর্যবেক্ষণ, স্মরণ, অধ্যয়ন ও 
আলোচন! করা হয়, এবং তার থেকে যে সমস্ত ধারণার ইঙ্গিত আসে, 
তাই নিয়েই বিষস্ব-বস্ত্র গঠিত | বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে, 
অর্থাৎ যে সমস্ত পাঠ্য-বিষন্ন নিয়ে পাঠক্রম গঠিত্ত হয় তার সঙ্গে এই উক্তিটিকে 
ধোগ করে, একে আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয্নোজন। এপন প্রশ্ন হল এই 
যে, লেখা, পড়া, গণিত, ইতিহাস, প্রক্কৃতি-পযবেক্ষণ, চিত্রাস্কন, সঙ্গীত, পদার্থ- 
বিদ্া, রসায়ন, আধুনিক ও বিদেশী ভাষা ইত্যাদি বিবের প্রতি প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে আমাদের সংজ্ঞার্থের তাৎপর্য কি? 

আমাদের আলোচনাতে এর পুর্বে খাযা স্থির হয়েছে তার ছুটি বিষয়ে 
ফিরে আসা যাক । শিক্ষা-অভিযানে শিক্ষকের ভূমিকা! হ'ল সেই পরিবেশ 
যোগান য! সাড়া উদ্দীপিত করে, এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষাধারাকে নির্দেশিত 
করে। শেষ বিশ্লেষণে, শিক্ষক যা করতে পারেন তার “সব কিছুই” হ'ল 
উদ্দীপকের রূপান্তর করা, যাতে সাড়! যতোদূর সম্ভব নিশ্চিতরূপে, অভিপ্রেত 
বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা। গঠন করতে পারে। স্পষ্টতঃই বিভিন্ন 
পাঠ বা পাঠক্রমের বিষয়-বস্ত এইরূপ পরিবেশ যোগানোর কাজের সাথে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অন্য বিষয়টি হু'ল, যেসব অভ্যাস গঠিত হয় তাকে 
তাৎপর্য দেবার জন্য কোনো সামাজিক পরিবেশ থাকার অপরিহার্ধতা । 
আমরা যাকে স্বাভাবিক শিক্ষা বলেছি, তাতে বিষয়-বস্তকে সরাসরি সামাজিক 
আদান-প্রদানের ছাচের মধ্যে নিয়ে যাওয়। হয়। ব্যক্তি ধাদের সঙ্গে থাকেন, 
তারা ঘা বলেন ও করেন, এই ছাচ তারই প্রতিরূপ। এই তথ্যটি বিধিবদ্ধ 


২৩৮ শিক্ষা দর্শন 


ব। পরিকল্পিত শিক্ষাদানের বিষয়-বস্তর বোধগম্যতার সন্ধান দেয়। কোনো 
আদিয সমাজ-সমষ্টির নানা ক্রিয়াকর্ম ও ব্রতানুষ্টানের সঙ্গে যে সব গল্প, 
এ্রতিহ্থ, গান, মন্ত্রতন্ত্র জডিত থাকে, তার মধ্যে একটা যোগস্যত্র দেখা 
যায়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে যে সব অর্থাবলী দান বেধে এসেছে, এবং 
সমগ্টি যাকে এতো মুল্যবান মনে করেন যে, একেই তাঁদের সঙ্গবদ্ধ জীবনের 
ধারণার সঙ্গে একাত্ম করতে চান, এ সব এঁতিহ্িক বিষয় তারই প্রতিবপ ৷ 
এই বিষয়গুলি তীার্দের দৈনন্দিন আহার, শিকার, যুদ্ধ ও সন্ধির, এবং বগ্ত, 
বাসন, ঝুডি তৈরী প্রভৃতি দক্ষতার কোনো৷ অংশ নয় বলে, নাবালকদের 
উপরে জ্ঞাতসারে এগুলোর ছাঁপ দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময়, যেমন 
নামকরণ প্রভৃতি ব্রতার্দির অনুষ্ঠানে, তীব্র প্রক্ষোভমূলক ভাবাতিশধ্য নিয়েও 
এই কাজ করা হয়। গোঁঠীর প্রত্যক্ষরূপে প্রয়োজনীয় রীতিনীতি পরিচালিত 
কর। থেকে, তাদের অতিকথা, কাহিনী ও নানাবিধ আক্ষরিক সংকেতকে 
চিরায়ত করার জন্যই জ্ঞাতসারে অধিকতর যত্ব নেওষা হয়। কারণ প্রথমোক্ত 
বিষয়ের মতে! শেষোক্ত বিষয় সাধারণ ক্রিয়া-কৌশলের স্ত্রে আহরণ করা 
যায় না। 

যখন সামাজিক গোগি অধিকতর জটিল হয়, যখন অধিক সংখ্যক দক্ষতার 
প্রয়োজন হয়, এবং বাস্তবতার দিক থেকেই হোক বা! গোগার বিশ্বাস অনুযায়ীই 
হোক, এ সব দক্ষতা গোগীর অতীত অভিজ্ঞতাপ্রস্থত আদর্শ ধারণাবলীর 
উপর নিঙর করে, তখন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক জীবনের আধেয় 
অধিকতর সুত্রবদ্ধ হয়ে আসে। যেমন পুর্বেই বলেছি যে, সম্ভবতঃ সচেত- 
নতার সহিত সমষ্টিগত জীবনের পধালোচনা করা এবং তার মধ্যে যে 
সমস্ত তাৎপষ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে নিফ্কাধিত করা এবং তাকে কোনো 
স্থসঙ্গত ব্যবস্থাতে নিয়মাবদ্ধ করার পিছনে মুখ্য প্রেরণা হল সমষ্টিগত 
জীবনধারাকে চিরস্থায়ী কর!। এর জন্তই নাবালকদের শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজনবোধ দেখ! দেয় । একবার বাছাই করা, স্থত্রায়ন করা ও সংগঠন 
করার রাস্তায় চলতে আরম্ভ করলে, তার আর নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। 
লেখা ও মুদ্রণের উদ্ভাবন এ ক্রিয়া-প্রণালীকে অপরিমেয় গতিশক্তি দান 
করে। পরিশেষে, গোষ্ঠীর অভ্যাস ও আদর্শের সাথে স্কুলপাঠ্য বিষয়-বস্তর 
যে যোগস্থত্র থাকে, ত। ছম্মবেশ ধারণ করে চাপা পড়ে যায়। এ সব বন্ধন 


বিষয়-বস্তর স্বরূপ ২৩৯ 


এতো! শিখিল হয়ে যায় যে, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, কোন যোগহৃত্র 
যেন ছিলোই না) যেন কোনো বিষয়-বস্ত নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থে ই জ্ঞান হযে 
উপস্থিত রয়েছে , কোনো সামাজিক মূল্যবোধের ধার পা ধরেই, অধ্যয়ন ষেন 
শুধু জ্ঞানের স্বার্থে ই জ্ঞান লাভ করার একটা কর্মাহুষ্ঠান। খেহেতু বাস্তব 
কারণ বশতঃ এই ঝৌক প্রতিরোধ করা নিতান্ত গুক্ত্বপৃণণ (পুবে দেখুন 
পৃঃ ১১-১২), সেই হেতু যে যোগন্ছত্র অতে। সহজেই দৃষ্টির আডালে চলে 
যায়, তাকে দৃষ্টিতে আনা এবং পাঠঞমের মুখ্য অংশওলোর সামাজিক 
আধেয়, এবং তার ন্ন্ত কর্মকে কিছু বিশদ ভাবে দেখিষে দেওযাই আমাদের 
এই তাত্বিক আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য | 

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেহ বিববগুলো বিবেচন1! করা 
দরকাব। বিষক্ব-বস্ত সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বঙমান জ্ঞান অপেক্ষ। শিক্ষকের 
অনেক বেশী জ্ঞান থাকার তাৎ্পয হ'ল স্থশির্দিই আদর্শ থোগাণ, এবং 
অপরিণতদ্দের স্থুল ক্রিম্বাকলাপের বিন সভ্ভাবাতাকে নিদের কাছে প্রকট 
করা। (১) উপস্থিত সমাজ জীবনের “ম সব তাতৎপয জ্ঞাপন কর! বাঞশীম্ব, 
স্থলের পাঠা বিষয়ের উপাদান তাকে ঘুত ও বিশদ ভাবায় কপান্তরিত করে। 
কষ্টির যে সব সার উপাদানকে চিরস্থায়া করতে ংবে, বিষয় বন্ত শিক্ষকের 
কাছে সেটাই পরিষ্কার করে তুলে ধরে , এবং এমন সংগঠিতৰপে তুলে 
ধরে যে, তাৎপষগুলোকে আদশাধখিত করা শা হলে শিক্ষককে যে সব 
" এলোমেলো প্রচেষ্ট। করতে হতে! তার ঠাত থেকে তিনি রক্ষা পান। 
কাজকর্ম করার পরিণতিরূপে অতীতকালে যে সব ধাবণা আত্মত্ত করা হয়েছে 
তার জ্ঞান ছোটদের প্রতীয়মান আবেগপূর্ণ ও লক্ষ্যহীন প্রতিক্রিয়াগুলির 
তা্পয বুঝতে শিক্ষককে সাহায্য করে এনং এই প্রতিক্রিযাগুলিকে সেই 
ধারায় পরিচালিত করার উদ্দীপক যোগায়, যাতে এ সব প্রতিক্রিয়া কোনো 
সার্থক রূপ নিতে পারে। শিক্ষক সঙ্গীতের বিষয় ঘতো বেশী জানেন ততোই 
তিনি শিশুর অসংলগ্ন সঙ্গীত আবেগেব সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। 
সংগঠিত বিষয়-বস্ত শিক্ষকের অভিজ্ঞতার মতোই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্বপরু 
পরিণতিকে উপস্থাপিত করে, কারণ এই সব অভিজ্ঞতা একই জগৎ থেকে 
আহত এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা ও প্রয়োজনের অন্তরূপ হয়ে গডে উঠেছে। 
বিষয়-বস্ত, পূর্ণত্ব বা অভ্রাস্ত মনীষা উপস্থাপিত করে না। কিপ্ত নতুশ 


২৪০ শিক্ষ। দর্শন 


অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার প্রাপ্তব্য বিষয়ের মধ্যে বিষম্ব-বস্তই সর্বোত্তম 
এবং সে অভিজ্ঞতা অস্ততঃ কোনো কোনো দিকে উপস্থিত জ্ঞান ও শিল্প 
স্থট্টির মধ্যে যে সব কৃতিত্ব রয়েছে তাকে ছাডিয়েও যেতে পারে । 

অন্য কথায় শিক্ষকের দিক থেকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় হ'ল কাজ করার 
উপযুক্ত বিভিন্ন সঙ্গতি ও তার প্রাপ্ধব্য মূলধন। কিন্তু তরুণদের অভিজ্ঞতার 
দ্রিক দিয়ে বিষয়-বস্তর দৃর-ব্যবধান কেবল প্রতীম়মানই নয়, তা বান্তবও 
বটে। কাজেই শিক্ষার্থীর বিষয়-বস্ত পূর্ণ-বয়ক্ষদের স্ত্রবদ্ধ, দানাবাধা ও 
স্থসম্বদ্ধ বিষয়-বস্তর, অর্থাৎ কলা'-গ্রস্থে ও কলাস্থষ্টিতে তা যে ভাবে থাকে, 
তার প্রতিকপ হয় না, হতে পারে না। বডোদের গ্রস্থবদ্ধ বিষয়-বস্ত, ছোটো 
দের বিষয়-বস্তর বিভিন্ন “সম্ভাব্যতার” প্রতীক, তার বর্তমান অবস্থার নয়। তা 
প্রত্যক্ষভাবে বিশেষজ্ঞের বা শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবেশ করে, 
প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে নয়। পাঠ্য পুস্তকের ও অন্যান্ত পূর্বাবস্থিত জ্ঞানের 
সদ্ধবহার করার মধ্যে যে সব ভ্রান্তি রয়েছে, তার বেশীর ভাগের জন্যই 
দায়ী শিক্ষক ও ছাত্রের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-বস্তর পার্থক্য মনে 
না রাখা । বিষয়-বস্তর প্রতি শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের মনোভাবের মধ্যে 
এতো! বেশী পার্থক্য থাকে বলেই, মানব প্ররুতির গডন ও গুণ সম্থন্ধে মূর্ত 
জ্ঞান থাকার খুব বেশী প্রয়োজন হয়। শিক্ষক বাস্তবে যা উপস্থাপিত করেন, 
শিক্ষার্থী কেবল প্রতীকরূপেই তাকে পুনকপস্থাপিত করে । অর্থাৎ শিক্ষক 
ইতিপূর্বেই যে বিষয়গুলো জেনেছেন, শিক্ষার্থী সেগুলো কেবল শিখছেন। 
কাজেই দুজনের সমস্যা আমূল তফাত। যখন শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্ষে 
নিযুক্ত থাকেন তখন বিষয়-বস্তকে পুরোপুরি তার দখলে রাখতে হয়। তার 
মনোযোগ দেওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মনোভাব ও সাডার দিকে | শিক্ষকের 
্স্ত কাজ হ'ল, বিষয়-বস্তর সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার স্থত্রে শিক্ষার্থীকে বুঝতে 
পারা, আর শিক্ষার্থীর মন অবশ্যই তার নিজের উপরে থাকবে না, থাকবে 
আলোচ্য বিষয়ের উপর । বিষয়টা! একটু অন্তভাবে বললে এই ফ্লাভায় যে, 
শিক্ষক বিষয় বস্তর মধ্যেই নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন না, নিযুক্ত রাখবেন 
শিক্ষার্থীর উপস্থিত প্রয়োজন ও সামর্থোর সাথে বিষয়-বস্তর ক্রিয়া-বিক্রিরায় । 
কাজেই কেবল পাত্ডিত্যই যথেষ্ট নয়। প্ররুতপক্ষে পাগ্ডিত্যের বা বিষয়- 
বন্তকে পুর্ণ দখলে রাখার এমন কতক গুণ আছে, ধা আলাদাভাবে নিলে, 


বিষয়-বস্তর স্বরূপ ২৪১ 


শেখাবার পথে বাধার স্ষ্টি করে, “যদি” শিক্ষকের অভ্যাসগত মনোভাব, 
শিক্ষার্থীর নিজের অভিজ্ঞতার সাথে বিষয় বস্তর যে ক্রিযা-বিক্রিয়া হচ্ছে, 
তাব প্রতি তৎপর “না” থাকে । প্রথমতঃ শিক্ষকের জ্ঞান শিক্ষার্থীর জান 
বিষয়ের পাল্লা ছাঁডিয়ে বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত থাকে । এর মধ্যে এমন সব 
মূল নিম থাকে, যা অপরিণত শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও স্বার্বোধের বাইরে। 
শিক্ষকের জ্ঞান, নিজগ্ুণে এবং নিজে থেকেই শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জীবন্ত 
জগৎ উপস্থাপিত করে ন।, যেমন, মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে কোনে। দ্যোতিধিদের 
জান একটি শিশু যে কক্ষে থাকে তার সাথে শিশুর পরিচয়লন্ধ জ্ঞান 
উপস্থাপিত করে না। দ্বিতীয্পতঃ, অজিত পাগ্ডিত্যের উপাদান সংগঠিত 
কবার পদ্ধতি, বিগ্ারভ্তকারীর পদ্ধতি থেকে অন্যব্প। এ কথা সত্য নয় 
যে, ছোটদের অভিজ্ঞতা অসংগঠিত, অর্থাৎ তা ভিন্ত্র ভিন টকরো জিনিসের 
আধাব। কিন্ত ত। সংগঠিত হযেছে আকদণের প্রত্যক্ষ বাবহারিক কেন্জর 
গুলিকে গিরে। দৃষ্টান্ত স্ববপ বল| যায় থে, শিষ্তর বাচীই তার ভৌগোলিক 
গানের সাগঠনিক কেন্দ্র হবে দাডাব। তাব মঞ্চলেব মধ্যে তাব চলাফেরা, 
তার বিদেশ ভ্রমণ, খাব বন্ধুদেব অলা+ কাহিনী, সেই স্ব বন্ধন যোগায়, 
য। তার ট্রে খববগুণে।কে একত্র কবে বাখে। কিন্তু গোল বিশ। 
বদের ভগোন, অর্শীৎ যিনি এই সমস্ত ক্ষু্ ক্ষুদ অভিজ্ঞতাব বিভিন্ন সপ্লেষকে 
পুবেই স্পষ্ট ও পুষ্ট কবেছেন, তাব ভগোন স"গঠিত হন নানাবিধ তথোর 
*পবম্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে,__-এই তথা ।বলী তব বাড, দৈহিক গতিবিধি 
ব| বন্ধুদের সাখেব সম্পর্কের ভিত্তিতে থাকে না। ঘিশি বিজ্ঞ তার কাছে 
বিনধ বঙ্গ সুপবপ্রপারী, নিখুত আাবে নির্পাবি৩ এব" যুক্তি অন্তসারে পাব 
স্পরিক শ্ত্রে সম্পর্কযুক্ত । যিনি শিখছেন, তার কাছে বিবদ বন্ত তবল, 
আশিক এবং তাব ব্ক্তিগত বৃ সম্পর্কে যুন্ত | শেখাবাব অন্য! হ'ল 
বিশেষজ্জছের পৃধজ্ঞাত বিনমেব দিকে ছাত্রের অভিজ্ঞতাকে গতিশীল রাখা। 
এর থেকেই প্রবোজন দেখ! দেন যে, শিক্ষককে বিধ্য বস্ত এব" ছাত্রের 
প্রমোজন ও সামর্য্য*__ছুটে! বিনযকেই জানতে হবে। 


১৬ 


২৪২ শিক্ষা দর্শন 
২। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়-বস্তর সম্প্রসারণী করণ 


তথ্যাবলীকে বিপর্যস্ত না করে, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়-বস্তর 
ক্রমবিকাশের মোটামুটি তিনটি নমুনাগত পর্ধীয় চিহিত করা যেতে পারে। 
প্রথমাবস্থায়। জ্ঞান অবস্থান করে বুদ্ধিগম্য যোগ্যতার আধেয়রূপে, কাজ 
করার ক্ষমতারপে । এই জাতীয় বিষয়-বস্ত ব! জ্ঞাত উপাদান, জিনিদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। বা পরিচিতিতে প্রকাশ পায়। পরে, জ্ঞাপিত জ্ঞান বা 
সংবাদের মাধামে এই উপাদান ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ও গভীর হতে থাকে। 
সর্বশেষে, একে বিবরধিত, এবং ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত সংগঠিত উপাদানে 
পরিণত করা হয়-__এমন একজনের উপাদানে পরিণত করা হয় যিনি বিষয্সটিতে, 
আপেক্ষিক অর্থে, একজন বিশেষজ্ঞ । 

(১) লোকের কাছে যে সবজ্ঞান গ্তথম আসে, এবং যে জ্ঞান সবচেয়ে 
গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তা হ'ল “কি করে করতে হয়,”__সেই 
জ্ঞান। যেমন, কি করে হাটতে হয়, কথা বলতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে 
হয়, স্কেটু করতে হয়, সাইকেল চড়তে হয়, যেসিনের তক্বাবধান করতে 
হয়, হিসাব করতে হয়, ঘোড়া চালাতে হয়, জিশিস বিক্রি করতে হয়, 
লোক সামলাতে হয়, এ রকমের অসংখ্য কাজ। যে সহজ-প্রবৃতিজাত ক্রিয়া 
কোনো উদ্দেশ্টের প্রতি অভিযোজিত হয়, তাকে অলৌকিক জ্ঞান মণে 
করার যে জনপ্রিয় ঝৌক রয়েছে তা যুক্তিহীন হলেও, জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিগত: 
নিয়ন্ত্রণকে একাত্ম করার যে প্রবল ঝৌক থাকে সেটি তারই সাক্ষ্য দে। 
যখন শিক্ষা, জ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণার প্রভাবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থত্র বদ্ধ 
তথা ও সত্যাবলী ছাড়! আর সব কিছুকেই উপেক্ষা করে, এবং এ কথা 
বুঝতে অক্ষম হয় ঘে, সব সময়েই প্রাথমিক বা প্রারভিক বিষয়-বন্ 
এমন এক কর্মতৎপর ক্রিয়ার্ূপে বর্তমান থাকে যার মধ্যে অজপ্রত্যঙ্গের 
ব্যবহার ও বস্ত নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হয়, _তখনই শিক্ষণীয় বিষয়- 
বস্তকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। 
ফলে তা এমন কিছু হয়ে দ্লীড়ায় যে সেটা মুখস্থ করতে হবে, এবং দাবী 
করলে তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। বিপরীত পক্ষে, বিকাশের স্বাভাবিক 
ধারার স্বীকৃতি সর্বঙ্ষেত্রেই সেই সব পরিস্থিতি নিয়ে শুরু করে যার মধ্যে 
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“করে শেখা” থাকে | বিবিধ কলা ও বৃত্তি পাঠক্রমের উদ্যোগ পর্ব গঠন 
করে। কারণ এরাই, কি করে উদ্দেশ্য সম্পাদনে অগ্রসর হতে হয়, তা 
জানবার প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে । 

জ্ঞানস্চক জনপ্রিয় শব্দাবলী সর্বক্ষেত্রেই জ্ঞানের সঙ্গে কর্ষে যোগ্যতার 
সম্বন্ধ বজায় রাখে । বিদ্ধ সমাজহ্্ দর্শনগুলে! এই সম্বন্ধটা হারিয়েছে । 
ইংরেজি কেন্‌ ওক্যান্‌ শব্দ সাদৃশ্য । মনোযোগেব অর্থ কোনে! কিছুর যত 
নেওয়া, অনুরাগ এবং কল্যাণের আশা উভধ অর্থে ই। খেয়াল করার অথ 
কোনো উপদেশকে কাজে পরিণত কবা, যেমন ছেলে মায়ের কথ! খেয়াল 
করে,_এবং কোনো কিছুর যত্ব নেওয়া, যেমন ধাত্রী ছোটে! শিশুদের প্রতি 
খেঘাল রাখে । চিন্তাশীল এবং বিবেচক হওয়| মানে অন্যান্যের দাবীর প্রতি 
লক্ষ্য রাখা । ইংরেজি গ্যাপ্রিহেন্সন্‌ শব্দটির মানে অবাঞ্চিত পরিণামের 
আশঙ্কাও হতে পারে, আবার বুদ্ধিগত উপলন্ধিও হতে পারে। উত্তম 
বুদ্ধি বা বিচার বুদ্ধি থাকার অর্থ, অবস্থাঙ্থ্যায়ী আচরণ করতে জানা । প্রভেদ 
করা, কেবল পার্থক্য কর।র জন্যই পার্থকা করা নয, যাকে চুল-চেবা অভ্যাস 
বলে নিন্দা করা হয়-_-এর অর্থ হ'ল, কাজ করার সম্পর্কে কোনো ব্যাপারের 
যধ্যে সুক্ম দৃষ্টি থাকা। জ্ঞান বা! বিজ্ঞতা শব্দ, জীবনের সঙ্গত পরিচালনের 
সর্দে যোগ কখনো হারায়নি । কেবল শিক্ষ।ক্ষেত্রেই জ্ঞানের মুখ্য অর্থ দ্রাডিয়েছে 
কর্ম-বিচ্ছিন্ন একট1 সংবাদ ভাগডার। কৃষক, নাখিক, বণিক, চিকিৎসক ও 
শ্রমশালার গবেঘকের মনে জ্ঞানের এ অর্থ কখনোই উদয় হয় না। 

জিনিস পত্র নিয়ে বুদ্ধি খাটিরে কাজ করতে করতেই জিনিসের সপ্পে 
পরিচিতি বা ঘনিষ্ঠতা জন্নাঘ। যে জিপিস-পত্রের সঙ্গে আমরা সবাধিক 
স্থপবাচত তা হল আমাদের সচবাচর ব্যবহৃত ভ্রব্যাদি_যেষন চেয়ার, 
টেবিল, কপম, কাগজ, কাপড-জামা, খাচ্যবস্ত, ছুরি, কটা ইত্যাদি সাধ! 
রণ স্তরেব জিনিস। পরে একজনের পেশ। অঙ্থ্যাধী এর। €বশিষ্টাপুণ জিনিসে 
পুথকীকৃত হয়। পরিচিতি শব্দটি জিনিসের জ্ঞান স্থদ্বে যে ঘশিষ্ঠ ও প্রাক্ষোভ- 
মূলক অর্থ ইঙ্গিত করে, জিনিসকে কোনে। উদ্দেশ্ঠপূর্ণ কাজে থাটানোর ফলেই 
সে জ্ঞান দান। বেধে আসে । আমব! জিনিলটিকে নিপে বা জিনিসটির উপরে, 
বার বার এতো! কাজ করছি যে, তা কি ভাবে ক্রিপ! প্রতিক্রিয়া করবে 
তা পূর্বেই অনুমান করতে পারি, _-এই হ'ল ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অর্থ। কোনো 
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ঘনিষ্ঠ জিনিসের সম্পর্কে আমরা প্রস্থত থাকি । সে জিনিস আমাদ্দিকে 
অতক্কিতে আক্রমণ করে না বা আমাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ছলনাও 
করে না । এই দৃগ ভঙ্গী একটা ঘরোয়া ব| বন্ধুতার ভাব স্থচিত করে, স্থচিত 
করে একট! সহজভাব বা দীপ্তি। অন্যদিকে, যে সব জিনিস নিয়ে আমরা! 
কাজ করতে অনভ্যন্ত, তা হয়ে দাড়ায় অদ্ুতঃ অপরিচিত, নিশ্রাণ, অতি- 
পরোক্ষ ও “অমূর্ত* | 

(২) কিন্তজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা হয়ত আমাদের 
বোধশক্তিকে ঘোলাটে করে দেবে । নির্দিষ্ট কারিগরি শিক্ষার ফলে বে 
জ্ঞান আসে, তা ছাড়া আর প্রা সব জ্ঞানই এই পর্ধায়ভুক্ত | উদ্দেশ্ঠপুর্ণ 
কাজের ধরনের মধ্যে মানব নিম্নে কাজ করাও থাকে, আবার জিনিস নিষে 
কাজ করাও থাকে । মেলামেশার আবেগ ও আদান-প্রদানের অভ্যাঁমকে 
অন্যান্যের সঙ্গে সফল ঘধ্ন্ধ বজায় রাখার উপযোগী করে নিতে হয়। ফলে 
সমাজ-জ্ঞানের এক বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এই আন্তযোগাযোগের ফলে 
একজনে আর সব লোকের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে । তীর। তাদের 
অভিজ্ঞতার এখ। বলে, এব" তাদের কাছে যা বলা হয়েছে, ফিরে সে কথাও 
বলে। এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে ব্যক্তির যতে। আগ্রহ বা 
সংশ্লিষ্ঠতা থাকে, তার বিশয়-বস্ত ততোই তার নিজের অভিজ্ঞতার একট। 
অংশ হয়ে দাড়ায়। অন্যাগ্ঠের সঙ্গে কর্মত্পর সংযোগ আমাদের নিজন্ব 
বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত অংশ যে, “এখানে আমার অভিজ্ঞত। 
শেষ হ'ল, তোমার অভিজ্ঞতা আরম্ভ হ'ল,” এ রকম বলার মতো কোনো 
স্ম্পষ্ট রেখা টানা অসম্ভব। যৌথ কাজে অংশীদার হওয়ার জন্য, অন্যান্তে 
তাদের কর্মাংশের পরিণাম সঙ্গন্ধে আমাদের কাছে যা বলে, তা তখনই 
আমাদের কর্মীংশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। চোখ বা হাতের মতো! 
কানও অভিজ্ঞতা লাভের সমাঁন সমান অঙ্গ। চোখের দিগন্তের বাইরে খা 
ঘটে, তার বিবরণ পড়ার জন্য চোখকে কাজে লাগানো হয়। আমর! যে 
সব জিনিস ভ্রাণ করতে বা ধরতে পরি, তার মতোই স্থান ও কাল হিসাবে 
বু দূরবর্তী জিনিসও আমাদের কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। যে 
সব জিনিস প্রকৃতই আমাদিকে সংশ্লিষ্ট করে তার কোনে! বিবরণ যদি আমাদের 
হাতের কাজ করতে সহায়তা করে, সে বিবরণও আমাদের ব্যক্তিগত অভি- 
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জ্ঞতার মধ্যে এসে পডে। এই জাতীষ বিষষ-বস্তকে জ্ঞাতব্য বিষয় (সংবাদ ) 
বলে। 

ব্যক্তিগত কাছ করার মধ্যে আদান-প্রদানের স্থান আমাদিকে স্কুলের 
জ্ঞপনীয় বিধয়-বগ্ধর মূল্য আন্দাজ করতে নির্ণাযক যোগাব । কোনো ছাত্র 
যে প্রশ্নটির সাথে জড়িত, জ্ঞাতবা বিষঘ কি সে প্রশ্নটির থেকে স্বাভাবিক- 
ভাবে ওঠে? ত।কি তীর অধিকতর প্রত্যক্ষ পরিচিতির সাথে খাপ খাষ, 
যাতে এ পরিচিতির কাষকারিত। বাঁডে এবং তার অর্থ গভীর হয়? যদি 
জ্ঞপনীঘ বিষ এই প্রয়োজন ছুটি মেটা ৩ হলে তা শিক্ষামলক। কতো 
থানি পডা হল না শোনা হল, তাব কোনে! গুকত্ব নেঈ, অন্াদিকে পড়া 
(শানা যতো! দেশী ভয় ততোই ভালে। “্যধি” তাতে ছাত্রের প্রযোজন 
থাকে, এবং সে তাকে তার নিজের কোনে। পরিস্থিতিতে খাটাতে পাবে। 

কিন্ত এই সব প্রযৌজন তত্বতঃ সত্রস্থ করা যতো সহজ কার্ষতঃ 
থ|টানে! ততেে। সহঙ্গ নঘ। মপুনিক কালে, মান্র্ষেগাযোগের ক্ষেত্রের 
প্রনার, আকাশের বহুদূরবতাঁ স্থান এন” ইতিহাসেব অতীত ঘটনাবলীর 
পরিচিতি লাভেব উপঘুক্ত যন্বপাতিব রচন।, স'বাদ,__ প্রামাণা এব" প্রমাণ 
হীন, লিপিবদ্ কর। ও বণ্টন করার জন্য মুদ্রাধন্ত্র ও অন্থাগ্য কৌশলের 
মৃহজলভ্যতা, এক বিশালকাঘ জ্ঞাতব্য বিষয় বন্ব স্থট্টি করেছে । এ সব 
সবাদ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ শভিজ্ঞতার মধ্যে বপাণ্তরিত করা অপেক্ষা, তা 
দিযে তাকে অভিক্ৃত করা অনেক সহজ। সহজেই এ সব সংবাদ আর 
একটা অদ্ভত জগৎ গঠন করে, এবং এই জগৎ ব্যক্তিগতবপে পরিচিত 
জগতের উপর স্থাপিত হয। শিক্ষার্থীর একমাত্র সমস্য দ্রাডাঘ, স্কুলের 
প্রযৌজনে পুনরাবৃত্তি কর! ও প্রমোশন পাওযার উদ্দেশ্টে এই অদ্ভত জগৎটার 
বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে শিক্ষ। লাভ করা। সম্ভবতঃ আজকাল প্রা সকল 
লোকের কাছেই জ্ঞান শব্দের সর্বাধিক বিশিষ্ট নিগুঢ অর্থ হয়ে ঈাডিয়েছে 
মন্তান্যের দ্বারা নির্ণীত তথ্য ও সত্যাবলী | অর্থাৎ যে সব উপাদান সারি- 
সারি এটুলাস্‌, জ্ঞানকোধ, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ও বৈজ্ঞ/নিক 
্রস্থূপে লাইব্রেরীর তাকে ত্বাকে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে”_তাই হল জ্ঞান। 

উপাদানের এই চমকপ্রদ বিম্মঘকর স্ত,প, মানুষের অজ্ঞ/তপারে জ্ঞানের স্বরূপ 
সম্বন্ধীয় ধারণাকে প্রভাবিত করেছে । যে সমস্ত উত্তি ও প্রস্তাবের মধ্যে 
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জ্ঞ।ন, অর্থাৎ সমস্যার সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার ফলাফল, দানা বেঁধে 
জম] হয়ে পড়েছে সেপ্রলোকেই মাসল জ্ঞান বলে। এইভাবে অন্ুপন্ধানের 
ফলাফলবপে এব* অধিকতর অনুপন্ধানের সঙ্গতিবপে জ্ঞানের যে স্থান 
রয়েছে, তার থেকে স্বতন্থভাবে জ্ঞানের বিবরণীকেই জ্ঞান বলে ধরা হয়। 
অতীত বিজ্ঞঘের লুষ্ঠিত সামগ্রী দ্বারা মান্তষের মনকে কারা-বন্দী করা 
হর। অগ্নশঙ্গ নন, অজানিতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারধাবলী নয়, কেবল- 
মাত্র লুন্ঠিত সামগ্রী নাবহার করেই জ্ঞানের অর্থ, তথ্য ও সতা প্রতিষ্ঠিত 
হম | 

সশ্বাদ জ্ঞাপক বিলিধ প্রঙ্গানের সঙ্গে জ্ঞানের এই প্রকার একাত্মীকরণ 
যখন নৈরাপ্িক ও দার্শনিক্দের কাধে চেপেছে, তখন এতে আশ্চর্ধ হবার কিছু 
নেই যে এই আদর্শ শিক্ষাকেও প্রাধ পুর্ণ শাসনে রেখেছে । ফলে “পঠিক্রমের” 
বহুলাংশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিগ্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সংবাদ বণ্টন করে ও 
প্রতিটি পাঠ্য বিদযকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁঠে বিভাগ করে নিয়ে, এই সম্পূর্ণ 
ভগ্ারটিকে ধারাবাহিক পাঠমালাবৰপে উপস্থ'পিত করে। সপ্ৃদ্শ শতক 
পর্ন্ত ভাগারট ক্ষুদ্র ছিল। হ্ৃতরাং আদর্শ ছিল সেটি সম্পূর্ণ এবং সর্বতোভাবে 
দখল করা। কিন্ত তা এখন এতো! বোঝাই হয়েছে যে এর সবটা কোনো 
ণকজন লোকের মআঘত্তে আনা যে অসম্ভব সেটি অতিশয় স্থৃষ্পষ্ট। কিন্তু 
এতে শিক্ষীর আদর্শ তেমন সংক্রমিত হ্ননি। বিদ্যার প্রতিটি শাখাতেই 
অন্ন-সন্প জ্ঞন অর্জন করা কিন্গ। অন্ততঃ কো।নে। নির্বাচিত বিষয় সমষ্টির 
মধ্যে এরূপ করা এখনো সেই মূলনীতিই রয়েছে, এবং এই দিষেই প্রাথমিক 
স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত একটা পাঠক্রম গঠন করা হয়। এর 
সহজ অংশগুলো! দেওয়া হয় প্রথম বছর গুলোতে, আর কঠিন অংশ দেওয়া 
হয় পরে। 

এহেন অবস্থা থেকেই শিক্ষারীতার অভিযোগ আসে যে, শিক্ষা! ছাত্রের 
চরিত্রে প্রবেশ করে না, তার আচরণকে প্রভাবিত করে না; আপত্তি 
আসে মুখস্থ করার কাজ ও মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধে; তথ্যাবলী নিয়ে ভূতাবিষ্ট 
থাকার বিরুদ্ধে; চুল-চের! পার্থক্যের প্রতি গভীর অন্থরক্তি, এবং নিয়ম ও 
তত্বের বিকৃত-বোধের বিরুদ্ধে। যেজ্ঞান প্রধানতঃ পরোক্ষ, __অন্তান্ত লোকের 
জ্ঞান,_তা কেবল শবগতই থেকে যেতে চাম্। শব্দাবলীতে সপ্রিবেশিত 
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হয বলেষে স্বাদ আপত্তিকর তা নয; কারণ সংবাদ-বিনিময় শব্দাবলীর 
ম[ধামেই হয়ে থাকে । কিন্তুষা জ্ঞাপন কর! হয় তা যে পরিমাণে বিদ্যার্থীর 
অভিজ্ঞতার মধো স"্গঠিত না হয, বিজ্ঞপ্তি সেই পরিমাণে কেবল শব্দেই 
পরিণত হতে থাকে , অর্থাৎ নিছক উন্দ্রি-উদ্দীপক ও অর্থহীন থেকে 
যাঘ। তখন তা যান্ত্রিক প্রতিক্রিষা আহবান করার পক্ষে ক্রিয়া করে, বিবুতির 
পুনরাবৃত্তি করার জন্য স্বরঘন্ের সদ্বাবহার করার যোগাতা আনে, হাত দিছ্ধে 
লেখবার ন! “আক” কষার যোগাতা আনে । 

হ্জাত থাকার অর্থ অবধারিত থাকা , কোনো সমস্যা নিষে ফলপ্রক 
পর্ণালেচন|! এবং তার মীমা*সার জনা অনুসন্ধানের প্রতি, এবং মীমা*সা 
কবাব প্রতি অধিকতর গুকত্র স্থাপনের জন্য, বিষয়-বস্তর উপর প্রয়োজনীষ 
দখল থাক! | অবধারিত জ্ঞান হল লেই উপাদ্দান কোনো সংশযাপন্ন 
পরিস্থিতিতে যা স্বীরুত, মীমাংসিত, স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিতবপে অবলম্বন 
কর। যা । অবধারিত জ্ঞান সংশঘয থেকে আবিষ্কারের দিকে এক ধরনের 
মানস সেতু । এটির হ'ল, কোনো বুদ্ধিমান মধাস্তথের স্থাস্তকর্ম । এই জ্ঞান 
মানব জাতির পুর্ণ অভিজ্ঞতার মোট ফলাফলকে প্রাপ্তিযোগ্য আকারে, 
নতুন অভিজ্ঞতার তাৎ্পর্ধকে বৃদ্ধি করার সংঘটক বপে, সংক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ 
করে রাঁখে। যখন কারও কাছে বলা হয যে, ক্রটাশ. সিজারকে হত্যা 
করেছিল, বা বলা হয় যে, কোনো বৎসরের বান্তিকাল তিন শত পয়ষটি ও 
এক চতুর্থাংশ দিন, বা এই ঘে, বুত্তের পরিধি তার ব্যাসের অনুপাতে 
৩১৪১৫) তখন শ্রোতা অপরের লব্ধ জ্ঞানই পায়! কিন্তু তার নিজের 
কাছে তা হয়ে দীডায় আরো জানবার উদ্দীপক বিশেষ । তার দ্িক থেকে 
“জ্ঞান” আয়ত্ত করা নির্ভর করেযা জ্ঞাপন করা হয়েছে তার প্রতি তার 
সাডার উপরে । 


৩। বিজ্ঞান বা বুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান 


বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের সর্বোত্তম চারিত্রিক রূপ। এর সীমার মধ্যে 
বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের পুর্ণাঙ্গ পরিণতির প্রতিরূপ,_ জ্ঞানের পূর্ণতা । বিজ্ঞানের 
পাল্লার মধ্যে যা কিছু জানা থাকে তা নির্ভুল, স্থনিশ্চিত, মীমাংপিত, সংশম্- 
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হীন। বিজ্ঞান হ'ল তাই, যা দি” আমরা চিন্তা করি, যা “নিয়ে” চিন্তা 
করি,_ত। নয়। বিজ্ঞানের গুক্গর্ভীর অর্থে জ্ঞানকে, জনমত, অনুমান, 
দুরকল্পন এবং শুধুমাত্র সংস্কার প্রভৃতি থেকে আলাদ! করা হয়। জ্ঞানের 
মধ্যে বিময়্-বস্তকে এমন ভাবে স্থনির্ধারিত করা হয় যে তা “এই রূপই” হবে, 
অন্তৰপ বলে সংশঘ থাকবে না। কিন্ত অভিজ্ঞতা আমাদিকে সচেতন 
করিষে দেব যে, “বিণথ বপ্তব” পৃদ্ধিগমা নিশ্চয়ত।, আর “মামাদের” নিশ্চযতার 
মধ্যে পার্থক্য আছে। বলতে গেলে আমর। যেন সহজ প্রতীতির জন্যই 
সই শভ্ষেছি , মনে বিশ্বাস করা যেন আম।দের প্রকৃতিগত | বিশৃঙ্খল মন 
অনিশ্চঘত৩। ও বুদ্দিগত সংশধ নিয়ে খাকতে বিমুখতমন যেন স্বীকৃতি 
পরিতেই তৎপর | মন পছন্দ করে, জিনিস বেমন আছে তেমনই থাকুক, 
অনড থাক, পাপ প্রমাণ ছাড।উ পেটা চলুক। ঘনিষ্ঠতা, জনমত ও 
নবাপনার উপমোগিতাকে সহজেই সতোর মানদণ্ড করে নেয়,_করে নেন 
অঞ্ঞত।, অভিমত ও চলিত “মের বশ্যত। স্বীকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে, এ সব 
জিনিঘ অজ্ঞতার চাইতেও বড়! শক্র। এই জন্যই সক্রেটিস্কে বলতে 
হদেছিন যে, অজ্ঞতার সচেতনত।ই নিজ্ঞতার প্রতি ফলপ্রচ্ছ অন্তরক্তির 
আরম্ভ, আর ডিকার্টেকে বলতে হযেছে মে, স*শযই বিজ্ঞনের স্তিক।গার । 
পূর্বে অ।লে।চনা করেছি যে, বিষয বস্ ব| তথ্যের এবং ধারণাঁবলীর মূলা 
পরীক্ষ। নিরীক্ষ! দ্বার। যাচাই করে নিতে হয। এর! মুলে পরীক্ষা! সাপেক্ষ 
এবং অস্থাধী। আমাদের হঠকারী স্বীকৃতি ও ঘোগণার অভিরুচি ও বিচার 
বিমুখতা এই সঞ্ষেত করে যে, আমর। স্বভ।বত:ই পরীক্ষা প্রণালীকে সংক্ষেপ 
করতে তৎপর । 'মামর৷ অগভীর এবং অব্যবহিতৰপে অদূরদর্শী প্রযোগ 
নিবেই সন্থই থাকি । তথা ও ধারণা যদি মাঝারি রকম সন্তোষজনক কাজ 
করে, তা হলেই আমরা খুশী হযে ধরে নিই যে, আমাদের অঙ্গীকার সমর্থিত 
হয়েছে । এমন কি, বিফলতার ক্ষেত্রেও আমাদের তথ্যাবলী ও চিন্তনের 
অসম্পূর্ণতা ও অশ্তদ্ধতার উপরে দোষ না৷ দিয়ে আমরা দোষ দিতে চাই 
আমাদের মন্দ ভাগ্য ও অবস্থা বিপর্যষের উপরে । মন্দ পরিণামকে আমাদের 
প্রকল্পগুলোর ত্রান্ত ও শর্তগুলোর অসম্পূর্ণ অন্থসন্ধানের উপর না৷ চাপিয়ে 
(এবং এই ভাবে প্রথমটির জন্য পুনধিবেচনা! করার উপাদান, এবং পরেরটির 
জন্ত সম্প্রসারণের উদ্দীপক যোগাড করে ), দোষ চাপাই প্রতিকূল অদুষ্টের 
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উপরে । এমন কি, আমাদের প্রকল্পের এ দশ! হওয়া সত্বেও আমাদের 
ধারণাঁগুলোকে দৃঢভাবে আকডে থাকার জন্য আমরা গৌরব বোধও করি। 
এই সমস্ত প্রকৃতিগত প্রবণত! এবং এর থেকে যে সব কুফল আসে, 
তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান সতর্ক প্রহরীর প্রতিৰপে কাজ করে । শর্তাধীনে চিন্তুনকে 
পরিচালিত করবার জন্য এবং কার্বক্রম ও ফলাঞ্লকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য 
মানবজাতি যেগুলে।র আস্তে আস্তে পত্তন করেছে, বিজ্ঞানের মধ্যে সেই 
সব বিশেষ যন্ত্রকৌখল ও নিয়ম-পদ্ধতি রষেছে । বিজ্ঞান হাতে তৈরী জিনিস 
( অজিত শিল্পকল1 ), স্বতঃস্মৃত কিছু নঘ , শিক্ষালব, সহজ প্ররুতিজ।ত নঘ। 
প্রকৃতপক্ষে এটিই শিক্ষাক্ষেত্রে নিঙ্জানের অনন্যসাধারণ ও অমূল্য স্থান শিদেশ 
করে, আবার অগ্তধিকে, পেই সব শিপদও শিদেশ করে যা বিজ্ঞানের যথার্থ 
বাবহার ক্ষুপ্ন করে । বৈজ্ঞনিক ভাবধ।রন ব্রতী ন। হলে কাঁদকারীবপে 
নিদেশিত চিন্তা ধারার জন্ত ম।ন্ুন এ পযন্ত যে সব উৎকৃষ্ট সাধকের উদ্ভাবন 
করেছে তা আনন্ত হম না। একপ মবস্থথ ব্যক্তি যে কেবল সর্বোৎকষ্ট 
সাধকের প্রবোগ নাকরেই ভিজ্ঞাস। ও শিক্ষকে পরিচালিত করে ত| নয়, 
পরন্থ জ্ঞানের পূর্ণ অর্থ বুঝতেও সে অক্ষম হয়। কারণ যে সমস্ত লক্ষণ 
প্রমাণিত দুঢ প্রত্যঘ থেকে মতামত ও সম্মত্তিকে পুথকরূপে চিহ্িত করে, 
ব্যক্তি তার সাথে পরিচিত হয় না। অপরপক্ষে, যেহেতু বিজ্ঞান অতি বিশিষ্ট 
কল।কৌশলের শতাধীনে জ্ঞানকে পৃণ্দৰপে চিহ্িত করে, সেই হেতু বিজ্ঞানের 
ফলাফল তার নিজের ক্ষেত্রে দৈনর্দিন অভিজ্ঞত। থেকে বছদূরে থাকে | বিজ্ঞা- 
নের এই নিঃসঙ্গতাকে জনপ্রিব ভাষাগ বিমূর্ত আখ্যা দেওয। হয়। যখন 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতা দেখা দেখ, তথন পুর্বপ্রস্থত বিষঘ নস্ত 
উপস্থাপন করার সাথে যে বিপদের সভাবন। থাকে, সেটি অন্যন্য প্রকারের 
বিজ্ঞপ্তি থেকে বৈজ্ঞ।নিক বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে আরও বেশী করে দেখ! দেন্ন। 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হযেছে জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষণ পদ্ধতিৰপে । 
প্রচলিত ধারণা এই যে, বিজ্ঞান হল সংগঠিত ব। স্থসন্বদ্ধ জ্ঞান । প্রথম দৃষ্টিতে 
মনে হতে পারে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই প্রচলিত ধারণার বিরোধী । এ 
বিরোধ অবশ্য অগভীর, এবং যখন বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞার্থ পুর্ণ করা 
হয়, তখন আর এ বিরোধ থাকে ন।। সংগঠন নয়, পরম্থ আবিষ্কারের 
উপযুক্ত পদ্ধতি দ্বার! যে জাতীয় স*গঠন কর! হ্ তাই বিজ্ঞানকে সচিহ্িত 


১৫০ শিক্ষ। দর্শন 


করে। একজন কৃষক যে মাত্রাষ পারদর্শী, সেই মাত্রাতেই তার জ্ঞান 
সথসহ্গদ্ধ হয়। উদ্দেশ্তের সঙ্গে উপায়ের সম্পর্ক-ভিত্তিভেই তা সগঠিত হয়, 
সংগঠিত হয় বাবহারিকরপে ৷ জ্ঞান হিসাবে এর সগঠন ( অর্থাৎ পর্যাপবূপে 
পরীক্ষিত ও স্থিরীরুত হওয়ার প্রপ-্শনীর অর্থে ), শহ্য ও গৃহপালিত পশুর 
সম্পর্কে এর যে সংগঠন হবেছে, সেই জ্ঞানেরই আনুষঙ্গিক । কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
বিষয়-বস্ত সংগঠিত হয় আবিষ্কার-অভিযানের সার্থক পরিচালনের স্বনির্দি্ 
প্রসঙ্গে, জ্ঞানাহরণের কোনো বৈশিষ্টাপৃর্ন কর্মভ।রবূপে । 

বিজ্ঞানের সঙ্গে যে জাতীঘ নিশষতা থাকে তার বিবেচনা এই উক্তির 
উপরে আলোকপাত করবে । এ হুল “বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন” নিশ্চয়তা, 
হ্যাযসম্মত নির্ঠর-পত্র । অতএন বৈজ্ঞানিক সগঠনের আদর্শ এই যে এর 
প্রতিটি ধারণা ও বর্ণনা! এমন ধরনের হনে ঘ| অন্য কিছু থেকে গড়ে উঠবে, 
আবার অন্যান্য কিছুতে পরিচালিত করবে । ধারণা ও প্রতিপাদন পরস্পরকে 
ধারণ করে, সমর্থন করে। “পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা” এই 
দ্বৈত সম্বন্ধ হল, ন্যায়সম্মত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শব্দ" দুটির অর্থ। জল 
সঙ্গন্ধে রালায়নিকের মনে যে ধারণ। থকে তার চেয়ে জলের সাধারণ 
ব্যবহারের ঘধো, যেমন পান কর], কাপড কাচা, ও জমির দেচের কাজের 
মধো বেশী ধারণ। পাওষাঁ*যায় । বিজ্ঞানীর “এইচ২০” রূপে জলের বর্ণনা, 
জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে স্থান ও প্রম়োগের দৃষ্টিকোণ অন্থ্য।ঘী শ্রেয়। এই সাঙ্কেতিক 
বর্ণনা, জলের প্ররতিকে এমন এক ধরনে বর্ণনা করে, যা জলকে অন্ান্ত 
জিনিসের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে, এবং ধিনি তা বোঝেন, তার কাছে কি 
করে এই ধারণায় পৌছানো গেল এবং জিনিসের গঠন সম্বন্ধে অন্ান্ত 
টুকরো জ্ঞানের উপরে এর তাৎপর্য কি তা নির্দেশ করে দেয়। সঠিক 
ভাবে বলতে গেলে এই বর্শা জলের বিষয়-মুখী সম্পর্ক সম্বন্ধে এর ব্যচ্ছতা, 
তরলতা, স্বাদগন্ধহীনত! তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা প্রভৃতির মতোই একটি 
গুনের বর্ণনা থেকে অধিক কিছু দেখায় ন।। জলের এই সব সম্পর্ক যতো 
সত্য, জল যে দুই অণু হাইড্রোজেন আর এক অণু অক্সিজেন দিয়ে 
গড়া, তাও ততে। সত্য। কিন্তু তথ্য নির্ধারণকল্পে আবিষ্কারের কাজ 
চালানের “বিশিষ্ট উদ্দেশ্টে” শেষোক্ত সম্পর্কই মূল বিষয় । কাজেই বিজ্ঞানের 
বৈশিষ্ট্যবূপে সংগঠিত জ্ঞানের উপর একজনে যতো বেশী জোর দেন, বিজ্ঞানের 


বিষয়-বস্তর স্বরূপ ২৫১ 


সংজ্জার্থের মধ্যে পদ্ধতির প্রীধান্তকে স্বীকৃতি দিতে তিনি ততো বেশী বাধা 
ধথাকেন। কারণ পদ্ধতি সেই জাতীয সংগঠন সংজ্ঞাপন করে যার গুণে বিজ্ঞান 
হ'ল বি-জ্ঞান। 


ও। বিষয়-বস্তর সাম।জিক রূপ 


পবনর্তা অধ্যায়গুলোতে আমরা স্কুলের নানাবিধ ক্রিধাকলাপ ও পড।- 
শুনাব নিষয হাতে নেব, এবং জ্ঞানের যে অভিন্যক্তির কথ। আমর। সম্প্রতি 
অ(লোচন। করছিলাম, তার ধারাবাহিক ক্রমপর্মাঘবপে এ ক্রিয়াকলাপ ও 
পড়াশুনার আলোচনা করব। বিষষ-বস্তর সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কযেকটি 
কথা বলা প্রয়োজন । কারণ অ।যাদের পুর্ববতাঁ মন্তব্য প্রধানত: তার বুদ্ধিগমা 
দিকের সাথে সংশ্রিষ্ট ছিল। এমন কি, অত্যাবশ্ঠক জ্ঞানের মধ্যেও প্রসার 
ও গভীরতার পার্থক্য থাকে । এমন কি, যে সব তথ্য ও ধারণ! বাস্তব সমশ্যার 
গ্রাসঙ্গিক, এবং যারা উদ্দেশ্য দ্বারা প্ররোচিত হয় ভাদের মধ্যেও পার্থক্য 
থাকে । কারণ উদ্দেশ্টের সামাজিক পাল্ল। এবং সমস্কার সামাজিক গুরুত্বের 
মধোও পার্থক্য থাকে । সম্ভাব্য উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ 
থাকার জন্য, শিক্ষার পক্ষে (বিশেষতঃ অত্যধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ছাডা আর 
সব পর্যায়েই ) সামাজিক মূল্যবধারণের কোনো মানদণ্ড ব্যবহার করা গ্ররুত্বপূর্ণ | 

সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বৈজ্ঞানিক বিধয়-বস্ত্ সমাজ জীবনের অবস্থা- 
ধীনেই বের কর! হয়েছে, এবং সামাজিক উপায়ে প্রচার-প্রচলন কর। হয়েছে৷ 
কিন্ত তাতে প্রমাণ হয় না যে, বর্তমান সমাজের সভ্যদের ধাত গঠনে এবং 
সাজ-সরঞ্জাম যোজনায় তার সব কিছুরই সমান মূল্য রয়েছে । যে কোনো 
পাঠক্রমের প্রকল্পকে বর্তমান সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী পাঠ্য 
বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে যৌথ জীবন যাপন করি, 
তার উন্নতি বিধান কল্পে এ প্রকল্পকে এমন ভাবে বাছাই করতে হবে, যাতে 
অতীত থেকে ভবিষ্যৎ আরও ভালো হয় । অধিকন্ত পাঠক্রম পরিকল্পনা- 
কালে অপরিহার্য বিষয়কে প্রথম স্থান দিতে হবে, পরিমার্জনাকে রাখতে 
হবে দ্বিতীয় স্থানে। যে সব জিনিস সামাজিক হিসাবে সবচেয়ে অত্যাবস্তক, 
অর্থাৎ যার মধ্যে ব্যাপক জনসমট্টি অংশ নেয়, সেই বিষয় গুলোই সারগর্ভ। 


২৫২ শিক্ষা দর্শন 


যে সমস্ত বিষন্ন বিশেষ বিশেষ সমষ্টির প্রয়োজন এবং কারিগরি অশ্নধাৰ, 
উপস্থাপিত করে, তা গৌণ। এ কথা সত্য যে,শিক্ষা প্রথমে হবে মাননিক 
এন কেবল তার পরেই হবে পেশাদারী । কিন্তযার| কথাটা বার বার বলেন, 
তাদের মনে মানবিক বের অর্থে থাকে কোনে অত্যন্ত ধৈশিিষ্ট্যপুর্ণ এ্রেণীর 
কথা , থাকে সেই পণ্ডিত শ্রেণীর কথা যার। অতীতের আদর্শান্বিত এঁতিহ্ 
স'রক্ষণ করেন। তারা ভুলে যান যে যেমাত্রীঘ কোনে! উপাদান মান্টণ 
হিসাবে মান্ুনদের সার্নন্বার্থ সন্ঘুক্ করে, উপাধান সেই মাত্রাতেই আদর্শাগি ' 
হন। 

য। প্রশস্তৰপে মানবিক, পাঠকষম গঠনে সেউ সমস্ত মানদণ্ডের সদা 
বহারেন উপরেই গণতার্ষিক সমাজ তার স্থিতির জন্য অননাবপে নিভরশীল 
হযে থাকে । গণতন্ব সে স্বনে সমৃদ্ধিলভ করতে পারে ন|, যে স্থ।নে শিক্ষণীম 
বিষষ বস্থ নির্বাচনের কালে সাধারণের জন্য সংকীর্ণভাবে গ্রকপ্সিত উপযোগীত। 
মূলক উদ্দেশ্যের প্রতি মুখা লক্ষ্য র।খ। হব, 'আর অল্প সখ্যক লোকের জন 
প্রকল্পিত হয় উচ্চশিক্ষ। । এই অবস্থাই হ'ল কোনো বৈশিষ্টাপুর্ণ অভিজাত শ্রেণীর 
এঁতিহ্া। গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্ছবে পরিণত করার জন্য যা সারগঞ্ 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেতে যাখিক পদ্ধতিতে লিখন-পঠন গণিতের “সারগন 
তার” ধারণ। তার অজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত । অজ্ঞাতসারে এটাই ধবে 
নেযা হয় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা যাষ না। ধরে নেযা 
হয় যে, অতীত কালের মতো! ভনিষাতেও জীবিকা অর্জন করা, “জীবিকা 
নির্বাহ করা” প্র।স পকল স্বী-পুরুষের পক্ষেই এমন ধরনের কাজ কর! স্ুচিত 
করবে, যা তাৎপর্মপুর্ণ নঘ; যা"স্বচ্ছন্দভাবে বেছে নেওযা যায় না । যার! ও 
সব কাজ করে তাদের পক্ষে তা মধাপাপুর্ণও নয় এবং যার! যে কাজ করে 
সে কাজের উদ্দেশ্ের প্রতি তাদের স্বীকতিও নেই, এবং সেটি কেবল আধিক 
পারিতোধিকের খাতিরেই অন্যের নির্দেশ মতো! তাদের করতে হয়। এই 
ধরনের জীবনযাত্রার জনা, এবং কেবল এই উদ্দেশ্টেই বৃহৎ সংখ্যক লোকের 
প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সারগ্ বিষয় হ'ল, পড়া, লেখা, বানান, গণিত, এবং কিছু 
পরিমাণে দৈহিক নৈপুণ্য, যাস্ত্রিক কর্মক্ষমতা । যে শিক্ষাকে উদারনীতিক 
বলা হয়, এই অবস্থা তাকেও অন্দারত দ্বারা সংক্রামিত করে । জনসাধারণের 
গভীরতম সমস্যাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে যে জ্ঞান ও শৃঙ্খলা আসে; 


বিষয়-বস্তর স্বরূপ ২৫৩ 


তানা থাকার বিনিময়ে এই শিক্ষা কিছু পরিমাণে পরগাছ। স্বরূপ হয়ে ওঠে । 
যে কোনো পাঠক্রমকে, যার মধ্যে সামাজিক দাগ্রিত্তের ্বীকৃতি আছে তাকে, 
গন পরিস্থিতি উপস্থাপিত করতে হবে, যেখানে সমস্যাগুলো একসঙ্গে 
ডাঁবন যাপন করার সমস্যাগুলোর প্রাসঙ্গিক হবে এবং যেখানে পযবেক্ষণ ও 


জ্ঞাপন, সামাজিক স্ক্সপৃষ্টি ও সামাজিক স্বার্থবোধ বিকাশের পরিপোধক হবে। 
সারাংশ 


শিক্ষার বিষয়-বস্তর মধ্যে প্রধানতঃ সেই সব তাত্পয থাকে, যা বর্তমান 
সমাজ-জীবনকে আধের যোগায় । সমাজ জীবনের শিরবচ্ছিন্নতার অর্থ এই 
যে, এই সব তাত্পযের অনেকটাই অতীতের সমষ্টিগত অভিজ্ঞত। থেকে 
বঃমন ক্রিরাকলাপের মধো এসে পড়েছে । সমাজ জীবন যতো বেশী 
দটল হয়ে ওঠে, এই সব উপাদানের সংখ্য। ও তাৎপর্য ততে। বাড়তে খাকে । 
তখন, নতুন বংশাবলীর মধ্যে যাতে এই সব উপাদান পাপ পরিমাণে প্রচলিত 
£তে পায়ে, সে জন্য এগুলোর বাছাই করতে হন, স্ত্র নির্ধারণ করতে হয়, 
এপ” সংগঠন করতে হয়। কিগ্ুঠিক এই করতে গিয়েই বিন্য় বন্তকে অপরি 
ণশ্দের ধতমান অভিজ্ঞতার তাপ পোধের সহারক বিবর থেকে পুখক ভানে 
এমন ভাবে তুলে ধরার উপঞ্চম করা হয়, যেন বিষয়-বপ্ত তার নিজগ্তণেই 
মূলাান। একটি বিকাশম।ন নাগরিকের গ্রিরাকলাপের মধ্যে শিক্ষার বিষয়- 
বন্তকে সগঠিত ন। করেই, শিক্ষাখী যাতে বিধর পপ্তর ধরা-নাধ। উক্তি গুলোকে 
শান্ত করতে পারে ও তাদের আধুত্তি করার খোগ্যতা লাভ করতে পারে 
শিক্ষাদ(তারা সেই ভাবে তাদের কাজের পরিকল্পনা করতে প্রলুন্ধ হন। 
যখন তক্ণের। কেনো সমাজ ভিত্তিক ও ব্যবঠারিক কমতং্পর নিম্মোজন 
নিয়ে শিক্ষ। আরও করে, এবং বৃহত্তর গভিজ্ঞত।বিশিষ্ট নাক্তিদের প্রদত্ত ধারণা 
ও তথ্যাবলী তঞ্ণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে মাঙ্সীঞ্কত হয়ে 
ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও শিন্পমের মধ্যে নিজ্ঞনসম্মত সুক্সদৃষ্ট 
লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তথনই সদর্থক মূলশীতি বজায় থাকে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম 


১। শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের স্থান 


আংশিকভাবে শিক্ষা সংস্কারকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রতি 
অধিকতর আগ্রহ, এবং স্কুল-কক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বিগত পুকমে 
পাঠক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । বিদ্যার্থাদের অভিজ্ঞত। 
ও সামর্থ্য থেকে এবং সামর্থ্য নিয়ে শুক করার বাঞ্ছনীয়তা, এই তিন দিক 
থেকেই বলবৎ হযেছে । এবং শিশু ও যুবকের! স্থলের বাইরে যে ধরনের 
খেলাধূল। ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে পাঠক্রমের মধ্যে সেই ধরনের ক্রিয়া 
শীলতার স্ত্রপাত করা হযেছে । আধুনিক মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন তত্বের 
সাধারণ ও পূর্ব-প্রস্তত ধী-গুণাবলীর স্থানে এক শ্রেণীর জটিল সহজ প্রবৃত্তিজাত 
ও আবেগ-প্রবণ কোক প্রতিস্থাপিত করেছে । অভিজ্ঞত| প্রমাণ কবেছে 
যে, স্কুলে শিশুর। যদি তাদের স্বাভাবিক আবেগকে কাজে লাগাবার উপঘুক 
শারীরিক ক্রিাকলাপের স্থযোগ পায়, তা হ'লে তারা স্কুলে যেতে আনন্দ 
পাঘ, তাদের তত্রাবধান করার বোঝা কমে যায় এবং তাদের পঞ্গে 
শিক্ষালাভ করা সহজতর হয়। 

কখনো কখনো হযত কেবল এই সব কারণেই ক্রীড়া-কৌতুক ও গঠন 
মূলক নিয়োজনের আশ্রঘ লওযা হয়, এবং এই সঙ্গে স্বলের “নিয়মিত” 
কাজের একঘেষেমি ও পীডনের হাত থেকে মুক্তি পাওযার উপর জোর 
দেওষা হয়। কিন্ত এ সব কাজকে কেবল রুচিসই চিন্ুবিক্ষেপ হিসাবে 
খাটানোর কোনে কারণ নেই । মানসিক জীবন সম্বন্ধীয় গবেষণা,_-আবিষ্কার- 
অন্বেষণ করা, বস্ত ও হাতিঘার নিয়ে কাজ করা, নির্মাণ করা এবং আমোদ 
প্রমোদের আবেগান্ুভূতি প্রকাশ করার বিভিগ্ন সহজাত প্রবণতার মৌলিক 
মূল্য ব্যক্ত করেছে। যখন এই সমস্ত সহজপ্্রবৃত্তি প্রণোদিত অনুশীলন 
স্কুলের নিয়মিত কাধক্রমের অন্তঠুক্ত হয়, তখন তাতে শিক্ষার্থার পূর্ণসত্তা 


পাঠক্রমে খেলাধুলা ও কাজকর্ম ২৫৫ 


নিয়োজিত হয়, স্কুলের ভিতরের ও বাইরের জীধনের কৃত্রিম বাবধান হাস পেয়ে 
বছবিধ স্পষ্টতঃ শিক্ষামূলক সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার 
মনোবৃত্তি জাগে, এবং ষে ধরনের পহযোগী মেলামেশা জ্ঞাপিত বিষয়কে 
সামাজিক কাঠামোতে স্থাপন করে, তার যোগাড় হয়। অল্প কথায়, 
খেলাধূলা ও কর্মকেন্দ্রিক কাজকে পাঠক্রমের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়ার 
কারণ সাময়িক সুবিধা ও ক্ষণিক চিত্ববিনোদন নয়, পরন্ভ তার ভিত্তি হল 
বুদ্ধিগত ও সামাজিক । এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছাড়া ফলপ্রস্থ শিক্ষা- 
লাভের স্বাভীবিক অবস্থা আন! সম্ভব নয়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করার কাজটি 
স্কুলের চাপানো কোনো কাজ না হয়ে, হবে উদ্দেশ্টমূলক,__অর্থাৎ যার 
নিজন্ব একটা উদ্দেশ্য আছে, এ রকম ক্রিয়াকলাপের উপবৃদ্ধি। আরও 
স্রনিদিষ্টকূপে বলতে গেলে খেলাধুলা করা ও কাজকর্ম করা অবগতির 
প্রথম পধায়ের লক্ষণগুলোর সাথে পদে পদে তেলে , আমরা পূর্ব অধ্যায়ে 
দেখেছি যে, এর মধ্যে থাকে, কি করে নিভিন্ন জিনিস করতে হয় তা শেখা , 
আর থাকে এ কাজ করতে গিষে যে সব সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর সাথে 
পরিচিতি ঘটে, তাও। লক্ষ্য করার বিষ এই যে, সংজ্ঞাত দর্শনের উদ্ভবের 
পুব পযন্ত গ্রীকদের মধো কল! ও বিজ্ঞানের জগ্য একটি শব্দ বাবহৃত হতো, 
761) | প্রেটে! জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছিলেন, চামার, ছুতার, বাজনাদার 
প্রভৃতি শ্রেণীর জ্ঞানের বিশ্লেষণের ভিত্তির উপরে । এবং তিনি দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, এদের শিল্পকলার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে, বস্ত বা সামগ্রীর উপর 
প্রভৃত্ব থাকে, প্রয়োগ কৌশলের নিয়ন্ত্রণ থাকে,__থাকে কার্যক্রমের নির্দিষ্ট 
ধারা। এবং বুদ্ধিগত দক্ষতা বা কলাহগ্রির জন্য এর সব কিছুই জান। 
দরকার | 

অবশ্য শিশুর] স্কুলের বাইরে খেলাধুল। ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে বূলে, 
বু শিক্ষকের মনে হয়েছে যে, স্কুলে সম্পূর্ণৰপে বিভিন্ন বিষ নিয়েই শিশুদের 
সংশ্লিষ্ট থাক! উচিত। যে ভাবেই হোক শিশুরা! যা নিশ্চয়ই করবে, তার 
পুনরাবৃত্তি করার দিক হিসাবে স্কুলের সময় অতীব মৃূল্যবান। কোনো কোনো 
সামাজিক অবস্থায় এই যুক্তির গুরুত্ব থাকে । যেমন প্রথম প্রবর্তনকারীদের 
আমলে বাইরের বৃত্তি স্থনির্দিষ্টূপে একট! মূল্যবান বৌদ্ধিক ও নৈতিক 
শিক্ষা দিত। অন্যদিকে এই সব বৃত্তির সাথে সংশ্রিষ্ট পুন্তক এবং অন্তান্ত 


২৫৬ শিক্ষা দর্শন 


জিনিসও দুর্লভ এবং অনবিগম্য ছিল £ কোনো সঙ্কীর্ণ ও স্ুল পরিবেশের 
মধ্যে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এঁ সব উপকরণ 
যেখানেই এই ধরনের অবস্থ। চালু আছে, নেখানেই স্কলের কাজকর্ষকে 
পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট রাখার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলার থাকে। কিন্ত 
আজকাল অধিকাংশ সম্প্রদাখের মধ্যেই পরিস্থিতি অনেকটা অন্য রকমের । 
তরুণেরা যে সব কাজে নিষুক্ত হতে পারে, সে সব কাজ বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে, 
বেখীর ভাগই শিক্ষা বিরোধী । শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করা যে একট। সামাজিক 
করব্য হয়েছে, সেটিও এই কখ।র সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে, ছাপানো! বিষয়কে 
এত সন্তা করা হযেছে যে সেটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে । এব, 
বুদ্ধিগত চর্চার সুধোগ সুবিধাও এত বেডেছে যে, পুরানো ধবনেব প্রথিগত 
কাজের শক্তি সেকালে য। ছিল, এক।লে তা বহুলা"শে ত্রাস পেখেছে। 

কিন্ত এ কথা গুললে চলবে না যে, অধিকাশ অবস্থাতেই বিগ্যাল 
বহিভূত শিক্গালন্ধ কোনো! ফল হল খেপাখুল। ও কা্কর্ধেব উপজাত ফ্ল। 
এ সব অবস্থা, শিপ্গালঞ্ধ ফল হ'ল মান্ুবর্গিক৮ প্রাথমিক পয। কাজেই 
যে শিক্ষামূলক এঞমবিক।শ হণ ত কম বেধা আকন্মিক । অনেক কাদকর্মই 
উপস্থিত শ্রমশিপ্পভিভিক সম।জেব দে ক্রটিব অংশীধাব । এহ সকল দোম 
ক্রটি যখার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রান মারাক্মর্ক। ঞীড। কৌওঙক, পরিবেশের 
পরিণত বয়স্ক জীবনধাবাব অপকধ ও উৎকর্ষ উভবেবই পুনকথাপন ও সমর্থন 
করে। কুলের গ্ভণ্ত কাজ হ'ল এমন পরিবেশ স্থাপন কব। যার মধ্যে 
ক্রীড়া কৌতুক ও ক্রিন্ধাকণাপ পরিচালিত হবে অভিপ্রেত মানপিক ও নৈতিক 
ক্রমবিকাশকে সহ কর।ব প্রপঙ্গে। কেনল গ্রীড| কৌতুক এব* হাতেব 
কাজ ও সামগ্রী সঙ্গলিঙ অন্শীলন প্রবঙ্ন কবাই যথেষ্ট নর। যে পন্থার 
এসব দ্রিনিপকে কাজে থাট।নো হথ, গেই পন্থার উপবেই নব কিছু নিভর 
করে। 


২। প্রাপ্রব্য বিভিন্ন নিয়োজন 


স্কুলে যে সব ক্রিষাকলাপ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, শুপু তার একটা 
তালিকা দেখলেই বোঝা! যায় যে, হাতের কাছেই জিনিসের কি রকম সমৃদ্ধ 


পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম ২৫৭ 


ক্ষেত্র রয়েছে । কাগজ, কার্ভবোডচ চামড়া, কাপড়, স্থতা, কাদা, বালি, 
ধাতু ইত্যাদি নিয়ে হাতিয়্ারের সাহায্যে বা বিনা হাতিয্নারেই কাজ করা হ্য়। 
যে সব ক্রিয়াপ্রণালীকে কাজে লাগানো হয়, তা হ'ল ভাজ করা, কাট-ছাট 
ও ফৌড়া-ফুড়ি করা, ছাচে ঢালাই করা, কাদার কাজ করা, প্যাটার্ন বা 
ছাচ তৈরী করা, গরম ও ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি। এর সাথে থাকে হাতুড়ি, 
করাত, ফাইল ইত্যাদি সাধকের চারিক্রিক ক্রিয়া! । বাইরে যাওয়া, বাগানেন্স 
কাজ, রান্না, সেলাই, ছাপার কাজ, বই কাধানো, বোনার কাজ, পেন্ট করা, 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, গল্প বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি কাজের সামাজিক 
লক্ষ্য সম্বলিত সক্রিয় অনুধাবন (কেবল ভবিস্ততের ব্যবহারের উপযুক্ত দক্ষতা 
লাভের জন্য নয়) এবং আরও অসংখ্য খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ; বিভিন্ন 
নিয়োজনের কতক কতক ধরন নির্দেশ করে । 

শিক্ষাবিদের সমস্যা হ'ল, এই সব ক্রিয়াকলাপ্পের মধ্যে শিক্ষার্থীকে এমন 
সব পন্থায় নিযুক্ত করা, যাতে একদ্দিকে যেমন শ্রীমদক্ষতা ও কারিগরি পার- 
দর্শাতা লাভ করা যায়, এবং এই কাজের মধ্যে *শব্যবহিত সন্তন্টি আসে ও 
পরবর্তা কাধোপযোগীতার প্রস্ততি হয়, অন্যদিকে তেমনি এই সব নিয়োজন 
“শিক্ষালাভের” অধীনস্থ থাকে,_- অর্থাৎ বুদ্ধিগত ফলাফলের ও সমাজবদ্ধ 
যানসতা গঠনের অহ্ুগামী থাকে । এই মূল নীতি কি সুচিত করে? 

প্রথমতঃ, এই নীতি কতকগুলো অভ্যস্ত প্রথাকে বাতিল করে দেয়। 
যেসমন্ত ক্রিয়াকলাপ হ্থনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র ও হুকুমের অনুসরণ করে, কিন্বা 
ব্যতিক্রমহীন পূর্বপ্রস্বত নমুনাকে পুনরুথাপিত করে, তা পেশীয় নৈপুণ্য 
দিতে পারে. কিস্ত তাতে উদ্দেশ্টের উপলব্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হয় না। 
কিম্বা তা( এই কথাই অন্ত ভাবে বলতে গেলে ) উপায় নির্বাচন ও অবলম্বন 
করার জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের অবকাশ আনে না। যাকে ঠিক ঠিক 
হাতের কাজের শিক্ষানবিসি বলা হয়, কেবল তাতেই নয়, পরস্ক অনেক 
এতিহ্যিক কিগারগার্টেনের অন্গশীলনমালাতেও এখানেই ভুল করেছে। 
অধিকস্ত, ভুল করার স্থযোগ একটা আহ্মবঙ্গিক প্রয়োজন। ভুল করা 
কোনো কালেই বাঞ্ছনীয় নয়; ভুল করার কথা এই কারণে ওঠে যে, 
থে সব উপাদান ও হাতিয়ার ভুল করার সম্ভাবনা নিষিদ্ধ করে, তা নির্বাচন 
করার জন্ত অত্যধিক প্রধত্ব, ব্যক্তিগত উদ্ভোগকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, 


১৭ 


২৫৬ শিক্ষা দর্শন 


জিনিসও দুর্লভ এবং অনবধিগম্য ছিল : কোনে সঙ্বীর্ণ ও স্থুল পরিবেশের 
মধ্যে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এ সব উপকরণ 
যেখানেই এই ধরনের অবস্থ। চালু আছে, সেখানেই স্কুলের কাজকর্মকে 
পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট রাখার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলার থাকে । কিন্তু 
আজকাল অধিকাংশ সম্প্রদাঘের মধ্যেই পরিস্থিতি অনেকটা অন্য রকমের । 
তরুণেরা যে সব কাজে নিযুক্ত হতে পারে, সে সব কাজ বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে, 
নেশীর ভাগই শিক্ষা বিরোধী । শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করা যে একটা সামাজিক 
কর্তব্য হযেছে, লেটিও এই কখার সাক্ষ্য দেম। অন্যদিকে, ছাপানো বিষয়কে 
এত সমস্ত! করা হযেছে যে সেটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে । এবং 
বুদ্ধিগত চচার সথযোগ-বিধাও এত বেডেছে যে, পুরানে। ধরনের পুঁথিগত 
কাজের এক্তি সেকালে য। ছিল, এক।লে ত। বহুলাংশে হ্রাস পেঘেছে। 

কিন্ত এ কথ। গুললে চলবে ন| যে, অধিকাংশ অবস্থ(তেই বিগ্ভালব- 
বহিভূত শিশ্দালবা কৌনে। ফল হ'ল খেলাধুলা ও কাগকর্ধেব উপজাত ফল। 
এ সব অবস্থা, শিক্ালপ্জ ফল হ'ল আহ্বঙিক, প্রাথমিক নয। কাজেই 
যে শিক্ষামূলক আমবিকাশ হঘ ৩| কম বেশী আকন্সিক। অনেক কীজকর্মই 
উপস্থিত শ্রমশিগ্রভিত্তিক সমাজের ধোন ক্রুটির অংশীদ(র । এহ সকল দৌম 
ক্রটি যথার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রা মারাত্মক। ঞীড-কৌতুক, পরিবেশের 
পরিণত বরঙ্ক জীবনধারার অপকধ ও উৎকর্ষ উভযেরই পুনকাপন ও সমর্থন 
করে। স্বুলের ন্যস্ত কাজ হল এমন পরিবেশ স্থাপন করা যার মধ্যে " 
ঞীডা কৌতুক ও ক্রিমাকলাপ পরিচালিত হবে অভিপ্রেত মানসিক ও নৈতিক 
ক্মবিকাশকে সহজ করার প্রপঙ্গে। কেবল কীড। কৌতুক এবং হাতের 
কাজ ও সামগ্রী সঙ্ঘলিত অনুশীলন প্রবতন কাই মথেষ্ট নর । যে পন্থায় 
এসব জিনিনকে কাছে খাটানে। হন, সেই পশ্থছর উপরেই সব কিছু নিভর 
করে। 


২। প্রাপ্তব্য বিভিন্ন নিয়োজন 


স্থলে যে সব ক্রিয়াকলাপ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, শুধু তার একটা 
তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, হাতের কাছেই জিনিসের কি রকম সমৃদ্ধ" 


পাঠক্রমে খেলাধুলা ও কাজকর্ম ২৫৭ 


ক্ষেত্র রয়েছে । কাগজ, কার্ভবোড চামড়া, কাপড়, হৃতা, কাদা, বালি, 
ধাতু ইত্যাদি নিয়ে হাতিয়ারের সাহায্যে বা বিন! হাতিয়ারেই কাজ করা হয়। 
যে সব ক্কিয়াপ্রণালীকে কাজে লাগানো হয়, তা হ'ল ভাজ করা, কাট-ছাট 
ও ফোৌড়া-ফুড়ি করা, ছাচে ঢালাই করা, কাদার কাজ করা, প্যাটার্ন বা 
ছাচ তৈরী করা, গরম ও ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি। এর সাথে থাকে হাতুড়ি, 
করাত, ফাইল ইত্যাদি সাধকের চারিত্রিক ক্রিয়া। বাইরে যাওয়া, বাগানেক্স 
কাজ, রান্না, সেলাই, ছাপার কাজ, বই বাধানো, বোনার কাজ, পেন্ট করা, 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, গল্প বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি কাজের সামাজিক 
লক্ষ্য সম্বলিত সক্রিয় অনুধাবন ( কেবল ভবিষ্যতেক্স ব্যবহারের উপযুক্ত দক্ষতা 
লাভের জন্ত নয়) এবং আরও অসংখ্য খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ, বিভিন্ন 
নিয়োজনের কতক কতক ধরন নির্দেশ করে। 

শিক্ষাবিদের সমস্যা হ'ল, এই সব ক্রিয়াকলা্পের মধ্যে শিক্ষার্থীকে এমন 
সব পস্থায় নিযুক্ত করা, যাতে একদিকে যেমন শঁমদক্ষতা ও কারিগরি পার- 
দর্শাত লাভ করা! ষান়, এবং এই কাজের মধ্যে /অব্যবহিত সন্তষ্টি আসে ও 
পরবর্তী কার্ষোপযোগীতার প্রস্ততি হয়, অন্যদির্কে তেমনি এই সব নিয়োজন 
“শিক্ষালাভের” অধীনস্থ থাকে,_ অর্থাৎ বুদ্ধিগত ফলাফলের ও সমাজবন্ধ 
মানসতা গঠনের অন্গামী থাকে । এই মূল নীতি কি স্ুচিত করে? 

প্রথমতঃ, এই নীতি কতকগুলো অভ্যস্ত প্রথাকে বাতিল করে দেয়। 
যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্থনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র ও হুকুষের অহ্ছসরণ করে, কিন্থা 
ব্যতিক্রমহীন পূর্বপ্রস্থত নমুনাকে পুনরুখাপিত করে, তা পেশীযষ নৈপুণ্য 
দিতে পারে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্টের উপলব্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হয় না। 
কিন্বা তা (এই কথাই অন্য ভাবে বলতে গেলে ) উপায় নির্বাচন ও অবলম্বন 
করার জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের অবকাশ আনে না। যাকে ঠিক ঠিক 
হাতের কাজের শিক্ষানবিসি বলা হয়, কেবল তাতেই নয়, পরস্ধ অনেক 
প্রতিহ্যিক কিগারগার্টেনের অনুশীলনমালাতেও এখানেই ভুল করেছে। 
অধিকন্ধ, ভুল করার স্থযোগ একটা আহ্ষঙ্গিক প্রয়োক্জন। তুল করা 
কোনো কালেই বাঞ্ছনীয় নয়, ভুল করার কথা এই কারণে ওঠে যে, 
যে সব উপাদান ও হাতিয়ার তুল করার সম্ভাবনা নিষিদ্ধ করে, তা! নির্বাচন 
করার অন্ত অত্যধিক প্রযত্ব, ব্যক্তিগত উদ্োগকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, 
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বিচার-বুদ্ধিকে ন্যুনতম পরিমাণে সন্কৃচিত করে, এবং এমন সব প্রণালী 
অবলম্বন করতে বাধা করে, যা জীবনের জটিল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অতিপরোক্ষ। 
এ ভাবে ষে ক্ষমতা লাভ করা হয় তা কাজের সময় খাটানো যায় না। 
এ কথা খুবই সত্য যে তরুণেরা তাদের কার্ধ-নির্বাহী ক্ষমতাকে অতিরপ্রিত 
করতে এবং তীদের ক্ষমতার বাইরের প্রকল্পকে নির্বাচিত করতে তৎপর । 
কিস্ত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যোগ্যতার সীমাটাও শিখতে হবে। অন্যান্য 
বিষয়ের মতো! এই সীমাও পরিণামের অভিজ্ঞত দিয়ে শেখা হয় । এখানে 
আশঙ্কা থাকে যে, তরুণেরা অতিশয় দুবহ প্রকল্পে হাত দিয়ে কেবল তাল 
গৌল পাকিয়েই ফেলবে , এবং তাতে কেবল স্থল ফলই পাবে না (যা ছোট 
ব্যাপার ), পরস্ত স্থল যানদগ্ডেও অভ্যস্ত হবে (ঘা গুরুতর ব্যাপার )। কিন্ত 
শিক্ষার্থী যদি সময় থাকতে তার কর্মকুশলতার শ্বল্পত উপলব্ধি করতে না 
পারে, এবং তার ফলে যে সব অন্কুশীলনের সাহায্যে তার ক্ষমত? পুষ্ট হতে 
পারে, তার জন্যে উদ্দীপক না পায়, তা হলে সে দোষ হবে শিক্ষকেরই। 
এদিকে শিক্ষার্থীকে খুব সুস্মাতিহস্দ্ ও অতি নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত খণ্ড 
খণ্ড কাজে নিযুক্ত করে নিয়ে বাহ্িক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করানোর চেয়ে, তার 
স্থজজনশীল ও গঠনমূলক মনোভাবকে বাচিয়ে রাখা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ । 
কোনো জটিল কাজের যে অংশগুলো শিক্ষার্থীর সামর্থোর মধ্যে থাকে, 
সেগুলোকে নিভূল ও পুঙ্থান্থপুঙ্খৰপে সমাধা করার উপর জোর দেওয়া 
যেতে পারে। 

অজ্ঞাত কারণে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার প্রতি সন্দেহ, এবং তার ফলে 
নিয়ন্ত্রণ করার আতিশধ্য, উপকরণ যোগানোর ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায় 
শিক্ষকের আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায়। শ্রযশালাতে, হাতের কাজ 
শেখানোর কর্মশালাতে, ফ্রয়েবেলেব কিপ্ডারগার্টেনে ও মশ্টেশ্বরীর শিশুভবনে, 
সর্বত্রই অশোধিত উপাদানের ভয় দেখা যায় । যে সমস্ত উপাদানকে ইতিপুর্বেই 
মনের পুর্ণাঙ্গকারী কাজে ব্যবহার কর! হয়েছে, তারই চাহিদা থাকে। 
এই চাহিদা কর্মকেন্দ্রিক নিয়ৌজনের বিষয়-বস্তর ক্ষেত্রেও যতো দেখা যায়, 
উচ্চশিক্ষার পু'থিগত বিহ্যার ক্ষেত্রেও ততো দেখা যায় । এ কথা সত্য ষে, 
এই ধরনের উপাদান শিক্ষার্থীর ক্রিম়্াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত রেখে তার ভূলভ্রাস্তি 
রোধ করবে । কিন্ত এ ধারণা প্রতারণামূলক বে, কোনো শিক্ষার্থী এই ধরনের 
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উপাদান নিয়ে কাজ করলে, এ উপাদানকে প্রথমে রূপ দেওয়ার সময় যে 
সব বোধবুদ্ধি খাটানো হয়েছে, শিক্ষার্থী কোনো প্রকারে তাও আত্মম্থ করে 
নেবে। কেবল অশোধিত উপাদান নিয়ে আরম্ভ করে এবং তাকে লছুদ্েস্টে 
খাটিয়েই, পুনর্গঠিত উপাদানের মধ্যে যে সব বোধবুদ্ধি নিহিত রয়েছে, 
শিক্ষার্থী তা লাভ করতে পারে । কার্ধতঃ, গঠিত উপাদানের প্রতি অতিরিক্ত 
জোর দেওয়ার ফলে গাণিতিক গুণাবলী অতিরঞ্জিত হয়ে আসে , কারণ 
আয়তন, আঁকার ও অনুপাত সম্বন্ধীয় বিষয়, এবং তার থেকে যে সব সম্পর্ক 
আসে, বুদ্ধি সেই লব ভৌত বিষয়ের মধ্যেই তার লাভ দেখতে পাক়। কিন্ত 
যে সব উদ্দেশ্টে এ সব উপাদানের প্রতি মনোযোগের দরকার, সেই সব 
উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার ফলে যখন উপাদানের উপশ্রন্ধি জন্মে, কেবল তখনই 
এ সব উপাদান “জানা হয়”। কোনে! উদ্দেশ্ত ঘতো। বেশী মানসিক হয়, _ 
অর্থাৎ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে সব উদ্দেশ্টের আবেদন আছে, এ 
উদ্দেশ্টটি তার যতো! নিকটবর্তী হয়,_জ্ঞান তর্ততাই বাস্তব হয়। যখন 
কোনো! ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য উক্ত গাণিতিক গুণ নিঁক্গপণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে, তখন তার জ্ঞান হয় কেবল কারিগরি জ্ঞান ।, 

কোনো কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের যে প্রধানত «গোটা বিষয়ের” সাথে 
সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত, তা, এ নীতিরই আর একটি স্বীকৃতি বিশেষ। শিক্ষার 
উদ্দেশ্টে “গোটা বিষয়,” ভৌত বিষয় নয় । বুদ্ধির দিক দিয়ে কোনো! “গোটা 
'বিষয়ের” উপস্থিতি নির্ভর করে সং্লিষ্টত বা স্বার্থবোধের উপরে , তা 
গুণগত, কোনে পরিস্থিতির প্রতি আগ্রহের সম্পূর্ণতা। উপস্থিত উদ্দেশ্যের 
ধার না ধরে কেবল সুদক্ষ ক্রিয়া-কৌশল গঠনে অতিরিক্ত ব্রতী হওয়া, উদ্দেশ্য 
থেকে বিচ্ছিন্ন অস্থশীলন পদ্ধতির পরিকল্পনার মধ্যে সর্বদাই প্রকাশ পায়। 
শ্রমশালার কাজের মধ্যে রাখা হয় নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার কাজের 
চাপ, যাতে পদার্থবিদ্ভার মৌলিক এককগুলোর জ্ঞান আয়ত্তে আসে। যে 
সমস্ত সমস্যা এই পব একককে গুরুত্বপূর্ণ করে, তার সাথে যোগ না রেখেই, 
বা, ষে সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির হাত দিয়ে ব্যবহার 
করাকে সাবলীল করে, তা বাদ দিয়েই মাপামাপি শুরু করা হয়। আবিষ্কার 
ও পরথ করার যে সব উদ্দেস্ঠ ক্রিয়াকৌশলকে তাৎপর্যপূর্ণ করে, তার থেকে 
দবতন্ত্রভানেই ক্রিয়াকৌশলকে আয়ত কর। হয়। ফিওগারগার্টেনের কাজগুলো 
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কিউব, গোলক ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাপন করার জন্য, এবং নিপুণভাবে জিনিসকে 
খাটাতে পারবার কিছুটা অভ্যাস গঠনের জন্ত পরিকল্পিত হয় (কারণ সব 
সময়েই সব কিছুই “ঠিক এই এই ভাবে করতে হবে”)। অধিকতর প্রাণবন্ত 
উদ্দেস্তের অভাবটি ব্যবহৃত উপাদানের তথাকথিত প্রভীকতা দ্বারা পরিপুরিত 
হয় বলে মনে করা হয়। হাতের কাজ করার প্রশিক্ষণকে কোনো পর্ায়- 
ক্রমিক শৃহ্খলাবদ্ধ ন্যন্ত কর্মে পরিণত করা হয়, যাতে পর পর এক একটি 
হাতিয়ারের উপর এবং নির্মাণ কার্ধের নানাবিধ উপকরণের উপর কারিগরি 
যোগ্যতা আসতে পারে--এ যেন বিভিন্ন গাঁটের জট ছাড়ানোর মতো। 
যুক্তি দেখানো হয় যে, আসল নির্মাণ কার্ধে হাত দেওয়ার আগে, হাতিয়ার 
গুলো! “কি করে” ব্যবহার করতে হয় তা শিখতেই হবে, _ষেন শিক্ষার্থীর 
নির্মাণের কার্য প্রণালীর মধ্যে দিয়ে সেই “কি করে”-টা শিখতে পারে না। 
শব্দ মুখস্থ করার বিকল্প ব্যবস্থারূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কর্মকেন্দ্রিক প্রয়োগের 
প্রতি পেস্টালজির ন্যাধ্য পীডাপীডি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্বস্ত পাঠের” সেই 
সব প্রকল্পই রেখে গেছে, যেগুলি নির্বাচিত বস্ত্র সবগুলি গুণের সঙ্গে 
শিক্ষার্ধীর পরিচিতি ঘটানোর জন্য অভিপ্রেত হয়েছিল । এখানেও একই 
ভুল দেখা যায়। কারণ সব ক্ষেত্রেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে, বুদ্ধি খাটিয়ে 
বস্ত ব্যবহার করার আগে তার গুণাবলী জানতেই হবে। কাধক্ষেত্রে অবশ্থ 
বুদ্ধি খাটিয়ে ( অর্থাৎ উদ্দেশ্য নিয়ে) জিনিসপত্রকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই 
ইক্জিয়কে ্বাভাবিক ভাবে খাটানো হয় । কারণ তাতে যে গুণাবলী উপলব্ধ 
হয়, কার্ধসাধনের মধ্যে সেগুলোকেই উপকরণ হিসাবে গণ্য করতে হয়। 
যখন একটি ছেলে একখান! ঘুডি তৈরী করছে, তখন কাঠের রোয়৷ ও 
কাঠের অন্তান্ত গুণাবলী, আম্মতন, কোণ, বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক হিসাব 
ইত্যাদির প্রতি এ ছেলেটির যে মনোবৃত্তি থাকে, তার সাথে অন্য একটি 
ছেলের-_যে ছেলেটি একখানা কাষ্ঠফলক নিয়ে বন্তমুখী পাঠ করছে, এবং 
যার কাছে কাঠের ও কাঠের গুণাবলীর একমাত্র স্তন্ত কর্ম ছিল তার পপ্া- 
করার” বিষয়-বস্তর্ূপে কাজ করা, তার মনোবৃত্তির পার্থক্য দেখুন । 

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে “সরল” ও “জটিল” বিষয় সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা 
রয়েছে, তার কারণ হুল কোনো পরিস্থিতির কাম্িক বিকাশই যে মনের 
উদ্দেস্টে কোনো «গোটা জিনিসকে” গঠন করে, ত। হদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ 
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হওয়া। যে লোকটি একটি বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তার কাছে 
সহজ বিষয় হ'ল তীর উদ্দেশ্ত-_অর্থাৎ তিনি যেভাবে উপাদান, হাতিজান্গ 
বা কারিগরি কর্মপ্রণালী কাজে লাগাতে চান, কাজে পরিণত করার 
প্রণালীটা যতো জটিলই হোক না কেন। উদ্দেস্টের একত্ব, এবং তার 
সাথে সে সব নুক্মাতিক্ক্ম কাজ থাকে তার প্রতি একাগ্রচিত্ততা, কর্ম 
ধারার মধ্যে যে সব উপাদানকে গ্রান্ করতে হবে তার্দের সহজ করে 
আনে । কোনো “গোটা” কাজকে সামগ্রিক ভাবে চালু রাখার পথে প্রতিটি 
উপাদান যে অংশ দেয় উদ্দেশ্টের একত্ব সেই অন্নসারে তাকে “একটি মাত্র” 
অর্থ দেয়। কর্ম-প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়া শেষ হওয়ার পরে” তার 
অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গুণ ও সম্পর্ককে উপাদান বলা হয়ব, এবং প্রতিটি উপাদানের 
এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ ধাড়ায়। যে ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা হয়েছে, তা হল 
ওন্তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা, অর্থাৎ যে দেখাতে উপাদান আগে থেকেই 
বর্তমান থাকে এবং উদ্দেশ্তপৃর্ণ কাজ থেকে উপ্মদান পৃথক হয়ে থাকে । 
আর এটিই প্রথম শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ জিনিস বালে উপস্থাপিত হয়। 

কিন্তু এখন একটি সদর্থক উক্তির সময় হয়েছে । কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন 
কোনো কিছু করার উপস্থাপন, পড়াশুনোর নয়। এ ছাড়া তার শিক্ষা- 
মূলক তাৎপর্য থাকে কোনো সামাজিক পরিস্থিতির নমুনা তুলে ধরার মধ্যে । 
মানুষের মৌলিক সর্বজনীয় স্বার্থ, খাছ, গৃহ, পরিধেয় ও গৃহস্থালীর সরঞ্জামকে 
এবং উৎপাদন, বিনিময় ও বিষয় ভোগের কল-কৌশলকে কেন্দ্র করে চলে । 
জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন__এবং এই প্রয়োজনকে যে সব বেশতৃষ। 
দিয়ে সাজানে! হয়,_এই দুটো দিকের উপস্থাপনই মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে 
গভীরে নাড়া! দেয় । এ সব প্রয়োজন সামাজিক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ ঘটন! 
ও নিয়মনীতি দ্বার! পরিপৃক্ত । 

বাগানের কাজ, কাপড়-বোনার কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, রান্না 
ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত মৌলিক মানবিক স্বার্থকে স্কুলের 
সঙ্গতির মধ্যে টেনে আনলে, স্কুলকে কেবল ভাত কাপড়ের মুলা দেওয়া 
হবে বলে যে অভিযোগ আসে, তা এ সব কাজের গোড়ার কথাটা দেখে না। 
যদি মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোক তাদের শ্রমশিল্পকেন্দিক নিয়োজনের 
মধ্যে দোষ-ক্রটি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পাওয়া সত্বেও এট! ধরেই 
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নেয় যে, সত্তা বজায় রাখার জন্য ওগতলো সহ করতে হবেই তাহলে দেখা 
যারে যে দোষটা কিন্তু বৃত্তির নয়, পরন্ত দৌষ রয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে 
যার অধীনে শ্রমশিল্প পরিচালিত হয়। সমসাময়িক জীবনে অর্থনীতিক 
উপকরণগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরও বেশী করে এই প্রয়োজন এনে 
দিয়েছে যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে শ্রমব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক আধেয় ও সামাজিক 
মূল্যবোধ ব্যক্ত করতে হবে। কারণ স্কুলে কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন আঘধিক 
লাভের জন্য পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় তার নিজ নিজ আধেয়'র 
জন্য । অবান্তর প্রসঙ্গ ও মজুরি আদায়ের চাপ থেকে মুক্ত থাকাতে, স্কুলের 
বৃত্তি এমন ধরনের অভিজ্ঞতা যোগায়, যা নিজ গুণেই মুল্যবান । এরা 
যথার্থই উদার গুণবিশিষ্ট । 

ৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাগানের কাজ ভবিষ্যৎ মালী তৈরী করার জন্য 
বা মনোরম উপায়ে কালক্ষেপ করার জন্য শেখাবার প্রয়োজন নেই । জাতির 
ইতিহাসে কৃষি ও বাগ-বাগিচার যে স্থান ছিল, এবং বর্তমান সমাজ সংস্থার 
মধ্যে এর! যে স্থান অধিকার করে আছে, বাগানের কাজ সেই জ্ঞানের মধ্যেই 
প্রবেশ-পথ খুলে দেবে। শিক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবেশের মধ্যে 
এ কাজ চালালে তা হয়ে ধাভায়, চার! গাছগুলির বৃদ্ধি, জমির রসায়ন, 
আলো, বায়ু ও আর্রভার নির্দিষ্ট ক্রিয়া, ক্ষতিকর ও সহায়ক জীবাণু ইত্যাদি 
বিষয়ের তথ্যাবলী অনুশীলন করার উপায় মাত্র । উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার প্রথম পাঠের 
মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই, যা বীজকে পল্পবিত করার জন্য বত্ু-প্রসঙ্গে, 
জীবস্তরূপে উপস্থাপিত করা না যায় | এ ক্ষেত্রে, বিষয়-বস্তটি উদ্‌ভিদ-বিষ্যা নাঘক 
একটি বিকট পাঠ্যের অন্ততূক্ত না হয়ে জীবন-বিধির অন্ততুক্তি হবে , এবং 
অধিকস্ত সেটি জমি, প্রাণী-জীবন ও মানব-সম্পর্ক সম্বলিত ঘটনাচক্রের সঙ্গে তার 
স্বাভাবিক অন্থবন্ধে স্থাপিত হবে। শিক্ষার্থীরা যতো পরিণত হতে থাকবে, 
'ততোই তারা এমন সব উৎসাহ্ব্যঞ্ক সমন্তাদি উপলব্ধি করবে, যেগুলি 
বাগান করার প্রাথমিক সরাসরি উৎসাহ ছাডাই আবিষ্কারের জন্য অনুধাবন 
করা যেতে পারে। এ সব সমস্তা বীজ অস্কুরিত হওয়া, উদ্ভিদের পুটি, 
ফলফলাদির পুনরুৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত। এইভাবে ক্ষেত 
করার আগ্রহ, সুচিস্তিত বুদ্ধিগত অনুসন্ধানে রূপাস্তর্লিত হয় । 

কাঠের কাজ, রান্না এবং পূর্বের 'ভালিকার অন্যান্ত যাবতীয় স্কুল-নিয়ো- 
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জনেব সম্পর্কেও এই দৃষ্টান্তটি খাটে । এই প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত যে, জাতির 
ইতিহাসে, নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামাজিক বৃত্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়েছে। নানাবিধ হাতিয়ার ও কল-কবজার ব্যবহার থেকেই 
আন্তে আন্তে পদার্থবিদ্যা বিকাশলাভ করেছে , পদার্থবিদ্যার যে গুক্ষতবপূর্ণ 
শাখাকে বলবিদ্ঠা বল! হয়, তার নামের মধ্যেই ভার আদি অন্যঙগের সাক্ষী 
রয়েছে । মাহুষের প্রথম ও প্রধান বুদ্ধিগত আবিষ্ষারেব মধো রয়েছে 
লীভ্যার, চাকা, আনত সমতল ইত্যাদি , এবং তা ব্যবহারিক উদ্দোশ্ট সাধনের 
উপায় খুঁজতে খুজতে আবিষ্কত হয়েছে বলে কিছু কম বুদ্ধিগত নয়। 
বিগত পুকষে তডিৎ বিজ্ঞানের যে বিশাল প্রসার ঘটেছে, তা কার্য ও কারণ- 
বপে যোগাযোগ, যানবাহন, শহব ও বাডী আলোকিত করা, এবং সস্তায় 
মাল তৈরী করার নানাবিধ উপায়ের প্রতি বৈষ্ট্যতিক সংঘটকের প্রয়োগের 
সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে জড়িত। অধিকন্ত এগুলো! সামাজিক উদ্দেশ্ট ১ এবং যদিও 
এর! ব্যক্তিগত লাভের উপায়ের সঙ্গে অতি ঘমিষ্ঠভাবে জড়িত, এঁ সংঘটক- 
গুলি তীর কারণ নয়, সেটি এই কারণে হয়েছে যে এ সব ব্যবস্থাকে ব্যক্তি- 
গত ব্যবহারের দিকে বাকানো হয়েছে £--এই গ্জবস্থা স্কুলের উপরে আগামী 
পুরুষের মনে সর্বসাধারণের বৈজ্ঞানিক ও ষাঁমাজিক স্বার্থের সঙ্গে এই 
লব সংঘটকের যোগস্ত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে । 
এই ভাবেই রং করা, রং ছাড়ানো, ধাতুর কাজ করা ইত্যাদি বৃত্তির 
মাধ্যমে রসামন সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে, রসায়ন শিল্পো্পাদনের 
ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের নতুন নতুন কাজে লাগছে। 

বর্তমানে গণিত অতি উচ্চস্তরের বিষূর্ত বিজ্ঞান। কিন্ত জ্যামিতির 
আক্ষরিক অর্থ হল জমির ,মাপ। সামগ্রীর পরিমাণের খেয়াল রাখার জন্য 
এবং মাপ-জোখ করার জন্য সংখ্যা যখন প্রথমে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার 
চেয়েও সংখ্যার প্রয়োগ আজকের দিনে বেশী গুরুত্বপুর্ণ। এই সব বিচার- 
বিবেচনা (যা যে কোনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা যেতে 
পারে ), জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তের বা গোভার হাতুডে স্তরের বিশদ 
ব্যাখ্যার জন্য যুক্তি প্রমাণ দেওয়া নয়। পরস্ত এই বিচার-বিবেচনা, বিভিন্ন 
ক্রিয়াশীল নিয়োজনকে বৈজ্ঞানিক পাঠের হুযোগ-স্বিধারূপে ব্যবহার করার 
সম্ভাবযতাই দেখিয়ে দেয় । এই সম্ভাব্যতা, আগের যে কোনে! কালের চেয়ে 
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একালে অনেক বেশী। সমষ্টিগত মানব জীবনের অতীতের দিকেই ভাকাই, 
আর তার ভবিষ্যতের দিকেই তাকাই, সমাজের দিক থেকে এই সব স্থঘোগ- 
স্থুবিধা একই রকম গুরুত্বপুর্ণ। প্রাথমিক ছাত্রদের জন্ত পৌর ও অর্থবিজ্ঞানের 
মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক প্রত্যক্ষ পথ রয়েছে সমাজ জীবনে শ্রমশিল্প 
সংস্থার স্থান ও ন্যন্ত কর্মের বিচার-বিবেচনার মধ্যে । বয়স্ক ছাত্রদের জন্যও 
সমাজ বিজ্ঞান অধিকতর কম বিমূর্ত ও বিধিবদ্ধ হবে, যদি তাকে বিজ্ঞান 
হিসাবে (হ্ত্রবদ্ধ জ্ঞান হিসাবে ) কম ব্যবহার করা যায় এবং শিক্ষার্থী যে সব 
সমাজ সমষ্টির মধ্যে অংশ নেয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে বিষয়-বস্তকে যে 
ভাবে দেখা যায়, তাকেই যদি প্রত্যক্ষ বিষয়-বস্তরূপে বেশী ব্যবহার করা ষায়। 
বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তর সঙ্গে বিভিন্ন নিয়োজনের সম্পর্ক ঘতো৷ ঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞানের 
পদ্ধতির সঙ্গে তার সম্পর্কও অস্ততঃ ততো ঘনিষ্ট । যেসব যুগে নিত্যকার জীবনের 
পদার্থ ও কর্ম-প্রশালীর প্রতি, বিশেষত: যার! হাতের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিল তাদের প্রতি বিদ্বান লোকদের অবজ্ঞ। ছিল, সেই সব যুগেই বিজ্ঞানের 
প্রসার মন্থর ছিল। এই অবজ্ঞার ফলে পণ্ডিতেরা সাধারণ তত্ব থেকে, 
প্রায় তাদের মাথার মধো থেকেই, ন্যায়ের যুক্তিতর্ক দিয়ে জ্ঞানের বিকাশ 
করতে চেষ্টা করতেন। আলের মধ্যে মোম-মাখা স্তা জড়িয়ে চামডার 
মধ্যে ফোড় দেওয়া! থেকে বিগ্া/ আসবে এটা ভাব! যতো অর্থহীন, ভৌত 
পদার্থের উপর বা ভৌত পদার্থ নিয়ে কাজ করে, যেমন পাথরের উপর 
এমিভ ঢেলে কি হয় ত! দেখে, বিদ্যা আসবে এই রকম ভাবাটাও তাদের 
কাছে ততোই অর্থহীন ছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত পদ্ধতির উদ্ভব 
প্রমাণ করেছে যে, সংলগ্ন অবস্থা নিয়স্থপাধীনে রাখলে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
ন্যায়ের নিঃসঙ্গ যুক্তিতর্কের চেয়ে জ্ঞান লাভ করার ঠিক ঠিক পদ্ধতির একটা! 
শ্রেষ্ঠতর নমুনা যোগায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছে সপ্তদশ 
এবং তার পরবর্তা কয়েক শতকে । এবং যখন মান্থষের ব্যবহারের জন্ত 
বিশ্বপ্রকতিকে নিয়ঙ্ত্রণাধীনে রাখবার প্রশ্ধের মধ্যে মানুষের নানা স্বার্থ কেন্দ্রীভূত 
হুল, তখন এই পদ্ধতিই জ্ঞানলাভের সর্ববাদীসম্মত উপায় হয়ে ধাড়াল। 
থে সকল ক্রিয়াশীল বৃত্তির মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করার 
অভিগ্রায়ে ভৌত জিনিসের উপর “হাতিয়ার” চালানো হয়, সেই সব 
বৃতিই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির সর্বাধিক প্রাণবন্ত পরিচন্-পত্র হয়ে ওঠে । 
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যাকে কর্মকেন্জ্রিক নিয়োজন বলা হয়েছে, তার মধ্যে কাজও থাকে, 
আবার খেলাও থাকে | খেলাধূলা! ও শ্রমের কাজকে যতো! পরস্পর বিরোধী 
বলে ধরা হয়, মৌলিক অর্থে কিন্তু তারা আদৌ তা নয়। এই প্রচণ্ড 
প্রভেদের জন্য অবাঞ্চনীয় সামাজিক অবস্থাই দায়ী । খেলা ও কাজ উভয়ের 
মধ্যেই জ্ঞাতসারে একটা স্বীকৃত উদ্দেশ্ট থাকে , এবং অভিপ্রেত উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কর্মপ্রণালীর নির্বাচন এবং অভিযোজনও 
থাকে । এদের মধ্যে যে পার্থকা তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সময় ব্যবধানের 
বাাপার। এই সময়-ব্যবধান উপায় ও উদ্দেশ্যের যোগত্ত্রের প্রত্যক্ষতাঁকে 
প্রভাবিত করে। খেলাধূলার মধ্যে স্বার্বোধ অধিকতর প্রত্যক্ষ। যখন 
বলা হয় যে খেলাধূলার মধ্যে কর্মতৎপরতাই তার একটা নিজন্ব উদ্দেশ্ত এবং 
তার আর কোনে না-দেখা উদ্দেশ নেই, তখন গ্তাতে প্রত্যক্ষতারই ইঙ্গিত 
মেলে । কিন্তু যদি ধরে নেওয়৷ হয় যে, খেলার মধ্োর কর্মতৎ্পরতা ক্ষণস্থায়ী, 
এবং এর মধ্যে অগ্রে দৃষ্টি রাখার বা অনুধাবন করার উপযুক্ত কোনে উপকরণ 
থাকে না, তাহ"লে তা! ভূল হবে । যেমন, শিকার করা বয়স্ক লোকদের একটা 
অতি সাধারণ খেলা । কিন্তু এর মধ্যে অগ্রদৃষ্টি, এবং একজনে যার প্রতি 
প্রহরা রাখছেন তা দিয়ে তার উপস্থিত কর্মতৎপরতার পরিচালন স্পষ্টতঃই 
দেখা যায়। কোনে! "সময়ান্রূপ” ক্রিয়া যেন নিজ থেকেই হ্বয়ংসম্পূর্ণ-_ 
যখন কোনো কর্মতৎ্পরতাকে এই অর্থে তার নিজ উদ্দেশ্ট বলা হয়, তখন 
সেটি হয়ে ওঠে অবিমিশ্র ভৌতিক কাঁজ এবং তার কোনো অর্থ হয় না 
(দেখুন পৃঃ ১৩৫ )। সংশ্লিষ্ট লোকটি হয় একেবারে অন্ধভাবেই সচল 
থাকছেন, সম্ভবতঃ অবিকল অন্থকরণবশতঃ, নয়তো তিনি উত্তেজনার মধ্যে 
আছেন, যে অবস্থাটা অবশ্ট তার মন ও নার্ভের পক্ষে ক্ষয়কারী। কিগার- 
গার্টেনের খেলার কয়েকটি ধরনের মধ্যে এই দু'রকমের ফলই দেখা ধায় ঃ 
তার মধ্যে খেলার ধারণা এতো বেশী প্রতীকগত যে, কেবল বয়স্ক লোকেরাই 
সে বিষয় সচেতন থাকেন। সেখানে শিশুর! যদি তাদের নিজেদের মনোমত 
একেবারে বিভিন্ন কোনো ধারপ! দিয়ে বুঝে না নিতে পারে, তা হলে, হয় 
তারা কোনো সম্মোহনী বিহ্বলতার মধ্যে চলতে থাকে, নয়তো কোনো 
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সরাসরি উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে থাকে । 

এই সব মন্তব্যের সার কথা এই যে, কোনো নির্দেশকারী ধারণারূপে 
খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেটাই এর কর্মপরম্পরাকে 
অর্থদান করে। ধীরা খেলছেন তারা যে কেবল একটা কিছু করছেন 
(শরীর চালনা করছেন) তা নয়, পরস্ভ তারা কিছু একটা করতে, কোনো 
একটা ফল ঘটাতে “চেষ্টা করছেন” এই মনোভাবের মধ্যে একটা 
পুর্বান্থমিত অগ্রৃষ্টি থাকে । সেটাই তাদের উপস্থিত সাড়াকে উদ্দীপিত 
করে। পূর্বাহ্ধমিত ফল অবশ জিনিস-পত্রের মধ্যে কোনো স্থনির্দিষ্ট পরিবর্তন 
ঘটানোর ব্যাপার না হয়ে, কোনো পরবর্তা ক্রিয়ার রূপ নিয়ে আসে। 
কাজেই খেলাধূলা! হয়ে থাকে শ্বচ্ছন্দগতি-বিশিষ্ট ও নমনীয় । যখন কোনো 
নির্দিষ্ট বাহিক পরিণতি চাওয়া হয়, তখন উদ্দেশ্টটাকে কিছু পরিমাণ 
অবিচলিত ভাবে আকড়ে ধরে রাখতে হয়, এবং যে ফল মনস্থ করা হয় 
তা যতো জটিল হয় এবং তার জন্যে কোনো দীর্ঘ মধ্যবর্তা অভিযোজন- 
কার্ধক্রমের যতো দরকার হয়, অবিচলিত ভাবটির প্রয়োজন ততো! বেশী 
বাড়ে। যখন মনস্থ করা কাজট! অন্য কোনো ক্রিয়া, তখন বেশী দূরে 
তাকাবার দরকার হয় না। এবং তা সহজে এবং বার বার বদলানো সম্ভব । 
যদি কোনো শিশু একটি খেলনার নৌকা তৈরী করতে থাকে তাহলে 
তাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লেগে থাকতে হবে । এবং একই ধারণ! নিয়ে 
পরপর কতকগুলো কাজ পরিচালিত করতে হবে । যদ্দি সে "নৌকা নৌকা 
খেলতে থাকে” তা হলে যে জিনিসটা নৌকার কাজ করছে, শিশু ইচ্ছে 
করলেই তাকে বদলাতে পারে, এবং তার খেয়াল মতো নতুন উপকরণ 
নিতে পারে । সে কল্পনাস্ত্রে চেয়ার, কাঠের ফলক, পাতা, অন্য টুকরো 
জিনিসকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে যদি তা কোনে কর্মতৎপরতাকে 
চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্ট মেটায় | 

অতি অল্প বয়সে শিশুরা পুরাপুরি খেলার তৎপরতা আর পুরাপুরি 
কাজের তৎপরতার মধ্যে সময়-ভেদ ধরতে পারে না। বস্তত: এ ছুইয়ের 
মধ্যে এ সময়ে সেরকম ভেদও থাকে না। ভেদ থাকে কেবল জোর দেওয়ার 
উপরে । এমন কিঃ খুব ছোটো শিশুরাও কোনো কোনে। স্পষ্ট কল পেতে 
চাক, এবং তা ঘটাতে চেষ্টা করে। আর কিছু না হলেও অগ্তোর কাজের 


পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম ২৬৭ 


মধ্যে ভাগ নেওয়ার ব্যগ্র উৎসাহই সেটা সম্পন্ন করে। শিশুরা "সাহাষ্য” 
করতে চায়, বড়োদের যে সব কাজ বাহিক পরিবর্তন আনে শিশুর। ভাতে 
নিযুক্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়। যেমন দেখা যায়, খাবার টেবিল সাজানো, 
বাসন ঘোয়া, গৃহপালিত প্রাণীদের তত্বাবধান করা ইত্যাদি কাজে। তাদের 
খেলাধূলার মধ্যে তারা তাদের নিজেদের খেলন! ও হাতিয়ার তৈরী করতে 
উৎসাহ দেখায় । পরিণত হওয়ার সাথে সাথে যে কাজ প্রত্যক্ষ ও দর্শনযোগ্য 
ফলাফল দেয় না, ভার উপর থেকে তাদের উৎসাহ চলে যায়। খেল! 
তখন ছেবলামিতে পরিণত হয় । এবং যদি তারা এতে জমে যায় তা 
হলেই দুর্নীতি আসে । সকলের পক্ষেই, নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা 
চেতনা-বোধ ও আন্দাজ পাওয়ার জন্যে দর্শনধোগ্য ফলাফল অত্যাবশ্ঠাক | 
যখন ভান-করা, ভান-করা বলে স্বীকৃতি পার ছ্খন শুধু কল্পনা দিয়েই বিষয় 
তৈরী করার ফন্দি এতো! সহজ-সাধ্য হয় যে, ত! ব্যক্তিকে কোনো প্রগাঢ় 
কাজে উদ্দ্ধ করেনা। যখন তরুণেরা যথার্থই খেলছে তখন তাদের চেহার! 
দেখলেই বোঝা যঘায়। তখন তাদের মনোর্বতিতে থাকে এক গুরুগভীর 
নিবিষ্ট-চিত্ততা । যখন বিষয়মুখী কাজ এ রকম্মের উদ্দীপনা যোগাতে বিরত 
হয়, তখন আর এই মনোবৃত্তি বজায় রাখা ঘায় না। 

যখন বেশ দূরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ফলাফল পুর্বেই দেখা যাঁয়, 
এবং তা পাওয়ার জন্য অবিরাম প্রয্বাস নিয়োজিত হয় তখনই খেলা কাজের 
রূপ নেয়। খেলার মতো৷ কাজও উদ্দেশ্রপুর্ণ ক্রিয়াশীলতাকে চিহ্নিত করে । 
কাজকে বাহক ফলাফলের অধীন করা হম বলে কাজ যে খেলা থেকে 
পৃথক তা নয়। পৃথক এই জন্য যে, ফল পাওয়ার ধারণাট! দীর্ঘতর কর্মধারার 
্চনা। করে। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের দাবী বাডে, এবং উপায় নির্বাচন 
করতে এবং তা রূপায্মিত করতে বেশী বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই বর্ণন! 
বাড়াতে গেলে, লক্ষ্য, স্বার্থবোধ ও চিন্তন অধায়ে যে সব কথা বলা হয়েছে 
তারই পুনরুলেখ করা হবে। তবুও, কাজের মধ্যে কর্মতৎপরতার কোনে! 
দূরবর্তী বৈষয়িক ফললাভের বশ্যতা থাকে, এ ধারণাটা যে কেন এত প্রচলিত, 
ত| এক্ষেত্রে অন্সদন্ধেয় | 

এই বশ্ততার চরম আকুতি, যেমন নীরস একঘেয়ে খাটুনি, এর একটা 
স্ন্জে ধরিয়ে দেয়। বে ক্কি্নাশীলতা বাইরের চাঁপে বা বাধ্যতামূলক ভাবে 


২৬৮ শিক্ষা দর্শন 


চলতে থাকে, সেটা এ ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো গুরুত্ব জড়ানো থাকে বলে 
চালানো হয় না। কাজের ধারাটা নিজ ধর্মান্থ্যায়ী তুষ্টিদায়ক নয় , তা কেবল 
কোনো শাস্তি এড়ানোর জন্য, বা কাজ শেষ হওয়ার পরে কোনো পুরস্কার 
লাভের জন্য করা হয়। য! মূলতঃ বিকর্ষণধর্মী তা বরদান্ত কর! হয় অধিকতর 
বিকর্ষণধর্মী অন্য কিছু রোধ করার জন্য কিম্বা কাজের সাথে অন্যের গেঁথে- 
দেওয়া কোনো কিছু লাভ করার জন্য । অবিমুক্ত আধিক ব্যবস্থার অধীনে 
এ হেন পরিস্থিতি থাকতে বাধা । কর্মসংস্থা ব! শিল্পসংস্থা, আবেগান্ুভূতি ও 
কল্পনাশক্তিকে নিয়োগ করার স্বার্থে কোনো প্রস্তাবই রাখে না। কাজ 
হয়ে দাডায় কম-বেশী একটানা যাস্ত্রিক খাটুনি। কেবল কাজটা সম্পূর্ণ 
করার বীধাাধিই কর্মীকে কাজে চালু রাখে । কিন্ত কোনো কাজের 
উদ্দেশ্টকে সেই কাজেরই অন্তর্তৃক্ত করা উচিত । কাজই কাজের উদ্দেশ 
হওয়া উচিত,__তার নিজের ধারারই একটা অংশ। এই অবস্থাতে চেষ্টার 
থে উদ্দীপন! আসে তা অতি ভিন্ন ধরনের । মধ্যবর্তী কাজের সাথে যার 
কোনো সংশ্রব নেই সে ধরনের ফল পাওয়ার চিন্তা থেকে যে উদ্দীপক 
আসে, উক্ত উদ্দীপনা তার থেকে বিশেষ বিভিন্ন । পুর্বেই যেমন বলা 
হয়েছে, স্কুলে অর্থকরী চাপ না থাকার দরুন সেখানে পরিণত জীবনের 
শ্রমসংস্থাগুলিকে এমন ভাবে চালু করার স্থযোগ থাকে যে, তাতে বৃত্তি 
তার নিজ উদ্দেশ্ঠেই পরিচালিত হয়। যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজের 
অন্যতম ফলরূপে, প্রধান উদ্দেশ্ট হিসাবে নয়-_-তার আর্থিক ম্বীকৃতিও থাকে, 
তা হলে তা বৃত্তির তাৎপর্ধকে আরও বাডাতে পারে । 
যেখানে নীরস একঘেয়ে খাটুনি থাকে, বা বার থেকে চাপানো কোনো 
কাজের বোঝা সারা করার দরকার থাকে, সেখানে অনবরত খেলার দাবী 
থাকে , কিন্ত তা বিকৃত হওয়ার উপক্রম হয়। কর্মের সাধারণ ধারাটি 
আবেগানুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে পর্যাপ্ত উদ্দীপক যোগাতে ব্যর্থ হয়। এর 
ফলে অবকাশ্ের সমম্মে যে কোনো ধরনের উপায় অবলম্বন করে এ সব 
উদ্দীপনার উদ্ধত দাবী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন লোকে জুয়াখেলা, 
মগ্চপান ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কিম্বা অবস্থা খন অত চরমে যায় না, 
তখন অশোভন কৌতুকের আশ্রয় নেয়, বা কিছু তৎক্ষণিক তুষ্ট দেয় তার 
আশ্রয় নেম্স। শ্রাস্তি অপনোদন করার অর্থ শক্তির পুনঃসঞ্চার। মানব 


পাঠক্রমে খেলাধূল। ও কাজকর্স ২৬৯ 


প্রকৃতির কোনো দাবিই__-তা! সে বেশী জরুরী হোক বাকম জরুরী হোক-_ 
এড়িয়ে যাবার বিষয় নয়। এই প্রয়োজন অবদমিত করা যায়-_এ রকম 
ভাবা নিছক প্রতারণাপুর্ণ; এবং যে নীতিবাগীশ এঁতিহা এই প্রয়োজনকে 
অগ্রাহ্ করেছে, তা অনেক কুফলও ফলিয়েছে। যদি শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক- 
ভাবে অবসর বিনোদনের স্থযোগ-হ্থবিধা না যোগায়, এবং এই স্বযোগ- 
স্ববিধা খোজ করার ও বের করার সামর্থলাভের মানসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 
না দেয়, তাহ'লে অবদমিত সহজ প্রবৃত্তিগুলে। সর্বপ্রকারের অবৈধ নির্গমন 
দ্বার খুঁজে নেবে*এবং কখনো তা হবে প্রকাশ্য আবার কখনো তা হবে অলীক 
কল্পনা চরিতার্থ করার কাজে সীমাবদ্ধ । পুনরুজ্জীবনমূলক অবকাশ বিনোদনের 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ আর কোনো দায়িত্বই নেই । 
কেবল সম্যক স্বাস্থ্যের স্বার্থে ই নয়, সম্ভব হলে আৰু৪ বেশী করে মনের অভ্যাসের 
উপরে এর স্থায়ী পরিণামের স্বার্থেই এটির প্রয়োঞ্জন। এই দাবীর উত্তরেও 
আবার কলাকেই আশ্রয় করতে হবে। 


সারাংশ 


পুর্ববতা অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ষে অবগতির প্রাথমিক বিষয়-বস্ত হ'ল, 
কি রকম করে মোটামুটি সরাসরি ধরনের কাজ করতে হয়। এই মূল 
নিমের শিক্ষাগত প্রতিরূপ হ'ল, যে সমস্ত সহজ বৃত্তি তরুণদের ক্ষমতাকে 
আহ্বান করে, এবং যা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাধারণ নমুনার অস্থরূপ 
হয়, অবিচলিত ভাবে সেই সমস্ত বৃত্তির সদ্যবহার করা। যখন কোনো 
কাজের নিজ নিজ তাৎপর্বোধেই কাজ করে যাওয়া হয়, তখন জিনিসপত্র, 
যন্ত্রপাতি ও বলবিদ্যার বিভিন্ন নিয়ম সন্ধানে দক্ষতা ও সংবাদ আয়তে 
আসে। এ সব কাজের সামাজিক, রূপ থাকার কারণে, এরা অজিত 
দক্ষতা ও জ্ঞানকে এমন গুণ দেয়, যা স্কুলের বাইরের পরিস্থিতির মধ্যেও 
স্থানান্তরিত করা যায়। 

খেলা ও কাজের মনস্তাত্বিক প্রভেদকে তাদের অর্থতাত্বিক প্রভেদের 
সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা গুরুত্বপৃর্ণ। মনন্তত্বের দিক থেকে, খেলাধূলার নিরূ- 
পিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমোদ-প্রমোদও নয়, লক্ষ্যশূন্যতাও নয়। এর 


২৭ শিক্ষা দর্শন 


বৈশিষ্ট্য হ'ল, কর্মের নিরবচ্ছিন্নতাকে তার ফলাফলের সম্পর্কে নিরূপণ না 
করে তার উদ্দেশ্তকে ধরা হয় একই ধারায় আরও বেশী কর্মতৎপরতান্বপে | 
ক্রিয়াকলাপ ঘখন বেশী জটিল হতে থাকে তখন স্থনির্দিউ অঞ্জিত ফলাফলের 
দিকে বেশী মনোযোগ আসার জন্তে ক্রিয়্াকলাপও বেশী অর্থসমন্থিত হয়। এই 
ভাবে ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে কর্মে পর্যবসিত হয়। এই ছুটে! পর্যা়ই সমভাবে 
সচ্ছন্দ, এবং মৌলিকরূপে সঙ্কল্পিত। যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা আমোদ-প্রমোদকে 
ধনশালী ব্যক্তিদের অলস উত্তেজনায় পরিণত করে, এবং দরিব্র লোকদের 
কাজকর্মকে রুচিহীন পরিশ্রমে পরিণত করে, তার থেকে ছাড়পত্র পেলে 
ছুটোর মধ্যেই সমান সচ্ছন্দতা ও সন্বল্প দেখা যায়। 

মনন্তত্ব অনুযায়ী কাজ হ'ল এমন একটা ক্রিয়াশীলতা। যার মধ্যে তার 
নিজেরই অংশবপে তার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য থাকে । যখনই কাজের 
পরিণাম কোনো আলাদ। উদ্দেশ্ঠরূপে ক্রিয়াশীলতার বাইরে থাকে, এবং 
ক্রিয়াশীলতা এই উদ্দেশ্য সাধনের একট উপায়মাত্র হস, তখনই কাজ হয়ে 
দাড়ায় বাধ্যতামূলক পরিশ্রম। যে কাজ খেলার ভঙ্গী দিয়ে পরিব্যাপ্ত, সে 
কাজই হ'ল কল! (আর্ট)। একে রীতিগতভাবে কলা আখ্যা না দিলেও 
গুণগত ভাবে তার এঁ উপাধিই প্রাপ্য । 


বোড়শ অধ্যায় 
ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টত। 


১। প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ-ব্যাপকতা 


কোনো! ক্রিয়ার শুধু ভৌত রূপ এবং তার অর্থ-সম্পদ ধারণ-শক্তির মধ্যে 
যে পার্থক্য থাকে তার চেয়ে বিন্ম়কর বোধ করি আর কিছুই নেই। বার 
থেকে দেখলে, কোনে! জ্যোতিবিদ দুরবীনের ষধ্যে দিয়ে যে ভাবে তাকান 
একটি ছোটো বালক এই নলটির মধ্যে দিয়ে সেইভাবে তাকায়। উভয় 
ক্ষেত্রেই থাকে একটা কাচ ও ধাতুর বিন্যাস, একটা চোখ, আর দূরে কোনে 
এক আলোকণা। তবুও কোনো এক সন্ধিক্ষণে জ্যোতিবিদের ক্রিয়া! কোনো 
ভূখণ্ডের জন্মকথার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে; এবং তারই আধেয়রূপে, 
নক্ষব্রথচিত আকাশ সম্বন্ধে যাকিছু জানা আঁছে তাও থাকতে পারে। 
ভৌত অর্থে, বর্বরতা থেকে অগ্রগতির পথে মাক্টুষয এই ভূ-পুষ্টে যা সাধন 
করেছে, তা কেবল এর উপরে একটা আচডের মতো, যার দাগ দূর থেকে 
দেখাও যায় না, যদিও এই দূরত্ব শুধু সৌর মগডলের বিস্তারের তুলনায়ও যৎ- 
সামান্য । তবুও “অর্থের” দিক দিয়ে, যা সাধন করা হয়েছে তা বর্বরতা 
থেকে সভ্যতার পার্থক্যেরই পরিমাপ। যদিও ভৌত দৃষ্টিতে, মানুষের 
ক্রিয়াকলাপ কিছু মাত্রায় বদলেছে, তবুও এই ক্রিয়াকলাপের সাথে যে সব অর্থ 
বিকাশ লাভ করেছে তার তুলনায় এই পরিবর্তন যৎ্সামান্ত । একটা কাজ 
যে কি পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারে তার কোনে! সীমা টানা যায় না। 
যে সমস্ত যোগস্ত্রের প্রসঙ্গে কাজটাকে স্থাপন করা হয়, তার উপরেই সব 
কিছু নির্ভর করে। এই যোগস্থত্র ধারণায় আনতে কল্পনার বিস্তারও অফুরম্ত । 

অর্থ আয়ত্ব ও আবিষ্কার করতে মান্থষের কর্মনিষ্ঠতার যে সুবিধা আছে, 
ত1 তীর শিক্ষাকে কোনো হাতিয়ার তৈরী বা পশুকে অভ্ত্ত করার কাজ 
থেকে বিভিন্ন রূপ দেয়। অভ্যন্তি কর্মকুশলতা আনে; তাৎপর্ধের বিকাশ 
কয়ে না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে খেলাধূলা ও কাজ কর্মের যধ্যে যে ধরনে নিযুক্ত 


২৭২ শিক্ষা! দর্শন 


থাকার কথা বলা হয়েছে তার সর্বশেষ শিক্ষাসংক্রাস্ত গুরুত্ব এই যে, & 
সকল নিয়োজন এইরূপ তাৎপর্য বিস্তারের পক্ষে সর্বাধিক প্রত্যক্ষ সাধকত্ব 
যোগায়। উপযুক্ত অবস্থাধীনে চালু করলে এঁ সমস্ত কাজ ও খেল! বুদ্ধিগম্য 
বিবেচনার এক অপরিসীম বিস্তীর্ণ পাল্লাকে সংগ্রহ করা ও মনে রাখার 
চুম্বক স্বরূপ হয়। তারা সংবাদকে স্বাগত জানায় এবং তাকে আত্ীকরণের 
জীবন্ত কেন্দ্র যোগায় । যখন কেবল সংবাদের নিজ স্বার্থেই সংবাদ মনে 
রাখার জন্ঘ খণ্ডে খণ্ডে সংবাদ যোগানে! হয়, তখন তা জীবস্ত অভিজ্ঞতার 
উপর স্তরীভূত হয়ে উঠতে থাকে । কিন্তু যখন কোনো কর্ণতৎ্পরতাকে 
তার নিজ স্বার্থেই অঙ্থধাবন করা হয়, এবং সেই কর্মতৎপর্নতার কোনো 
উপকরণ হয়ে সংবাদ কর্মে প্রবেশ করে,__তা সে কোনো উপায়রূপেই হোক, 
বা কর্মের লক্ষ্যের আধেয় বাডানোর জন্তেই হোক,_-তখন তা জ্ঞানস্থচক 
হয়। যা জ্ঞাপন কবা হয়, তা' প্রত্যক্ষলন্ধ পরিজ্ঞানের মধ্যে দ্রবীভূত হয় । 
তখন ব্যক্তি যে সমষ্টির অন্তর্গত, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেই সমস্টির 
অভিজ্ঞতার মোট ফলাফলকে গ্রহণ করতে ও ভ্রবীভূত করতে সমর্থ হয়, 
এবং সে অভিজ্ঞতাব মধ্যে সমষ্টির স্থদীর্ঘকালীন দুর্ভোগ ও ছুবিপাকের ফলা 
ফলের কথাও থাকে । এবং এপ দ্রাবকেব এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিপৃক্ত 
সংখ্যা থাকে না, যে জন্য আরও সংবাদ দ্রবীভূত হওয়া অসম্ভব হয়। নবতর 
কৌতুহল নবতর গ্রহণ যোগ্যতা আনে, এবং নবতর সংবাদ নবতর কৌতুহল, 
জাগায় । 

বিভিন্ন কর্মতৎপরত। যে ধরনের অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়, তা ভৌত-প্রকাতি 
ও মানুষ উভয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট । কথাটা সহজ স্বতঃসিদ্ধ। একে তার 
শিক্ষাগত প্রতিরূপে বপান্তরিত কবলে অবশ্ট এব অর্থ বেডে যায় । এাবে 
রূপান্তরিত করলে তার এই অর্থ %াভায় যে, অন্য অবস্থাতে যা-কিছু সন্কীর্ণ 
ব্যক্তিগত ক্রিল্া, বাঁ, শুধু বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতা হতে পারত, 
ভূগোল ও ইতিহাসের বিষয়-বস্ত্ তাকে পশ্চাৎ্ভূমি ও বহি্দৃ্টি, অর্থাৎ বুদ্ধিগয্য 
পটভূমিকা যোগায়। আমর! আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে তার স্থান 
ও কালের যোগস্ত্রে স্থাপন করতে যতো! বেশী সক্ষম হই, ততোই তা 
তাৎপর্বপূর্ণ আধেয় লাভ করে। আমরা যে স্থানের অধিবাসী এবং থে কালের 
শ্ুঁচেষ্টার নিরবচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশের উত্তরাধিকারী ও বাহক, তার দুষ্ট আবিষ্কার 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টতা ২৭৩ 


করতে গিয়ে হদয়ঙ্গম করি যে, আমরা কোনে! অকিঞ্চিৎংকর নগরের নাগরিক 
নই। এইভাবে, আমাদের নিত্যকার সাধারণ অভিজ্ঞতা তার ক্ষণস্থায়ী 
রূপ পরিত্যাগ করে একটা স্থায়ী সত্তা লাভ করে। 

অবশ্য যদ্দি ভূগোল ও ইতিহাস পুর্বপ্রস্তত পাঠ্যব্পে শেখানো হয়,-_ 
যেহেতু কাউকে স্কুলে পাঠানো হয়েছে, সেই হেতু তাকে তা পড়তে হুবে, 
এই ভাবে শেখানো হয়, তাহলে সহজেই নিত্যকার অভিজ্ঞতা থেকে যা 
বহু দুরবত্তা ও পরকীয্প সেই সব জিনিস সম্বন্ধে বহু সংখ্যক উক্তি শিক্ষা করা 
যায়। কর্মনিষ্ঠতা ভাগ হয়ে যায়, এবং ছুট পৃথক জগৎ ত্য হয়। এদের 
মধ্যে বিভিন্ন সময়ের কার্ধাবলী থাকে, তার কোনো আন্তঃপরিবর্তন হয় না, 
সাধারণ অভিজ্ঞত। তার যোগ্ত্র লাভ করে পরিধর্ধিত তাৎপর্য লাভ করে 
না এবং যা কিছু পাঠ করা হয় তা অব্যবহিত কর্মতৎপরতার মধ্যে প্রবেশ 
করে জীবন্ত ও বাস্তব বূপ নেয় না। এমন ঝি সাধারণ অভিজ্ঞতা পুর্বে 
যে অবস্থায় সঙ্কীর্ণ কিন্ত প্রাণবস্ত ছিল, তাও অত্র সে অবস্থায় থাকে না। 
বরং তা তার সচলতা এবং ইঙ্গিতগুলির প্রতি বেদনশীলতার কিছুট' 
হারাম । অনঙ্গীভূত সংবাদের বোঝ! দিয়ে সেষ্টি ভারাক্রান্ত ও কোণঠাসা 
হয়ে যায়। বেশী অর্থ লাভ করার জন্য তার ষ্েবেনমনীয় প্রতিবেদনশীলতা 
ও সতর্ক আকুলতা৷ থাকে, তা চলে যায়। জীবনের সরাসরি স্বার্থবোধ থেকে 
পৃথকভাবে সংবাদের স্তূপ আহরণ করা মানে মনকে শুকিয়ে কাঠ করে 
তোলা । ফলে মনের স্থিতিস্থাপকতা লোপ পায়। 

স্বাভাবিক অবস্থাতে, যে ক্রিঘার মধ্যে তার নিজ কারণেই নিযুক্ত হওয়! 
যায়, তা তার অব্যবছিত গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পডে। সংবাদ সমপিত হয়ে 
তার অর্থ বাডবে বলে তা নিদ্কিম্নভাবে অপেক্ষা করে না_অর্থ খুজে বের 
করে। কৌতুহল কোনো আকম্মিক নিঃসঙ্গ সম্পত্তি নয়, অভিজ্ঞতা হ'ল 
কোনে একটা সচল পরিবর্তনশীল জিনিন। তার মধ্যে অন্ঠান্য জিনিষের 
সঙ্গে যে সব নানাবিধ যোগম্যত্র থাকে, কৌতুহল হু'ল তারই অপরিহার্য 
পরিণাম । এই সব যোগস্ুত্র উপলব্ধি করার প্রবণতার নামই কৌতুহল । 
শিক্ষাদদাতাদের কাজ হ'ল, এমন এক পরিবেশ যোগানো যাতে অভিজ্ঞতার 
এই সম্প্রলারণ কৃতকার্ধতার সহিত পুরস্কৃত হতে পারে, এবং নিরবচ্ছিন্ন বূপে 
ক্রিম্াশীল থাকতে পারে। কোনো এক বিশিষ্ট ধরনের পরিবেশের মধ্যে 
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সেই রকম একট! ক্রিয়াশীলতাকে এমনভাবে আটকে রাখ! দরকার ধাতে 
যে অর্থটা দ্াডায় তা কেবল এই ক্রিয়াশীলতারই প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য পৃথক 
পরিণাম হয়ে ওঠে। কোনো একট! লোক রান্না করতে পারে, হাতুড়ি 
পেটাতে পারে বা হাটতে পারে ১ এবং এ সব কাজের যে পরিণাম দাড়ায় তা 
আক্ষরিক বা ভৌত অর্থে রাল্না করা, হাতুড়ি পেটানো বা হাটার পরিণাম 
থেকে তার মনকে একটুও দূরে না! নিতে পারে । কিন্তু তা সত্বেও কাজটার 
পরিণাম স্থদুরপ্রসারীই থাকে । হাটার মধ্যে স্থান পরিবর্তন এবং প্রতিরোধী 
ভূ-খণ্ডের প্রতিক্রিয়া থাকে, এবং যেখানেই বস্ত আছে সেখানেই এই বাধার 
শিহরণ অস্থভূত হয়। এর মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও নার্ভতম্ত্রের গঠনপ্রণালী 
থাকে , বলবিগ্ভার মূল নিয়মও থাকে । রারা করা হ'ল তাপ ও বাম্পের 
সঘ্যবহার করা, যার ফলে খাছ্যবস্ব বাসায়নিক সম্পর্ক পরিবতিত হয়। 
এর সাথে খাগ্যবস্ত হজম হওয়ার ও শরীরের পুষ্টির যোগও আঁছে। পদার্থ 
বিষ্চা, রসায়ন ও শবীরতত্ব সম্বন্ধে সর্বাধিক বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সর্বাধিক 
জ্ঞানও এর সবগুলে। পরিণাম ও যোগস্তত্র প্রত্যক্ষ করাব পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
শিক্ষার কর্মভাব হ'ল এটা দেখা যে, এই ধরনেব ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে 
ও এমন শর্তাধীনে পরিচালিত হয়, যাতে এই যোগস্ুত্রগ্রলো যতোদুর সম্ভব 
উপলব্ধির উপযুক্ত হয়। “ভূগোল শিক্ষ/ করা” হল, কোনো ক্রিয়ার স্থানে 
ব্যাণ্চি-সংক্রান্ত বহিঃ প্রাকৃতিক যোগস্বত্রাদিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা 
বৃদ্ধি। “ইতিহাস শিক্ষা করা” হল মূলতঃ এই ক্রিয়ার বিভিন্ন মানবিক 
যোগন্থত্রকে বুঝতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি। কারণ যাকে নিয়মাবদ্ধ পাঠ্যরূপে 
ভূগোল বলা হয়, তা হ'ল আমরা যে প্রাকৃতিক মাধ্যমে বাস করি, এব" 
যার সম্পর্কে আমাদেব বিশিষ্ট কার্ধাকীয ব্যাখ্য। রাখে, সে সম্বন্ধে অন্য লোকেব 
অভিজ্ঞতাতে ঘা-কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তারই তথ্য ও তত্ব সম্বলিত একটা 
কাঠামো । এই ভাবেই নিয়মীবন্ধ ইতিহাস পাঠ হ'ল, যে সমস্ত সামাজি ? 
গোষ্ঠীর সাথে আমাদেব নিজেদের জীবন একসুত্রে গাঁথা এবং যাদের সাথে 
সম্পর্কস্যত্রে আমার্দের রীতিনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বোধগম্য হয়, তাদের 
ক্রিয়াকলাপ ও দুর্ভোগ সন্বন্ধে জান! তথ্যাবলীর একটা কাঠামে!। 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টত! ২৭৫ 
২ ইতিহাস ও ভূগোলের অন্ুপুরক রূপ 


ইতিহাস ও ভূগোল- প্রকৃতি-পাঠসহ ভূগোল, যার কারণ এখনি দেওয়া 
হবে, বিষ্ঠালয়ের অত্যুত্কষ্ট সংবাদজ্ঞাপক পাঠ্য বিষয়। পড়াবার বিষয়- 
বস্ত ও পদ্ধতি পরীক্ষা! করলে এটি পরিফার হবে যে, এদের সংবাদ জীবস্ত 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যাবার এবং কেবল বিচ্ছিন্ন সংবাদের স্তুপ হয়ে জমবার 
মধ্যের পার্থক্যটি নির্ভর করে, এই সব পাঠ মানুষ ও ভৌত-প্ররুতির পারম্পরিক 
নির্ভরশীলতার অন্ুগমন করে কিনা-তার উপরে । অবশ্ঠ এই অন্ুগামিতাই 
বিষয় ছুটি পড়াবার ন্যায্যতা যোগায় । যেহেতু কোনে! বিষয়বস্ত শেখানো ও 
শেখা রীতিগত হয়ে গেছে, কেবল সেই হেতুই 'তাকে যথাযথ শিক্ষামূলক 
উপাদান বলে গ্রহণ করতে হবে, এই বিপদ ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষায় 
যতো থাকে আর কিছুতে ততো থাকে না। অভিজ্ঞতার সার্থক রূপাস্তর 
সাধনের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষণীয় উপাদানের একট ন্তস্ত কর্ম থাকে, এরূপ 
কোনো দার্শনিক হেতুর ধারণাকে, হয়, আসার কল্পনা, নয়, যা করতেই 
হচ্ছে, তার সমর্থনে বড়ো! বডো৷ কথা বলে মনে করা হয়। “ইতিহাস” এবং 
“ভূগোল” শব্ছ্ধয় কেবল সেই বস্তই মনে আনে যা! পুরুষান্গত্রমে স্কুলের 
অনুমোদন লাভ করে আসছে । এই বিষয়-বস্তর বিশালতা ও বিচিত্রতা, 
বিষয়টির উদ্দেশ্টমূলকতার এবং শিক্ষার্থাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এটির উদ 
পূরণের জন্য এর শিক্ষণ প্রণালীকে বিচার করে দেখতে আমাদের নিরুৎ- 
সাহিত করে। কিন্তু যদি শিক্ষাম়্ সাঙ্গীকরণ ও সামাজিক নির্দেশকের ধারণা 
কোনো হাস্যকর প্রহসন না হয়, তা হলে পাঠক্রমে ইতিহাস ও ভূগোলের 
মতো বিশালকায় বিষদ্ব-বস্তকে একটা যথার্থ সমাজকেন্দ্রিক ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক 
অভিজ্ঞতার বিকাশেপ্ মধ্যে কোনো সাধারণ কর্তব্যের প্রতীক হতেই হুবে। 
এই কর্তব্য স্পষ্ট করে বোঝা গেলে, যে জিনিস শেখানো হয়, এবং যে পদ্ধতিতে 
তা শ্রেখানে। হয় তাকে পরীক্ষা করে ছেঁকে নেওয়ার মানদগুরূপে সে কর্তব্যকে 
নিয়োগ করতে হবে। 

ইতিহাস ও ভূগোলের কৃত্য কর্মের বিষয় বলা হয়েছে। এটি হ'ল, 
জীবনের অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগকে প্রসঙ্গ, পটভূমি ও 
রহিরূ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ ও বিমুক্ত করা। যদিও ভূগোল ভোৌত-্রকুতির দিকে 
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এবং ইতিহাস সমাজের দিকে জোর দেয়, তথাপি তা একই আলোচা 
বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন জোর । কারণ বিষয়টা হ'ল মাহ্ষের সম্মিলিত 
জীবন। এই সম্মিলিত জীবন, এর নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পদ্ধতি ও সঙ্গতি, 
কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা মহাকাশে সংঘটিত হয় না, আবার কোনো শুন্য স্থানেও 
ঘটে না। তা ঘটে ভূ-পৃষ্ঠে। নাট্যাভিনয়ের দৃশ্তপট তার নাটকীয় উপ- 
স্থাপনের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখে, কোনো ভৌত-প্রকৃতির এই সমাবেশ 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সেরূপ সম্পর্ক রাখে না। যে সামাজিক 
ঘটনাবলী ইতিহাস রচনা করে, ভৌত-গ্রকৃতি তার মজ্জায় প্রবেশ করে। 
ভৌত-প্রক্কৃতিই হ'ল সামাজিক ঘটনাবলীর মাধ্যম । ভৌত-প্রকৃতি প্রাথমিক 
উদ্দীপক যোগায়, বাধাবিত্ম আনে, সঙ্গতি দেয়। এর নানাবিধ শক্তিপুণ্ের 
উপর ক্রমবর্ধনশীল আধিপত্য বিস্তারই,_-সভ্যতা । যখন মানবিক গুরুত্বি শিষ্ট 
পাঠের সঙ্গে ভৌত-প্ররতি সম্বলিত ভূগোল পাঠের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
উপেক্ষা করা হয়, তখন ইতিহাস, সন তারিখের তালিকা তৈরীতে অধ:পতিত 
হ্য়--আর তার সাথে আটা থাকে “গুরুত্বপূর্ণ” লেবেলধারী ঘটলাবলীর বর্ণনা- 
মূলক তালিক। । অন্যথায় তা হয়ে দাড়ায় কোনো সাহিত্যিক ছাম্ামৃ্ি, 
কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ইতিহাসে ভৌত পরিবেশ হ'ল কেবল রঙ্গমঞ্চের 
দৃশ্থপট । 

অবশ্ত ভূগোলের শিক্ষামূলক প্রভাব থাকে প্রাকৃতিক তথ্যাবলীর সঙ্গে 
সামাজিক ঘটনাবলীর তুল্য সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের বিভিন্ন পরিণামের 
মধ্যে। ভূগোলের প্রাচীন সংজ্ঞা হ'ল মানুষের বাসস্থানরূপে পৃথিবীর বর্ণনা । 
এই সংজ্ঞ৷ ভূগোলের শিক্ষাসংক্রান্ত বাস্তবতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এই সংজ্ঞা 
দেওয়া যতো সহজ, প্রাণবন্ত মানবিক সম্পর্ক-সম্বলিত স্থনির্পিষ্ট ভৌগোলিক 
বিষয়-বস্ত উপস্থাপিত করা ততে। সহজ নয়। মাঙ্গষের আবাসস্থল, অনুধাবন, 
সফলতা! ও বিফলতাই হ'ল সেই সমস্ত বিষয়, যা! ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে 
শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর মধ্যে গণ্য করার হেতু ধোগায়। কিন্তু এই ছটো দিক 
এক সঙ্গে ধরে রাখার জন্য কোনো অভিজ্ঞ ও করিত কল্পনা শক্তির প্র্নোজন 
হয়। যখন এই বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন ভূগোল হয়ে দাড়া কোনে! অসংলগ্ন 
ও ছিন্নবিছিন্ন খণ্ডত্ূুপ। এই অবস্থাতেই একে বেশীর ভাগ দেখা ধায় । 
মনে হুয় যেন বিষয়ট। কোনো বুদ্ধিগত টুক্ষিটাকির ছেঁড়া-ফাড়া বেশবিম্যাস । 
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এখানে কোনে। পর্বতের উচ্চতা, ওখানে কোনে! নদীর আ্োতপথ এ, শহয়ে 
কি পরিমাণ কাষ্ঠ ফলক তৈরী হয, ও-বন্দরে কতো! টন্‌ মালের জাহাজ 
মাসে, অনুক জেলার সীমান|, তমুক রাজ্যের রাজধানী ইত্যাদি ইত্যাদি 
বাপারই, যেন ভূগোল । 

মানুষের বাদস্থানৰপে পৃথিবী সভ্যতাগ্যোতক, এবং একতাবদ্ধ। তথ্যা- 
বলীর পাচমিশালী হিসাবে দেখলে তা চিত্তবিক্ষেপকারী, এবং কর্পনাপ্রসজে 
নিক্ষিযম়। ভূগোল এমন একটা বিষয়, যা প্রথমে কল্পনা! জাগায়, এমন কি, 
অলীক কল্পনাও জাগায় । 

অভিযান, পর্টন ও আবিষ্কারের সঙ্গে যে বিন্মযম ও গৌরব জড়ানো 
থাকে, ভূগোল তাতে অংশ নেয়। বিচিত্র অধিবাসী ও পরিবেশ, এবং 
হুপরিচিত দৃশ্ঠ।বলী থেকে তাদের প্রভেদ, অলীম উদ্দীপনা যোগায় । গতা- 
নুগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মন মুক্তি পায়। যদ্দিও স্থানিক বা আবাসিক 
ডগোল প্রাককৃতিক পরিবেশ পুনর্গঠনের স্বাভাবিঝ প্রারভিক স্থল, তথাপি 
তা সেই কাজেই শেষ হয় না। তা হয়ে দীডাক্ম অজানিতের মধ্যে বেরিয়ে 
পড়ার বুদ্ধিগমা প্রারভ্ভিক স্থল। আবাসিক ভঁগোষ্ধপাঠকে যদি তার বাইরের 
বিশাল পৃথিবীর মধ্যে উপনীত হওয়ার ভিত্তিরপে গ্রহণ করা না হয়, তা 
হ'লে বস্তপাঠ যেমন কেবল স্থপরিচিত বস্তর গুণাবলীকেই সংক্ষেপ করে, 
আবাসিক ভূগোলও সেইরূপ প্রাণহীন হয়। কারণ একই। কল্পনাশক্তি 
তার খাছ পায় না। পরস্ত যা কিছু জানা আছে কল্পনাশক্তিকে তারই 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তি, তালিকাভুক্তি ও পরিশোধনের কাজ দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয় । 
কিন্ত যখম, যে স্থ্পরিচিত কচার বেডা' গ্রামীণ তালুকদারের সীমান! চিহ্নিত 
করে, তাকেই বডো-বূড়ো জাতির সীমানা বোঝাবার সঙ্কেত করা হয়, তখন 
এমন কি, কচার বেড়াও তাৎপর্য পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে | নুর্যালোক, বানু, 
স্রোতের জল, ভূ-পৃষ্ঠের অসমতলতা, নানাবিধ শ্রমশিল্প, রাজকর্মচারী ও তাদের 
কর্তবা,__-এর সব কিছুই স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। যদি এরূপ 
মনে কর! হয় যে, তার্দের তাৎপর্য তাদের গণ্ভীর মধ্যেই আরম্ভ ও শেষ 
হয়েছে, তা হলে তা এমন এক অদ্ভূত তথ্য হয়ে দাভাবে যা খেটে খেটে 
শিখতে হবে। এর পাল্লার মধ্যে অন্যভাবে অদ্ভুত ও মজান! অধিবাপী 
ও সাঙ্গগ্রী এনে অভিজ্ঞতার লীম। সম্প্রসারণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করলে; 
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এই ব্যবহার দ্বারা এ সব তথ্যের রূপ বদলে যাবে । দূর দূর দেশ থেকে 
স্র্যালোক, বামুপ্রবাহ, জলশ্রোত, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এসে চিন্তাশক্তি- 
কেও দূর দূর দেশে পরিচালিত করবে । এই চিন্তাধারার অনুসরণ য়া 
হ'ল মনকে বৃহত্তর করা, এর মধ্যে অতিরিক্ত খবর গাদা করে নয়, পরস্ত 
পূর্বে যা কিছু গতানুগতিক ধারায় এসেছে তাকেই তাৎপর্য দিয়ে পুনর্গঠন 
কর]। 

ভৌগোলিক পাঠ্যের যে সমস্ত শাখা বা পর্ধীয়, বৈশিষ্ট্যস্চক বা পৃথক 
হয়ে পড়তে চীয়, এই মূল নিয়ম তাদেরও সহযোজিত রাখে । গাণিতিক 
বা জ্যোতির্বিগ্ভা সংক্রান্ত, প্রাকৃতিক, স্থানিক বিবরণ সংক্রান্ত, রাষ্ট্রীয় ও 
বাণিজ্যিক ভূগোল, সকল শাখারই নিজ নিজ একটা দাবি আছে। কি 
করে এদের সমন্বয় করা যায়? প্রতিটি শাখা থেকে এতোখানি বা অতো- 
খানি করে নিয়ে কোনো বাহক মীমাংসা করে? যদি এ কথাটা অন্থুক্ষণ 
মনের মধ্যে রাখা না হয় যে, কোনে বিষয়-বস্তর শিক্ষামূলক ভারকেন্দ্ 
থাকে তার সাংস্কৃতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, তা হলে আর কোনো 
পদ্ধতিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কেন্দ্র থেকে দেখলে যে-কোনো 
উপাদানই প্রাসঙ্গিক হয়। অবশ্ঠ মানবিক ক্রিয়াকলাপ ও সম্পর্ক বোঝবার 
স্বার্থে তার যতোদূর প্রযোজন হয় সেটা ধরেই এটা কর] হয়। পৃথিবীকে 
সৌরজগতের এক অঙ্গরূপে বুঝে নেওয়া ছাড়া, শীতল ও অত্যুষ্ণ অঞ্চলের 
সভ্যতার বিভিম্নতা, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন মানবগোর্ঠীর শিল্প ও 
রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশিষ্ট রচনাকীশল বুঝতে পারা যায় না। অর্থনীতিক 
ক্রিয়াকলাপ এক দিকে সামাজিক আদান-প্রদান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে গভীর 
ভাবে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সেটি প্রাকৃতিক অবস্থাদিকেও প্রতিফলিত 
করে। এই সব আলোচ্য বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ দেওয়া বিশেষজ্ঞদের কাজ । 
এদের পারম্পরিক ক্রিম্না সামাজিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সত্বারূপেই মানুষকে 
সংঙ্িষ্ট করে । 

প্রকৃতি-পাঠকে ভূগোলের অস্ততৃক্তি করা নিঃসন্দেহে জোরাজুরি কর! 
মনে হবে; আক্ষরিক অর্থে তা তাই। কিন্তু শিক্ষার ধারণাতে এখানে 
কেবল একটি বাস্তবভাই রয়েছে; এবং শিক্ষারৃতিতে এর যে ছুটো নাষ 
ঘয়েছে তা! ভুঃখের বিষয় । কারণ নামের ভিন্নতা, অর্থের একত্ব লুকিয়ে 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টভা ২৭৯ 


রাখতে চায়। পৃষ্থিবী ও প্রন্কাতি সমার্থক শব হওয়া উচিত, এবং ভূগোল- 
পাঠ এবং প্রকৃতি-পাঠও লমার্থক হওয়া উচিত। সকলেই জানেন যে, 
বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন টুকিটাকি নিয়ে কাঁজ করার ফলে বিষয়বস্তু টুকরে 
টকরো হওয়ার জন্য প্ররৃতি-পাঠের ক্ষতি হয়েছে। কোনো একটা অঙ্গরূপে 
ফুলের কথ] বাদ দিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পাঠ করা হয়েছে, গাছ বাদ দিয়ে 
ফুল পড়ানো হয়েছে ; যে জমি, বায়ু ও আলোর মধ্যে, এবং মাধামে, 
উদ্ভিদ বেচে থাকেঃ সে সব কথা বাদ দিয়ে উদ্ভিদ পড়ানো হয়। এর ফল 
দাড়ায় আলোচ্য বিষয়গুলির অনিবার্ধ প্রাণহীনতা | যার প্রতি মনোযোগ 
আহ্বান করা হয় তা এত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে যে, তা কল্পন৷ শক্তির 
কোনো খোরাক যোগায্ না। এখানে আগ্রহের এত অভাব থাকে যে, থে 
প্রাকৃতিক তথ্য ও ঘটনা! মনকে আকর্ষণ ও ধারণ করতে পারে, সেটাকেই 
অতিকথা দিয়ে সাজিয়ে বিশ্বপ্রাণবার্দের পুনঃগ্রবর্তন কর! যায় কিনা সে 
বিষয়ে একটা গুরুতর প্রস্তাব উঠেছিল। অসংখা ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অর্থহীন 
নরত্ব আরোপ করবার চেষ্টা হয়েছিল? পদ্ধতিটা অর্থহীন, কিন্তু সেট 
কোনো মানবিক বাতাবরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করেছিল। 
তথ্যগুলোকে তাদের প্রসঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে টুকরো টুকরে। করা 
হয়েছিল। তার! আর পৃথিবীর মালিকানাতে ছিল না; কোথাও তাদের 
কোনে! স্থায়ী নিবাস ছিল না। ফলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কৃত্রিম ও ভাব- 
: রপাত্মক অনুসঙ্গেরই প্রশ্রয় নিতে হতো। এর আসল প্রতিকার হ'ল, 
প্রক্কতি-পাঠকে “বিশ্বপ্রকতি” পাঠে পরিণত করা, টুকরো! খবরের পাঠ নয়; 
যে পরিস্থিতির মধ্যে এ সব খণ্ডীংশ জন্মায় এবং যার মধ্যে-তার! ক্রিয়া করে, 
তার থেকে তাদের পুরাপুরি সরিয্নে অর্থশৃন্য করে তার পাঠ নয়। পৃথিবীকে 
যেমন তার সকল সম্পর্ক নিয়ে দেখা হয় প্রকৃতিকে তেমনি কোনো পুর্ণ সতা- 
রূপে জান করলেই তার ঘটনাঘটন মানব জীবনের সঙ্গে তার মিলন ও 
সষবেদিতার স্বাভাবিক সম্পর্কে আসে ; তখন আর কোনো কৃত্রিম প্রতিকল্পের 
প্রয়োজন হয় না। 


২৮৩ শিক্ষা দর্শন 
৩। ইতিহাস ও বর্তমান সমাজ জীবন 


যে নিঃসঙ্গতা ইতিহাসের সপ্তীবনীশক্তি বিলোপ করে, তা হু*ল সমাজ 
জীবনের বর্তমান ধরন ও সংশ্লিষ্টতা থেকে তার বিচ্ছেদদ। কেবল অতীত 
হিসাবেই অতীত এখন আর আমাদের ব্যাপার নয়। যদ্দি তা সম্পূর্ণরূপে 
বিগত ও সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতি আমাদের কেবল একটি ভঙ্গীই 
থাকবে। মৃতেরা তাদের মৃতকে গোরস্থ করুক। কিন্ত অতীতের জ্ঞান, 
বর্তমানকে বোঝবার চাবিকাঠি । ইতিহাস অতীত নিবে কাজ করে, 
কিন্তু তা বর্তমানেরই ইতিহাস। আবিষ্কার, উদ্ঘাটন, আমেরিকা উপ- 
নিবেশীকরণ, পশ্চিমের দিকে পথ প্রদর্শনকারী গতি, অভিবাসন ইত্যাদি 
বিষয়ের বুদ্ধিগম্য চা, যুক্তরাষ্ট্র আজ যে কপ নিয়ে বর্তমান, যার মধ্যে আমরা 
এখন বাস করি,_তারই চর্চা হওয়া উচিত। যখন সংগঠন হয়ে চলেছে, 
সে সময়কার কর্ম-প্রণালীর চর্চা যাঁকিছু সরাসরি আয়ত্ত করার পক্ষে অসম্ভব 
জটিল তাকে বোধগম্য করে। সম্ভবতঃ জনন-পদ্ধতিই উনিশ শতকের 
শেষার্ধের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কৃতি। এর মূল নিয়ম এই যে, কোনে জটিল 
স্থির মধ্যে সুম্দৃষ্টি পাওয়ার পথ হুল, তার তৈরী হওয়া কালীন কার্ধ 
প্রণালীর সন্ধান পাওয়া, তার ক্রমবিকাশের ক্রমপযায়ের মধ্যে দিয়ে তার 
অন্থনরণ করা। এ কথা স্বতঃপিদ্ধ যে, বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে তার 
অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন কর] যায় না। কিন্তু জনন-পদ্ধতিকে যদি কেবল এই 
অর্থেই প্রয়োগ করা হয় তা হলে তা একতরফা কাজ হবে। কথাটার এ 
অর্থও হয় যে, অতীত ঘটনাবলীকে জীবস্ত বর্তমান থেকে আলাদা করে 
নিলে তার অর্থ থাকে না। ইতিহাসের নিতুল প্রারস্ভিক স্থল হল কোনো 
না কোনে সমস্যাবহুল বর্তমান পরিস্থিতি । 

কয়েকটি ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য বিবেচনার্ধে এই সাধারণ নিয়মটিকে সংক্ষেপে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে । ইতিহাস পাঠে অগ্রসর হওয়ার স্বাভাবিক পন্থা- 
রূপে, সাধারণতঃ জীবনী পাঠের পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়। যে সব 
এঁতিহাসিক কাহিনী অন্যভাবে বিষূর্ত ও অবোধ্য, মহামানবদের এবং বীয় 
ও নেতৃবৃন্দের জীবনী, তাকে মূর্ত ও জীবস্ত করে। যে সমন্ত জটিল ও 
সমস্যাকীর্ণ ঘটন! প্রবাহ স্থানে ও কালে এত বেশী বিস্তৃত যে, কেবল কোনো 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টত ২৮১ 


উচ্চশিক্ষিত অভ্যন্ত মনই তার অনুসরণ ও উদ্ঘাটন করতে পারে, জীবন-চল্লিত 
তাকে জাজল্যমান চিত্রে সংক্ষিপ্ত করে । এই মূল নিয়মের মনস্তাত্বিক যৌন্তি- 
কতা! সম্বন্ধে কোনো! সন্দেহ থাকতে পারে না । কিন্তু এই সকল মহাজন যে যে 
সামাজিক পরিস্থিতির প্রতীক, তার সাথে সংশ্রব না রেখে, যখন এই নিয়মকে 
অল্প কয়েকজন লোকের কীত্তির অতিরঞ্ধিত অভিক্ষেপণের কাজে নিয়োগ 
করা'হয়, তখন এই নিয়মের অপব্যবহার ঘটে । যেসব অবস্থা কোনো এক 
ব্যক্তিকে জাগ্রত করে, এবং তার ক্রিয়াকলাপ যে সব অবস্থার প্রতি সাড। মাত্র, 
তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবনচরিত যখন কেবল সেই ব্যক্তির কীব্তির 
বিবরণরূপে বর্ণিত হয়, তখন তা! ইতিহাসের অধ্যয়ন হয় না। কারণ তার 
মধ্যে সামাজিক জীবনের অধ্যয়ন নেই। সামাজিক জীবন হল মাহুষের 
সম্মিলিত জীবনের ব্যাপার । উক্ত ক্ষেত্রে আঙ্বরা পাই কেবল একটি চিনির 
প্রলেপ। এই প্রলেপ সংবাদের কোনো কোনো অংশকে গলাধ:করণ করা 
সহজ করে তোলে-_এই মাত্র । 

সম্প্রতি, ইতিহাস শেখার ভূমিকারূপে আর্দিম অধিবাসীদের জীবন ধারার 
প্রতি খুব মনোযোগ দেওয়া! হয়েছে । এখানেও এর মৃল্যাবধারণের একটা 
ঠিক ও একট বেঠিক পদ্ধতি রয়েছে । বর্তমান অবস্থার আপাত প্রতীয়মান 
ূর্বপ্রস্তত ধরন ও জটিলতা এবং সহজ প্রতীয়মান বাঁধাধরা প্রতি, তার 
. স্বরূপের মধ্যে সুক্ৃষ্টি লাভ করার পক্ষে প্রার ছুর্পজ্যয প্রতিবন্ধক । আদিম 
অবস্থার সাহায্যে বতমান পরিস্থিতির মৌলিক উপাদনগুলোকে খুব সহজ 
আকারে পাওয়া যেতে পারে । কাজটা একখণ্ড বস্ত্বের বুনাট উদঘাটনের 
মতো। বন্ত্রথগডের বুনাট এত জটিল এবং চোখের এত নিকটে হতে পারে 
যে, তার ছকের বৃহ্ত্বর ও স্থলতর আরুতি উদঘাটিত না৷ হওয়া পর্যস্ত তার 
প্রকল্প দেখা যায় না। আমরা স্বেচ্ছায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বতমান পরি- 
স্থিতিকে সরল করতে পারি না, কিন্তু আদিম জীবনের আশ্রয় নিলে, পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করে যেরূপ ফল পাবার আশা করি সেরূপ ফল পেতে পারি। 
এ ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক এবং সংগঠনমূলক কাজের ধরন সর্বনিষ্ 
পর্ধায়ে পরিণত হয়। যখন এই সামাজিক লক্ষ্যকে উপেক্ষা কর! হয়, তখন 
আদিম জীবনের পর্যালোচনা কেবল কোনো একটা রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনামস্ 
বর্ধর প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি হয়ে দাড়ায় । 


২৮২ শিক্ষা! দর্শন 


আদিম ইতিহাস শ্রমশিল্পীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত করে। কারণ বর্তমান 
অবস্থাকে অধিকতব সহজবোধ্য উপাদানে বিভক্ত করার জন্য আদিম অবস্থার 
মধ্যে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল ঘা! করে জীবিকা বাসস্থান ও সংরক্ষণের 
মৌলিক সমস্যা মেটানো হয়েছে তাকে হ্ৃদয়জম করা , এবং মানব জাতির 
প্রথমাবস্থায় কি করে এ সব সমন্তাব মীমাংসা করা হয়েছে, তা দেখে নিযে 
যে সুদীর্ঘ পথে চলতে হযেছে, এবং পর পব যে সমস্ত রচনা-কৌশল ছারা 
জাতিকে কুষ্টির পথে অগ্রসব করানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা 
করা। মানব জাতির শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস, সমাজ-জীবনেব ছুটো গুরুত্ব 
পুর্ণ পযায়ের মধো যে ল্ক্ৃষ্টি দিতে পারে ইতিহাসের আব কোনো! পর্যায়ের 
পক্ষেই তা দেওয়! সম্ভব নয়। এ কথাটা বোঝাবার জন্যে ইতিহাসের 
অর্থনীতিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই 
ইতিহাস আমাদেব কাছে সেই সব ধাবাবাহিক বচন! কৌশলের জ্ঞান 
উপস্থাপিত কবে য| দিয়ে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে 
তাত্বিক বিজ্ঞানকে প্রকৃতিব নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়েছে । শিল্পকেজ্দ্িক 
ইতিহাস এইভাবে সামাজিক অগ্রগতির ধারাবাহিক কারণ ব্যক্ত করে। 
এর অন্য অবদান হল, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্ত জিনিস রাখা, যা মূলতঃ 
সকল মানুষের সািক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । অর্থ নৈতিক ইতিহাস সাধারণ 
মান্ছষের কর্মতৎপরতা, বৃত্তি ও ভাগ্য সম্বন্ধে যে ভাবে পর্যালোচন। কবে 
ইতিহাসের আর কোনো শাখা তা করে না। যে জিনিসটা প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
“অবশ্যই” করতে হবে তা হল প্রাণে বীচা, যে জিনিসটা সমাজকে অবশ্যই 
করতে হবে, তা হল সর্বজনীন মঙ্গলের জঙ্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে 
যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করা, এবং এটাও দেখা যে, তাঁকে যেন এই দ্রানের 
স্তায্য প্রতিদান দেওয়। হয় । 

অর্থনীতিক ইতিহাস অধিকতর মানবিক, অধিকতর গণতান্ত্রিক, কাজেই 
রাষ্্রীয় ইতিহাস থেকে অধিকতর বিমুক্ত। এই ইতিহাস নৃপতির রাজ্য 
ও ক্ষমতার উত্থান পতন নিয়ে পর্যালোচনা করে না পর্যালোচনা করে 
বিশ্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেই জনগণের সার্থক বিমুক্তি নিয়ে, ধাদের 
সাধারণ হিতার্থে ক্ষমতা ও রাজ্য বর্তমান থাকে । 

অধিকন্ধ রাস্্রীয় ইতিহাস অপেক্ষা শিল্পীয় ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে মাহষের 
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সংগ্রাম, সফলত। ও বিফলতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধকে হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অধিকতর 
প্রত্যক্ষ ও প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে। অপরপক্ষে, যখন রাজনীতিক ইতিহাসকে 
যুবকদের বোধগম্যতার স্তরে নামানো হয়, তখন তা৷ সহজেই সামস্ততাস্ত্রিক 
ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করে । কারণ যে পথ অহ্ুদরণ করে মানুষ গ্রাকৃতিক 
শক্তিপুপ্ের সঘ্যবহার করতে শিখেছে, শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস মূলতঃ সেই 
পথেরই বর্ণনা । যে কালে মাঙ্্ষ নিজের স্থার্থসাধনে প্রধানতঃ অন্য মান্ষের 
পেশী শক্তির স্বিধ! নিত, সেকাল থেকে আরস্ভ করে, যেকালে মানুষ প্রকৃতির 
সঙ্গতিকে এতদূর শাসনাধীনে এনেছে যে, কার্ধত:ঃ না হলেও সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপরে মানুষ যৌথ মালিকানা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, 
শ্রমশিল্পের ইতিহাস মুখ্যতঃ সেই কালাস্তরেরই বর্ণনা | যখন কর্মের ইতিহাসকে, 
জমি, বন ও খনির সদ্যবহারের শর্তাবলীকে, শস্য ও গৃহপালিত পশুকর্ষণ করাকে 
এবং বৃহদাকার উৎপাদন ও বণ্টনকে হিসাবে বাইরে রাখা হয়, তখন 
ইতিহাস শুধু সাহিত্যিক উপাদানে পরিণত হতে চায়__হয়ে পড়তে চায় 
কোনো অতিকথ1 সম্বলিত সেই মানবগোগির ছন্দোবদ্ধ অতিকাহিনী যার! 
ভূমণ্ডলের উপর খেয়ে বাচবার পরিবর্তে নিঞ্জেদের উপরেই খেয়ে বাচতে 
চেয়েছিল । 

সম্ভবত: সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সর্বাধিক উপেক্ষিত শাখা 
হল বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস । আমরা সবেমাত্র বুঝতে আরম করেছি যে, 
যে মহামানবের। যা্ষের নিয়তির উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তারা রাজনীতিক, 
সেনানায়ক, ব। কূটনীতিবিদ নন, পরস্ত তাঁরা হলেন, সেই আবিফারক ও 
রচনা কৌশলিগণ ধারা মানুষের হাতে দিয়েছেন সম্প্রসারণশীল ও নিয়ন্ত্রিত 
অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সাধক । এতে আরও আছেন সেই সমস্ত কলাকার 
ও কাব্কার যারা মাস্ছষের সংগ্রাম ও জয় পরাজয়কে এরূপ ভাষায়, চিন্তে 
ও ছন্দে বা লেখায় প্রচার করেছেন যে, এসব জিনিসের অর্থ অন্যান্যের 
কাছে সাধিকরূপে বোধগম্য হয়েছে । সামাজিক সহ্যবহারের ক্ষেত্রে 
শক্তিপুণ্রের ক্রমবর্ধমান অভিযোজন সংক্রান্ত ইতিহাসরূপে শিল্প-কেন্দ্রিক 
ইতিহাসের একটা সুবিধা এই যে, এই ইতিহাস জ্ঞানলাভ করার নানাবিধ 
পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বলিত অগ্রগতি বিচার-বিবেচনা করার স্থযোগ যোগায় । 
বর্তমানে, মান্য বুদ্ধি ও বিচারকে সাধারণ ভাষাম্ন প্রশংসা করতে অভ্যন্ত ; 
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এদের মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময়েই 
শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক ইতিহাস পাঠ শেষ করে এসে, হয় মনে করে 
যে, মানুষের বোধবুদ্ধি এমন একটা স্থবির রাশি যা শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতির 
আবিষ্কার দ্বারা উন্নতিলাভ করেনি, নয়তো ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা৷ জাহির বরা 
ছাড়! বুদ্ধি কোনো একটা নগণ্য এঁতিহাসিক উপকরণ মাত্র। অবশ্ঠই, 
যে ইতিহাস সহজভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে আসতে 
মান্ষের সকল অগ্রগতিই কি ভাবে বৃদ্ধিগত আবিষ্কার ও রচনা কৌশলের 
উপর নির্ভর করেছে, আরও বুঝিয়ে দেয় যে, ইতিহাসের লেখার মধ্যে যে 
সব বিষয় সাধারণতঃ সর্বাধিক প্রাধান্য লা করে থাকে তার বেশীর ভাগই 
আনুসঙ্গিক বিষয়, কিম্বা এমন কি, যা বুদ্ধির পক্ষেও অতিক্রম করার 
প্রতিবন্ধক;₹_জীবনে মনকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, তার যথার্থ 
উপলব্ধিকে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত করার পক্ষে সে ইতিহাস পাঠ 
অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ পন্থা পরিকল্পন। করা যায় না । 

এই হিসাবে পর্যালোচনা করলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইতিহাস সর্বাধিক 
স্বাভাবিক ভাবেই একটা নৈতিক মূল্য লাভ করে । যে সচ্চরিত্রতার নৈতিকতা 
বর্ণহীন নিরপরাধবোধ থেকে বেশী কিছু জ্ঞাপন করে, তার জন্যে সমষ্টিগত 
জীবনের বর্তমান আকৃতির মধ্যে সুক্মৃষ্টি থাকা অত্যাবস্তক । এঁতিহাসিক 
জ্ঞান এই হুক্ষৃষ্টি যোগাতে সাহায্য করে । ইতিহাস উপস্থিত সমাজ বুনানির 
টাঁনা-পডেনের বিশ্লেষণের, এবং যে শক্তিপুপ্ত এর ছক বয়ন করেছে তাকে 
জানাবার একটা যন্্ত্ববপ। সমাজকেক্দ্রিক বুদ্ধি কর্ষণের জন্য ইতিহাসের 
প্রয়োগ, এর নৈতিক তাৎপর্য দেয়। ইতিহাসকে এমন এক ধরনের সুত্র 
ক্ষুদ্র কাহিনীর ভাগ্াররূপে ব্যবহার করাও সম্ভব যার মধ্যে থেকে দৃষ্টান্ত 
এনে এই গুণ বা এ দোষের উপর বিশিষ্ট নীতিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। 
কিন্তু এপ শিক্ষার মধ্যে ইতিহাসের নৈতিক প্রয্নোগ ততোটা থাকে না 
যতোটা! থাকে কম-বেশী খাঁটি বিষম্-বস্ত দিয়ে নৈতিক ধারণাকে ত্ষ্টি করার 
প্রচেষ্টা । খুব ভালো ফল হলেও এতে একট! অস্থায়ী প্রক্ষোভমূলক দীপ্টি 
স্থষ্টি হয় মাত্র। আর খুব মন্দ ফল হলেও এতে নীতিবাচকতার উপর একটা 
বেদনহীন উদাসীনতা আসতে পারে। যে সামাজিক পরিস্থিতির মধো 
লোকে অংশ গ্রহণ করে, ভার একটা অধিকতর বুদ্ধিগম্য ও সমবেদী 


ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টতা ২৮৫ 


বোধগম্যতাতে ইতিহাস ঘে সহায়তা দিতে পারে, তাই হু'ল একট চিরস্থায়ী 
ও গঠনমূলক নৈতিক সম্পত্তি। 
সারাংশ 

অভিজ্ঞতার প্রক্কৃতিই এরূপ ষে, প্রথমে এর মধ্যে জ্ঞাতসারে ঘ। কিছু 
দেখা যায়, তার সংশ্লিষ্টতা তাকে অতিক্রম *করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই সব যোগস্ত্র বা সংশ্নিষ্ঠতা চেতনায় আনলে অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বৃদ্ধি 
পায়। কোনো অভিজ্ঞতা প্রথম দৃষ্টিতে যতো স্ষুত্রই হোক না কেন তাতে 
তার বিভিন্ন উপলদ্ধ যোগন্ত্রের পাল্লা বেড়ে গিয়ে ক্রমে তার তাৎপর্কে 
অসীম সমৃদ্ধি দিতে পারে । অন্যান্ত লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক আদান-প্রদ্ানই 
হ'ল এই বিকাশ ঘটানোর সহজতম উপায়। ফারণ আদান-প্রদানই সমষ্টি 
অভিজ্ঞতার,,এমন কি, জাতির.অভিজ্ঞতার সহিত্ধ ব্যক্তির অব্যবহিত অভিজ্ঞ- 
তাকে জুড়ে দেয়। ন্বাভাবিক আদান-প্রদার্ন কথাটার অর্থ হ'ল, এর মধ্যে 
কোনে। যৌথ স্বার্বোধ বা কোনে। লাবিক স্বার্থণোধ থাকা । তার ফলে এক 
জন্রে দেবার এবং আর একজনের নেবার আগ্রহ হয়। কোনো বিষয় সম্বন্ধে 
বলে বা বর্ণনা করে আর একজনের ধারণ। জন্ান্র আর সে তার কতোখানি 
মনে রাখলো, আর আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করত পারলো, তা! পরীক্ষা করে 
দেখার পদ্ধতি, আদান-প্রদান পদ্ধতির বিপরীত ৷ 

প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাৎপর্ধকে সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিহাস 
ও ভূগোল হু”ল স্কুলের ছুটি বড়ো সঙ্গতি | পুর্ব অধ্যায়ে যে সব কর্মকেন্দ্রিক 
নিম্মোজনের কথা বল! হয়েছে, তা ভৌত-প্ররতি ও মান্ুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 
স্থানে ও কালে সম্প্রসারিত হতে থাকে । যদি কেবল বাহিক কারণ বশতঃ 
বা কেবল দক্ষত। লাভের জন্য এই সব বৃতি শেখানো না হয়, তা হলে 
এদের প্রধান শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্য এই দীড়ায় যে, এরা ইতিহাস ও ভূগোলে 
বণিত বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ জগতের মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক সরাসরি 
ও আগ্রহ্ব্যঞ্কক পথ যোগায় । যদিও ইতিহাস মানবিক সংশ্লিষ্টতা, এবং 
ভুগোল ভৌত-প্ররূতির যোগন্থত্র ব্যক্ত করে, তবুও এরা একই জীবন্ত পুর্ণতার 
ছুটি দিক। কারণ মাহুষের সমষ্টিগত জীবন ভৌত-প্রক্কতির মধ্যেই চলতে 
থাকে; বহিঃপ্রকৃতি কোনে। একট1 আকন্মিক সমাবেশরূপে বিদ্যমান নয়, 
পরন্ধ তা বিকাশলাভেরই একটা নির্দিষ্ট উপকরণ ও মাধ্যমরূপে বিছ্যমান । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
পাঠক্রমে বিজ্ঞান 


১। যুক্তি-তাত্বিক ও মনস্তাত্বিক বিষয় 


পুর্বে যেমন বল! হয়েছে তার স্তর ধরে দেখা যায় যে কোনে। মীমাংসিত 
ও নিশ্চিত বিষয় বস্তু আয়ত্ত করার জন্য, স্ববিবেচিতরূপে পর্যবেক্ষণ, 
চিন্তন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিণতিৰপে যে জ্ঞান আসে, 
সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসকে পুনরীক্ষণ করার 
জন্ত একটা বুদ্ধিগম্য ও অবিরত চেষ্টা থাকে, তার মধ্যে যাকিছু ভ্রান্তি 
থাকে তাকে দূরীভূত করে তার বিশুদ্ধতা বাড়ানো হয়, এবং সর্বোপরি তাকে 
এমন রূপ দেওয়া হয় যে, তাতে নানাবিধ তথ্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
ঘতোদূর সম্ভব স্প হয়ে উঠতে পারে। সকল জ্ঞানের মতো! বিজ্ঞানও 
কর্মতৎ্পরতার কোনো! পরিণতি বিশেষ এবং সেটি পরিবেশের মধ্যে কোনো 
না কোনো একট! পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান লাভ 
হয় তার গুণ হ'ল তার কর্মনিযন্ত্রণকারী উপকরণ, কর্মের কোনো প্রাসঙ্গিক 
ফল নয়। যুক্তিসম্মত এবং শিক্ষাসম্মত ভাবে উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান 
হ'ল অবগতির পুর্ণাঙগীকরণ, কোনো জ্ঞানের শেষ পর্যায় । 

সংক্ষেপে, বিজ্ঞান যে কোনো জ্ঞানের বিভিন্ন “যু[ক্তসঙ্গত” সংঙ্লেষের 
সম্যক উপলব্ধিকেই সূচিত করে। যা-কিছু জানা, তার উপরে কোনো 
আকৃতি চাপানে৷ যৌক্তিক শৃঙ্খলা নয়, সে শৃঙ্খল! হ'ল জ্ঞানের সেই সঙ্গত 
আকৃতি যা দিয়ে ৩। পূর্ণাঙ্গ হয়েছে । কারণ তার অর্থ এই যে, বিষর-বস্তর 
বর্ণনাটি এমন ধরনের যে, যিনি তা বোঝেন তার কাছে, যে সমস্ত অঙ্গীকার 
থেকে সেটি এসেছে এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থচিত করে, তাকে ব্যক্ত করে 
( পূর্বে দেখুন পৃঃ ২৫০ )। সুযোগ্য প্রাণীবিগ্ভাবিৎ যে ভাবে কয়েকখানা অস্থি 
থেকে কোনো প্রাণীর আকৃতি পুনর্গঠন করতে পারেন, সেই ভাবেই গণিত 
কিন্বা পদার্থ বিন্ভার কোনে! বর্ণনার আকৃতি থেকে, একজন বিশেষজ, যে 
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তথ্য-পরম্পরার মধ্যে এ বর্ণনার স্থান আছে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণ! গঠন 
করতে পারেন। 

অনভিজ্ঞ লোকের কাছে অবশ্থ এই পূর্ণাঙ্গ আকুতি একটা প্রতিবন্ধক । 
যেহেতু জ্ঞানের প্রসারকেই তার নিজ উদ্দেশ্তরূপে ধরে নিয়ে এবং 
তারই সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, এই বিষয়-বস্তর বর্ণনা দেওয়া হয়, ঠিক সেই 
হেতু, নিত্যকার জীবনের বিষয়-বস্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক লুকানো থাকে । 
ধিনি বিশেষজ্ঞ ন'ন, তার কাছে অস্থিগুলো কৌতুহল মাত্র । যে পর্যস্ত 
তিনি প্রাণীবিদ্যার মূল নিয়মগুলি আয়ত্ত না করবেন, সে পর্যন্ত ওগুলো দিয়ে 
তার পক্ষে কিছু গঠন করার চেষ্টা হবে এলোমেলো ও অন্ধ প্রকৃতির। 
শিক্ষার্থীর স্থান থেকে দেখলে, বৈজ্ঞানিক আকুতি হল কোনো আদর্শ যা 
আয়ত করতে হবে, যা থেকে শুরু করতে হবে, এমন কোনো প্রারসভ্ভিক 
স্থান নয়। তাসত্বেও কাধতঃ অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়কে 
কতকটা সরল করে নিয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ কর! হয়। এর অবশ্বসাবী 
পরিণাম াড়ায় তাৎপধপুর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা । শিক্ষার্থী 
সঙ্কেত চিহ্ৃগুলির অর্থের চাবি ছাড়াই সেল! শেখে। যে সমস্ত বস্ত ও 
ক্রিয়ার সঙ্গে সে সুপরিচিত, তার সাথে সম্পর্ক সন্ধান করার যোগ্যতা 
ছাঁড়াই সে এক রাশ কারিগরি সংবাদ আয়ত্ত করে,_অনেক সমম্ম কেবল 
একট! অদ্ভুত বুলি আমত্ত করে । 

মনে করা হয় যে বিষয়-বস্তকে পূর্ণাঙ্গ আরুতিতে উপস্থাপিত করলেই 
বুঝি বিদ্যালীভের রাজপথ খুলে যাবে-_এই ধরনের একটা প্রচণ্ড ঝৌকও 
দেখা যায়। এধারণা থেকে বেশী স্বাভাবিক আর কি হতে পারে যে, 
স্থযোগ্য জিজ্ঞাসীরা যে স্থানে শেষ করেছেন, সেস্থান থেকে আরম্ভ করলে 
তরুণদের অনেকটা সময় ও শক্তি বাচবে, এবং তারা অপ্রয়োজনীয় ভুল-ভ্রাস্তি 
থেকে রক্ষা পাবে । শিক্ষার ইতিহাসে এর পরিণতি বড়ো! অক্ষরে লেখা 
রয়েছে । শিক্ষার্থীরা এমন পাঠ্য পুস্তক নিয়ে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আরম 
করে যে, তার মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিন্যাস অনুযায়ী বিষয়-বস্তর প্রসঙ্গ সাজানো 
থাকে । সর্বপ্রথমে দেওয়া হয় কারিগরি ধারণা! আর তার সংজ্ঞা। খুব 
প্রাথমিক পর্যায়েই বিভিন্ন স্ত্রের সাথে পরিচয় ঘটানে! হয়; আর ভালোর 
থেকে ভালো হলেও, কি করে এ সব স্তরে পৌছানো গেল সে সম্বন্ধে অল্প- 


২৮৮ শিক্ষা দর্শন 


সল্প বলে দেওয়া হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতালন্ধ সুপরিচিত বিষস্ব-বস্তকে 
বৈজ্ঞানিক কায়দায় ব্যবহার করতে শেখার পরিবর্তে বিষ্তার্থীর1! একটা বিজ্ঞান 
শেখে মাত্র । অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া বিদ্যার্থার পদ্ধতিই কলেজের 
শিক্ষায় চাপানে! হয় ঃ কলেজের ধরন চালু কর! হয় উচ্চ বিদ্যালয়ে, এবং 
এইভাবে নীচের দিকে চলতে থাকে । কিন্তু বিষয়টা কিকরে সহজবোধ্য 
হতে পারে সেট! বাদ পড়ে যায়। 

যে কালাঙ্গক্রমিক পদ্ধতি বিগ্ভাথার অভিজ্ঞতা নিয়ে আরম্ভ করে এবং 
তারই থেকে সঙ্গত বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাতে বিকাশ লাভ করে, সে পদ্ধতির 
সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে পারদশী, ব। বিশেষজ্ঞের যৌক্তিক পদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়ে 
অনেক সময় তাকে “মনস্তাত্বিক” পদ্ধতি বলা হ্য়। এতে আপাত-দৃষ্টিতে 
যে সময়টা! নষ্ট হয়, উত্তম বোধগম্যত। এবং জীবন্ত আগ্রহ তাকে পুরণ করার 
থেকেও বেশী কিছু করে। বিগ্যাথী যা শেখে সে অন্ততঃ তা বোঝে। 
অধিকন্ত নিত্যকার জীবনের পরিচিত বিষয়-বস্তর মধ্যে থেকে নির্বাচিত 
সমস্যা সম্পর্কে, বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে তাদের পুর্ণাঙ্গ জ্ঞানে উপনীত হয়ে 
ছেন, সেই পদ্ধতিকে অন্থসরণ করেই বিদ্যাথীও তার পাল্লার মধ্যের বিষয়-বস্ত 
নিয়ে কাজ করার স্বাধীন ক্ষমত। লাভ করে ) এবং ষে সব বিষয়ের অর্থ কেবল 
প্রভীকগত তার অধ্যয়নের ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি ও বুদ্ধিগত অরুচি 
আসে, তা তারা এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। যেখেতু অধিকাংশ বিদ্যার্থীই 
বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে চলছেন না, সেই হেতু বিজ্ঞানীর! যে সব সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন সেই সব দূরপাল্লার ও পরোক্ষ বিষয়ের অনুকরণে নিযুক্ত 
না থেকে, বৈজ্ঞানিক “পদ্ধতিটার” অর্থ কি, সেই সম্বন্ধে কিছুটা স্থপ্রনৃষ্টি 
লাভ কর! অনেক বেশী গুরুত্বপুণণ। এ-পযস্ত "্যতোদূর কাজ করা হয়েছে” 
ছাত্রেরা হয়ত ততোদূর যেতে পারবে না, কিন্তু তারা যথার্থরূপে যতোদুর 
পর্স্ত যাবে, তাতে তারা নিশ্চিত ও বুদ্ধিদীপ্ত থাকবে। এবং এ কথাও 
নিবিবাদে বল! যায় যে, অল্প যে ক'জনে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে অগ্রসর 
হবেন তাদেরও শুধু শ্তপীরুত বিশুদ্ধ কারিগরি প্রতীকভিত্তিক সংবাদে 
বিহ্বল হয়ে যতোটা? প্রস্তুতি হতো, ভার থেকে ভালো' প্রস্ততিই হবে। ধীর! 
নিজ নিজ ক্ষমতাবলে বিজ্ঞানের সঙ্গে গতাঙ্ছগতিক বিজ্ঞতাপুর্ণ পরিচয় 
লাভের চোরাবালি এড়িঘে যেতে সমর্থ হ'ন বাস্তবিক পক্ষে তারাই কৃতী 
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বিজ্ঞানী হ'ন। 

ধারা এক ব! ছুই পুরুষ আগে বহু বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে শিক্ষায় বিজ্ঞানের 
স্বীকৃতি পাবার জন্তে কঠিন চেষ্টা করেছেন, তীদের প্রত্যাশীর তুলনায়, এ 
পর্যস্ত যে ফল পাওয়া গেছে, তার পার্থক্য বেদনাদায়ক | হারবার্ট স্পেন্‌- 
সারের জিজ্ঞাসা ছিল, জ্ঞানের সর্বাধিক মুল্য কি? তিনি এই মীমাংসাক্স 
উপনীত হয়েছিলেন যে, সব দ্রিক দিয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই হ'ল সর্বাধিক 
মূল্যবান। কিন্তু তার যুক্তি-তর্ক অজ্ঞাতসারে ধরে নিয়েছিল যে, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান পুর্বপ্রস্তত আকারে পরিজ্ঞাপন করা চলে। যে সব “পদ্ধতি” দ্বারা 
আমাদের নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের বিষম়-বস্ত বৈজ্ঞানিক আকরুতিতে রূপা 
রি হয়, তা বাদ পড়ার ফলে, যে পদ্ধতিটি ছায়া! বিজ্ঞান বি-জ্ঞান হয়েছে 
সেটিকেই অগ্রাহা করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরূপ পরিকল্পনার 
উপরে শিক্ষাদান চলেছে । কিন্তু বিষম্ব-বস্তকে কারিগরি-অর্থে-শুদ্ধ, বৈজ্ঞা- 
নিক আকৃতিতে বর্ণনা করার সাথে কোনো ইন্দ্রজাল জড়িত নেই। যখন 
তা এই আকৃতিতে শিক্ষা কর! হয়, তখন তা একরাশ নিক্ষিয় সংবাদ হয়ে 
পড়ে থাকে । অধিকন্ত এর বর্ণনার ঢং সাহিত্য-সম্মত বর্ণনার ধরন থেকে 
বিভিন্ন। কাজেই সেটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফলপ্রস্থ সংযোগ থেকে 
আরো! দূরে নিয়ে যায় । তা হলেও এ কথা আসে না যে, বিজ্ঞান শ্রেখাবার 
পক্ষে যে দাবী উঠেছিল তা! অন্তায্য ছিল। কারণ এঁ ভাবে ঘে বস্ত শেখানে! 
হয়, শিক্ষার্থীর কাছে তা বিজ্ঞান “নয়” । 

যদিও জিনিসপত্র ধরা-ছোয়া করা এবং শ্রমশালার অনুশীলন, অবরোহী 
প্রথা অন্থ্যায়ী সাজানো পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেক ভালো ব্যবস্থা, কিন্তু তা 
নিজে থেকেই প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদিও এ সব কাজ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক অপরিহার্য অংশ, তবুও তা গতাহ্গতিকরূপে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গঠন করে না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভৌত 
পদার্থ নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু এ সব পদার্থ ও তাদের কাজে 
লাগানোর ধরন, স্কুলের বাইরের বস্ব এবং তাকে কাজে লাগানোর ধরন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে । যে সমস্তা নিয়ে কাজ করা হয়েছে সেটা “কেবল” 
বিজ্ঞানের সমস্তাই হতে পারে,__অর্থীৎ যা কেবল তার মাথায়ই আসবে 
যিনি বিষটার বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্বে থেকেই পরিচিত হয়েছেন । বিষয়-বন্তর 


১জী 


২৯০ শিক্ষা দর্শন 


অন্তর্গত কোনো সমস্যার সঙ্গে শ্রমশালার অনুশীলনের যোগস্থত্বের সংব 
ছাডাই হাতের কারিগরিতে দক্ষতা লাভের প্রতি আমাদের মনোযোগ 
নিবিষ্ট থাকতে পারে । অনেক সময় লেবরেটরি এবং আদি ধর্ম,_উভয়েরই 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম থাকে । ১ 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লখ করা হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক উক্তি বা যুক্তি-সঙ্গত আকৃতি, 
সঙ্কেত বা প্রতীক চিহ্র ব্যবহার নির্দেশ করে। অবশ্ঠ এ কথাটা ভাষার 
সব রকম প্রয়োগের ক্ষেত্রেই খাটে । কিন্তু কথিত ভাষায়, মন সরাসরি 
প্রতীক থেকে প্রতীক-নিব্িষ্ই জিনিসে গমন করে । স্থুপরিচিত জিনিসের 
সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ এত নিকট যে, মন প্রতীকের উপর থেমে যায় না। 
এখানে কেবল বস্ত ও ঘটনার জন্যই প্রতীক ধার্ধ হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষার আর একটা প্রয়োগ আছে । আমরা দেখেছি যে, এই পরিভাষ।, 
আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেকার জিনিসের সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগের 
স্থানে বসানোর জন্য পরিকল্পিত হয় না, পরিকল্পিত হয় কোনে। জ্ঞানকেন্দিক 
কাঠামোতে স্থাপিত জিনিসের উপস্থাপনের জন্য ৷ চুড়ান্ত অর্থে অবশ্ত তারা 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধির পরিচিত জিনিসকেই নির্দেশ করে। কিন্তু অব্যবহিত- 
রূপে তারা জিনিসের সাধারণ প্রসঙ্গে জিনিসকে চিহ্নিত করে না, পরস্ত 
তাকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার শবাীবলীতে রূপান্তরিত করে। পরমাণু, অণু, 
রাসায়নিক সঙ্কেত চিহ, পদার্থবিদ্া পাঠে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা,__এদের 
সবারই কোনো একটা মৌলিক বুদ্ধিগত মূল্য থাকে , এবং কেবল পরো্গ- 
ভাবেই তাদের কোনো! কার্ষগত মূল্য থাকে । এরা বিজ্ঞানের কাজ চালিষে 
যাওয়ার যন্ত্রপাতির প্রতীক । অন্যান্ত সাধকের মতে! কেবল ব্যবহারিক 
প্রয়োগ দ্বারাই এদের তাৎপর্য শিখতে পারা যায়। আমরা জিনিসের 
দিকে অঙ্গুপি নির্দেশ করে এদের অর্থ বোঝাতে পারি না, পরন্ভ যখন এরা 
জ্ঞান লাভের কৌশলের অংশরূপে নিয়োজিত হয় তখনই এদের কাঁজ দেখিয়ে 
তাদের বোঝাতে পারি । 


১। সদর্ধক দিক থেকে, বাগান, কর্মশালা, ইত্যাদির কাজ থেকে যে সব সমন্তা ওঠে 
তার মূল্য বিবেচনা কর! ঘেতে পারে । এই সব সমন্তা আরও ভালে! করে অনুধাবন করার 
জন্ত পারিপান্থিক অবস্থা ও বন্পাতি যোগান দেওয়া লেবরেটরিকে একট! অতিরিক্ত সঙ্গতি- 
রূপে কাজে লাগানো যেতে পারে । 


পাঠক্রমে বিজ্ঞান ২৯১ 


এমন কি, জ্যামিতির বৃত, সমচতুর্ভুজ ইত্যাদিও নিত্য-পরিচিত বৃত্ত ও 
সমচতুর্ভজ থেকে ভিন্ন আকৃতির দেখায়, এবং গাণিতিক বিজ্ঞানের মধ্যে 
যতোই অগ্রসর হওয়া যায়, নিত্যকার অভিজ্ঞতার জিনিস থেকে তাদের 
দূরত্ব ততোই বেড়ে যায়। যে সমস্ত গুণ ব্যান্তিশীল সম্পর্কাদি সম্বন্ধে 
জ্ঞান অনুধাবনের জন্য কাজে লাগে না, তাকে বাদ দেওয়া হয়। আর, 
যা এই উদ্দেশ্তটে গুরুত্বপুর্ণ তার উপরেই জোর দেওয়া হয়। যদ্দি কেউ 
তার অধ্যয়নে প্রচুর অগ্রসর হন, তা হলে তিনি দেখবেন যে এমন কি, 
ব্যাঞপ্চিশীল জ্ঞানের পক্ষে যা তাৎপর্ধপুর্ণ তার স্থানেও ক্রমে ক্রমে এমন 
সব গুণ আসে যা অন্যান্ক বিষয়ের জ্ঞানকে স্থগম করে, হয়ত রাশির 
সাধারণ সম্পর্কের জ্ঞানও এসে যেতে পারে। ধারণামূলক সংজ্ঞার মধ্য, 
ব্যাপ্তিশীল আর্তি, আয়তন ও দিক-নির্দেশ সম্বন্ধে যাতে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। এমন কি, সে রকমের কিছুও থাকবে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে, 
এগুলো! অবাস্তব মানসিক রচনা , পরন্ধ তা এট্টাই সচিত করে যে, প্রত্যক্ষ 
ভৌতিক গুণকে কোনে! বিশিষ্ট উদ্দেশ্ত সাধনের সাধকে, বুদ্ধিগত সংগঠনের 
সাধকে, _রূপাস্তরিত কর! হয়েছে। প্রতিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রেই বস্ত্র প্রাথমিক 
অবস্থাকে, কোনো উদ্দেশ্ত খাটানোর অধীন রেখেই বপাস্তরিত করা হয়েছে । 
যা গুরুত্বপূর্ণ তা বস্তর আদি অবস্থা নয়, পরন্ত কোনে! উদ্দেশ্ত সাধনে সেটি যে- 
রূপে অভিযোজিত হয়েছে সেটাই । একটা কলের গঠনের মধ্যে যতে! পদার্থ 
ঢুকেছে সেগুলির নাম করতে পারলেই যে কলটা সম্বন্ধে একজন্র জ্ঞান থাকবে, 
তা নয়, পরস্ত যিনি সেগুলির প্রয়োগ জানেন এবং কি কি কারণে সেগুলি 
এভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা৷ বলতে পারেন, কল সম্বন্ধে জ্ঞান তারই থাকবে । 
এইভাবেই, যে সমস্তার মধ্যে কোনো গাণিতিক ধারণ! ক্রিয়া করে, এবং 
এ সমস্যার সমাধানে এ ধারণার বিশিষ্ট উপযোগিতা কি, যিনি তা দেখতে পান 
তিনিই এ ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন । বিভিন্ন সংজ্ঞা, নিয়ম ও সঙ্কেত 
“জানা” মানে কোনো কলের বিভিন্ন অংশ যেযে কাজ করে তা না জেনে, 
এ অংশগুলোর নাম জানার মতো । কোনো উপাদান যে ব্যবস্থার অঙ্গ, 
এবং সেই ব্যবস্থার মধ্যে এ উপাদান কি সম্পাদন করে, সেটা জানাই হল 
তার বুদ্ধিগত আধেয় বা অর্থ। 


২৯২ শিক্ষা দর্শন 
২। বিজ্ঞান ও সমাজ-প্রগতি 


সামাজিক স্থার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন নিয়োজনের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান বিকাশ 
লাভ করে, সে জ্ঞানকে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক আরুতি দেওয়! হয়, 
তাহ'লে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেটির কি স্থান হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। 
সাধারণভাবে এর উত্তর এই যে, বিজ্ঞান চিরাচরিত উদ্দেশ্ঠগুলোর প্রাতি 
অন্্রক্কি থেকে মনের বিমুক্তি চিহ্িত করে, এবং নতুন উদ্দেস্টের নিয়মিত 
অহ্ধাবনকে সম্ভবপর করে তোলে । কর্মক্ষেত্রে, বিজ্ঞান হ'ল প্রগতির 
সঙ্ঘটক। অনেক সময় এই মনে কর! হয় যে, পূর্বেই যে উদ্দেশ্ট ধার্য করা 
হয়েছে তার নিকটবর্তা হওয়াই প্রগতি । কিন্তু সেটি হল প্রগতির নাবালক 
অবস্থা । কারণ তাতে কেবল কাঁজ করার উপায়ের উন্নতি, বা কারিগরি 
অগ্রগতিরই দরকার হয়। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রগতির ধরনের মধ্যে থাকে, 
পূর্বর্তাঁ উদ্দেশ্তকে সমৃদ্ধ করা এবং নতুন উদ্দেশ্টকে গঠন করা। কামনা- 
বাসনা কোনে অনড় রাশি নয়; আবার প্রগতির অর্থও কেবল অধিক 
পরিমাণে পরিতুষ্টি লাভ নম্ম। পরিবর্ধিত কৃষ্টি, এবং ভৌত প্ররুতির উপর 
নবতর আধিপত্য বিষ্তারের সঙ্গে, নবতর বাসনা-কামনা এবং নবতর গুণ 
বিশিষ্ট পরিতুষ্টির দাবি জাগে; কারণ সে ক্ষেত্রে, বুদ্ধি, কর্মের নবতর 
সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে । নতুন নতুন সম্ভবনার অভিক্ষেপন, কর্ম সম্পাদনের 
জন্য নতুন নতুন উপায়ের সন্ধানে পরিচালিত হয়। এইভাবে প্রগতি সাধিত 
হয়। অন্যদিকে আবার, যে সমস্ত বস্ত এখনো ব্যবহৃত হয়নি, তার আবিষ্কারও, 
নবতর উদ্দেশ্টের সঙ্কেত আনে । 

কর্ষ সম্পাদনের বিভিন্ন উপায়ের নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণাঙ্গ করার পক্ষে বিজ্ঞানই 
ঘে মুখ্য উপায়, ভৌত প্রক্কৃতির বিভিন্ন রহস্যের উপরে বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব স্থাপনের 
পরে নানাবিধ উদ্ভাবন-কৌশলের যে বৃহৎ ফলন হয়েছে তা তারই সাক্ষ্য 
দেয়। শিল্প-বিপ্রব নামক উৎপাদন ও বন্টন প্রণালীর ষে বিসম্ম়কর পরিবর্তন 
ঘটেছে তা বিজ্ঞানেরই ফল। রেলওয়ে, বাম্পচালিত জলযান, বৈছ্যাতিক 
মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, বেলুনযান ইত্যাদি 
সকল জিনিসই, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের মহান সাক্ষ্য 
দিচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত অনতি রোমাঞ্চকর উদ্ভাবন-কৌশল দ্বারা প্ররুতি- 
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বিজ্ঞানকে আমাদের নিত্যকার জীবনের সহায়ক কর! হয়েছে তা বাদ দিলে 
এ সমন্ত জিনিসের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। 

এ কথা স্বীকার্ধ যে, এইভাবে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে তা বহুলাংশে 
প্রযুক্তি-মূলক। এই প্রগতি, মান্ষের উদ্দেশ্ঠের গুণকে পরিবর্তন না করে, 
বরং মানুষের পূর্ববর্তী কামনা বাসনাদির তুষ্টি সাধনের কার্ষকারী উপায়কে 
যুগিয়েছে | দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো আধুনিক সভ্যতাই সর্বতো- 
ভাবে গ্রীক সভ্যতার সমকক্ষ হয়নি। কল্পনা ও প্রক্ষোভমূলক মানসতার 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পক্ষে বিজ্ঞান এখনো অতি সাম্প্রতিক । লোকে 
তাদের উদ্দেশ্য পুরণার্থে অধিকতর ত্রত ও গ্ুনিশ্চিত ধারণা লাভ করে। 
কিন্ত তাদের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক আলোক সম্পাতের পূর্বে যেরূপ ছিল এখনো 
সেরকমই আছে। এই পরিস্থিতি শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে বিজ্ঞানকে এমন- 
ভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব দেয় যে ভাতে বিজ্ঞান যেন কেবল হস্ত-পদাদির 
ভৌত বিস্তার হয়ে না থেকে কল্পনা ও অন্ুস্ভৃতির চিরাভ্যস্ত মনোভাবকে 
সংশোধিত করে । 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সম্বন্ধে 
মান্ষের চিস্তাধারাকে সেই পরিমাণে পরিবর্তন করেছে যাতে তা এই 
দায়িত্বের ধরন, এবং যে উপায়ে তা পুরণ করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছুটা! ধারণা 
দিতে পারে। বিজ্ঞান, মানুষের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে ফলপ্রস্থ হয়ে, যে 
সমস্ত ভৌত প্রতিবন্ধক মানুষের কাছ থেকে মানুষকে পৃথক রেখেছিল 
তা দূর করেছে । তাতে আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রচুর বিস্তার লাভ করেছে 
এবং মাস্ছষের নানাবিধ স্বার্থের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও প্রভূত পরিমাণে 
বেড়েছে । তার সাথে এসেছে মানব জাতির স্বার্থে ভৌত-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করার সম্ভাব্যতার বদ্ধমূল ধারণা; এবং এইভাবে সেটি মানুষকে অতীতের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে না দিয়ে বরং তাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে 
পরিচালিত করেছে । প্রগতির আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম- 
কালীনতা৷ নিছক কাকৃতালীয় ঘটনা নয়। এই অগ্রগতির পূর্বে মাস্ষেরা 
স্বর্ণ যুগকে রেখেছিলেন কোনো সুদূর প্রাচীনের মধ্যে । এখন তারা এই 
দুঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হ'ন যে, সঙ্গতরূপে বুদ্ধি খাটালে এককালে 
যে সঙ্কট অবশ্ঠস্তাবী বলে বিবেচিত হতো, আজ তা দূর করা সভব। 
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উৎসন্নকারী রোগ প্রশমিত করা এখন আর স্বপ্র নয়, দারিদ্র্য দূর করার 
আশা এখন আর অতিকল্পন নয়। বিজ্ঞান মানুষকে বিকাশের ধারণার 
সঙ্গে সুপরিচিত করেছে । ব্যবহারিকরূপে, এই বিকাশ ফলপ্রস্থ হয় আমাদের 
সর্বজনীন মানব সম্পত্তির অব্যাহত ও ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে | 

কাজেই বিজ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োগের লমস্া৷ হ'ল এমন বোধববুদ্ধি 
সৃষ্টি করা, যার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ থাকবে যে, মাল্গষের হারাই মানবীয় 
বিষয় পরিচালন কর! সম্ভব । শিক্ষার ভিতর দিয়ে অভ্যাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিকে বদ্ধমূল করার অর্থ হল, হাতুডে নিয়ম থেকে মুক্তিলাভ করা, 
এবং হাতুডে নিয়মের কার্যক্রম যে গতান্থগতিকত স্থট্টি করে তা থেকে 
অব্যাহতি পাওয়া। অভিজ্ঞতালন্ধ শব্দটি, তার সাধারণ অর্থে প্পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত” বোঝায় না, বরং যা স্থুল, যা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাই 
বোঝায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত বিজ্ঞানের অভাবজনিত অবস্থার প্রভাবে, 
অতীতের সকল প্রভাবশালী দর্শনের মধ্যেই অভিজ্ঞতা ছিল হেতু ও যুক্তির 
বিরোধী । অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের অর্থ ছিল সেই জ্ঞান, যা স্তুপীকৃত অতীত 
ৃষ্টাস্ত থেকে পুণ্তীভূত হয়েছে, এবং যার কোনোটিরই মুল-নিয়মের মধ্যে 
কোনো! সুন্ৃষ্টি থাকে না। ভেষজ বিদ্যা অভিজ্ঞতালন্ধ ছিল বলার অর্থ এই 
যে তা বিজ্ঞানলন্ধ ছিল না, বরং তা ছিল এক ধরনের পেশা, যেটি কম-বেশী 
এলোমেলো! ধরনে রোগ দেখার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা করার উপরে জমে 
উঠেছিল। এ ধরনের পেশ! হল অবশ্তস্ভাবীরূপে খেয়ালুশী মাফিক 
চিকিৎসা করা এবং এর সাফল্য নির্ভর করে দৈবের উপরে । এ ধরনের 
চিকিৎসা প্রতারণা ও হাতুডে বেগ্ধগিরি হয়ে পডতেই পারে। যে শ্রম- 
ব্যবস্থা “অভিজ্ঞতাবলে” নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বুদ্ধির গঠনমূলক প্রয়োগকে নিষিদ্ধ 
করে; অতীতে যে ছাচ ঢালাই করা হয়েছে, সেটি তার অহ্নকরণমূলক 
ও দ্বাসম্থলভ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল | পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের 
অর্থ হল, অতীত অভিজ্ঞতাকে মনের ভূত্যরূপে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতা, 
মনের মনিবরূপে নয়। এর অর্থ এই যে, অভিজ্ঞতাকে কোনো বুদ্ধিগম্য বা 
যুক্তিসিদ্ধ গুণ দেওয়ার জন্য যুক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্রিয়া করবে, তার 
বাইরে নয়। অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ হলে, তা বিজ্ঞান হয়। কাজেই বিজ্ঞানের 
ক্রিম্বাফল হুল অভিজ্ঞতার স্বরূপ এবং তার স্বভাবগত সম্ভাবনাদি সম্বন্ধে 
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মান্থষের ধারণার পরিবর্তন করা । এই নিদর্শন অন্সারেই বিজ্ঞান যুক্তির 
ধারণা ও ক্রিয়াকে পরিবতিত করে। অভিজ্ঞতা থেকে বহুদুরবর্তা, পরোক্ষ, 
স্বতন্ত্র এবং জীবনের অভিজ্ঞতালন্ধ বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত কোনো 
মহিমময় রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু হওয়ার পরিবর্তে, যুক্তিকে দেখা 
যাথ অভিজ্ঞতার স্বরাজ্যের মধ্যেই : যুক্তিকে দেখা যায় সেই উপকরণ রূপে, 
যা! দ্রিষে অতীত অভিজ্ঞতা পরিশোধিত হয়ে আবিষ্কার ও অগ্রগতির সাধকে 
বপাস্তরিত হয়। 

লৌকিক কথা “বিমূর্ত” শব্দের সাথে যেন একটা বদনাম রয়েছে। 
শব্দটি যে কেবল যা কিছু নিগৃঢ ও ছুর্বোধা তাকেই স্থচিত করে তাই নয়, 
পবন্তজীবন থেকে ঘা বহুদূরবর্তী তাও স্চিত করে। কিন্তু কর্মতৎপরতার 
সুচিন্তিত পরিচালনার মধ্যে বিমূর্তন একটা অপরিহার্য প্রলক্ষণ। কোনো 
পরিস্থিতিরই আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি ঘটে না। আভ্যাস নতুন ঘটনার প্রতি 
এমন আচরণ করে যে তাতে মনে হর যেন ভা পুরানো! ঘটনার সাথেই 
একাত্মক । কাজেই যখন কোনো পৃথক বা অভিনব উপাদান, তখনকার 
উদ্দেশ্যের সম্পর্কে তুচ্ছ ধরনের হয় তখন সেন্প আচরণই যথেষ্ট হয়। 
কিন্ত যখন কোনো নতুন উপাদান বিশিষ্ট মনোযোগ দাবী করে, তখন বিমূর্ত 
ত্র কাজে না লাগালে একমাত্র আশ্রয় থাকে খামখেয়ালী প্রতিক্রিয়া 
করার। কারণ বিমূর্তন, পুর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্ত থেকে স্বিবেচিতরূপে 
যানতুনের সঙ্গে যোঝবার সহায়ক হতে পারে, তাকেই নির্বাচিত করে। 
বিমৃর্ভন নতুন অভিজ্ঞতাব ক্ষেত্রে প্রশ্নোগ করার জন্য, অতীত অভিজ্ঞতার 
মধ্যে নিহিত তাৎপর্যকে জ্ঞাতসারে স্থানান্তর করা সুচিত করে। বিমূর্তনই 
বুদ্ধিমত্তার অনন্য ধমনী,__অন্য কোনে। অভিজ্ঞতার নির্দেশকরূপে পাওয়ার 
জন্ত কোনে! এক অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত রূপায়ণ। 

বিজ্ঞান পুববতী বিষয়-বস্তর উপর খুব বেশী পরিমাণে এই ক্রিয়া চালায় । 
যা কিছুই বিশ্তদ্ধ ব্যক্তিগত এবং একান্ত অব্যবহিত, বিজ্ঞান তার থেকে 
অভিজ্ঞতাকে মুক্ত করার প্রতি লক্ষ্য রাখে । অন্যান্য অভিজ্ঞতার বিষন্ব-বস্তর 
সঙ্গে তার যা-কিছু এক হয়ে থাকে, বিজ্ঞান তাকে আলাদা! করে আনার 
জন্য লক্ষ্য রাখে, এবং যেহেতু তা এক-রকমের, সেইহেতু তাকে "আরও* 
প্রয়োগের জন্য রক্ষা করতে চাক্গ। কাজেই সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে 


২৯৬ শিক্ষ। দর্শন 


বিজ্ঞান এক অপরিহার্য উপকরণ । ঠিক যেভাবে কোনো অভিজ্ঞতা ঘটে, 
তার মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে দামী হলেও 
অনন্তসাধারণ ও অপুনরাবৃত্ত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপকরণ 
আকস্মিক, পরস্ত যে বপরেখাটি বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে সেটিই হ'ল 
সারগর্ভ। এক পরিস্থিতির মধ্যে যাঁকিছু অনন্য, অর্থাৎ ব্যক্তির অনন্য- 
সাধারণতা এবং অবস্থার আঙ্মষঙ্ষিকতার উপর নির্ভরশীল, তা অন্তান্তের জন্ত 
প্রাপ্তব্য নয় । সুতরাং যা-কিছু বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে তা যদি বিমূর্ত 
করে উপযুক্ত প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা না হয়, তা হলে অভিজ্ঞতাটি শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিব মৃল্যও কার্ধতঃ পুরাপুবি লোপ পেতে পারে । কিন্ত 
বিমূর্তন, এবং বিমূর্ত করে ঘ। তুলে আনা হয়, বাক্যে তা লিপিবদ্ধ করলে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার মূল্যকে মানব জাতির চিরস্থায়ী অধিকারে রাখা 
হয়। কখন এবং কিভাবে তার আরও প্রয়োগ হতে পারে, তা কেউ পুঙ্থান্ 
পুঙ্থভাবে আগেই দেখতে পারে না। বিজ্ঞানী তাব বিষূর্ত সুত্র বিকাশের 
ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারীর মতো । সেজানে নাযে, কে তীর জিনিস 
ব্যবহার করবে বা কখন তা করাবে। কিন্ত বুদ্ধিগত সাধকের প্রয়োগের 
উপযোগিতার পাল্ল! অন্যান্ত কারিগরি সাধক থেকে অশেষ প্রকারে অধিকতব 
নমনীয়। 

সামান্সীকরণ বিমূর্তকরণেরই ওপিঠ। তাহ'ল কোনো নতুন মূর্ত অভি- 
জ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনে! বিমূর্ত স্যত্রেব ক্রিয়াশীলতা,_নতুন পরিস্থিতিকে " 
পরিফার ও পরিচালন কববার জন্য তাব সম্প্রসারণ । কোনো বিমূর্ত স্থত্র 
যাতে কোনো! ন্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যর্থ স্তোকবাক্যে পর্যবসিত হওয়ার পবিবর্তে ফল- 
প্রস্থ হয়, সেই জন্য এই সব সম্ভাব্য প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 
মূলতঃ, সামান্তীকরণ একট! সামাজিক কূট-কৌশল । যে কালে লোকে তাদের 
নানাবিধ স্বার্থকে এক তরফ1 কোনো এক সাম্প্রদায়িক বিষয়ের সহিত একাত্ম 
করত, তাদের সামান্তীকরণও সেই রকম সক্কীর্ণ ছিল। তাদের দৃগভঙ্গী 
কোনো ব্যাপক ও বিমুক্ত নিরীক্ষার উপযোগী ছিল না। মান্ষের চিন্তাধারা 
সঙ্কুচিত স্থান ও স্বল্প কালের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল,__সীমিত ছিল তাদের 
সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির মধ্যে । এই রীতিনীতিই ছিল তাদের সকল সম্ভাব্য 
মূল্যবোধের মানদণ্ড। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন ও সামান্তঠীকরণ “যে কোনো” 


পাঠক্রমে বিজ্ঞান ২৯৭ 


মানুষের দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করারই সামিল, তা সে ব্যক্তি স্থানে ও কালে 
যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মূর্ত অভিজ্ঞতার শর্তাবলী ও অন্থকাহিনী 
থেকে এই বিমুক্তি একদিকে যেমন বিজ্ঞানের পরোক্ষতার, “বিমূর্ততার”, 
সাক্ষ্য দেয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ফলপ্রস্থ অভিনব 
প্রয়োগের বিস্তৃত ও বিমুক্ত পাল্লাকেও প্রকাশ করে। 

যাকিছু বিমূর্ত করা হয়, বিভিন্ন আখ্যা ও প্রতিজ্ঞা তাকে লিপিবদ্ধ 
করে, স্থির-নিশ্চিত করে এবং জ্ঞাপন কবে। কোনো অভিজ্ঞতার যে 
অর্থ মুক্ত কর! হয়, তা শুন্তে _ঝুলে থাকতে পারে না। একে কোনে! 
স্থানীয় বাসস্থান দখল করতে হবে। বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন অর্থকে ভৌত 
অবস্থান স্থল, এবং দেহ প্রদান করে। কাজেই স্ুত্রাম কোনে পশ্চাৎ- 
চিন্তা বা উপফল নয়, চিস্তনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্তেই তা অপরিহায | 
লোকে এমন বহু জিনিস জানে যা তারা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্ত 
সেজ্ঞান ব্যবহারিক, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত বপে থাকে । একজন লোকে তা 
নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে, সে কর্মকুশল্রতার সঙ্গে তা নিয়ে কাজ 
করতে পারে । শিল্পী ও কর্মচারীদের জ্ঞান সাধারণতঃ এই অবস্থাতে থাকে । 
কিন্তু তা ব্যক্তিগত, স্থানান্তর-সাপেক্ষ নয়, এবং তা যেন সহজ প্রবৃত্তিমূলক । 
কোনে! অভিজ্ঞতার তাৎ্পধকে সুত্রবদ্ধ করার জন্য একজনকে সংজ্ঞাতভাবে 
অন্যান্যের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করতে হবে। তাকে অবশ্তই এমন 
"কোনো দৃষ্টিকোণ বের করতে হবে যার মধ্যে অন্তান্তের অভিজ্ঞতা এবং 
নিজের অভিজ্ঞত! উভয়ই থাকে । তা না হলে তার বিজ্ঞপ্তি বুঝতে পারা 
যায় না। সে এমন কোনো ভাষা বলবে যা আর কেউ জানে না। যদিও 
অন্ান্তের কাছে অভিজ্ঞতাকে প্রাণবস্তর্ূপে তাৎপর্ধপুরণণ করে বর্ণনা দিতে 
গেলে সাহিত্যিক কলাই সর্বোত্তম সফলতা দান করে, তথাপি বিজ্ঞানের শব্দ- 
বিশ্তান পরিকল্পিত হয় অন্য এক ধরনে । এতে প্রতীক দিয়ে অভিজ্ঞতালনধ 
বিষয়ের অর্থকে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যে, সংলগ্ন বিজ্ঞান যিনি 
পড়েন, তিনি তা বুঝতে পারেন। কান্তিবিদ্যাসংক্রান্ত বপায়ণ লোকের 
কাছে অভিজ্ঞতার সেই অর্থকেই ব্যক্ত ও জোরদার করে, যা তার আগেই 
জানা থাকে , বৈজ্ঞানিক সুত্র, বূপাস্তরিত অর্থ সম্বলিত নতুন অভিজ্ঞতা 
গঠনের জন্য লোককে সাধক যোগায় । 


২৯৮ শিক্ষা! দর্শন 


মোট কথা, নতুন অভিজ্ঞতার অভিক্ষেপন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে, 
বিজ্ঞান, বৃদ্ধির সেই কর্মভারকে উপস্থাপিত করে, ঘা অভ্যাসের গণ্ডী থেকে 
মুক্তিলাভ করে স্বব্যবস্থিত ও উদ্দেশ্ঠপূর্ণরূপে, এবং মাত্রা অস্থ্যায়ী, অভিজ্ঞতাব 
অনুধাবন করে। বিজ্ঞানই সংজ্ঞাত অগ্রগতির,_আকনম্মিক অগ্রগতির নয়, 
একমাত্র সাধক | এবং যদ্দিও বা এর সাধারণতা এবং ব্যক্তিগত অবস্থা থেকে 
দূরবত্তিতা, এর উপরে এক রকমের কারিগরিতা ও নিঃসঙ্গতা অর্পণ করে, 
তবুও এই সব গুণ অসার দূরকলী জল্পনা-কল্পনা থেকে অনেক পৃথক । জল্ননা- 
কল্পনা, ব্যবহারিক বৃত্তি থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন থাকে । বিজ্ঞানকে সাময়িক- 
ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী মূর্তকর্মে তার ব্যাপকতর 
ও শ্বচ্ছন্দতর প্রত্মোগ হতে পারে । এক রকমেব অলস তত্বকথা আছে, যেটি 
ব্যবহারিক কাজের বিরোধী | কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তত্ব ব্যবহারিক কাছের 
সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে পরিচালনের সংঘটকৰূপে ব্যবহারিক 
কাজের মধ্যেই পডে । 


৩। শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ 


এক রকমের শিক্ষাগত এঁতিহা, সাহিত্য ও ইতিহাসের পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞা- 
নের বিরোধিতা করে। এই স্থার্থদয়েব প্রতিনিধিদের মধ্যের বিবাদ সহজেই 
এঁতিহাসিক স্থত্রে ব্যাখ্যা করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের পত্তন * 
হবার পূর্বেই, সাহিত্য, ভাষা ও এক রকমের সাহিত্যিক দর্শন, সকল উচ্চ- 
তর বিষ্া-প্রতিষ্ঠানেই স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানকে ত্বভাবতঃই তার 
স্থান জয় করে নিতে হয়েছে । কোনো! শক্তিশালী ও স্থবক্ষিত স্বার্থ ই সহজে 
তার একচেটিয়৷ অধিকার ছেড়ে দেয় না। কিন্তু যে দিক দিয়েই দেখা যায়, 
ভাষা ও সাহিত্যিক স্ষপ্টি যে একচেটিয়ারূপে মানবীয় গুণবিশিষ্ট, এরূপ ধারণা 
মিথ্যা, এবং তা উভয়বিধ অধ্যয়নেরই শিক্ষাসংক্রাস্ত সদ্বাবহারকে খর্ব করার 
উপক্রম করে। মানব জীবন শুগ্তস্থানে বিরাজ করে না, আবার বহিঃ 
প্রতিও কেবল তার অডিনম্নকেই মঞ্চস্থ করার রঙ্গশাল! নয় (পুর্বে দেখুন 
২৭৬ পৃঃ )। বহিঃপ্রক্কৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মানুষের জীবনধাত্রা সীমা- 
বন্ধ। তার জীবনগতি,_হার বা জিত উভয় অর্থে_নির্তর করে সেই ধরনের 
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উপরে যে ধরনে ভৌতগ্রকৃতি তার মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষের নিজ 
বিষয়ের সবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে প্রারুতিক শক্তিপুপ্তকে ব্যবহারে 
লাগাবার সক্ষমতার উপরে । আবার এই সক্ষমতা নির্ভর করে ভৌপ্রককতির 
ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মানুষের সু্দৃষ্টি থাকার উপরে । বিশেষজ্ঞের কাছে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যাই হোক না কেন, শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশে তা হল মানবীয় 
কার্কলাপের শর্তাবলীর জ্ঞান। হযে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সামাজিক 
আদান-প্রদান চলতে থাকে, এবং তার উপযুর্পরি বিকাশের ক্ষেত্রে যে 
সকল উপায় ও প্রতিবন্ধক থাকে, সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকাই হ'ল, সেই জানের 
অধীশ্বর হওয়া যা! পুরাপুরি মানবতাগুণবিশিষ্ট । যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস 
সম্বন্ধে অজ্ঞ, তিনি,_যে সমস্ত সংগ্রামের ফলে মাহ্ঘ গতানুগতিক ও খাম- 
খেয়ালী পথ থেকে, প্রকৃতির কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ধ বশ্যত থেকে, প্রকৃতিকে 
ইন্দ্রজালরূপে ব্যবহার করার প্রমান থেকে, বুদ্ধিগম্য আত্ম-প্রসন্নতা লাভ 
করেছে, সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ। এ কথা খুবই সত্য যে বিজ্ঞানকে এক রাশ 
বিধিবদ্ধ ও কারিগরি অস্শীলনরূপে শেখানো যেতে পাবে। যেখানেই 
পৃথিবী সম্বন্ধীয় সংবাদ জ্ঞাপনকে তার নিজ উদ্দেশ্য বানানো হয় সেখানেই 
এমনটা ঘটে । কৃষ্টি সাধনে এ ধরনের শিক্ষার ব্যর্থতা মানবীয় বিষয়ের প্রতি 
প্রাকৃতিক বিষয়ের বিরোধাভাসের সাক্ষ্য দেয় না, সাক্ষা দেয় ভ্রান্ত শিক্ষা- 
সংক্রান্ত ভঙ্গীর | 

মান্গষের সাধারণ বুত্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাবে ক্রিয়া করে 
তাকে কাজে লাগাতে অপছন্দের ভাবটাই হল কোনো অভিজাত কৃষ্টি 
উদ্বর্তন। পপ্রযুক্ত” জ্ঞানকে “বিশ্তদ্ধ” জ্ঞান থেকে হেয় মনে করা সেই সমাজের 
পক্ষেই ম্বীভীবিক ছিল, যার মধ্যে সকল প্রয়োগশীল কাঁজকর্মই ক্রীতদাস 
বা দ্রাম্বব্ধ কৃষকেরা করত, এবং যার মধ্যে শ্রমশিল্প বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
না হয়ে বরং রীতি-নির্দেশিত আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো । তখন বিজ্ঞান 
বা উচ্চতম জ্ঞানকে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সব রকমের প্রয়োগ থেকে 
পৃথকভাবে, বিশুদ্ধ তাত্বিক জল্পনার সাথে একাত্ম করা হয়েছিল। এবং 
ব্যবহারিক শিল্পকলায় নিযুক্ত শ্রেণীদের গায়ে যে কলঙ্ক মাখানো ছিল, শিল্প- 
কলাকেও তারই ছুর্ভোগ পোহাতে হতো (নিয়ে দেখুন ১৯শ অধ্যায় )। 
বিজ্ঞানের যে ধারণা এই ভাবে জন্মেছিল, বিজ্ঞান শিল্পকলার কলকাঠিকে 


৬০০ শিক্ষা দর্শন 


অবলম্বন, এবং জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ-করার পরেও এবং 
গণতন্বের উত্থান হওয়ার পবেও, সেই ধারণা বলবৎ ছিল। সেযাই হোক 
তত্বকে কেবল তত্ব হিসাবে ধরে নিলে৪, যে তত্ব কেবলখ্ু ভৌত জগতের 
সহিত সংশ্লিষ্ট, তার থেকে, যাঁকিছু মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট, মানুষের 
কাছে তারই অধিকতর তাৎ্পর্য থাকে । জনসাধারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
থেকে আলাদাভাবে সাহিত্যিক কৃষ্টি দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানের মানদণ্ড অবলগ্ষন 
করে, বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাতান্বিক সমর্থকগণ নিজেদের একটা কৌশলগত 
অন্থবিধায় ফেলেছেন। হযে পর্যস্ত তারা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
পদ্ধতি, এবং একটা গণতান্ত্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের আন্দোলনের সহিত 
সসঙ্গত কোনো বিজ্ঞানের ধারণ! অবলম্বন করেন, সে পর্যস্ত তাদের এটা 
দেখাতে কোনো বেগ পেতে হয় না যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কোনো আরোপিত 
মানবত্ব থেকে বেশী মানবতাবাদী । কারণ এই আরোপিত মানবত্তের শিক্ষা- 
প্রকল্প এক প্রচুর অবকাশপূর্ণ শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রকারের স্বার্থের ওপরে স্থাপিত । 

কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, যখন মানবতাবাদী পাঠকে প্রকৃতি 
পাঠের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়, তখন মানবতাবাদী পাঠ ব্যাহত হয়। 
ভখন তা কেবল সাহিত্যিক ও ভাষাগত পাঠে পরিণত হয়ে উঠতে চায়। 
আবার এই পাঠ তখন পক্লাসিকৃস্” পাঠ, অর্থাৎ যে সব ভাষা এখন আর 
কথিত ভাষা নয, তাতে সঙ্কুচিত হয়ে পডে। কারণ আধুনিক ভাষাগুলিকে 
স্পষ্টত:ই ব্যবহারে লাগানো চলে, কাজেই তা নিষেধের মধ্যে আসে। যে" 
শিক্ষা! ব্যবস্থা একমাত্র গ্রীক ও লেটিন পাঠকেই “হিউম্যানিটিজ” পাঠের 
সঙ্গে একাত্ম করেছে, ইতিহাসে 'তার থেকে অধিকতর পরিহাসজনক আর 
কিছু বের করা কঠিন। গ্রীকৃ ও রোমান শিল্পকলা ও প্রতিষ্ঠান আমাদের 
সভ্যতার ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশদান করেছে যে, তার সাথে পরিচয় 
ঘটানোর প্রচুরতম স্থযোগ সকল সময়েই সম্ভবপর হয়। কিন্তু একেই “চরম 
উতৎকধ” বলে মেনে নিলে, শিক্ষায় যে সব বিষয়-বস্ত জনসাধারণের বোধগম্য, 
মানবতাবোধী পাঠের মধ্যে তার সম্ভাবনাদিকে ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করা 
হম; এবং সে পাঠ একটা সঙ্কীর্ণ ঠাট কর্ষণেই পর্যবসিত হয়। সেটি এমন 
কোনে সপণ্ডিত শ্রেণীর ঠাট, ধার মার্কা হল, একচেটিয়া] স্থযোগের দৈবযোগ । 
অতীত কালের মানবিক স্থষ্টি "সত্বস্কীয়” বলে, জ্ঞান মানবতাবোধে গুণান্বিভ 
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হয না, মানবিক বুদ্ধি ও মানবিক সমবেদিতাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে জ্ঞান 
যা “করে” তা দিয়েই জ্ঞান মানবতাবোধী হয়। যা কিছুই এই ফল দেয়, 
তাই যানবীয় ; আর যা! ত1 দেয় না, তা মানবীয় তো নয়ই, এমন কি শিক্ষা- 
সংক্রান্তও নয় । 


সারাংশ 


বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার জ্ঞানমূলক উপকরণের ফলপ্রস্থতাকে উপস্থাপিত 
করে। ব্যক্তিগত, বা, চিরাচরিত অভিজ্ঞতার কাছে যা কিছু প্রশংসনীয় 
শুধু তার কথা নিদ্ষে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে, বিজ্ঞান এমন কোনে। উক্তির 
প্রতি নজর রাখে, যা আমাদের বিশ্বাসের প্রভব, সঙ্গত কারণ ও পরিণামকে 
ব্যক্ত করতে পারে। এই লক্ষ্য সাধিত হলে, এ উক্তি যৌক্তিক গুণ পায়। 
শিক্ষার দিক দিয়ে এটা দেখতে হবে যে, ষে বিষয়-বস্ত উচ্চমাত্রার বুদ্ধিগম্য 
বিশদতাম্ম পৌছেচে, পদ্ধতির যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য তারই অন্তর্গত। কাজেই 
তা শিক্ষার্থীর পদ্ধতি থেকে ভিন্ন । শিক্ষার্থার পদ্ধতি হল, তার অভিজ্ঞতার 
গুণের কোনো! স্থলভাব থেকে অধিকতর পরিশোধিত বুদ্ধিগম্য গুণের মধ্যে 
সময়ানুক্রমিক অনুপ্রবেশ । যখন এই সত্য উপেক্ষা করা হয়, তখন বিজ্ঞানকে 
কেবল এক স্তুপীকৃত নগ্ন সংবাদরূপে ধর! হয়; এবং যেহেতু বিজ্ঞানকে এক 
ধরনের অস্বাভাবিক ও কারিগরি ভাষায় বর্ণনা কর| হয়, সেইহেতু তা 
সাধারণ সংবাদের থেকে কম আকর্ষণীয় ও বেশী পরোক্ষ হয়। জাতির ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞান যা করেছে পাঠক্রমের মধ্যে বিজ্ঞানকে সেই কাজ করতে হবে; 
সে কাজ হল অভিজ্ঞতার ঘরোম্া ও অস্থায়ী প্রসঙ্গ থেকে মুক্তিলাভ করা; 
এবং ব্যক্তিগত অভ্যাস ও পুবাহ্ুরাগের দৈববশে কুয়াশাচ্ছন্ন না থেকে, 
বৃদ্ধিগম্য বীথিকে উন্মুক্ত করা। বিমূর্তন, সামান্তীকরণ ও স্ুত্রায়ন প্রভৃতি 
যৌক্তিক প্রলক্ষণ, বিজ্ঞানের এই ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যে বিশিষ্ট প্রসঙ্গে 
কোনো! ধারণার উদ্ভব হয় তার থেকে মুক্ত করে এবং তাকে অধিকতর 
বিস্তৃত সম্পর্ক দান করে, যে কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফলকে সকল লোকের 
সাধ্যের মধ্যে আনা যায়। কাজেই চূড়ান্তভাবে এবং দার্শনিকভাবে বলতে 
গেলে বিজ্ঞান হ'ল সাৰিক সমাজ প্রগতির যন্তর। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ 


শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের মধ্যে যে সকল বিচার-বিবেচনা রয়েছে লক্ষ্য 
ও স্বার্বোধের আলোচনার মধ্যে তা পুর্বে বলা হয়েছে। সাধারণত: 
শিক্ষাতত্বে যে সব বিশিষ্ট মূল্যবোধের কথা আলোচিত হয়, সেগুলি, যে 
সব লক্ষ্যের উপরে জোর দেওয়া হয়, তাদের সাথে মেলে । এগুলি হল 
উপযোগিতা, কৃষ্টি, সংবাদ, সামাজিক কর্মকুশলতার জন্য প্রস্তুতি, মানসিক 
শৃঙ্খলা ব! ক্ষমতা । এবং এইরূপ আরও যে সব গুণ থাকার জন্য এই সব 
লক্ষ্য মূল্যবান, স্বার্থবোধের স্বরূপ বিবেচনা! করার সময় তাও বলা হয়েছে। 
কলা সম্বন্ধে কোনো স্বার্থবোধ বা সংশ্লিষ্টতা থাকা, আর তাকেই মূল্যবোধ 
রূপে বর্ণনা করা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তবে পাঠক্রমের 
যেসব নির্দিষ্ট বিষয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন মেটায়, সাধারণত: তাকে 
কেন্দ্র করেই মূল/বোধের আলোচনা করা হয়েছে । এই সব পাঠ্য বিষয়ের 
পাঠ থেকে জীবনে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ফল-লাঁভ হয়, তাঁ দেখিয়ে দিয়েই 
এ সব পাঠ্য বিষদ্ের শ্তাধ্যতা দেখাবার আংশিক চেষ্টা করা হয়েছে। 
কাজেই শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের কোনো বিশদ আলোচনা, একদিকে 
পুর্বালোচিত লক্ষ্য ও স্বার্বোধের আলোচনা এবং আর একদিকে পাঠক্রমের 
আলোচনার পুনরীক্ষণের সুযোগ দেয় । 


১। সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যাবধারণের স্বরূপ 


আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক কিছুই পরোক্ষ। যে সব চিহ্‌ জিনিসপত্র 
এবং আমাদের মাঝখানে এসে পড়ে, তা জিনিস-পত্রের স্থানে দীড়াম় ব1 তাকে 
উপস্থাপিত করে ' অভিজ্ঞতা নির্ভর করে এই সমস্ত চিহ্ের উপরে | যুদে 
নিষুক্ত থাকা, যুদ্ধের বিপদ ও ক্লেশের অংশীদার হওয়া এক কথা, এবং সে 
বিষয়ে শোনা বা পড়া আর এক কথা । সকল ভাষা, সকল প্রতীকই পরোক্ষ 


শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ ৩৯৩ 


অভিজ্ঞতার সাধক । কারিগরি ভাষায়, চিহ্ন অবলম্বন করে যে অভিজ্ঞতা! 
আসে, তা! “মধ্যস্থতাজনিত |” এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ- 
তার, অর্থাৎ যার মধ্যে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্স্থতার পরিবর্তে 
নিজেরা সচেতন ভাবে এবং সরাসরি অংশ গ্রহণ করি তার,__একটা বৈষম্য 
থাকে । পূর্বে যেরূপ দেখেছি, ব্যক্তিগত, প্রাণবস্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
স্বযোগ অতি সীমিত। অনুপস্থিত ও দূরপাল্লার বিষয়্াদির প্রতিনিধিবূপে 
বিভিন্ন মাধ্যম না থাকলে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় জীব-জন্তদের অভিজ্ঞতার 
স্তবেই থাকত । বর্বরতা থেকে সভ্যতার দিকে প্রতি পদক্ষেপই এমন সব 
মাধ্যয রচনার উপর নির্ভর করে যা অবিমিশ্র অব্যবহিত অভিজ্ঞতার পাল্লাকে 
বর্ধিত করে, এবং যা, যে সমস্ত জিনিস কেবল চিহ্নিত বা প্রতীকিকৃত করাই 
চলে তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাকে গভীর ও বিস্তুত অর্থ প্রদান 
করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কার্ধকর প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ 
অভিজ্ঞতার জন্য অক্ষরগুলোর উপরে আমরা এতই নির্ভরশীল যে, এই 
সত্যটাই একজন নিরক্ষর লোককে কৃষ্টিহীন বলে মনে করতে একটা প্রবণতা! 
যোগায় । 

আবার এ কথাও ঠিক যে (যা আমাদের পুন: পুন: দেখাবার স্থযোগ 
হয়েছে ) প্রতীক-চিহ্নাদি যথার্থৰপে প্রতিনিধিমূলক না হবার বিপদ আছে। 
সে বিপদ এই যে, ভাষাগত উপস্থাপনার মাধ্যম, অন্গপস্থিত ও দূরপাল্লার 
বিষয়গুলো যাতে কোনে বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, 
তাদ্দিকে সেইভাবে উপস্থাপিত না করে ভাষাকেই ভাষার নিজ উদ্দেশ করে 
তুলতে পারে ।, বিশেষ করে, বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী এই প্রভাবের অধীনে 
আসতে পারে । ফলে, যখন আক্ষরিক জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন 
অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে কেবল পুখিগত বিদ্যা, বা জনপ্রিয় ভাষায় যাকে 
পণ্ডিতি বলে, তাই চলে আসে । চলতি কথায় “কাগজ্ঞান” শব্টি প্রতীকধ্মী 
অভিজ্ঞতার পরোক্ষ, নিস্তেজ, নিশ্রাণ ও উদ্দাসীন অবস্থার সাথে বৈষম্য রেখে, 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জরুরী, প্রাণবন্ত, ও ঘনিষ্ট অবস্থা জ্ঞাপন করে । “মানসিক 
উপলব্ধি” বা “মুল্যাবধারণ” ( বা খাঁটি মূল্যাবধারণ ) শব্বগুলো, কোনো! জিনিস 
সম্বন্ধে কাগুজ্ঞান থাকারই বিশদ নাম । “অন্তরে উপলব্ধি করা,” “মর্মম্পর্শী 
হওয়া” এবং অনুরূপ প্রৃতিবাক্য ছাড়া উক্ত ধারণা বিশদ করা সম্ভব নয়। 


৩০৪ শিক্ষা দর্শন 


কারণ কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার মানে কি, তার 
মূল্যাবধারণ করার একমাত্র উপায় হ'ল তার ভুক্তভোগী হওয়া । কোনো 
চিত্র সম্বন্ধে কোনে। কারিগরি বর্ণনা পাঠ করা, আর তা চোখে দেখার মধ্যে 
যে পার্থক্য থাকে, এ পার্থক্যটা হল সেই রকম। কিম্বা তার উপরে শুধু 
চোখ বোলানো, আর তা দিয়ে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে 
তার মতো । জ্যোতি সম্বন্ধে কোনো গাণিতিক সমীকরণ শেখা, আর কোনে! 
কুয়াশাচ্ছন্ন ভূ দৃশ্তের এক অন্ন্যসাধারণ ও চমকপ্রদ ছ্যতির প্রভাবে ভাবাবিষ্ট 
হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে এটা তারই মতো । 

এই ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ মূল্যাবধারণের এলাকাতে কৌশল ও অন্যান্ত 
প্রতীকের অন্গপ্রবেশের বিপদের সম্মুখীন হই। অন্ত কথায়, আমাদের ধরে 
নেবার ঝৌক হয় যে, বিধিবদ্ধ স্কুল পাঠ্যবিষষ দ্বারা প্রতীকমূলক অভিজ্ঞতার 
যে উপরতলা গডে উঠেছে, তার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির 
সম্বন্ধে পযাপ্ত পরিমাণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিত্তি থাকে । বিষয়টা! কেবল সংখ্যা 
ও পরিমাণগত নয়, পবাপ্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আরও বেশী করে গুণগতও 
বটে। তার এমন গুণ থাকতে হবে যাতে শিক্ষার সাঙ্কেতিক বিষয্-বস্ত তার 
সাথে সহজে এবং ফলপ্রস্থবপে মিলে যাব। সঙ্কেতের মাধ্যমে ঘটনা ও 
ধারণাবলীকে জ্ঞাপন করার জন্য নিবিবাদে শেখাতে আরম্ভ করার আগে, 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এমন সব খাঁটি পরিস্থিতি যোগাতে হবে যে, তার মধ্যে 
ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিষয়-বস্তর খাঁটি অর্থ এবং তা যে সব সমস্তা বহন 
করে তা যেন শিক্ষার্থীর কাছে সুম্পষ্ট হয়। এর ফলে যে অভিজ্ঞতা আসে 
শিক্ষার্থীর দিক থেকে সেটি তার নিজ অর্থে ই মূল্যবান । শ্রিক্ষকের দিক থেকে 
এই অভিজ্ঞতাই সঙ্কেত সম্বলিত পাঠ বোঝবার জন্য এবং প্রতীকের সাহায্যে 
ষে বিষয়-বস্ত জ্ঞাপন করা হয় তার প্রতি বিষুক্তচিত্ততা ও সংশ্লিষ্টতার মনো- 
ভাবকে গডে তোলার জন্য, বিষয়-বস্ত যোগানোর উপায় স্বরূপ হয়ে ওঠে। 

শিক্ষামূলক বিষয়-বস্তর 'তত্ব সম্বন্ধে যে বহি:রেখা৷ বা খসড়া দেয়া হয়েছে 
তার মধ্যে খেলাধূলা ও কর্মকেন্দ্িক নিয়োজন-সম্বলিত উপযুক্ত পরিস্থিতির 
ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, বা মুল্যাবধারণের পশ্চাদ্ভূমির এই দাবী 
মেটানো হয়। এসম্বক্ষে পূর্বেই যা! বলা হয়েছে তার সাথে আর কিছু যোগ 
করার নেই; কেবল এটাই দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, যদিও এই আলোচনা 
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স্পষ্টত: প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে তথাপি প্রতিটি 
বিষয়ের প্রাথমিক বা মৌলিক স্তরের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য । অবশ্ঠ 
প্রাথমিক শিক্ষার, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাপ্তিযোগ্য পশ্চাদভূমির দাবি সর্বাধিক 
স্পষ্ট। দৃষ্টাস্ত শ্বরূপ বলা বায্স যে স্কুলবা কলেজের কোনো নতুন ক্ষেত্রে 
শ্রমশালার কাজের প্রথম ও মৌলিক কাজ হসল এক পাল্লার ঘটনা ও সমস্যা- 
বলীর সঙ্গে বিদ্যার্থীকে সরাসরি পরিচয় করানো,_এই সম্বন্ধে তাকে কোনো 
একটা বিশেষ “অনুভূতি” দেওয়া ! কলা-কৌশলের সাধারণ সুত্রে পৌছানোর 
এবং তার পরীক্ষা পদ্ধতির উপর দখল, প্রথমাবস্থায্স যুল্যাবধারণের তুলনা 
গৌণ কাজ। প্রাথমিক স্কুলের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, 
ওখানে মুখ্য মতলব মনোরঞ্জন করা নয়, বা ষতোদূর সম্ভব তাদের কম বিভক্ত 
করে সংবাদ জ্ঞাপন করাও নয়, আবার দক্ষতা অর্জন করাও নয়। যদিও 
উপফল হিসাবে এ সব গুণ আসতে পাবে, তথাপি মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল অভি- 
জ্ঞতার পাল্লাকে বর্ধিত ও সমৃদ্ধ করা, এব* বুদ্ধিগত প্রগতির আগ্রহকে 
জাগ্রত ও কাষকর রাখা । 

মূল্যাবধারণের রক্তিম শিরোনাম আরও তিনটি মূল নিয়ম বের করার 
যথাষথ শীর্ষ যোগায়: €১) কার্ষকর বা বাস্তব € নাম মাত্র নয় ) মূল্যায়নের 
মানের স্বরূপ , €২) মুল্যাবধারণকারী উপলব্ধির মধ্যে করনাশক্তির স্থান, এবং 
(৩) পাঈক্রমের মধ্যে চারুকলার স্থান । 

(১) মূল্যায়নের বিভিন্ন মানদণ্ডের স্বরূপ । প্রতিটি পরিণত বয়ক্ক লোকই 
তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাধারার মাধ্যমে নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মূল্য 
সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিমাপ আযম্মত্ত করেছেন। তিনি সততা, অমায়িকতা, 
অধ্যবসায়, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অন্থরূপ গুণাবলীকে নৈতিক কল্যাণরূপে দেখতে 
শিখেছেন। প্রাচীন যুগের আদর্শ সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকে সৌন্দর্ধ- 
বোধীয় মৃল্যক্ূপে দেখতে শিখেছেন, এবং এইব্প অন্যান্য মৃল্যায়নও করেছেন। 
এ ছাডা, তিনি এই সব মূল্যবোধের কিছু কিছু নিয়মও শিখেছেশ_ যেমন 
নীতির মান, আদর্শ আচরণ, সৌন্দর্যবোধীয় সামগ্রীর মান সমন্বয়, স্থযমতা 
ইত্যাদির আনুপাতিক বণ্টন , বুদ্ধিগম্য কৃতির মান সংজ্ঞায়ন, প্রাঞ্জলতা ও 
হ্সম্বদ্ধতা । নতুন অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করার মানদণ্ড হিসাবে এই মূল নিম্নম 
এত গুরুত্বপুর্ণ যে, পিতামাতা ও শিক্ষকেরা সর্বদাই ছোটোদের এগুলো 


কও 
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সরাসরি শেখাতে তৎপর থাকেন। তারা এই আশঙ্কা উপেক্ষা করেন যে, 
মানদও এ ভাবে শেখালে “কেবল” প্রতীক হয়েই থাকবে ; অর্থাৎ বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই সেটি গতানুগতিক ও বাচনিক হয়েই থাকবে । আসল কথা 
এই যে, কোনো মূর্ত পরিস্থিতিতে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে ব্যক্তি 
নিজেই যা কিছুকে স্ুনির্দিষ্ট্ূপে উপলদ্ধি করেছেন তার উপরেই, কথার 
মানদণ্ড থেকে পৃথকভাবে, কাজের মানদণ্ড নির্ভর করে। ব্যক্তি শিখে 
থাকতে পারেন যে, চলিত প্রথা অন্থযায়ী সঙ্গীতের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে 
উচ্চমূল্য দেওয়া হয়, তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা নিভুলিভাবে 
আলাপ-আলোচনা করতেও সমর্থ হতে পারেন। এমন কি তিনি সততার 
সহিত বিশ্বাসও করতে পারেন যে, এই সব লক্ষণই তার নিশ্তের ₹গীত 
শিক্ষার মানদণ্ড । কিন্তু তার নিজের অতীত অভিজ্ঞতায় তিনি যা কিছুতে 
সর্বাধিক অভ্যন্ত হয়েছেন, এবং যা কিছু সর্বাধিক উপভোগ করেছেন, তা 
যদি জংলী নৃত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয় বা কাধকর মৃল্যমানও জংলী 
ন্বতোর স্তরে স্থাপিত হয়েছে । তাঁকে যা! কিছু সঙ্গত বলে বলতে শেখানো 
হয়েছে, ভার চেয়ে তার নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ডাক তার মনোভাবকে 
অনেক বেশী গভীরভাবে স্থির-নিশ্চিত করবে । এইভাবে, যে অভ্ভান্ত যানসতা' 
স্থির-নিশ্চিত হয়েছে, তাই সঙ্গীত সংক্রান্ত পরবর্তা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 
তার মূল্যায়নের “মানদণ্কে গঠন করবে । 

সম্ভবত: খুব কম লোকেই সঙ্গীতের রুচি সম্বন্ধে এই কথাটা! অস্বীকার 
করবেন। কিন্তু নীতিগত ও বৃদ্ধিগত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রেও এই কথাই 
সমানভাবে খাটে । পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা লাভের যাধ্যমে ষে যুবকের 
মানসিক প্রবণতার মধ্যে অপরের প্রতি দয়াশীলতার মূল্যবোধের পুরা 
'তাৎপর্ধ গঠিত হয়েছে, তার কাছে অসন্তের প্রতি উদার আচরণের মূল্যের 
একটা মানদণ্ড থাকে । এই প্রাণবস্ত মৃল্যাবধারণ ছাড়া নি:ম্বার্থপরতার 
মানদগুন্ধবপে অন্যে যে সব কর্তব্যবোধ ও সদদাচারের কখ। তার মাথার মধ্যে 
ঢোকায়, তা অবিমিশ্র প্রতীকরূপেই থাকে, এবং কেউ তাকে পর্যাপ্তরূপে 
বাস্তবতায় রূপাস্তর করতে পারে না। তার জ্ঞান নিম্নমানের ; তা কেবল 
এই জ্ঞান যে, অন্য লোকে নিংস্বার্থপরতাকে একটা সদ্গুণ ভেবে তার মুল্য 
দের, এবং যিনি এই গুণ প্রদর্শন করেন। পরিমাণ মত্বো তার প্রশংসা করে। 
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এইভাবে ব্যক্তির বাস্তবিক ও বাচনিক মানদণ্ডের মধ্যে ছিধার জন্ম হয়। 
কোনে! ব্যক্তি তার ঝোঁক ও তাত্বিক মতের এই সংঘর্ষের “ফলাফলের” 
বিষয় অবগত থাকতে পারেন । তীর কাছে যা কিছু সত্য সত্যই প্রিষ্ব, 
আর অন্যের সমর্থন পাবে বলে ত্বিনি যা-কিছু শিখেছেন, এই ছু'য়ের মধ্যের 
বিরোধ তাকে ব্যথিত করে। কিন্তু এই ছ্বিধার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অবগত 
নন, এর ফল দাড়ায়, এক ধরনের নির্জাত কপটতা, একটা ঠুনকো ধাত। 
এইরূপেই, যে শিক্ষার্থী কোনো বুদ্ধিগম্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ভিতর 
দিয়ে কাজ করেছেন, এবং কোনে! নিরিষ্ট পরিণতির ক্ষেত্রে অবোধ্য বিষয়- 
গুলিকে পরিষ্কার করে নিতে সংগ্রাম করেছেন, তিনিই প্রাজ্ঞতা ও সংজ্ঞায়নের 
মূল্যের গুণাবধারণ করবেন। তার এমন একটা মানদণ্ড হয়েছে যার উপরে 
নির্ভর করা চলে । তাঁকে কোনো বিশ্লেষণের ভঙ্গী ও বিষয়বস্তর বিভাজন 
সম্বন্ধে বার থেকে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে, এবং তিনি “আদর্শ” যৌক্তিক 
ক্রিয়ারূপে এই কারধপ্রণালীর মূল্য সম্বন্ধে সংবাদ আহরণ করতে পারেন, কিন্ত 
যদি এই সংবাদ কোনোক্রমে বা কোনে! অংশে তীর নিজন্ব মূল্যাবধারণরূপে 
তার মর্মস্থলে না আসে, তা হলে তা হবে তথাকথিত যৌক্তিক রীতি, বা 
সেই ধরনের কোনো একট] বাহ্যিক টুকরো! খবর হয়ে থাকবে,_যে ধরনে, 
ধরা যাক__চীন দেশের নদ-নদীর নাম মনে থাকে । তিনি এগুলো মুখস্থ 
বলতে পারবেন, কিন্তু সে আবৃত্তি হবে কোনো কলটেপা মহুলার মতো । 

_ কাজেই মৃল্যাবধারণ যেন কেবল সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও অস্থরূপ 
বিষয়েই সীমিত থাকে এনপ ধরে নেওয়া গুরুতর তূল। শিক্ষার কাজ 
যতো ব্যাপক, মৃল্যাবধারণের পাল্লাও ততো! ব্যাপক। যা অভ্যাস, তা 
ধদি ব্যক্তির “রুচিও” না হয় অর্থাৎ পছন্দ এবং গুণাবধারণের অভ্যান্ত 
ধরন ন! হয়, তার কার্ষকারী উৎকর্ষ বোধ না হয়-_তা হলে তা কেবল 
অবিমিশ্র যাক্ত্রিক জিনিস হয় । এ কথা জোর দিয়ে বলার যথেষ্ট কারণ আছে 
ষে, বাহক “শৃঙ্খলার” উপরে, নম্বর ও পুরস্কার বিতরণের উপরে, উচ্চ 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ হওয়ার উপরে, বিদ্যালয়ে সচরাচর যে অতিরিক্ত 
মূল্য দেওয়া! হয়, তা জীবন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনা, ধারণা, নিয়ম ও 
সমস্তাকে জীবন্তরূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করানোর প্রতি মনোযোগের অভাব থাকারই 
ও-পিঠ। 
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(২) মূল্যাবধারণমূলক প্রত্যক্ষ উপলবিকে প্রতীক বা প্রতিভূ সুচিত অভি- 
জ্তা থেকে পৃথক জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু তাকে বুদ্ধিবা বোধশক্তির 
কাজ থেকে পৃথক জ্ঞান কর! উচিত নয়। এমন কি, সত্য “ঘটনাদির” ক্ষেত্রেও 
কেবল কল্পনাযুক্ত ব্যক্তিগত সাডাই বোধ হয় উপলব্ধি আনতে পারে। প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই কল্পনাশক্তি হল মূল্যাবধারণের মাধ্যম । কল্পনাশক্তির নিয়োজনই 
একমাত্র সেই জিনিস যেটি কোনো ক্রিম্নাশীলতাকে বাস্ত্রিক পদ্ধতির উর্ধে 
আনে। ছুর্ভাগ্যবশতঃ “কল্লিতকে” কোনে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ এলাকায় প্রাণবন্ত 
ও ঘনিষ্ঠ আধার করে না নিয়ে বরং একে “অলীকের” সমার্থক জ্ঞান করারই 
খুব চল রয়েছে । তার ফলে কল্পনাশক্তি ও মৃল্যাবধারণশক্তির বিকাশের 
সঙ্ঘটকরূপে রূপকথা, অতিকথা, অলীক সঙ্কেত, পছ্য এবং “চারুকলা” মার্কা 
কোনে কিছু সম্বন্ধে অতিরপ্তিত ধারণার স্থষ্টি হয়ে থাকে , এবং অন্ান্ত বিষয়ের 
প্রতি কাল্পনিক দৃষ্টি উপেক্ষা! করার ফলে, এমন সব পদ্ধতি আসে যে তাতে 
শিক্ষাদান বহুলাংশে কল্পনাহীন কারিগরি দক্ষতা লাভে, এবং সংবাদের বোঝা 
ভুপীরুত করার কাজে পরিণত হয়। তত্ব এবং কিছুমাত্রায় বৃত্তিও ক্রীডা 
শীলতাকে কোনো কল্পনামূলক উদ্যোগ বলে স্বীকৃতি দিতে অনেক দূর অগ্রসর 
হয়েছে। কিন্ত এই ক্রিয়াশীলতাকে এখনও শিশুর ক্রমবিকাশের কোনো এক 
বিশেষরূপে চিহ্নিত পর্যায় বলে মনে করার চল রয়েছে । এবং এটা উপেক্ষা 
কর! হয় যে ক্রীডাকৌতুক এবং যাকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োজন বলা হয়-_এ ছুঃয়ের 
পার্থক্য কল্পনার উপস্থিতি বা অহ্নপস্থিতির পার্থক্য না হয়ে, বরৎ যে সব বিষয়- 
বস্ত কল্পনা দখল করে থাকে, তাদেরই পার্থক্য হওয়া উচিত, সে উপেক্ষার 
ফল দ্ীড়ায়, একদিকে শিশু-স্থলভ ক্রীড়াকৌতুকের উদ্ভট ও “অবাস্তর” পর্যায়- 
গুলোর কোনো অপুষ্টিকর অতিরঞ্জন , অন্যদিকে গুরুত্বপুর্ণ নিয়োজনগুলোকে 
মারাত্মক ভাবে রু্টিন-মাফিক কর্মকুশলতায় পরিণত করা! । আবার এই কর্ম- 
কুশলতাকে মাত্র তার বাহিক ইন্দরিয়গ্রাহ ফল পাওয়ার জ্ত মূল্য দেওয়া 
হয়। কোনো স্থপরিকল্িত যন্ত্র মান্গষের থেকে বেশী ভালে৷ করে যা করতে 
পারে, সেই ধরনের কাজ করাকেই কৃতি কলে জ্ঞান করা হয়; এবং যা 
কিছু শিক্ষার মুখ্য ফল-_অর্থাৎ সমৃদ্ধ তাৎপর্পুর্ণ জীবন গড়ে তোলা তা 
পথের পাশে পড়ে থাকে । ইতিমধ্যে বিক্ষিগ্ঠচিত্ততা ও উচ্চৃঙ্খল অতিকর্পন 
এবং যে কাজটা সম্প্রত্ি কর! হচ্ছে তার সাথে সংশ্িষ্টতার একটা “্দড়ি- 
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ছেঁড়া" অদম্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিবরণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া 
যায় না। 

যে সমন্ত জিনিস প্রত্যক্ষ দৈহিক সাড়ার এলাকার বাইরে, তার প্রতিটি 
জিনিসের উপলব্ধির মাধ্যমরূপে কল্পন! শক্তিকে খাটানোর পর্যাপ্ত স্বীকৃতিই 
যন্ত্রৎ শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় । সমসাময়িক 
শিক্ষাবিধির হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি এ কথাটা স্বীকার করে নেয়া 
না হয় যে মানুষের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে পেশীয় আলোড়ন যতে। দুর স্বাভাবিক 
ও অভিন্ন অংশ, কল্পনাও ততো দূর স্বাভাবিক ও অভিন্ন অংশ তাহ'লে এই 
গ্রন্থে কর্মতৎপরতার উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে তাতে ভ্রাস্ত ধারণার 
হট্টি হবে। যে কাজটা চলছে তার তাৎপর্য বোধ করতে দৈহিক শ্রমের 
কাজ, লেবরেটরির অনুশীলন ও খেলাধূলার চর্চা যে পরিমাণে সহায়তা করে 
তার উপরেই এদের শিক্ষাগত মূল্য নির্ভর করে । নামে না হলেও কার্যত: এই 
সব ক্রিয়া-কলাপ নাটন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ ফল পাবার জন্যে দক্ষতালাভের অভ্যাস 
গঠনে এই সব ক্রিয়া-কলাপের উপযোগিতামূলক মূল্য গুরুত্বপুর্ণ, কিন্ত যখন 
মূল্যাবধারণের দিক থেকে তাদের আলাদ। করে রাখা হয়, তখন সে গুরুত্ব থাকে 
না। আন্ুষঙ্গক কল্পনার খেলাটি যদি না থাকতো! তাহলে প্রত্যক্ষ কর্ম- 
তৎপরতা থেকে প্রতীকমূলক জ্ঞানলাভের কোনো রাস্তাই থাকতো! না। 
কারণ কল্পন! দ্বারাই প্রতীককে প্রত্যক্ষ অর্থে বূপাঘ়িত করা হয়, এবং 
একে কোনো সন্ধীর্ণতর কর্মতৎ্পরতার সঙ্গে যুক্ত করে বিস্তারিত ও সমৃদ্ধ 
করা হয় । যখন প্রতীকমূলক স্থজনশীল কল্পনাকে কেবল সাহিত্য ও পৌরাণিক 
কাহিনীর সম্বল করা হয়, তখন প্রতীক চিহ্নকে শুধু বাক্যস্ত্রেরে ভৌত প্রতি- 
ক্রিয়াগুলির পরিচালন-মাধ্যম করা হয়। 

(৩) পূর্ব বিবৃতিতে পাঠক্রমে সাহিত্য ও ললিতকলার স্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট 
করে কিছু বল! হয়নি । সেখানে তা ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথমা 
বস্থাতেই ব্যবহারিক বা শ্রমজাত শিল্প এবং চারুকলার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট 
সীমানা থাকে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে সব ক্রিয্লা-কলাপের উল্লেখ করা 
হয়েছে, সেই সব ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই এমন সব উপকরণ থাকে ঘা পরে 
ললিতকলা ও ব্যবহারিক শিল্পে পৃথকীকৃত হতে পারে । আবেগাহ্ুভূতি ও 
কল্পনার নিয়োজনরূপে এই সকল ক্রিয়া-কলাপের এমন সব গুণ থাকে, যা পরে 
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ললিতকলাকে গুণান্বিত করে। পদ্ধতি বা দক্ষতার দাবিরপে উত্তরোত্বর 
অধিকতর পূর্ণতার সহিত বস্তর উপর যন্ত্রপাতির অভিযোজনরূপে এই সব 
ক্রিয়্া-কলাপের এমন একটা! কারিগরি উপাদান থাকে যা চারুশিল্পীয় উপাদানের 
জন্ত অপরিহার্য। উৎপাদিত সামগ্রী বা কলা “হট্টিগ্র দিক দিয়ে এই সব 
ক্রিয়াকলাপ ব্বভাবতঃই ক্রুটিপুর্ণ, যদিও এমন কি এ বিষয়েও যখন এ কাজের 
সঙ্গে ষথার্থ মূল্যবোধ থাকে তখন তার মধ্যে একটা প্রাথমিক মাধুর্য থাকে। 
অভিজ্ঞতারূপে এ সব কাজের মধ্যে রুচিসম্পন্নতা এবং লৌন্দর্যবোধ উভয় গুণই 
থাকে । যখন এই সব প্রাথমিক কাজ এমন সব ক্রিয়াকৌশলে বিকাশলাভ 
করে যে সেটি তার উত্পাদিত সামগ্রীর মানে পরীক্ষিত হয় এবং এই সামগ্রীর 
সমাজসেবামূলক মূল্যের উপর জোর দেওয়া হয় তখন সেটি ব্যবহারিক বা 
শ্রমশিল্পীয় কলায় রূপ নেয়। যখন সে কাজটি রুচির আবেদন সম্বলিত 
অব্যবহিত গুণরাশির পরিবর্ধিত মূল্যবোধের দিকে বিকাশলাভ করে তখন 
সেটি চারুকলায় প্রস্ফুটিত হয়। 

মূলাবোধের একটি অর্থ অবচয়ের বিপরীত । এই অর্থটি কোনো পরিবধিত 
ও প্রগাঢ় মৃল্যাবধারণ ব্যক্ত করে- কেবল মূল্যায়নই নয়, আর অবচয়ের মতো 
কোনো নিম্নমানের ও হীনমূল্যের মৃল্যনির্ধারণ তো নয়ই । গুণরাশির যে 
পরিবর্ধন কোনো সাধারণ অভিজ্ঞতাকে মর্মম্পর্শা, অধিগ্রহণযোগ্য-_পূর্ণরূপে 
আত্বীকরণযোগ্য ও উপভোগ্য করে, সেটিই শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য, সঙ্গীত, 
চিত্রকলা, রঞ্জনবিগ্যা৷ ইত্যাদির মুখ্য ক্রিম্না। মূল্যবোধের ব্যাপকতম অর্থে 
কেবল এই সব বিষয়ই মূল্যাবধারণের অনন্য ঘটক নয়। কিন্তু এরাই কোনো 
প্রগাঢ় ও পরিবর্ধিত মূল্যাবধারণের মুখ্য সংঘটক | এইবপে এরা কেবল মৌলিক 
ও প্রত্যক্ষভাবেই উপভোগ্য নয়, পরস্ত এরা এদের বহির্ভতি কোনো উদ্দেশ্টও 
সাধন করে। রুচি নির্ধারণ এবং পরবর্তাঁ অভিজ্ঞতার মানদণ্ড গঠনের 
ক্ষেত্রে সকল মৃল্যাবধারণেরই ষেন্যন্ত কর্ম থাকে, বর্ধিত যাত্রায় এদের সেই 
কর্মভারই রয়েছে । যে সব অবস্থা এদের মানদণ্ডের নীচে পড়ে, তাদের 
প্রতি এরা অসন্তোষ জাগায়। এরা এদের স্তরের উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর পক্ষে 
দাবি স্ত্ত্রি করে এবং অভিজ্ঞতার তাৎপর্ধের এমন কোনো গভীরতা 
ও দুরপাল্লাকে ব্যক্ত করে বা! অন্য অবস্থায় মাঝারি পদ্দের বা নগণ্য ধরনের 
হতে পারতো । অর্থাৎ একা দুরপ্রকল্পের সাধনী ৷ বধিকন্ত পরিণত অবস্থার 
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এরা, কল্যাণ সাধনের যে সব মৌলিক উপাদান অন্য অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ও 
অসম্পূর্ণ থাকতে।, তাকে কেন্দ্রীভূত ও পুর্ণাঙ্গ করে উপস্থাপিত করে । উপ- 
ভোগা মূল্যের যে সকল উপাদান যে কোনো অভিজ্ঞতাকে সরাসরি উপভোগ্য 
করে, এরা সে গুলিকে বাছাই ও কেন্দ্রীভূত করে। এক্সা শিক্ষার বিলাস সামগ্রী 
নয়, পরদ্ধ হা কিছু শিক্ষাকে সার্থক করে এপ্লাই তারই স্ম্পষ্ট প্রকাশ । 


২। বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ন 


শিক্ষাগত মূল্যবোধ তত্বের মধ্যে কেবল পরবর্তী বিভিন্ন মূল্যায়নের মানদণ্ড 
স্থির করার জন্যই মুল্যাবধারণের স্বরূপ বর্ণানা থাকে না, পরস্ত যে সকল 
সুনির্দিষ্ট দিকে এই সব মূল্যায়ন ঘটে তার বর্ণনাও থাকে ৷ মূল্যবোধ করার 
মুখ্য অর্থ হল, অতি মূল্যবান বলে গণ্য করাঃ উচ্চ মূল্য আরোপ করা; 
কিন্ত এর গৌণ অর্থ হল, মূল্য নির্ধারণ করা, মূল্য বিচার করা। অর্থাৎ 
একদিকে এর অর্থ হল হৃদয়ে কোনো কিছুকে লালন কর! ও কাম্য বলে 
গণ্য করা। অন্যদিকে এর অর্থ হল, অন্য ক্কিছুর তুলনায় এর স্বরূপ, ও 
মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে রায় দেওয়!। শেষোক্ত অর্থে মূল্যবোধ করা হল 
মূল্য নির্ধারণ করা, অথবা আপেক্ষিক মূল্য স্থির করা। মৌলিক ও যাস্্রিক 
মূল্যের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পার্থক্য করা! হয়, উক্ত পার্থক্য তার সাথে 
খাটে । মৌলিক মূল্যবোধ বিচার সাপেক্ষ নয়। তা (মুলগত বলে) 
বেশী বা কম, ভালো বা মন্দ, এ ভাবে তুলনা বা মনে করা যায় না। 
এরা অমূল্য, এবং কোনো জিনিস যদি অমৃল্যই হয়, তা হলে তা আর 
কোনে! জিনিস থেকে বেশী বা কম অমূল্য হতে পারে না। কিন্ত এমন 
এমন সময় আসে যখন বাছাই করতেই হয়, যখন একটা জিনিস পাবার জন্য 
আর একটা জিনিস ছেডে দিতে হয়। এইভাবে বেশী ও কম, ভালো ও 
মন্দের পছন্দের ক্রম গডে ওঠে। যে সব জিনিস বিচার করা হয় বা 
ছেডে দেওয়া! হয়, তাদের মৃল্যান্মান করতে হয় কোনো তৃতীয় জিনিসের 
সম্পর্কে, বা আরও কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কে । এই উদদেশ্ত সম্পর্কে এক্সা 
হুল কর্মসাধনের উপায় বা যান্ত্রিক মূল্যবিশিষ্ট । 

আঙয়া কল্পনা করতে পারি ঘে একজন লোক এক সময়ে তীক্স বন্ধুদের 


৩১২ শিক্ষা দর্শন 


সঙ্গে আলাপ করছেন এবং আর এক সময়ে সঙ্গীত উপভোগ করছেন । 
আবার আর এক সময়ে খাবার খাওয়া, আর এক সময়ে বই পড়া, আর 
এক সময়ে টাকা রোজগার করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে উপভোগ করছেন। 
মূল্যাবধারণকারী উপলব্ধি হিসাবে এর প্রতিটি কাজকেই মৌলিক মূল্যবোধ 
বলে ধরা ঘায়। এগুলি জীবনে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, 
এদের যে কোনোটিই তার নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে, এবং কোনো 
প্রতিকল্প ব্যবস্থা দিয়ে তা করা যায় না। ক্থৃতরা এখানে তুলনামূলক 
মূল্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই কোনো মূল্যায়নের প্রশ্নও আসে না। 
এর প্রতিটি কাজই তার নিজ ক্ষেত্রে কল্যাণকর এবং এই তার সব কথা । 
এর নিজের স্থানে কোনোটিই তার বাইরের কোনো কিছু করার উপায় নয়। 
কিন্ত এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে, তার মধ্যে এরা প্রতি- 
যোগিত! ব! হবন্দযুদ্ধ করে, এবং তখন একট] কাঁজকে বেছে নিতে হয়। 
এখানেই তুলনা আসে । যেহেতু কোনো কিছুকে বাছাই করতে হবে, 
সেই হেতু আমরা প্রতিটি প্রতিত্ন্বীর যথাক্রমিক দাবি জানাতে চাই। 
বিষয়টির পক্ষে কি বলার আছে? আর কোনো সম্ভাবনার তুলনায় এবং 
তাকে ছাড়িয়ে বিষয়টি আমাদের কি দিতে পারে? এ সব প্রশ্ন তোলার 
অর্থ এই যে, কোনো বিশিষ্ট কল্যাণ তার নিজগ্তণেই তার উদ্দেশ হয় না 
বা যৌলিক কল্যাণের বূপ নেয় না। কারণ যদি তা হতো, তা হলে তার 
দাবি হতো অতুলনীয়, অবশ্ত-করণীয় । এখন প্রশ্ন দাড়ায় “এ” পরিস্থিতিতে অন্ত 
যা কিছু অমূল্য তা উপলব্ধি করার উপায়রূপে বিষয়টির পদাধিকার কি? 
কেউ যদি এইমাত্র আহার করে থাকেন, এবং তিনি যদি সাধারণত: ভালো 
খেতেই অভ্যন্ত থাকেন, এবং তার পক্ষে সঙ্গীত শোনার সুযোগ খুবই 
কম হয়, তা হলে তিনি সম্ভবত: খাওয়া ছেডে সঙ্গীত পছন্দ করবেন। 
তিনি যর্দি অনাহারে থাকেন, এবং তার সঙ্গীতের পিপাসা আপাততঃ 
নিবৃত্ত থাকে, তা হলে তিনি স্বভাবত:ই খাগ্বস্তকে বেশী মুল্যবান বলে 
ধার্য করবেন। বিমূর্ত বা বিষুক্ত অর্থে, যে বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বাছাই 
করতে হবে তার প্রম্মোজন থেকে আলাদাভাবে মূল্যবোধের কোনো যাআ 
বাক্রম থাকে ন!|। 

এর থেকে, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত 
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আসে। বিভিন্ন পাঠ্যের মধ্যে আমন মূল্যবোধের ফোনো ক্রমোচ্চ পদা- 
ধিকার প্রবর্তন করতে পারি না। যার মূল্য সর্বনিয্, তা থেকে আরম্ত 
করে যার মৃল্য সর্বাধিক তার দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়ে বিবিধ পাঠ্যকে 
সুশৃঙ্খলভাবে সাজাবার চেষ্টা অকেজো। যেহেতু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে 
কোনো পাঠ্য বিষয়েই কোনো একটা অনন্যসাধারণ বা অন্যভাবে অপুরণীয় 
কত্য থাকে, যেহেতু ত! জীবনের কোনো বৈশিষ্ট্যপুর্ণ সমৃদ্ধিকে চিহ্িত করে, 
সেইহেতু তার মূল্যও মৌলিক বা অতুলনীক্স। যেহেতু শিক্ষা জীবনযাত্রার 
কোনো উপাস্ নম্ব, পরন্ধ এমন এক ধরনের জীবনযাত্রার কর্মপ্রণালীয় সঙ্গে 
একাত্ম ঘা কার্ধকর এবং মূলত: তাৎপর্যপূর্ণ, সেই হেতু যে চূডাস্ত ও একমাত্র 
মূন্য ঈাড় করানো! যায়, তা জীবনযাত্রার এই কর্মপ্রণালী ছাড়া আর কিছু 
নয়। এবং তা এমন কোনো উদ্দেশ্য নয় ষে, বিভিন্ন পাঠ্যবিষম় ও কাজকর্ম 
তার অধীনস্থ উপায় যাত্র হবে। বরং সেটি হজ সেই গোটা বিষয়, এয়া 
যার মিশ্র অংশ । এবং মৃল্যাবধারণ সম্বন্ধে বা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই 
যে, প্রতিটি পাঠ্যেরই তার এক পর্যায়ে, এই প্রকারের কোনে চূড়ান্ত 
তাৎপর্য থাকা উচিত। এ কথা গণিতের ক্ষেত্রে যতে! সত্য পছ্যপাঠের 
ক্ষেত্রেও ততো! সত্য ষে, কোনো না কোনো স্থানে এবং কোনো না কোনো 
সময়ে তা নিজগ্ুণেই কল্যাণকর বলে অবধারিত হওয়া উচিত,_ অল্প কথায় 
কোনো উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত । তা যদি না হয়, তা হলে 
বিষয়টিকে যখন কোনো অবলম্বন বা সাধকরূপে প্রয়োগ করার স্থান ও সময় 
আসবে, তখন এ ক্রটির মাত্রা অঙ্্যায়ী অস্থবিধা হবে। এর নিজ গুণেই 
উপলব্ধ ব৷ গুণান্বিত না হওয়ার জন্য অন্যান্য উদ্দেশ্টের সঙ্গতিরূপে তার শন্কি- 
মত্তার কিছু অংশ নজরে পড়বে ন!। 

সমান সমান ভাবে এ সিচ্ধান্তও আসে যে, যখন আমরা মূল্য হিসাবে 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের তুলনা করি, অর্থাৎ তার্দের বাইরের কোনো কিছুর 
উপায়রূপে তাদের পর্যালোচনা করি, তখন, যেটি তাদের যথাযথ মৃল্যায়নকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, সেটি পাওয়া যায় সেই স্থনির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে 
তাদের প্রত্মোগ করা হবে। যে পথে কোনে শিক্ষার্থাকে পাটিগণিতের 
যাক্্িক মূল্য ধরানো! বায়, তা হল কোন্‌ হুদূর ও অনিশ্চিত ভবিত্যতে 
বিষয়টি তায় উপকারে আসবে সে সম্বন্ধে তাকে বক্তৃতা দিয়ে নয়, পরন্ধ তাকে 
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আবিফার করতে দেওয়া যে, তার যাতে স্বার্থ আছে এ রকম কিছুতে কৃত 
কার্ধতা লাভ করা নির্ভব করে সংখ্য। প্রয়োগ করতে পারার সক্ষমতার উপরে । 
এ দিদ্ধাস্তও আসে যে, বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে স্পষ্টাম্পষ্টি মূল্য বণ্টন 
করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথে চালিত, যদিও এই কাজে সম্প্রতি বহু সময় খরচ 
কর! হয়েছে। দৃষ্টাস্ত হিসাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের “যে কোনো” ধরনের 
মূল্যবোধ থাকতে পারে , এবং তা নির্ভব করে সেই পরিস্থিতির উপর যার 
মধ্যে কোনো উপায়রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ করে। কতক লোকের কাছে এর 
মূল্য হতে পারে সামরিক, আক্রমণ ও প্রতিবক্ষার উপায় জোরদার করার 
যন্ত্রস্বূপ , আবার কতক লোকের কাছে তা কল কৌশল সংক্রান্ত হতে 
পারে__যেমন ইন্জিনিয়ারিং-এব যন্ত্র হতে পাবে। তা বাণিজ্যিকও হতে 
পারে, এবং সফলতার সহিত ব্যবসা চালানোর সহায়কও হতে পারে। 
অন্তান্ত অবস্থাধীনে এর সার্থকতা থাকতে পারে লোক-হিতৈষণার কাজে, 
মানুষের ছুর্ভোগ দূরীকরণের সেবাদানে। আবার তা, পুবাপুরি, কোনো 
চলিত রীতিও হতে পারে,_ একজন “শিক্ষিত” লোক হিসাবে কারও সাম। 
জিক পদমর্ধাদ! প্রতিষ্ঠার জন্য এর মূল্য থাকতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, 
বিজ্ঞান এর সব ক'টি উদ্দেশ্ত সাধনের ক্ষেত্রেই কাজ করে । এর মধ্যে কোনো 
একটিকে বিজ্ঞানের “প্রকৃত” উদ্দেশ্য বলে স্থির করতে চেষ্টা করা, খেয়াল 
থুশীমত কাজ করারই সামিল হবে । আমরা কেবল এই সম্বন্ধেই নিশ্চিত হতে 
পারি যে, বিজ্ঞান এমনভাবে শেখানো! উচিভ যাতে শিক্ষার্থীদের জীবনে বিজ্ঞানই' 
বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্ট হয়,_-এমন কিছু হয় যা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের নিজস্ব অনন্যসাধারণ মৌলিক অংশ দান হিসাবেই সেটি সার্থক হয়ে 
ওঠে । মূলতঃ, এর "গুণাবধারণযোগ্য মূল্যবোধ” থাকতেই হবে । আমরা যদি পদ্য 
পাঠের মতো৷ এমন কিছু নিই, যা বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বলে মনে 
হয়, সেখানেও এই এক ধরনের কথাই খাটে । হতে পারে ঘে বর্তমান 
কালে কবিতার মুখ্য মূল্য হ'ল অবসর বিনোদনে অংশদান করা। কিন্তু তা 
অপরিহার্য কোনো কিছু নাঁ হয়ে, বরং একটা অধঃপতিত অবস্থার প্রতীকও 
হতে পারে। পদ্ঠ রচনা, এতিহাসিকরূপে, ধর্ম ও নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, 
তা বস্তর রহস্যময় গভীরে অনুপ্রবেশ করার উদ্দেশ্ট সাধন করেছে । দেশ- 
প্রেমিকতার দিক থেকেও এর মূল্য বিপুল ব্যাপ্ত । গ্রীকদের কাছে হোমার়ের 
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সৃষ্টি ছিল, বাইবেলের যতো, _ছিল নীতি, ইতিহাস ও জাতীয় প্রেরণার মূল 
পাঠা | সে যাই হোক, এ কথ! বলা চলে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থা কাব্যকে 
জীবনের কর্মব্যস্ত! এবং অবকাশ উভয়েরই সঙ্গতিরূপে গ্রহণ করতে অসমর্থ, 
তার কিছু গলদ জছে-_নয়তো, সে কাব্যই পদ-মেলানো-কবিতা ছাড়া 
আর কিছুই নয় । 

প্রেষণা-দান্বক শক্তি হিসাবে কোনে পাঠের বা পাঠের প্রসঙ্গের মূল্য 
সন্বদ্ধেও এই বিচার-বিবেচনাই খাটে । ধার! পাঠক্রম পরিকল্পনা করার বা 
শেখানোর জন্ত দায়ী, তাদের পক্ষে চিন্তা করে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, যে সমস্ত 
পাঠ ও প্রসঙ্গ পাঠক্রমের অন্তুক্ত করা হয়, তা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনেয় 
সমৃদ্ধিকে সরাসরি বর্ধিত করে; এবং অন্থান্ প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, 
যে সমস্ত বিবয়-বস্ত কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার পাল্লাকেও যেন 
বর্ধিত করে। যেহেতু পাঠক্রম নিয়তই নিছক উত্তরাধিকার-্ত্রে-প্রা্থ 
এতিহ্িক বস্ত দিয়ে, এবং কোনে! প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোঠীর প্রিয় কোনো 
উদ্যমকে ষাতে উপস্থিত করতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়-বস্ত দিয়ে নিয়তই 
বোঝাই হয়ে চলেছে, সেই হেতু পাঠক্রমের অবিরাম পরিদর্শন, সমালোচনা 
ও পুনরীক্ষণের প্রয়োজন । এই করেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পাঠক্রষ 
তার উদ্দেশে সম্পাদন করে চলেছে কিনা । এ ছাড়া সব সময়েই একটা 
সভ্ভাবন| থাকে যে, পাঠক্রম শিশু ও যুবগণের মূল্যবোধের পরিবর্তে, বরং 
পরিণত বয়ক্ষদের মূল্যবোধ উপস্থাপিত করবে, কিম্বা বর্তমান কালের শিক্ষার্থী- 
দের মৃল্যবোধ উপস্থাপিত না করে, তাকে এক পুরুষ আগের শিক্ষার্থাদের 
উপযুক্ত করে রাখবে । এজন্য সযালোচনীপুর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরীক্ষার আরও 
প্রয়োজন । কিন্ত সে আলোচনার অর্থ এ নয় ষে, কোনো! শিক্ষার্থীর কাছে 
কোনো পাঠ্যবিষয়ের প্রেষণাদায়ক মূল্য থাকা (মৌলিক বা যাল্ত্রিক ), এবং 
তার পক্ষে এ মূল্যটি জানা ৰা কি কারণে এ পাঠ্যটি ভালো তা! বলতে পারা 
--এক কথা। 

প্রথমতঃ, যতক্ষণ পর্ষস্ত কোনো! প্রসঙ্গ তাৎক্ষণিক আগ্রহ জাগায় ততক্ষণ 
কি কারণে তা ভালো তা জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় নাঁ। কেবল যাস্ত্রিক 
মূল্যবোধ সন্বদ্ধেই এ প্রশ্ন করা যেতে পারে । কোনো কোনো জিনিস শুই 
ভালো, কোনো কিছুর “জন্তে হে ভালা, তা লয়। অন্ত কোনো 
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ধায়ণা এখানে অবান্তর । কারণ আমরা কোনো যাল্ত্রিক মূল্য সম্বন্ধে, 
অর্থাৎ আর কিছুর জন্যে” ভালো এই সত্যের উপরে নির্ভর করে মে 
সম্বন্ধে__«কেন ভালো* সে প্ররশ্বটর শেষ করতে পারি না। সেটা কেবল 
'তখনই পারি, যখন কোনো স্থানে এন কিছু পাই ধা মৌলিকরূপে ভালো 
অর্থাৎ নিজ অর্থেই ভালো। একটি ক্ষুধার্ত স্বাস্থাবান শিশুর কাছে, পরি- 
স্থিতিটার ভালো হ”ল খাদ্য; খাওয়ার মতলব যোগানোর জন্য খাদ্য কি 
উদ্দেশ্তে কাজ করে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে দেওয়া আমাদের দরকার 
হয় না। তার ক্ষ্ধার সম্পর্কে খাছ্যটাই মতলব । বনু প্রসঙ্গ সম্পর্কে মানসিক- 
রূপে আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের বেলাম্ণও এই কথাই খাটে । বিজ্যা-শিক্ষা, 
ভবিষ্যতে যে কি উদ্দেশ্ত সম্পাদন করবে, শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষক, কেউ তা 
একেবারে সঠিক করে বলতে পারেন না । আগ্রহ যতো দিন চলতে থাকে, 
ততে! দিন এ বিদ্যা থেকে বিশেষ কি কল্যাণ আসবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে 
চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থী সাড়া দিচ্ছে, এই ঘটনার মধ্যেই 
কল্যাণের প্রমাণ দেখা যায়। বিধয়-বস্তর প্রতি তীর সাড়াই দেখিয়ে দেয় ষে 
তা তার জীবনে ক্রিস্বা করছে৷ শুধু পাঠ হিসাবেই লেটিনের কোন আলাদ। 
বিমূর্ত মূল্য আছে, এবং এটাই ভা! শেখাবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি,__এ রকম 
চাপ দেওয়া অবিজতার কাজ। কিন্তু এয়কম বিতর্ক করাও অহেতুক যে, যি 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিষয়টার ভবিষ্যৎ সছ্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কিছু, 
না দেখাতে পারেন তা হলে বিষয়টার সমর্থনযোগ্য মূল্যের অভাব থাকে। 
ধখন শিক্ষার্থীদের লেটিন্‌ শেখার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ থাকে তখন সেই আগ্রহই 
প্রমাণ করে যে, বিষয়টার মূল্য আছে । এরকম অবস্থায় কেবল এটাই 
জিজ্ঞান্ত যে, সঙয়ের সীষিতাবস্থা' বিবেচনা করে মৌলিক গুণবিশিষ্ট অন্যান্য 
জিনিস আছে কিনা যার যধ্যে আবার বেশী করে বাস্ত্রিক গুণও আছে । 

এই আলোচনা থেকে আমরা যাস্ত্রিক মূল্যবোধের বিষয়ে আসতে পারি, 
অর্থাৎ যে সব প্রসঙ্গ তার বাইরের কোনো উদ্দোশ্থের কারণে পাঠ করা হয় 
সে ক্ষেত্রেও আসতে পারি । একটি শিশু যদি অনুস্থ হয়, এবং তাকে খেতে 
দেওয়৷ হলে, তার ক্ষুধা তাকে খেতে প্ররোচিত না করে, অথবা, তার এষন 
ছুষ্ট খিদে থাকে যে, সে মাংস বা সবজীর বদলে মিশ্রি খেতে চায়, তাহলে 
তার ফলাফলের সম্বন্ধে সতেচন অবভারণ! কর! আবশ্কক হয়। কোনে! 
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কোনো পদার্থের সদর্থক বা নঞর্থক মূল্যের যুক্তিযুক্ততার পরিণাম সম্বন্ধে 
তাকে সচেতন করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্বা অবস্থার হাল যথেষ্ট 
স্বাভাবিক থাকতে পারে, এবং তবুও কোনো! লোক কোনে বিষয়ে আলোড়িত 
না] হতে পারেন। কারণ তিনি ধরতে পারেন না যে, কি করে উপস্থাপিত 
বিষয়ের সঙ্গে ভার সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার উপরে কোনো মৌলিক কল্যাণ সাধন 
নির্ভর করছে । সহজেই বোঝা যায় যে, এ সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার কাজ হ'ল 
যোগস্ত্রের চেতনা স্থাপন করা । সাধারণতঃ যা বাঞ্চনীয় তা এই ষে, কোনো 
প্রসঙ্গকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যে, হয় তার কোনে। তাৎক্ষণিক 
মূল্যবোধ থাকবে এবং তাতে কোনো যুক্তির দরকার থাকবে না, নয় তো, 
তাকে মৌলিক মূল্যের কোনো কিছু আয্মত্ব করার উপায়রূপে প্রসঙ্গটি 
উপলব্ধি করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্েশ্ট লাধনের উপায়রূপে কোনো 
যান্ত্রিক মূল্যের মৌলিক মূল্যবোধও থাকে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্যের মূল্যবোধের ব্যাপারে বর্তমান 
মাস্টারি সুলভ আগ্রহের কোনো কোনো! অংশ অতিরঞ্জিত বা অতিসন্কীর্ণ 
কি না। কখনো কখনে। মনে হয় যে, যে সমন্ত প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের জীবনে 
এখন আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনে উদ্দেশ্যই সাধন করে না, তার সমর্থনে 
অজুহাত যোগাবার একটা কষ্টসাধ্য প্রয়াস থাকে । আবার কখনো কখনো! 
অকেজে! পরিত্যক্ত আবর্জনা স্ূপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা চড়ে গেলে 
“মনে কর! হয় যে, কোনে বিষয় বা প্রসঙ্গই শেখানো উচিত নয়, ঘদি না, 
যার! পাঠক্রম রচনা করেন, বা! শিক্ষার্থীরা নিজেরা, এট1 দেখিয়ে দিতে পারেন 
যে, প্রাঠ্যবিষয়ের কোনে! একট। স্থনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ উপযোগিতা আছে। 
এরা খেয়াল রাখেন না যে, জীবনই তার নিজের স্থিতির কৈফিম্ুত ; এবং 
যে সমস্ত নির্দিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে দেওয়া যায়, ত কেবল এই কারণেই যুক্তি- 
যুক্ত হতে পারে যে, ত৷ জীবনযাত্রারই অভিজ্ঞতাপূর্ণ আধেক্স বৃদ্ধি করে। 


৩। বিভিন্ন মূল্যবোধের পৃথকীকরণ ও সংগঠন 


জীবনের নানাবিধ মূল্যবান পর্ধায়কে সাধারণভাবে অবশ্ত শ্রেণীভুক্ত 
করা সম্ভব । শিক্ষা অভিষানকে প্রসার ও নমনীয়তা! প্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট 


৩১৮ শিক্ষ। দর্শন 


পরিমাণে বিস্তারিত লক্ষ্যগুলোর নিরীক্ষা করার জন্ত এই ধরনের শ্রেনী 
বিভাগের কিছুটা "সুবিধা আছে (পুর্বে দেখুন, ১৪৩ পুঃ)। কিন্তু এন 
মনে করা নিতান্তই ভূল যে, এই সব মূল্যই চূড়ান্ত উদ্দেশ্ত এবং অভিজ্ঞতার 
মূর্ত পরিতুষ্টি এই সব উদ্দেশ্তের অধীন। ওগুলি মূর্ত কল্যাণের কম বেশী 
সামান্ঠীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাস্থ্য, কর্ম-কুশলতা, সামাজিকতা, 
উপযোগিতা, কৃষ্টি, সখ ইত্যাদি বিমৃত শব্দাবলী রাশি রাশি বৃতান্তের সার- 
সংক্ষেপ মাত্র। এ সব উদ্দেশ্টকে শিক্ষার নানাবিধ মূর্ত প্রসঙ্গ ও কর্ম-প্রণালীর 
মূল্যায়নের মানদণ্ড বলে গণ্য করার অর্থ ঈীভাম্ম যে, যে সমস্ত মূর্ত ঘটনা 
থেকে স্ত্র গডে তোলা হয়, ঘটনাবলীকে সেই বিমূর্তনের নিম্ন পদস্থ করা 
হচ্ছে। কিন্ত কোনো বাস্তব অর্থেই তার! মূল্যায়নের মানদণ্ড নয়। পূর্বে 
যেমন দেখেছি, এই মানদণ্ড পাওয়া যায় সেই সব *্থনির্দি্ট উপলন্ধির” মধ্যে, 
যা পছন্দের রুচি ও অভ্যাসকে গডে তোলে । তারা অবশ্ঠ নানাবিধ দৃষ্টিকোণ 
হিসাবে তাৎপর্ষপুর্ণ_যেমন যে সমস্ত দৃষ্টিকোণকে জীবনের বিস্তারিত খু'টি- 
নাটির উর্ধে তোল! হয়েছে, এবং যেখান থেকে পুরা ক্ষেত্রটি নিরীক্ষা করা 
যায়, এবং কি ভাবে সংশ্লিষ্ট খুটিনাটি বন্টিত রয়েছে এবং তারা স্থসঙ্গতি 
পুর্ণ কিনা তা দেখা যায় ইত্যাদি । 

কোনো শ্রেণী বিভাগেরই সাময়িক সত্যতা ছাড়া আর কিছু থাকতে 
পারে না। নিম্নোক্ত বিষয় সেটাকে বুঝতে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। 
আমর! বলতে পারি যে, যে ধরনের অভিজ্ঞতা লাভে স্থুলের কাজের অংশদান 
কর৷ উচিত, তা চিহ্নিত হয় যে সমস্ত সঙ্গতি ও বাধাবিষ্ষের সম্মুখীন হতে 
হয়, তার হ্বন্দোবস্ত করার কার্ধনির্বাহী যোগ্যতা লাভ দ্বারা ( কর্মকূশলতা ), 
সামাজিকতা বাঁ অন্তান্তের প্রতাক্ষ সাহচর্ধের আগ্রহ দ্বারা, সৌন্দবোধীয় 
রুচি বা অত্যুচ্চমানের শিল্প স্থষ্টির মধ্যে অস্ততঃ কয়েকটি রুচিসম্পন্ন উৎকর্ধের 
মূল্যাবধারণের সামর্থ্য দ্বারা, স্থশিক্ষিত মেধাবী পদ্ধতি বা কোনো ধরনের 
বৈজ্ঞানিক কৃতি দ্বারা , এবং অন্যলোকের অধিকার বা! দাবির প্রতি স্ববেদিতা-_ 
বিবেকবুদ্ধিত্বারা। এবং বদিও এই সব গুরুত্ববোধ মূল্যবোধের মানদণ্ড 
নয়, তবুও এরা শিক্ষাদানের বর্তমান পদ্ধতি ও বিষয়-বন্তর নিরীক্ষা, সমালোচন৷ 
ও উত্তম সংগঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় যানদণ্ড। 

জীবনের নানাবিধ অন্থধাবনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা হেতু শিক্ষাসংক্রান্ত 


শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ ৩১৯ 


মূল্যবোধকে আলাদা! আলাদা করে দেখার যে বকৌক বয়েছে, সেই কারণে 
উক্ত সাধারণ দৃষ্টিকোণ থাকার আরও বেশী প্রয়ে ন। এই ধারণা খুবই 
প্রচলিত যে, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় বিভিন্্র ধরনের মূল্যবোধের প্রতীক। 
কাজেই যে পধন্ত পর্যাপ্ত বিচিত্র স্বতন্ত্র মূল্যবোধের ব্যবস্থা না হয় সে পর্যন্ত 
নানাবিধ পাঠ্যবিষয় একসঙ্গে জডো করে পাঠক্রম রচনা! করা উচিত। 
নিম্নলিখিত উদ্ধত অংশের মধ্যে মূল্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি বটে, কিন্ত 
এর মধ্যে পাঠক্রম রচনা করা সম্বন্ধে এই ধারণা আছে যে, কিছু সংখ্যক 
পুথক পৃথক উদ্দেশ্টে পৌছাতে হবে, এবং প্রতিটি পাঠ্যকে তার নিজ নিজ 
উদ্দেশ্ের সম্পর্কে বিচার করে নিয়ে, নানাবিধ পাঠ্যের মূল্যায়ন করা যেতে 
পারে। “অধিকাংশ পাঠ্য বিষয় ছারাই স্মরণ-শক্তি শিক্ষাপ্রাঞ্ধ হয়। কিন্ত 
তা সব চাইতে বেশী হয় ভাষা ও ইতিহাস শিক্ষা ছারা । রুচি শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয় ভাষার উচ্চতর শিক্ষা বারা, তা আরও ভাঁলোভাবে হয় ইংরেজী ভাষা 
শিক্ষা দ্বারা । কল্পনাশক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ণ হয় সকল উচ্চতর ভাষা শিক্ষা! হ্বারা, 
কি মুখ্যতঃ গ্রীক ও লেটিন শিক্ষা দ্বারা । পর্যবেক্ষণ শক্তি আসে লেবরেটরিতে 
বিজ্ঞানের কাজ দ্বারা, যদিও প্রাথমিক পর্যাঘের গ্রীক ও লেটিন্‌ শিক্ষা থেকে 
এর জন্তে আগেই কিছুটা শিক্ষা হয়ে যায়| প্রকাশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে গ্রীক 
ও লেটিনের রচনার স্থান সব প্রথম। এর পরে আসে ইংরেজী রচন!। 
যুক্তির ক্ষেত্রে গণিত প্রায় একাই দাড়িয়ে আছে। মূর্ত যুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান 
'আসে প্রথম, পরে আসে জ্যামিতি , সামাজিক যুক্তির ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমান 
ইতিহাস লেখক ও বক্তাগণ আসেন সর্বপ্রথম, পরে আসে সাধারণ ইতিহাস । 
কাজেই যাকে কোনো মতে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়, সে রকমের সাঙ্কীর্ণতম শিক্ষার 
মধ্যেও থাকতে হবে, লেটিন, একটি আধুনিক ভাষা, কিছুটা ইতিহাস, 
কিছুটা ইংরেজী সাহিত্য এবং একটি বিজ্ঞান” । 

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর, এমন অনেক কিছুই উদ্ধৃত 
অংশের শব্ধ বিন্তাসের মধ্যে আছে এবং একে স্পষ্ট করার জন্য কিছু বাটাও 
দিতে হবে। গ্রস্থকার যে বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ এতিহ্ের মধো লিখছেন, তার বাক্‌ 
প্রণালীই সে কথা বেফাস করে দেয়। “ধী-শক্তি”কে যে শিক্ষাপ্রাঞ্ত করতে 
হবে তা বিনা প্রশ্নেই ধরে নেম্বা হয়েছে, এবং প্রাচীন ভাষাগুলোর প্রতি 
একট আত্াস্তিক উত্দাহু রয়েছে, আর যে জগতের মধ্যে মানুষকে বাস 


৩২৭ শিক্ষা! দর্শন 


করতে হচ্ছে, এবং যে দেহগুলোকে তাদের বহন করতে হচ্ছে, তার প্রতি 
অপেক্ষাকৃত একটা অবহেলা রয়েছে । কিন্তু এ সব বিষয়ে বাট! দিলেও 
(এমন কিতা পুরাপুরি ছেড়ে দিলেও ) আমরা সমসাময়িক শিক্ষাদর্শনের 
মধ্যে এমন কিছু দেখি, যেটি পৃথক পৃথক পাঠ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 
মূল্য বণ্টন করার মৌলিক ধারণারই অনুরূপ । এমন কি, খন সামাজিক 
কৃতি বা কুষ্টির মতো একটি মাত্র উদ্দেস্টকেও মূল্যের মানদগুরূপে দীড় 
করানো হয়, তখন তাকে অনেক সময়েই কেবল একটি মৌখিক শীর্যবূপেই 
দেখ। যাবে এবং এই শীর্ষের নীচে নান। প্রকারের ছাড়া ছাড়া উপকরণ জড়ো 
করা থাকে । এবং যদিও এক একটি পাঠ্য বিষয়ের উপর উদ্ধৃত অংশের 
থেকেও অধিকতর বিচিত্র প্রকারের মূল্য অর্পণ করার ঝোঁক দেখা যায়, 
তবুও প্রতিটি বিষয়ের পাঠের সঙ্গে অনেকগুলি মূল্য তালিকাতুস্ত করা, 
এবং সেটি কোন্‌ মুল্য কি পরিমাণে ধারণ করে তা বর্ণনা করা, পরোক্ষভাবে 
শিক্ষা সম্বন্ধে খণ্ডিত চিন্তার উপরেই জোর দেয় । 

আসলে, বিভিন্ন পাঠ্যের এ রকম মুল্যবোধ-প্রকল্প অধিকাংশ ক্ষোত্রেই 
আমরা যে পাঠক্রমের সঙ্গে স্বপরিচিত তারই নির্জাত সমর্থন । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উপস্থিত পাঠক্রমের পাঠ্য বিষয় প্রথমেই মেনে নেওয়া হয়, এবং পরে 
তা৷ পড়াবার পধাপ্ধ কারণরূপে তার উপরে মূল্য অর্পণ করা হম । যেমন 
বলা হয় যে, বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও যুক্তির নৈকট্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত 
করানোর ক্ষেত্রে গণিতের শৃঙ্খলাকারী মুল্য আছে; ব্যবসায়ে ও শিল্পে 
যে গণনা কৌশল লাগে, তার উপরে দখল আনতে গণিতের উপফোগিতা- 
মূলক মূল্য রয়েছে; বিবিধ জিনিসের মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ সম্পর্কগুলি 
বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির বিস্তারে গণিতের কৃষ্টিমূলক মৃূল্যও থাকে । 
এষন কি, গাণিতিক ধারণার মধ্যে অসীম এবং সংশ্লিষ্ট ধারণাদি থাকার 
দূরুণ বিষয়টির মধ্যে একটি ধর্মীয় মূল্যও থাকে । কিন্তু মূল্যবোধ নামধারী 
অলৌকিক ক্ষমতা দ্বার.একে ভূষিত কর! হলেও, স্পষ্টই দেখা যা ষে, গণিত 
এ সব ফল সম্পাদন করে না। বর্দি গণিত এই সব ফল সম্পাদন করে, তবেই 
তার এ সব মূল্য থাকে, তা না হলে নন্ন। এই সব উক্তি, গাণিতিক বিষয়ে 
শিক্ষাদান দ্বারা যে লভাব্য ফল সাধন করা যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষকের কল্পনা 
দু্ি বাড়াবার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই বর্ণনাকে এমন 
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ভাবে গ্রহণ করার কোক থাকেযে, যেন এ সব ক্ষমতা গণিতের মধ্যেই 
সহাবস্থান করে, তা তারা কাজ করুক আর নাই করুক, এবং এইভাবে 
তার্দিকে অনমনীয় সমর্থন যোগায় । যদি তারা ক্রিয়া না করে তাহ'লে 
বিষয়টি যে ভাবে শেখানে হয় তার উপরে দৌষ পড়ে না, দোষ পড়ে শিক্ষার্থীর 
উদাসীনতা ও অবাধ্যতার উপরে । 

যে ধারণা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা বা জীবন হ'ল কতকগুলি পাশাপাশি অব- 
স্থিত এবং পারম্পরিকরূপে সীমিত স্বতন্ত্র স্বার্থের জোড়াতালি, বিভিন্ন পাঠ্য 
বিষয়ের প্রতি এই মনোভাব সেই ধারণারই ওপিঠ | রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা 
সরকারী ক্ষমতাবলীর প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্বের সঙ্গে স্থপরিচিত। ধরে 
নেয়া হয় যে, কতকগুলো আইন প্রণয়নকারী, কার্ধ নির্বাহকারী, বিচার- 
বিভাগীয় ও প্রশাসনিক, স্বতন্ত্র ও পৃথক পুথক ক্ষমত। আছে, এবং ঘ্দি এর 
প্রতিটি ক্ষমতাই আর সব ক্টকে রোধ করে একটা ভারসাম্য স্থষ্টি করতে 
সমর্থ হয়, তাহলে সব কিছুই ভালোভাবে চলে । এক রকমের দর্শন আছে 
যাকে সহজেই অভিজ্ঞতার প্রতিরোধ-প্রতিমান প্তত্ব বলা যায়। জীবন 
বিচিত্র স্বার্থ উপস্থাপিত করে । যদি তাদিকে নিজেদের উপরেই ফেলে রাখা 
হয়, তা হলে তারা পরস্পরের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে উছ্যাত হয়। এর 
প্রতিটির জন্য এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের এমন ব্যবস্থা ঘদি করা যায় যে, তাতে 
সভিজ্ঞতার গোটা জমিটা বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে যায় এবং এর পরে এটা 
দেখা যে, যে যার নিজের সীমার মধ্যেই থাকে,_তা হলে সেটাই আদর্শ 
ব্যবস্থা হবে। রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায়, চিত্ব-বিনোদন, কলা, বিজ্ঞান, পণ্তিতী 
পেশা, ভত্র মেলামেশা, অবকাশ ইত্যাদি এই সব স্থার্থকে উপস্থাপিত করে । 
এর প্রতিটি ব্যাপার আবার নানাবিধ শাখায় বিভক্ত । ব্যবসায় ছড়িয়ে পড়ে 
হাতের কাজ, কর্মচারীর পদ, জমা-থরচ, রেল-রান্তা, আধিক লেন-দেন 
(ব্যান্কিং ) কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে । আর সব ক্ষেত্রেও এই- 
রূপ। এ অবস্থায়, কোনো আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সব পৃথক পুথক 
পায়রার খোপের মতন বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির উপায় যোগাতে হবে। এবং 
যখন আমরা বিদ্যালয়ের দিকে তাকাই তখন এই ধারণাতে আসাই সহজ 
যে, পরিণত জীবনের ম্বরূপ সম্বন্ধে তারা এই মতটাই গ্রহণ করে, এবং 
তারই দাবী মেটাঁবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। প্রতিটি স্বার্থ 
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এক ধরনের অনড় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি পায়, এৰং পাঠক্রমের কোনো না 
কোনো অংশকে তারই অন্থুরূপ হতে হয়। কাজেই পাঠক্রমের মধ্যে রাজ- 
নীতিক ও দেশাত্মবোধক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছুট। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস 
থাকবে । কিছুটা প্রয়োগিক পাঠ থাকবে, কিছুটা বিজ্ঞান থাকবে , কিছুটা 
কলা থাকবে (অবশ্তই তা হবে প্রধানত: সাহিত্যিক ), কিছুটা চিত্ব- 
বিনোদনকারী ব্যবস্থা থাকবে , কিছুটা নীতিপাঠ থাকবে । এইভাবে আর 
সব কিছুও থাকবে । এবং দেখা যাবে যে, স্কুলশিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান 
আন্দোলনের একটা বড়ো অংশ, এই সব স্বার্থের স্বীকৃতির যথোচিত পারি 
শ্রমিক সম্বন্ধে কলরব ও বিতর্ক নিয়ে, এবং পাঠক্রমের মধ্যে এর প্রতিটির 
জন্ প্রাপ্য অংশ আদায় করার সঙ্ঘর্ধ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে । কিন্বা বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থায় যদি এরূপ করা সম্ভব না হয় বলে মনে করা হয়, তাহলে 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোনো নতুন ও পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
দাবিও ওঠে। শিক্ষাব্যবস্থার ভিডের মধ্যে শিক্ষাকে তুলে যাওয়া হয়। 

এর স্থম্পষ্ট ফল দাড়ায় পাঠ্য বিষয়ের গাদাগাদি, শিক্ষার্থীদের অত্যধিক 
খাটুনি ও বিভ্রাস্তি, এবং শিক্ষার ধারণার পক্ষেই মারাত্মক,_এমন কোনো 
এক সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতালাভ। কিন্তু এই সব কুফলের প্রতিকাররূপে, এই 
জাতীয় ব্যবস্থাই আরও নেশী করে চালু করা হয়। যখন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় 
যে, শেষ পর্বস্ত পরিপুর্ণ জীবন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মিছে না, তখন তার 
কারণ উপস্থিত বিষয়গুলির শেখানোর বিচ্ছিন্নতা ও সঙ্থীর্ণতার উপর রাখা 
হম্ম না, এবং তা স্বীকার করে নিয়ে তাকে বর্তমান ব্যবস্থার পুনর্গ ঠন করার 
ভিতিও করা হয় না। এমন কিছুর অভাব যে, আর একটা বিষয়ের পাঠ 
ঢুকিয়ে তা মেটাতে হবে, বা দরকার হলে আর এক রকমের বিদ্যালয় করে 
তা করতে হবে। ধীরা এই গাদাগাদি ও তার থেকে আসা এই অগভীরতা 
ও চিত্ব-বিক্ষেপের বিক্ুদ্ধে আপত্তি জানান, তারাও সচরাচর কেবল কোনো 
পরিষাণগত বিচারের মান অবলম্বন করেন । তাদের মত হ'ল পাঠ্য তালিকা 
থেকে খাস-পোশাকী, ঝাড়ঝালরবিশিষ্ট বিষয়গুলি কেটেছেটে ফেলা এবং 
প্রাথমিক শিক্ষাতে পুরাকালের পাঠক্রমের সনাতন বিষয় তিনটি, লেখা-পড়া 
আক কঘার পুনঃ প্রচলন করা । এবং উচ্চশিক্ষাতভে সমানভাবে উত্তম ও 
সমানভাবে পুব্ানো কায়দায় প্রাচীন ভাবা ও গণিত় সম্বলিত পাঠঝজমের 
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প্রচলন করা। 

এই পরিস্থিতির অবশ্থ নিজস্ব এতিহাসিক বাখ্া আছে। অভীত্ের 
নানাবিধ যুগের নিজ নিজ চারিত্রিক সংগ্রাম ও স্বার্থ ছিল। ভূ-পুষ্ঠের শিলা- 
স্তরের মতন, প্রতিটি প্রধান প্রধান যুগই সেটির পেছনে এক ধরনের সাংস্কৃতিক 
জম] রেখে গেছে । এই সব জমানো! জিনিস, বিবিধ পাঠ, বিভিন্ন পাঠক্রম এবং 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিগ্যাপীঠের আকারে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসে 
পড়েছে । বিগত শতকে রাষ্ট্রগত, বিজ্ঞানগত এবং ধনগত স্বার্থের ত্রুত পরিবর্ত- 
নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের মূল্যবোধের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যদিও 
পুরানো পাঠক্রম তার বিরোধিতা করেছে, তবুও অস্ততঃ এ-দেশে, পুরানোর 
সমর্থকেরা! তার্দের একাধিপত্যের দস্ভকে বিদ্বায় দিতে বাধ্য হয়েছেন। 
কিন্ত আধেয় ও লক্ষ্য হিসাবে তার প্রনর্গঠন হয়নি, তা কেবল পরিমাণে 
কমানো হয়েছে । নৃতন স্বার্থসম্থলিত নৃতন পাঠ্াবিষয়কে সকল শিক্ষাদানের 
পদ্ধতি ও লক্ষ্যে রূপাস্তরিত করার জন্যে প্রষ্বোগ করা হয়নি। তাদ্দিকে 
ঢোকানো হয়েছে এবং যোগ করা হয়েছে । এক ফলে পাওয়া গেছে একট। 
মিশ্র পিও। এর বাঁধন হস্ল স্কুলের কার্ধক্রম গ্বা সময়-সথচীর যন্ত্র কৌশল । 
তার থেকেই মূল্যায়নের ও মৃল্যমানের প্রকল্প এসেছে, এবং সে কথাই আমরা 
বলেছি। 

সমাজ জীবনে যে সমস্ত ভাগ-বিভাগ ও পার্থক্য রয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রের 
এই পরিস্থিতি তারই প্রতীক। বিভিন্ন স্বার্থের যে বিচিত্রতা, যে কোনো 
সমৃদ্ধ ও সুষম অভিজ্ঞতাকে স্থচিহ্থিত করতে পারত, তা! ছিন্নভিন্ন করে নিদ্দে 
হরেক রকমের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্ত ও পদ্ধতি সম্বলিত পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে 
জম! করা হয়েছে । ব্যবসায় তো ব্যবসায়, বিজ্ঞান তো! বিজ্ঞান, কলা তে 
কলা, রাষ্ট্রনীতি তো রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক আদান-প্রদ্দান তো সামাজিক 
আদান-প্রদান, নীতিবোধ তো নীতিবোধ, অবকাশ-বিনোদন তো! অবকাশ 
বিনোদন এবং এইভাবে আরো সব। প্রতিটি বিষয়েরই একটি করে পৃথক 
ও স্বতন্ত্র এলাক! আছে, এবং তার কোনো অনন্য লক্ষ্য ও কার্যক্রম আছে। 
প্রতিটি বিষয়ই অন্যদের কেবল বাহক ও আকম্মিকরূপে অংশদান করে। 
এরা পাশাপাশি থেকে এনং যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ জীবনটা গঠন করে। ব্যবসা 
থেকে একজনে এ ছাড়া আর কি আশা করে যে এতে টাকা আস! উচিত, 
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তা দিয়ে আরও টাকা আসা উচিত, এবং তা দিয়ে নিজের ও পরিবানের 
ভরণ-পোষণ করা, বই, ছবি ও সাংস্কৃতিক গান বাজনার টিকেট কেনা, ট্যাকস 
দেওয়া, দাতব্যের দান এবং অন্যান্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধক জিনিস 
কেনা, ইত্যাদিতে সছ্যবহার করা হোক? ব্যবসায়-বৃত্ি যে নিজে থেকেই 
কল্পনা-শক্তির বিস্তার ও শোধনমূলক কর্ষণ হওয়া উচিত, তা যে টাকা দিয়ে 
না হয়ে সরাসরিই সমাজসেবার সঞ্ীবনী রস হতে পারে, এবং সামাজিক 
সংগঠনের পক্ষে কোনো অভিযানরূপে পরিচালিত হতে পারে তা আশা করা 
কতোই না অযৌক্তিক । কলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম, এর সব কিছু অন্ন- 
ধাবনের ক্ষেত্রেই অবিকল এই কথাই খাটে। এর প্রতিটি ব্যাপারই কেবল 
তার প্রয়োগ কৌশলের ও সময়ের ওপরে দাবির ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞতা লাভ 
করেনি, পরস্ত তার লক্ষ্য ও সগ্তীবনী আত্মার ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞতা লাভ 
করেছে। আমাদের পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষের শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন 
তত্ব অজ্ঞাতসারেই এই বিভাজিত স্বার্থকে প্রতিফলিত করে । 

অতএব, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ তত্বের বিচার্য বিষয় হল, অভিজ্ঞতার 
একত্ব বা অখণ্তা। আত্মার একত্ব না হারিয়ে অভিজ্ঞতা কি করে পরিপূর্ণ 
ও বিচিত্র হবে? কিকরে তা এক হবে, অথচ একত্বের ক্ষেত্রে সন্কীর্ণ বা 
একঘেয়ে হবে না? শেষপক্ষে, মূল্যবোধের এবং কোনো মূল্যমানের প্রশ্বটি 
হ'ল, জীবনের বিবিধ স্থার্বোধের স্বাঙগীকরণের নৈতিক প্রশ্নটি । শিক্ষার, 
দিক থেকে, স্কুল, বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির যে ধরনের সংগঠন অভিজ্ঞতার প্রমার 
ও সমৃদ্ধি সাধন কল্পে ক্রিয়া করবে প্রশ্টি তার সঙেই জড়িত। কিকরে 
কার্ধসাধনে কৃতিত্বকে বলিদান ন! করে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার পাভ করব? বিচ্ছিন্ন- 
তার মূল্য না দিয়ে কি করে বিভিন্ন স্বার্থের বিচিন্ত্রতা আয়ত্ত করব? ব্যাক্তি 
তার বুদ্ধি নাখুইয়ে কি করে তার বুদ্ধির “মধ্যে” কর্মকুশলতা আনবে ? কি 
করে কলা, বিজ্ঞান ও রাষ্টনীতি একটির মূল্য দিয়ে আর একটিকে অন্গধাবন 
করার উদ্দেশ্ট গঠন না করে, মনের কোনো! সমৃদ্ধ ধাত দিয়ে পরস্পরকে 
শক্তিশালী করবে? কি করে জীবনের বিভিন্ন স্বার্থ এবং যে সব পাঠ্যবিষয় 
ভা"দিকে বলবৎ করে, তা মানুষের মধ্যে ভেদ-বিভেদ না কৃষ্টি করে মানুষের 
নর্বজনীন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে? প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের এই 
সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব । 


শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ ৬২৫ 
সারাংশ 


মূল্যবোধের আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা থাকে, তা মূলত: 
লক্ষ্য ও স্থার্থবোধ সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী আলোচনার মধো ধরা হয়েছে । কিন্ত 
যেহেতু শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ সাধারণতঃ পাঠক্রমের অন্তর্গত বিবিধ পাঠ্যের 
দাবি সম্পর্কে আলোচিত হয়, সেইহেতু এখানে লক্ষ্য ও স্বার্থবোধ সম্বন্ধীয় 
বিবেচনা, বিশিষ্ট পাঠ্যগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আরম কর! হচ্ছে । “মূল্যবোধ” 
শব্দটির ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ আছে। শব্দটি একদিকে কোনো বিষয়কে অতি 
মূলাবান বলে গণ্য করার, এবং বিষয্লটিকে তার নিজ কারণেই বা মৌলিক- 
ভাবে সার্থক বলে গণ্য করার দৃগভঙ্গী নির্দেশ করে। এটি হ'ল কোনো 
সম্পূর্ণ বা পুর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার নাম । এই অর্থে মুল্যবোধ করা মানে গুণগ্রহণ 
করা। কিন্তু মূল্যবোধ করা কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াও হতে পারে 
_যেমন তুলনা কর! ও বিচার করার ক্রিয়া মূল্যায়ন করা । যখন সরাসরি 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভের অভাব থাকে তখনই এমনটা ঘটে, এবং এখানে এই 
প্রশ্ন ওঠে যে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি ব৷ জীবন্ত অভিজ্ঞতায় পৌছাবার জন্য কোনো! 
পরিস্থিতির নানাবিধ সম্ভাবনার মধ্যে কোন্টিকে পছন্দ করে নিতে হবে। 

কিন্তু আমর। অবশ্ঠ পাঠক্রমের বিবিধ পাঠ্যবিষয়কে গুণাবধারণযোগ্য 
. অর্থাৎ যা মৌলিক মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যাস্ত্রিক, অর্থাৎ যা বিষমটির 
বাইরের উদ্দেশ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট এ রকমের ছুটে! ভাগে বিভক্ত করব না। 
কোনো একটি বিষয়, অভিজ্ঞতার অব্যবহিত তাৎ্পর্ববৌধের অর্থাৎ সরাসরি 
গুণাবধারণের ক্ষেত্রে যে অংশদান করে, তার উপলব্ধির উপরেই সেই বিষয়টির 
যথাষথ মানদণ্ড গঠন কর! নির্ভর করে। সাহিত্য ও চারুকলার অনন্য মৃল্য- 
বোধ থাকে, কারণ তারা গুণাবধারণের সর্বোত্তম রূপ উপস্থাপিত করে-_ 
নির্বাচন ও প্রণিধানের মাধ্যমে তাৎ্পর্যের বর্ধিত উপলব্ধি আনে । কিন্তু 
প্রতিটি বিষয়ের বিকাশের কোনো! না কোনো পর্যায়ে, সেটির এমন কিছু 
থাকতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির কাছে কোনো সৌন্দর্যবোধীয় গুণ । 

পাঠ্য-বিষয়ের যান্ত্রিক বা আহত মূল্যের সার্থকত! নির্ধারণের একমাত্র 
মানদণ্ড হ'ল, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্ব রকমের মৌলিক মৃল্যবোধে তার অংশ- 
ধান করা। প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ের উপর পৃথক পৃথক মূল; অর্পণ করার ঝৌক, 
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এবং সমগ্র পাঠক্রমকে কতকগ্তলো পৃথক পৃথক. মূলোর সম করে এক 
রকমের একট! সংমিশ্রণ বলে গণ্য করা, বিভিন্ন সামাজিক গোী ও শ্রেণীর 
বিচ্ছিন্ন থাকারই ফল। কাজেই কোনে! গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার 
কর্তব্য হুল এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যাতে নানাবিধ স্বার্থ পর- 
স্পরকে শক্তিশালী করতে পারে এবং পরম্পরের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারে । 


উনবিংশ অধ্যায় 
শ্রম ও বিশ্রাম 


১। বিরোধ-উৎস 


বিভিন্ন লক্ষ্য ও মূল্যবোধের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে আমরা যা বলছিলাম, 
এখন দেখছি তাদের মধ্যেই বিরোধিতা আভাসিত হচ্ছে। সম্ভবতঃ শিক্ষার 
ইতিহাসে গভীরতম বিরোধাভাসের প্রকাশ পেয়েছে বাবহারিক শ্রমের জন্য 
প্রস্তুতির শিক্ষা এবং শ্রম-বিবিক্ত জীবনের জন্য শিক্ষার বিরোধের মধ্যে । 
শুধু ব্যবহারিক শ্রম “এবং” বিআাম শব্ধ ছুটিই পুর্বকফথিত এই উক্তিকে সমর্থন 
করে যে, এদের মূলাবোধের পৃথক অবস্থিতি এবং পরম্পর-বিরোধিতা নিজ 
নিজ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়, পরন্ত তা সমাজ জীবনের বিভেদকেও প্রতিফলিত 
করে। যদি খেটে জীবিকা অর্জন করার, আর কৃপ্রি-কর্ষিত পথে বিশ্রামের 
স্যোগ উপভোগ করার বৃতি ছু'টি সমাজের ঘ্িভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে 
ব্টিত থাকত, তাহলে এ কথা কারও মনে আসত না যে, বিভিন্ন শিক্ষ]- 
প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উদ্দেশ্টের মধ্যে কোনো বিরোধিতা আছে । তখন 
" এ কথা হ্বতঃপ্রমাণিত হতো! যে, আসল প্রশ্ন হল কি করে শিক্ষাব্যবস্থা এর 
ছুটে দিকেই কার্ধকরী অংশ দিতে পারে; এবং যদিও বা! দেখা যেত ঘে, 
কোনে! কোনো বিষয়বস্ত প্রধানত: একই রকমের ফল দেয়, আর অন্যান্ত বিষয়- 
বস্ত অন্য এক রকমের ফল দেয়, তা হলেও এটা স্পষ্ট হতো যে, অবস্থ! অনুযায়ী 
এদের যতোদুর সম্ভব মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য অবস্থাই যত্ব নিতে হবে; 
অর্থাৎ, যে শিক্ষার অধিকতর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ত বিশ্রাম, তা পরোক্ষভাবে 
শ্রমশীল কাজের কর্মকুশলতা ও আনন্দকেও যতোদুর সম্ভব পোক্ত করবে; 
আর, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রমশীল কাজ, তা প্রক্ষোভ ও বুদ্ধির এমন অভ্যাস 
স্ট্টি করবে যে, তাতে বিশ্রামেরও সার্থক কর্ষণ ঘটাবে । 

শিক্ষা-দর্শনের এঁতিহাসিক বিকাশে এই সাধারণ বিচার বিবেচনার প্রচুর 
সমর্থন রয়েছে । পেশাদারী এবং শ্রমশিল্পীয় শিক্ষা থেকে উদ্বারনীতিক শিক্ষা 


৩২৮ শিক্ষা দর্শন 


পুথকীকরণ আরম্ভ হয়েছে প্রাচীন গ্রীকৃষুগ থেকে; এবং সেটি, জীবিকার 
জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হতো! এবং সেই আবশ্যকতা থেকে যারা মুক্ত 
থাকত 'তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতেই প্রবতিত হয়েছিল । শেষোক্ত 
শ্রেণীর উপযোগী উদারনীতিক শিক্ষা, পুর্বোক্ত শ্রেণীর দাস-স্থলভ বৃতিধারী 
শিক্ষা থেকে মৌলিকরূপে শ্রেয"_এই ধারণাটি, সামাজিক পদমর্ধাদা হিসাবে 
এক শ্রেণী যে মুক্ত, আর, আর এক শ্রেণী ষে দাস-স্থলভ এই কথাটিই প্রতি- 
ফলিত করেছিল। শেষোক্ত শ্রেণী কেবল নিজেদের জীবিকার জন্যই পরিশ্রম 
করত না, পরস্ত সেই সব উপায়ের জন্যও পরিশ্রম করত, যাতে করে উচ্চতর 
শ্রেণী কোনো বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত না৷ থেকেও জীবন-যাপন করতে পারে । 
এই কাজে তাদের প্রায় পুরা সময়টাই লেগে যেত, এবং তা আবার এমন 
ধরনের কাজ ছিল, যাতে তাদের বুদ্ধি নিয়োজিত বা পুরস্কৃত হতো না। 

কিছু পরিমাণ পরিশ্রম যে অবশ্যই নিয়োজিত করতে হবে, তা অবশ্য 
না বললেও চলে । মানুষকে বাচতে হবে, এবং বাচবার সঙ্গতি যোগাড়ের 
জন্ত কাজও করতে হবে। যদি বা আমরা এ কথার উপরে জোর দিই যে, 
জীবিকা আহরণের সঙ্গে যে সব স্বার্থ জড়িত থাকে তা বৈষয়িক, -কাজেই 
তা শ্রমমুক্ত সময়ের উপভোগ থেকে মূলতঃ নিকট , এবং যর্দি এ কথাও 
স্বীকার করে নেওয়া হয় ঘষে বৈষদিক স্বার্থের মধ্যে এমন সব আসক্তি ও 
অবাধ্যতা থাকে,য। সেই স্বার্থকে উচ্চতর এবং আদর্শ স্বার্থের অধিকৃত স্থান 
জবর দখল করার চেষ্টা পরিচালিত করে, তবুও তা,__সমাজগতভাবে বিভক্ত 
শ্রেণীদের অবর্তমানে যে জাতীয্ শিক্ষা! মান্ষকে ব্যবহারিক অন্ুধাবনে প্রশি- 
ক্ষিত করে-_সে শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পরিচালিত করত না। বরং তা 
এ শিক্ষার জন্ত বিশেষভাবে যত্ব নিতেই পরিচালিত করত, যাতে করে এ সব 
কাজে পারদর্শী হবার জন্য লোকে শিক্ষাও পেতে পারে, আবার, এ সব কাজকে 
তাদের যথাস্থানেও রাখতে পারে । সে ক্ষেত্রে বৈষয়িক স্বার্থাদিকে উপেক্ষার 
অন্ধকারময় অরণ্যে সম্বদ্ধি লাভ করতে দেওয়ার ফলে যে সব কুফল আসে, 
তা যাতে বর্জন কর! যায় শিক্ষাব্যবস্থা সেটাকে দেখত | এই স্বার্থ-বিভাগ 
যখন কেবল কোনো অধম বা উত্তম সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের খাপে পড়ে, 
তখনই ব্যবহারিক কাজকে অযোগ্য কাজ বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। 
এবং তাই লোককে এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তত করে যে, কাজ করার সঙ্গে 


শ্রম ও বিশ্রাম ৬২৯ 


বৈষয়িক স্বার্থের একত্ব, এবং বিশ্রামের সঙ্গে আদর্শ স্বার্থের একত্ব যেন কোনে 
সমাজ প্রক্রিয্নারই ফল। 

দু'হাজার বছর আগেকার সামাজিক পরিস্থিতির শিক্ষাতান্ত্রিক স্থত্রায়ণ এত 
প্রভাবশালী ছিল, এবং তা শ্রম ও বিশ্রাম সমন্বিত শ্রেণী বিভাগের জটকে 
এত ম্প্ই ও যুক্তিসিচ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, সেটি বিশেষ প্রণিধানষোগ্য | 
এই তন্ত্র অনুযায়ী, মানুষ জীবন প্রকল্পের শীর্স্থানে অবস্থিত । আংশিক ভাবে 
সে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও ক্রিয়া-প্রণালীর অংশীদার, যেমন, পুষ্টি, প্রজনন, 
গতিশক্তি, ব৷ প্রয়োগ সম্বলিত ক্রিয়া! ইত্যাদি । বৈশিষ্ট্যস্থচক মানবো চিত ধর্ম 
হল যুক্তি, যা বিশ্ব মহিমা দর্শনের জন্ত বর্তমান । কাজেই ঘথার্থ মানবোচিত 
উদ্দেশ হ'ল এই বৈশিষ্ট্যমূলক বিশেষাধিকারের যথালভ্ব পুর্ণ তম বিকাশ সাধন । 
দর্শন, ধ্যান, জ্ঞান ও জল্পনার জীবনকে তার নিজ উদ্দেশ্টরূপে অনুধাবন করাই 
হল মানুষের সঙ্গত জীবন। অধিকন্ত, যুক্তি থেক্ষেই মানব প্রকৃতির নীচতর 
উপাদানগুলির,_-যেমন নানাবিধ ক্ষুধা ও সক্রিয় গতিদায়ক আবেগানুভূতিরঃ 
_সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আসে । এরা নিজ গুণেই গৃঃ অবাধ্য, অত্যাসক্ত,_এর! 
কেবল নিজ নিজ সম্ভুপ্তিই চায়। যখন এদিকে যুক্তির শাসনে আনা হয় 
তখনই এর! সংযত থাকে,_-মিতাচারিতা পালন করে এবং মধ্য পন্থা আশ্রয় 
করে বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। 

তত্বীয় মনোবিদ্ভার বিষয়রূপে, এবং এযারিস্টোটেল যে বর্ণনা দিয়েছেন 
*সেই অনুসারে পরিস্থিতি এ ধরনেরই বটে। কিন্তু এই অবস্থা প্রতিফলিত 
হয়েছে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ গঠনে, এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজ সংগঠনে । 
কেবল অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই যুক্কির ধর্ম জীবনের বিধানরূপে ক্রিয়া করতে 
সমর্থ। জনসাধারণের মধ্যে উত্ভিজ ও জাস্তব ধর্মউ প্রবল। তাদের বুদ্ধির 
দীপ্তি এত দুর্বল ও অস্থির যে, তা অনবরতই দৈহিক ক্ষুধা ও অতিরাগের 
বনীভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকের নিজেদের কোনো উদ্দেস্ট 
থাকে না, কারণ কেবল যুক্তিই কোনো একটা! চূড়াস্ত উদ্দেস্ গঠন করে। 
উদ্ভিদ, প্রাণী ও ভৌত সাধকের মতো! এর! হুল এদের নিজেদের বাইরের উদ্দে্ঠ 
সাধনের উপায় ও প্রয়োগ-যস্ত্/-যদিও এ সব সাধক থেকে ভিত্নরূপে, এ সব 
লোকের উপর যদি কোনো কাজের ভার দেওয়। হয়, সেটি করে দেওয়ার জন্ত 
কিছুটা বিচার খাটানোর মত পর্যাপ্ত বুদ্ধি এরা রাখে। এইভাবে ক্বেল 


৩৩৪ শিক্ষা দর্শন 


সামাজিক রীতি অক্্যামীই নয়, প্রকৃতি অন্থযাক়্ীই, কতক লোক দাসন্থলভ, 
অর্থাৎ, অন্টের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ ।৯ একটি গুরুত্বপুর্ণ দিকে, বিরাট 
শিল্পকার শ্রেণী, এমন কি, দালদের থেকেও অধম । দাসদের মতো শিল্পকারেরাও 
তাদের নিজেদের বাইরের উদ্দেশ্ট সাধনে নিযুক্ত । কিন্তু যেহেতু তারা গৃহ- 
ভৃত্যদদের মতো মুক্ত উচ্চবর্ণ শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ভোগ করে না, সেই 
হেতু তারা উৎকর্ষের একটা নিয়ম্তরে থেকে যায় । অধিকস্ত স্বাধীন ও যুক্তিপুর্ণ 
জীবনের স্বার্থে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের উপকরণরূপে শ্ত্রীলোকেরাও দাস 
ও শিল্পকারদের সঙ্গে জীবন্ত সাধিকত্বের শ্রেণীভুক্ত । 

ব্যক্তিগতভাবে এবং সমগ্টিগতভাবে, শুধু জীবন ধারণ, এবং সার্থক- 
ভাবে জীবন ধারণ,__এ দুয়ের মধ্যে একট! ফাক থাকে । যাতে সার্থক- 
ভাবে জীবন ধারণ করা যায় সেজন্যে ব্যক্তিকে প্রথমে বাচতে হবে । সমষ্টি- 
বন্ধ সমাজের পক্ষেও এ কথাই খাটে। শুধু জীবনের উপরে, জীবিকা 
সংগ্রহের উপরে, যে সময় ও শক্তিটা খরচ হয় তাষে সমন্ত ক্রিয়া-কলাপের 
মধ্যে শ্বভাবতঃই যুক্তিপুর্ণ অর্থ থাকে তা থেকে মন সরিয়ে নেয়; আবার, 
তার অন্ুপযুক্তও করে । উপায়গুলি যন্ত্রৎ, কার্ধোপযোগী বিষয় দাস- 
স্থলভ। দৈহিক প্রয়োজনগুলি যে পরিমাণে বিন! চেষ্টায় ও বিনা মনোযোগে 
পাওয়া যায়, সত্যিকার জীবন কেবল সেই পরিমাণেই সম্ভব হয়। কাজেই 
দ্াসেরা, শিল্পকারেরা ও স্ত্রীলোকের জীবিকার উপায় যোগাতে নিযুক্ত থাকবে, 
যাতে করে অন্যেরা,_ অর্থাৎ যারা উপযুক্ত পরিমাণে বুদ্ধি-সমৃদ্ধ তারা, যা 
মূল্যবান তার সাথে বিশ্রীমন্থলভ সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে । 

দাসস্থলভ ও স্বাধীন ক্রিম্না-কলাপের (বা কলার ) পার্থক্য সম্বলিত এই 
ছুই ধরনের নিয়োজন দুই জাতীয় শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রতিরূপ £ একটি নিরুষ্ 
বা কারিগরি, অন্যটি উদারনীতিক ব! বুদ্ধিগম্য। কতক লোককে উপযুক্ত 
বাবহারিক অন্থশীলন দ্বারা কাজ “করতে” সমর্থ করার জন্য, অর্থাৎ যে 
সকল ভৌত সামগ্রী উৎপাদনের জন্ত কারিগরি হাতিয়ার লাগে তা ব্যবহার 
করার যোগ্যতা লাভের জন্ত, এবং ব্যক্তিগত সেবাদানের জন্য শিক্ষিত 
করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শুধুই কোনো অভ্যন্তি বা কারিগরি কৌশল; 


১। এ্যারিক্টা্টেল মনে কবেন না যে, আনল দাসশ্েণী আর শ্বভাবসুলত দাসজেসীকে 
একই রকষ হতে হবে 
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এটি শুধু পুনরাবৃতি ও প্রয়োগমূলক অধ্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করে, 
চিন্তাশক্তির উদ্রেক বা লালনের মধো দিয়ে নয় । উদারনীতিক শিক্ষা হল 
বুদ্ধির ঘথাষথ কর্তব্যের জন্য বুদ্ধিকে প্রশিক্ষিত কর; তা হল অবগতির 
জন্ত। এই জন ব্যবহারিক বিষয়ের সঙ্গে, নির্মাণ ও উৎপাদনের সঙ্গে 
ঘতো কম জড়িত হয়, বুদ্ধির নিয়্োজনও ততো বেশী পরিমাণে হ্য়। 
এারিস্টোটেল, নিকষ্ট ও উদার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ এত সামগ্স্যপূর্ণ পার্থক্য 
করেছিলেন যে, এখন বাকে “চারু” কলা, সঙ্গীত, রঞ্জন, ভাক্কর্ ইত্যাদি 
বল! হয়, তার্দের ব্যবহারিক প্রয়োগকেও নিকৃষ্ট শিল্পকার্ষের শ্রেণীতে রেখে 
ছিলেন। এ সবের মধ্যে ভৌতিক সংঘটক, ব্যবহারিক অধ্যবসায় এবং 
বাহিক ফলাফল থাকে । যেমন, সঙ্গীতে শিক্ষাদানের আলোচনাকালে 
তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে বাগ্যবাদনে তরুণদের কন্তোদূর পর্ধস্ত অভ্যস্ত করানো 
হবে। তার নিজের উত্তর এই যে, এ ধরনের অন্ুশ্পীলন ও যোগ্যত। ততোটাই 
সহ হতে পারে, মুল্যাবধারণের জন্য তা যতোটা ল্লাহায্য করে, অর্থাৎ যখন 
দাপেরা বা পেশাদারেরা বাগ্যবাদন করে, তার সঙ্গীত্থর বুঝতে ও উপভোগ 
করতে এ শিক্ষা যতোটা সাহায্য করে। যখন পেশাদারী ক্ষমতার দিকে 
লক্ষা যায়, তখন ত। উদার স্তর থেকে পেশার স্তরে নেমে যায়। এ্যারিস্টোটেল 
বলেন যে ত৷ হলে তো! রান্না করতে শেখালেও চলে । এমন কি, চারুকলার 
হুষ্ট-বস্তর সঙ্গে উদার সংশ্লিষ্টতাও নির্ভর করে এমন কোনে। ব্যবহারজীবী 
“ভাড়াটে শ্রেণীর বর্তমানতার উপরে, ধারা যান্ত্রিক সম্পাদনায় ক্রিয়াকৌশল 
লাভের জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নিয়স্তরে রেখেছেন। ক্কিয়াশীলতা 
যতোই উচ্চন্তরের, তা ততোই বিশ্ুদ্ধ্ূপে মানসিক, এবং ভৌত পদার্থ 
ও দেহের সঙ্ধে তার যোগও ততোই কম। আবার, তা ঘতে! বেশী বিশুদ্ধ- 
রূপে মানসিক, ততোই বেশী স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

এই শেষোক্ত শবাবলী আমাদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যুক্তি বা 
বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও এযারিস্টোটেল উত্তম ও অধমের পার্থক্য রেখেছেন। 
কারণ একজনের জীবনে কেবল বুদ্ধির “সাহ্চর্ধ” থাকে, না সে বুদ্ধিকেই 
তার নিজের “মাধ্যম” করে নেয়, সেই অন্যাক্লী উদ্দেশ্ত এবং স্বাধীন 
কাজের ক্ষেত্রে পার্থকা হয়। যেমন, যে স্বাধীন নাগরিক তার সম্প্রদায়ের 
জন-জীবনের সেবায় নিজেকে ব্রতী করেন, সেই জীবনের বিধি-ব্যবস্থাদিতে 
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ধিনি অংশগ্রহণ করেন, এবং ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন, 
তিনি বুদ্ধির «সাহ্চর্ধে” জীবন যাপন করেন। কিন্তু যে গবেধণাকারী, যে 
লোকটি, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাস। ও দার্শনিক জল্পনার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, 
তিনি, বলতে গেলে, বুদ্ধির “মধ্যেই” কাজ করেন, বুদ্ধির “দ্বারা” কাজ 
করেন না। অন্য কথায়, এমন কি কোনে! নাগরিকের পৌর জীবন সংশ্লিষ্ট 
কর্মতৎপরতাতেও কিছু পরিমাণে পেশাদারীর বাহক বা যাস্ত্রিক ছৌয়াচ 
থাকে । নাগরিক কর্ধতৎপরতা এবং নাগরিক উত্কর্ষের জন্য অপরের যে 
সাহায্যটি দরকার হয়, সেটিই এই সংক্রমণ ব্যক্ত করে; কেবল নিজে 
নিজেই কেউ জন-জীবনে নিযুক্ত থাকতে পারে না । এ্যারিস্টোটেলের দর্শনে 
সকল গ্রযোজন, সকল বাসনাই কোনো না কোনো বৈষদ্ষিক উপাদানের 
ইঙ্গিত দেয়; তার মধ্যে অভাব অনটন থাকে; সম্পূর্ণতার জন্য তারা 
ভাদের বাইরের কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে। কোনো বিশ্তুদ্ধ বুদ্ধি- 
গম্য জীবন নিজের ছ্বারাই, নিজের মধ্যেই চলতে থাকে , অন্যান্থের কাছ 
থেকে যা-কিছু সহায়তা আসতে পারে, তা আসে আকম্মিক ভাবে, মৌলিক 
ভাবে নয়। “অবগতির” ক্ষেত্রে, তত্বের জীবনে, বুদ্ধি তার নিজের পুর্ণাঙ্গ 
বহিঃপ্রকাশ লাভ করে, কোনো প্রয়োগের ধার না ধরে, অবগতির স্বার্থেই 
যে অবগতি আসে, কেবল সেটিই স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । সুতরাং ষে শিক্ষা, 
এমন কি নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গেও সম্পর্ক না রেখে, কেবল অবগত 
হওয়াকেই নিজ উদ্দেশ্য করে নিয়ে জানবার ক্ষমতা লাভের জন্য তৈরী 
করে, সেই শিক্ষাই যথার্থ উদারনীতিক বা সংস্কার-বিমুক্ত । 


২। বর্তমান পরিস্থিতি 


ধদি এযারিস্টোটেলের ধারণ! কেবল তীরই ব্যক্তিগত অভিযতকে উপস্থা- 
পিত করত, তা হলে তা অল্পবিস্তর উৎসাহব্যঞগরক কোনো একটা এঁতিহাসিক 
কৌতুহল হয়েই থাকত; সে অবস্থায় ভাকে সমবেদীতার অগ্ডাব বলে, 
অখবা, অসাধারণ মনীষার সে যে কি পরিমাণ পগ্ডিতিপনা থাকতে পারে, 
তারই দৃষ্টান্তরূপে বিদায় করা যেত। কিন্তু বিভ্রান্তি ছাড়াই এবং মানসিক 
বিভ্রান্তির সঙ্গে সর্বদাই ষে কপটত। জড়িত থাকে তা বাদেই, এারিস্টোর্টেল 
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তার চোখের সামনে যে জীবনধার! বিদ্মান ছিল, সে্টিরই বর্ণনা করেছেন । 
আসল সামাজিক পরিস্থিতি যে তার কাল থেকে অনেক বদলে গেছে, সে 
কথা বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সব পরিবর্তন সত্বেও, 
আইনসম্মত দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়া সত্বেও, বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষার 
সম্প্রসারণের সহিত গণতন্ত্রের বিস্তৃতিলাভ (পুস্তক, সংবাদপত্র, পর্যটন, 
সাধারণ যোগাযোগ ও বিদ্যালয়ের যেলামেশার মাধ্যমে ) করলেও বিজ্ঞ ও 
অজ্ঞ শ্রেণীর, বিশ্রাম ও শ্রমসমদ্বিত শ্রেণীর মধ্যে সমাজের ভাঙন এখনে। 
এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান রয়েছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
কৃষ্টি ও উপযোগিতার বিভেদ সমালোচনা! করার ক্ষেত্রে, এ্যারিস্টোটেলের 
দুগভঙ্গী এখনো প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। শিক্ষণ সংক্রান্ত 
আলোচনার মধ্যে বুদ্ধিগম্য ও বিমূর্ত প্রভেদ যে আকারে জেগে ওঠে, তার 
পিছনে, _ধাদ্দের অন্ুধাবনগুলির মধ্যে ন্যুনতম আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তন ও 
সৌন্দর্যবোধীয় মুল্যাবধারণ থাকে, এবং ধারা! অধিকতর বুদ্ধির কাজের 
এবং অন্তান্তের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত,-এই ছুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ অস্পষ্টভাবে 
আনাগোনা করে। | 

এ্যারিস্টোটেলের এ কথ নিশ্চিতরূপেই চিরসত্য যে, “যে কোনো! নিয়ো জন, 
বা কলা বা পাঠকেই যান্ত্রিক বলা যায়, যদি ত| মুক্ত লোকদের দেহ বা 
আত্মা বা! বুদ্ধিকে পরমোতৎকর্ষের অন্থশীলন ও অভ্যাসের অনুপযুক্ত করে ।” 
এই উক্তির জোর অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, যদি, আমরা যাকে এখন নামে- 
মাত্র স্বীকার করি তাকে ঘথার্থই মেনে নেই যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
লোকের পরিবর্তে, সকল মানুষই মুক্ত। কারণ যে কালে অধিকাংশ পুরুষ 
এবং সকল শ্ত্রীলোককে তাদের দেহ-মনের প্রকৃতি অন্থযায়ীই অমুক্ত বলে 
ধর! হতো, সেকালে সার্থকভাবে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ 
করার যোগ্যতার উপরে শেষপক্ষে কি ফল দীড়াতে পারে, তা বিবেচনা না 
করেই তাদিকে কেবল কারিগরি ক্রিয়া-কৌশলে উপযুক্ত করার জন্য শিক্ষা 
দেওয়ার মধ্যে কোনো বুদ্ধিগত বিভ্রান্তি বা নীতিগত কপটতা থাকতো! 
না। তীর এই উক্তিটিও চিরসত্য ঘে *সর্ব প্রকার ভাড়া-করা পদ, এবং যে 
সব পদ শরীরের অধঃপতন ঘটায় সেগুলি যাস্ত্রিক, কারণ তা বুদ্ধিকে বিশ্রাম ও 
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মর্ধাদা থেকে বৃ করে, _চিরসত্য, অর্থাৎ “যদি” উপার্জনকারী অস্থধাবন 
প্রকূতপক্ষেই বুদ্ধিকে তার অন্থশীলনের, এবং কাজেই তার মর্ধাদার শর্তাবলী 
থেকে বঞ্চিত করে। যদি তার উক্তি মিথ্যা হয় তা হলে তা! এই কারণে যে, 
সেটি সামাজিক রীতিনীতির এক পর্যায়কে কোনো জাগতিক অবশ্তভাবিতার 
সঙ্গে একাত্ম করেছে। কিন্তু মন ও পদার্থ, মন ও শরীর, বুদ্ধি ও সমাজসেব। 
প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ভিন্ন মত, এ্যারিস্টোটেলের ধারণা থেকে 
তখনই উত্তম, ধখন তা জীবন ও শিক্ষার আসল পরিচালনের ক্ষেত্রে পুরানো 
ধারণাটিকে কার্যত: অকেজো! করে দেয় । 

বোধশক্তি, গুণগ্রহণের ক্ষেত্রে সমবেদিতা, এবং ধারণাবলীর অবাধ চর্চার 
তুলনায়, কেবল কর্ম-সম্পাদনে দক্ষত| ও স্ুপীকৃত বাহিক উত্পাদনের নিকুষ্টতা 
ও নিম্পপদাধিকার অনুমান করার বিষয়েও এযারিস্টোটেল চিরসত্য | ঘদি 
এতে ভূল থেকে থাকে, সে তুলটি রয়েছে এই ছুটে দিকের মধ্যে অবশ্থস্তাবী 
বিচ্ছেদ ধরে নেওয়ার মধ্যে ; এ কথা ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, শিল্লোৎপাদনে কর্ম- 
কুশলতা ও সেবাদান এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিস্তন,_ ব্যবহারিক কৃতি এবং তাৎ- 
পর্ষপূর্ণ জ্ঞান__এ ছুটো দিকের মধ্যে কোনো! একট! স্বাভাবিক বিচ্ছেদ থাকে । 
আমরা যদি কেবল তার তত্বীয় তুলভ্রাস্তিকে শুদ্ধ করে নিই, এবং যে সামাজিক 
অবস্থা-ব্যবস্থ! ভার ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং অনুমোদন করেছে, তাকে সহ করি, 
তাহলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে না। যদি উৎপাদনের মনুয্যাকৃতি যন্ত্রগুলির, 
কর্ম-কুশলতা৷ বৃদ্ধি করাই পরিবর্তনের সর্বাধিক পুরস্কার হয়, তাহলে আমাদের 
লাভ না হয়ে বরং লোকসানই ঘটবে । এই ভাবেই, আমরা যি এই ধারণা 
নিয়ে সন্তষ্ঠ থাকি ষে, ধার প্রকৃতিকে প্রয়োগশীল করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে 
নিযুক্ত, তাদের মধো একটা বুদ্ধিহীন মুক্তিহীন অবস্থা বিরাজ করে, এবং ঘে 
বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা শিল্প থেকে দূরে অবস্থিত বিজ্ঞানী ও শিকল্পপতি- 
দের একচেটিয়া দখলেই থাকুক, তাহলে আমরা বুদ্ধিকে কর্মের মধ্যে দিয়ে 
গ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের একটা যন্ত্র হিসাবে ধরে নিই, এবং তাতেও আমাদের 
লাভ না হয়ে বরং লোকসানই হয়। যে শিক্ষা্ষ্ঠান অধিক লোককে কেবল 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াকৌশল লাভের অনুধাবনে শিক্ষিত করে, এবং অল্প 
লোককে এমন জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষিত করে যা কেবল কোনো অলঙ্কার ব৷ 
কুষ্টমুলক লঙ্জান্তরণ হয়ে থাকবে, তা হলে তাকে চিরস্থায়ী রাখার দায়ি 
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থেকে আমরা যে পরিমাণে মুক্ত থাকি কেবল সেই পরিমাণেই, বিভির কর্তব্য 
কর্মের মধ্যে জীবনের, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমাজের বিভাজন ব্যবস্থাকে 
সততার সহিত সমালোচনা করতে পারি। অল্প কথায়, শুধু মুক্ত, যুক্তিপূর্ণ 
ও সাধক-অর্থআশ্রিত প্রভীকগুলিকে এধার-ওধার করে গ্রীকদের জীবন ও 
শিক্ষার্শন ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। শ্রমের মর্ধাদা 
সম্বন্ধে এবং কোনো! নিঃসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে সেবাত্রতী জীবনের 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভাবরস পরিবর্তন করেও সে যোগ্যতা অর্জন কর! অসম্ভব । 
যদিও এই সমস্ত তত্বীয় ও প্রক্ষোভগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ, এদের আসল গুরুত্ব 
রয়েছে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে এগ্তলোকে 
কার্ধোপযোগী করার মধ্যে”_এমন কোনো সমাজ গঠন করার মধ্যে যেখানে 
সকলেই প্রয়োগশীল কাজে অংশ নেবে, এবং সকালেই সার্থক বিশ্রাম উপভোগ 
করবে। কেবল কৃষ্টি বা উদারনীতিক মন, এবং সমাজ সেবার ধারণাকে 
পরিবর্তন করার জন্তই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের দরকার নয়, পরম্ধ সমাজ- 
জীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাকে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট বূপ দেওয়ার জন্যও 
শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর সাধনের দরকার । “জনসধধারণের” বর্ষিত রাজ-নীতিক 
ও অর্থনীতিক স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থাতে প্রকাশ পেয়েছে । এর ফলে, শিক্ষার 
সর্বজনীন স্কুল ব্যবস্থা বিকাশলাভ করেছে , এ ব্যবস্থা সরকারী ও অবৈতনিক। 
যে অল্পসংখ্যক লোক সমাজ শাসনের জন্য প্রকূতি দ্বার! পূর্বািষ্, বিষ্ঠালাভে 
কেবল তাদেরই একচেটিয়! অধিকার আছে,_সে ধারণাটি বিলুপ্ত হয়েছে। 
কিন্তু বিপ্লব এখনো অসম্পূর্ণ। এই ধারণাটি এখনো প্রচলিত যে, কোনো 
যথার্থরপে কৃষ্টিমূলক বা উদ্দারনীতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, অস্ততঃ সরাসরি- 
ভাবে, শ্রমশিল্লের বিষমীভূত কোনো জিনিস থাকবে না, এবং যে শিল্প জন- 
সাধারণের উপযুক্ত, সেটিকে প্রয়োগমুলক ও ব্যবহারিক হতেই হবে, এব' 
তা এমন এক অর্থে, যা মূল্যবধারণ ও চিন্তন-বিমুক্তি লালনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় 
ও ব্যবহারিক স্বার্থের বিরোধিতা করে। 

এর পরিণামরূপে আমাদের আসল ব্যবস্থাটি হয়ে দাড়িয়েছে একটি 
অসঙ্তিপুর্ণ সংমিশ্রণ । কোনো কোনো বিষয়-বন্ত ও পদ্ধতি এই মনে করে 
রেখে দেওয়া হয় ষে, তার কোনো অসাধারণ উদ্বারনৈতিক অনুমোদন আছে, 
উদ্ধার কথাটান় প্রধান আধেয় ভূল ব্যবহারিক উদ্দেস্টে তার অকার্কারিত। 
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যাকে উচ্চশিক্ষা বল! হয় যেমন কলেজ ও কলেজের জন্য প্রস্ততির শিক্ষা,__ 
তার ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি বেশী দেখা যায়। কিন্ত তা! প্রাথমিক শিক্ষার 
মধ্যেও চুয়ে এসেছে, এবং তা! এই শিক্ষার কর্মপ্রণালী এবং উদ্দেশ্ঠরও বেশীর 
ভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। অপরপক্ষে, জনসাধারণের যে বৃহৎ অংশকে জীবিকা 
অর্জনের কাকে নিযুক্ত হতে হবে, এবং আধুনিক জীবনের অর্থনীতিক ক্রিয়া 
কলাপে বর্ধিত ভূমিকা নিতে হবে, তাদিকেও কিছু কিছু সযোগ-সথবিধ! 
দেওয়া হয়েছে । এই সব সুযোগ-হবিধা দেখা! যায় বিশেষ প্রকারের পেশা- 
দারী স্থুল ও পাঠক্রমের মধ্যে, যেমন, ইনজিনিয়ারিং, হস্তশিল্প ও বাণিজ্য, 
এবং বৃত্তিধারী ও প্রাকৃ-বৃত্িধারী পাঠক্রমের মধ্যে, এবং যে মনোভাব নিয়ে 
কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় শেখানো হয়,-যেমন, লেখা-পডা-আককষা__ 
ইত্যাদির মধ্যে। এর ফলে, এমন একটি পাঠ্য ব্যবস্থা ধাঁডিয়েছে যার মধ্যে 
“কৃষ্টিমূলক” ও “উপযোগিতামূলক”, ছুটে! দ্িকই কোনো অজৈব মিশ্রণরূপে 
বর্তমান থাকে । এই ব্যবস্থার প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ 
সেবামূলক নয়, আর শেষোক্ত বিষষটির প্রধান উদ্দেশ্য কল্পনাশক্তি ও 
চিস্তাশক্তির বিমুক্তিমূলক নয়। 

উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এই পরিস্থিতিতে, এমন কি একটি পাঠ্যবিষয়ের 
মধ্যেই একদিকে কার্ধকারিতার স্থযোগ-স্থবিধা, অন্যদিকে এক কালে ঘে সব 
উপলক্ষণকে অনন্যরূপে বিশ্রামের প্রস্ততিমূলক বলে ধর! হতো, তার স্থুযোগ . 
স্ববিধার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ থাকে । “উপযোগিতার” উপাদানটি দেখা যায়, 
পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি যে উদ্দেশ্য অর্পণ করা হয় তার মধ্যে, আর “উদার” উপা- 
দানি দেখা যায় শেখানোর পদ্ধতির মধো | যদি দুর্টট নীতির প্রতিটিকে তার 
বিশুদ্ধ অবস্থাতে রাখা হতো, তা হলে ষে পরিণতি হতো, এই সংমিশ্রণের 
পরিণতি সম্ভবতঃ তার থেকে কম সস্তোবজনক । প্রথম চার-পীচ বছরের পাঠকে 
প্রায় পুরাপুরি, পড়তে পারা, বানান, হাতের লেখা ও পাটিগণিতে নিবন্ধ 
রাখার জন্য যেক্তনপ্রিয় উদ্দেশ্য দেখানো হয়, তা এই যে, নির্ভুলভাবে পড়তে 
পারা, লিখতে পারা ও অঙ্ক করা, এগিয়ে যাবার জন্য অপরিহার্য । এই সব 
পাঠকে' "শিক্ষার্থীর! স্থুল ছাড়বে, কি স্কুলে থাকবে, সেই অস্ৃষায়ী আয় করার 
কাজ বা'বিগ্ভালাভে অগ্রসর হওয়ার যন্ত্রত্ধপে গণা করা হয়। ন্বয়ংচল দক্ষতা 
লাভ করার জন্ত অনুগ্গীলন ও অত্যাসের উপর যে জোর দেওয়! হয়, তার 
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মধ্যেই এই মনোভাব প্রতিফলিত রয়েছে । আমরা যদি গ্রীকদের স্কুল শিক্ষা 
ব্যবস্থা লক্ষ্য করি, তাহুলে দেখতে পাই যে, প্রথম শৈশব থেকেই তীরা 
সৌন্দর্যবোধীয় ও নৈতিক তাৎ্পর্ধবিশিষ্ট সাহিত্যিক আধেয় আয়ত্ত করার 
কাছে দক্ষতা আম্মত্ত করাকে যতোদুর সম্ভব নিয়স্তরে রাখতেন। জোর পড়ত 
বর্তমান বিষয়-বস্তর উপর, পরবর্তা ব্যবহারের জন্য যন্ত্র পাবার উপরে নয়, 
_কোনেো সাধক আহরণের উপরে নম । তা সত্বেও, ব্যবহারিক প্রয়োগ 
থেকে এই সব পাঠ্যের বিচ্ছিন্নতা, ও তাঁদের অবিষিশ্র সাহ্কেভিক কৌশলে 
পরিণতি, উপযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো! উদ্দারনীতিক শিক্ষা ধারণার 
উজ্জীবনেরই প্রতীক । উপযোগিতার ধারণ! পুরামাত্রায় গ্রহণ করলে সেটি 
এমন শিক্ষার্দোনে পরিচালিত হতো, ষা পাঠ্য বিষন্বকে সেই সব পরিস্থিতির 
সাথে বাধা রাখত, যেখানে পাঠ্য বিষমটি প্রত্যক্ষভাবে দরকার হতো, এবং 
যেখানে তা দূরবত্তা ব্যবধানের পরিবর্তে অব্যবহ্থিতরূপে সহায়ক হতো। 
পাঠক্রমের মধ্যে এ রকমের কোনে! বিষয় পাওম! ছুক্ষপ্ন যার মধ্যে এই পরস্পর- 
বিরোধী আপস মীমাংসার কুফল দেখা না যায় । প্রকৃতি-বিজ্ঞান অনুমোদিত 
হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কারণে, কিন্তু শেখানো! হয় প্রয়োগবঞ্তিত 
কোনো বিশিষ্ট পারগতার কারণে । পক্ষান্তরে, সঙ্জীত ও সাহিত্য সমধিত 
হয় তদের কৃষ্টিমূলক মূল্যবোধের কারণে, কিন্তু শেখানো হয় কৌশলী দক্ষ 
তার ধরন গঠনের উপর মুখ্য জোর দিয়ে । 
_ আমাদের যদি নিষ্পত্তি ও তৎপ্রস্থত বিভ্রান্তি কম থাকত, আমরা যদি 
কৃষ্টি ও উপযোগিতার যথাক্রম অর্থ অধিকতর যত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতাম, 
তাহলে হয়ত এমন কোনো পাঠক্রম গঠন কর! সহজ হতো, ঘা একই সঙ্গে 
ব্যবহারিক ও উদারনীতিক হতো । কেবল কুসংস্কার থেকেই আমাদের 
বিশ্বাস এসেছে যে, এই ছুটে! দিক পরস্পর-বিরোধী,-_একটি বিষয় অনুদার 
কারণ তা প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য, আর একটি বিষয় কৃষ্টিমূলক কারণ 
ত1 অপ্রয়োজনীয় বা প্রয়োগহীন। সাধারণতঃ দেখা যাবে যে, যে শিক্ষা 
উপযোগিতামূলক ফল পাবার উদ্দে্তে কল্পনা-শক্তির বিকাশ, রুচির পরিশোধন 
ও বুদ্ধিগত সুন্তৃত্টির গভীরতাকে, অর্থাৎ, যে সব গুণ নিশ্চিতরূপেই কৃণি- 
মূলক,_-তাদের বলি দেয়, সে শিক্ষা, যা-কিছু শিক্ষা কর! হয় তার প্রয়োগকেও 
সেই ম্াআাকস সীমিত করে । একে পুরাপুরি অপ্রাপা করে না, কিন্তু এর 
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প্রয়োগ-সম্ভাবনাকে অন্যান্তের অধীনে পরিচালিত রুটিনমাফিক কাজের 
মধ্যে সীমিত করে। দক্ষতার কোনে সন্কীর্ণ ধরনকে তার সীষার বাইরে 
খাটানো যায় না। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে এবং বিচার-বুদ্ধির 
পূর্ণতার সঙ্গে যে দক্ষত! আয়তে আসে, তাকে সহজেই নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করা যায়, এবং তা ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে | শুধু সামাজিক 
ও বৈষয়িক হিসাবে উপযোগী বলেই যে গ্রীকদের কাছে কোনো কোনো 
ক্রিয়া-কলাপ দাসস্থলভ বলে মনে হতো, তা নম , পরন্ধ সেকালে যে সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপ প্রতাক্ষভাবে জীবিকা আহরণের সাথে যুক্ত ছিল, তার মধ্যে 
কোনো স্থশিক্ষিত বুদ্ধির প্রকাশ থাকতে! না, বা, সে সব কাজের তাঁৎপর্ষের 
কোনে ব্যক্তিগত মৃল্যাবধারণের কারণেও তা কর! হতো না। যে মাত্রায় 
কৃষিকার্ধ ও নানাবিধ পেশ! হাতুডে বৃত্তি ছিল, এবং যে মাত্রাক় কষি-শ্রমিক 
ও কারিগরদের মনের বাইরে অবস্থিত ফলের জন্য এ সব কাজ করা হতো, 
লেই মাত্রাতেই ওসব কাজকে অন্দার প্রকৃতির বলা হতেো।,__কিস্তু কেবল 
সেই মাত্রাতেই। বুদ্ধিগত ও সমাজগত প্রসঙ্গ এখন বদলে গেছে । শ্রম 
শিল্পের মধ্যে যে সমস্ত উপার্দান কেবল কীতি ও রুটিনেব বশবর্তাঁ ছিল, 
অধিকাংশ অর্থকরী পেশার যধ্যেই এখন ত। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাস] থেকে 
পাওয়! উপাদানের বশবর্তা হয়েছে । এখনকার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ 
ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নকে উপস্থাপিত করে, এবং এদের উপরে, 
নির্ভর করে। মানব জগতের যে ক্ষেব্রটি অর্থকরী উৎপাদনে প্রভাবিত হয়, 
তা এত অপরিমেমরূপে বিস্তৃত হয়েছে যে, এর মধ্যে অতি দূর পাল্লার 
ভৌগোলিক ও রাজনীতিক প্রশ্নও প্রবেশ করেছে । প্রেটোর পক্ষে ব্যবহারিক 
উদ্দেশ্তে, জ্যামিতি ও পাটিগণিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানোই স্বাভাবিক 
ছিল। কারণ কার্ধতঃ, যে সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োগে ওগুলো খাটানো 
হতো তার সংখ্যা খুব কমই ছিল, এবং তার প্রায় সবটাই ছিল ভাডা 
খাটানোর মতে! । কিন্তু যেহেতু এ সবের সামাজিক প্রয়োগ বেড়ে গেছে, 
এবং বিস্তার লাভ করেছে, সেই হেতু এগুলির উদারনীতিক বা “বুদ্ধিগম]” 
মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য একই সীমার নিকটবর্তী হয়েছে । 

নি:সন্দেহে বলা যায় যে, যে কারণটি এই একাত্মীকরণের পূর্ণ স্বীকৃতি 
ও প্রয়োগকে ব্যাহত করে, তা হল সেই সকল অবশ্থা-ব্যবস্থা যার অধীনে 
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এত কাজ এখনও পরিচালিত হয়। কলের উদ্ভাবন বিশ্রামের মাত্র! 
বাড়িয়েছে ; এখন কাজে নিযুক্ত থেকেও বিশ্রাম করা সম্ভব । এ তো একটি 
সাধারণ কথা যে, স্বগ্রতিষ্িত অভ্যাসরূপে যে দক্ষতা দখলে আসে, ত! মনকে 
উচ্চতর পর্যায়ের চিন্তার জন্য মুক্ত করে। শ্রম-শিল্পে যন্ত্রচালিত ্বম্মংচল 
ক্রিয়া-প্রণালীর প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথা খাটে । এ অবস্থা, 
অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিস্তা করার জন্য মনকে মুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু যারা 
হাতের কাজ করে, তাদের শিক্ষাকে আমরা যখন অল্প কয়েকটি বছরের স্কুল 
শিক্ষাতে সীমিত করে রাখি, এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস না শিখিয়ে 
এই সময়টার অধিকাংশই প্রতীক-চিহ্াদি শেখাতে অতিবাহিত করি, তথন 
আমরা উক্ত বিশ্রামের সুযোগটির স্থবিধা নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের মন প্রস্তত 
করতে পারি না। আরও একটি বেশী মৌলিক কথা এই যে, খুব বেশীর 
ভাগ শ্রমিকেরই তীর অনুধাবনগুলির সামাজিক উদ্দেশ্টের প্রতি কোনো ুম্ষ- 
দৃষ্টি থাকে না, এবং তাতে তাদের কোনে! সরাসরি ব্যক্তিগত আগ্রহও থাকে 
শ|। যে সব ফলাফল প্রকৃতই সাধিত হয়, সেগুলি *তাীদের” কাজের পরিণতি 
শয়, তা হল তাদের নিয়োগকারীদের কাজের পরিণতি । তীার| যে সব 
কাজ করে তা ্বচ্ছন্দভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে করে না করে মজুরি পাবার জন্য । 
এই সত্যটিই কাজকে অনুদার ভাবাপন্ন করে, এবং যে শিক্ষা ব্যবস্থ' কেবল 
এরূপ কাজেই ক্রিয়া-কৌশল আনবার জন্য পরিকল্পিত হয়, তা অনুদার ও 
ুর্নাতিপরায়ণ হয়ে পড়ে । এখানে ক্রিয়াশীলত! স্বচ্ছন্দ নয়, কারণ তাতে 
স্বচ্ছন্দগতিতে অংশ নেওয়৷ হয় না। 

এ সব সত্বেও, এ রকম শিক্ষার স্থযোগ এখনই এসেছে, যেটি, কাজের 
রূপরেখাকে মনে রেখে, উদার লালনের সঙ্গে সামাজিক কার্ধোপষোগিতাতে 
শিক্ষিত করবার, _-উতৎ্পাদনশীল নিয়োজনের মধ্যে স্থদক্ষ ও সানন্দ অংশ 
নিতে যোগ্যতা আনবার,_-সমন্বয় ঘটাবে । এবং এ রকমের কোনো শিক্ষা- 
ব্যবস্থা নিজ থেকেই উপস্থিত অর্থনীতিক পরিস্থিতির কুফলগুলি দূর করতে 
সহায়ক হবে। যে সব উদ্দেশ্য মানুষের কর্মতৎ্পরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে 
তার সাথে তাদের যে মাত্রায় সংশ্সিষ্টতা থাকে কর্মতৎপরতাও সেই মাত্রায় 
সবচ্ছন্ব ব। ইচ্ছামূলক হয়। এবং যদিও আচরণের ভৌতিক ধরন একই 
থাকে, তথাপি সে কাজ বার থেকে চাপানে! দীসম্থলভতা৷ থেকে মুক্তি পায়। 


৩৪০ শিক্ষা দর্শন 


রাষ্্রনীতিতে, গণতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন তার নিয়ন্ত্রণে এই সরাসরি অংশ 
নেওয়ার ব্যবস্থাই রাখে । অন্যদিকে, অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ থাকে বার থেকে, 
এবং তা! একতন্ত্রী। এর ফলেই, ভিতরকার মানসিক ক্রিয়া এবং বাইরের 
দৈহিক কাজের মধ্যে ভাঙন ধরে, এবং এরই প্রতিফলন ঘটে উদার ও 
উপযোগী বিষয়ের এঁতিহিক পার্থক্যের মধ্যে। যে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ- 
সমষ্টির মানস-প্রবণতাকে এক্যবদ্ধ করতে পারে, সে ব্যবস্থা সমাজকেই 
এব্বদ্ধ বরার জ্হায়কহবে। 


সারাংশ 


পুর্ব অধ্যায়ে শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের নানাবিধ €ৎবীবরণের বিষয়ে 
যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বৃষ্টি ও উপযোগিতার মধ্যে গথকীবকণই 
সর্বাধিক সারগভ" বিষয় । যদিও একে সচরাচর একটা মেতিক ও তপবি 
বর্তনীয় পার্থক্য বলে মনে করা হয়, তথাপি আসলে এটা একটা এঁতিহাঁসিক 
ও সামাজিক পার্থক্য । এটির সচেতন সুত্রায়নেব পত্তন হয়েছে গ্রীসে, 
এবং তা এই সত্যের উপর স্থাপিত হয়েছিল যে, সে দেশে প্ররুত মন্থুতত্বপূর্ণ 
জীবন-যাপন করতেন খুব কম সংখ্যক লোক, এবং তারা অন্য সকলের 
পরিশ্রমের ফক্তের উপর বেঁচে থাকতেন । এই পরিস্থিতি, বুদ্ধি ও বাসনার, এব" 
তত্ব ও বৃত্তির সম্পর্ক সম্বলিত মনস্তাত্বিক মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। 
এই মতবাদকে মানবজাতির চিরস্থায়ী বিভে্দ-সম্বলিত এক রাষ্্রতত্বের মধ্যে 
মূর্ত করা হয়েছিল। কতক লোক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবন যাপনে সমর্থ 
কাজেই তদের উদেশ্টয থাকবে তাদের নিডেদের মধ্যে, আর বাকী জোবেরা 
কেবল বাসনার ও শ্রমেরই উপযুক্ত,_-_-তাদের উদ্দেশ্ত যোগাবে অন্ঠান্ত 
লোকেরা । এই ছুটি পার্থক্য, একটি মনস্তাত্বিক, অন্যটি রাজনীতিক,-_ 
শিক্ষাঙ্গেত্রে রূপান্তরিত হয়ে উদারনীতিক শিক্ষা ও প্রয়োগমূলক ব্যবহারিক 
শিক্ষার মধ্যে বিচ্ছেদ হৃত্রি করেছিল। উদ্দারনীতিক শিক্ষা সংঙ্লিষ্ট থাকবে 
ফোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাশ-সমস্থিত জীবনের সঙ্গে। তার অধিকারীরা 
কেবল জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানাহরণে ব্রতী থাকবেন। ব্যবহারিক শিক্ষা 
থাকবে কারিগরি পেশার জন্য । এর মধ্যে বুদ্ধিগত বা সৌন্দর্যবোধীয় 


শাম ও বিশ্রাম ৩৪১ 


আধেয় থাকবে না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি, নীতিতত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন, এবং কার্ধতঃও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও প্রাচীন 
ধ্রতিহাসিক পরিস্থিতির উপকরণ এখনও এত পধাঞ্ধ পরিমাণে বর্তমান রয়েছে 
যে, তাতে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভেদটি বজায় রয়েছে। এবং তার সঙে রয়েছে 
সেই সমস্ত আপস-নিষ্পত্তি, যা সচরাচর শিক্ষাব্যবস্থার কার্কারিতাকে হাঁস 
করে। গণতাস্ত্রিক সমাজের শিক্ষা সমস্যা হল এই ছ্বৈতবাদের বিলোপ সাধন 
করা, এবং এমন কোনো পাঠক্রম গঠন করা, ঘাতে চিন্তন সকল মানুষের 
ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বৃত্তির পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠবে, এবং যাতে বিশ্রাম, সেবার 
দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি না নিম্নে, বরং সেবার দায়িত্বের পুরস্কারেই পরিণত 


হতে চাইবে । 


৩৪৪ শিক্ষ। দর্শন 


দিয়ে এই সর্বধর্ষী মূল নিয়ম ও নিক্র্ষ উপলব্ধ হয় । ইঙ্জ্িগ্াদি পরিবর্তনকে 
প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ,-যা চিরস্থায়ী ও একরূপ, তার পরিবর্তে, যা ক্ষণস্থায়ী 
ও ভিন্নরূপ তাকে প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ। ইন্জ্রিয়ের কাজের ফল স্বতিপটে 
ও কর্পনাতে রক্ষিত হয়ে, অভ্যাস ছার! ক্রিয়্া-কৌশলে নিয়োজিত হয়ে, 
অভিজ্ঞতাকে গঠিত করে। 

কাজেই, অভিজ্ঞতা তার সর্বোত্তম রূপে, নানাবিধ হাতের কাজে-__ 
যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তির সময়ের শিল্পকলায়,_-উপস্থাপিত হয় | চর্মকার, সানাই- 
দার, সিপাহী, তাদের দক্ষতা অর্জনের গন্য অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে 
গিয়েছে । এর অর্থ এই যে, দৈহিক যত্ত্রাদি,। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদি, পুনঃ 
পুনঃ বস্তর সংযোগে এসেছে, এবং যে পর্বস্ত দূরদর্শীতা ও পেশার যোগ্যতা 
আয়ত্ব না করেছে, সে পর্যন্ত এ সকল সংযোগের ফলাফল রক্ষিত ও একীভূত 
করেছে । এই হল “অভিজ্ঞতা লব্ধ” শব্দটির সার অর্থ। শব্দটি দেই 
রকমের কোনো জ্ঞান ও যোগ্যতার আভাস দেয়, যেটি, মূল নিয়মের সুক্ষ্- 
দৃষ্টির উপর স্থাপিত নয়, পরস্ত সেটি বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক চেষ্টার ফলকেই 
প্রকাশ করে। বর্তমান সময়ে চেষ্টা ও ক্রুটি” পদ্ধতি কথাটি পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টার আকনম্মিকতার উপর জোর দিয়ে ঘে ধারণাটি দেয়, অভিজ্ঞতালকধ কথাটি 
সেটিই প্রকাশ করে। নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা করার ঘোগ্যতা হিসাবে এ পদ্ধতি 
হাতুড়ে বা ছকে-বীধা কার্ধক্রমের সমান । যদি নতুন অবস্থা অতীত অবস্থার 
মতো হয়, তা হলে এ নিয়ম যথেষ্ট কার্ধোপযোগী হতে পারে; অবস্থার 
যে মাত্রায় নড়ন চড়ন ঘটে, সেই মাত্রীতেই তার ব্যর্তা আসা সম্ভব। 
বর্তমানেও কোনো চিকিৎসককে যখন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলা হয়, তখন এই 
ইঙ্গিতই থাকে যে, তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব, এবং কেবল অতীত 
পেশাদারী কাজের আকন্মিক বিশৃঙ্খলা থেকে তার যা-কিছু আয়ত্তে এসেছে 
তিনি শুধু তার ভিত্তিতেই চলছেন । “অভিজ্ঞতার” মধ্যে বিজ্ঞান বা যুক্তির 
অভাব হেতু একে তার স্বাভাবিক নিয়মানের উচ্চতম স্তরে রাখা দুর । 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই হাতুড়ে ব্যক্তিতে অধঃপতিত হন। তিনি 
জানেন না যে, তার জ্ঞানের আরভ বা শেষ কোথায়। কাজেই তিনি ঘখন 
রুটিন মাফিক কাজের বাইরে যান, তখন তিনি ভান করতে আরম্ভ করেন,__ 
এমন সব দাবী করেন যার কোনো সমর্থন নেই, এবং দৈবের উপরে বা 


বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় ৩৪৫ 


অন্তের উপরে চেপে বসবার যোগ্যতার ওপরে-_-এক কথাম্ন "ধাগ্পার” ওপরে__ 
নির্ভর করেন। অধিকন্, তিনি মনে করেন যে, যেহেতু তিনি একটা 
বিষয় শিখেছেন, তাই তিনি আর সব বিষয্বও জানেন , এখেন্সের ইতিহাস 
যেমন দেখিয়ে দেয় যে, সাধারণ শিল্পকারেরা মনে করতেন যে, তারা গৃহস্থালী, 
শিক্ষা, রাঁজনীতি__সব কিছুই £চালাতে পারেন, কারণ তারা তাদের পেশার 
সুনির্দিষ্ট জিনিসগুলো শিখেছেন । অতএব অভিজ্ঞতা সব সময়েই ভান, 
নকল, চাতুরি ও লোক দেখানো ভাবের কিনারায় কিনারায় ঘোরে ফেরে । 
অন্যদিকে যুক্তি বাস্তবতার ওপর দখল দেয়, এবং সেটি অভিজ্ঞতা থেকে 
বিভিন্ন । 

এই অবস্থা থেকে দার্শনিকেরা অনতিবিলশ্থে কোনেো। কোনো সাধারণ 
স্থত্রে উপনীত হলেন । ইন্দ্রিয় নানাবিধ ক্ষুধা, অভাব ও বাসনার সঙ্গে যুক্ত । 
তারা জীবনের বাস্তবতার উপর দখল আনে না, দখল আনে জিনিসের 
সঙ্গে আমাদের স্থখ-ছুঃখের সম্পর্কের উপরে, খভাব পুণের ও দৈহিক 
কল্যাণের ওপরে । তারা কেবল দৈহিক জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত 
দৈহিক জীবন কোনো! উর্ধতন জীবনের দূ নিয়স্তর মাত্র। কাজেই 
অভিজ্ঞতার একটা স্থুনিশ্চিত বৈষয়িক চরিত্র আছে। সেটি শরীরের 
সম্পর্কে ভৌতবস্তর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিপরীত পক্ষে, যুক্তি বা বিজ্ঞান, যা 
অভৌতিক, বা আদর্শ, যা আধ্যাত্মিক-_তার উপরেই দখল আনে। অভি- 
জতার সঙ্গে এমন কিছু থাকে যা নৈতিকরূপে বিপজ্জনক | ইন্দ্রিয়পরবশ, 
ভোগবিলাসী, বৈষয়িক, সাংসারিক ও স্বার্থ শব্ঘগুলি এই বিপদেরই আভাস 
দেয়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকরূপে প্রশংসা- 
যোগ্য কোনো কিছুর ইঙ্গিত করে। অধিকস্ত, যাঁকিছুই পরিবর্তনশীল 
সত্তার সঙ্গে অনপনীয়ক্ূপে যুক্ত, যা-কিছু অবোধ্যর্ূপে বিক্ষেপকারী এবং 
যা কিছুই বহুবিধ ও ভিন্নবূপ, তাই অভিজ্ঞতাকে জড়িয়ে থাকে । অভিজ্ঞতার 
বিষয়-বন্ত স্বভাবতঃই অস্থির ও অবিশ্বাসযোগ্য । তা নৈরাজ্যিক, কারণ 
তা অস্থায়ী। যেব্যক্তি অভিজ্ঞতাম্ম আস্থা রাখেন, তিনি জানেন না যে 
তিনি কিসের উপর ভরসা করছেন । কারণ অভিজ্ঞতা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, 
দিনের পর দিন, বদলাতে থাকে । আর দেশে দেশে যে সেটা বদলায় 
তা না বললেও চলে। নানাবিধ খুঁটিনাটি সহ “বন্ছর” সঙ্গে এর যোগ- 
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সুত্রেরও একই ফল দ্রাড়ায় এবং তার সঙ্গেও বিবাদ থাকে । 

যা এক, যা! একরপ কেবল তা-ই সংহতি ও সমন্বয়কে নিশ্চিত করে। 
অভিজ্ঞত থেকে ব্যক্তির অন্তরে এবং ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংগ্রাম, এবং মত 
ও কর্মের দ্বন্দ উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাসের কোনো মানদণ্ড 
আসতে পারে না, কারণ অভিজ্ঞতার রীতিই হল সব রকমের বিপরীত বিশ্বাসে 
যান্গষকে প্ররোচিত করা। স্থানীয় রীতিনীতির ভিন্নবপতা তা-ই প্রমাণ 
করে। এর যুক্তিপূর্ণ পরিণতি এই দীড়ায় যে, নির্দিষ্ট স্থান ও কাল অনুসারে 
কারও অভিজ্ঞতা! তাকে যা কিছুই সত্য ও উত্তম বলে বিশ্বাস করতে পরি- 
চালিত করে, তাই তার কাছে সত্য ও উত্তম বলে ধার্ধ হয়। 

শেষ কথা এই যে, বৃত্তি অবশ্থন্ভাবীবূপেই অভিজ্ঞতার মধ্য পডে। 
প্রয়োজন থেকে কাজ করা আসে, এবং তার লক্ষ্য থাকে পরিবর্তন করা। 
স্ষ্টি বা তৈরী করা হল কোনো কিছুকে পরিবন্তিত করা । ভোগ করাও 
তাই। এই ভাবে, কাজ করার সাথে পরিবর্তন ও বিচিত্রতার একটা বিরক্তি- 
কর চরিত্র জড়িত থাকে । কিন্তু জ্ঞান তার নিজের বিষয়-বস্তর মতোই চির- 
স্থারী। জানা, অর্থাৎ কোনে জিনিপকে বুদ্ধিগম্য রূপে বা তত্বীয় রূপে দখল 
কর! মানে উথান পতন, দৈব ও বিচিত্রতার রাজ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া! | 
সত্যের কোনে। অভাব থাকে না। ইন্দ্রির় জগতের বিভ্রান্তি তাকে স্পর্শ 
করে না। যা শাশ্বত, যা সর্বগত, সত্য তাই নিয়ে কাজ করে। এবং কেবল 
সত্যের যুক্তি-বিধানের বশবর্তা হয়েই অভিজ্ঞতার জগৎকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা 
যায়, এবং তাকে অটল ও সুশৃঙ্খল করা যায়। 

এ কথা অবশ বলা সাজে ন! যে, এর সবগুলো পার্থকাই- পুরোপুরি তাদের 
খুটিনাটি নিয়ে নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান ছিল । কিন্তু এর সবগুলোই, মানুষের 
পরবর্তা চিন্তাধারা ও শিক্ষা সন্বদ্ধে তাদের ধারণাবলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছিল। গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের তুলনায় ভৌত বিজ্ঞানের প্রতি, এবং 
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণের প্রতি অবজ্ঞ।; যে যাত্রায় জ্ঞান মূর্ত বিষয়ের 
পরিবর্তে আদর্শ প্রতীক চিহ্থাদি নিয়ে কাজ করে, সেই মাত্রাতেই তা উচ্চ- 
তর ও মাহাত্মাপূর্ণ এই ধারণা; যে সমস্ত খুটিনাটি অবরোহী প্রথা দ্বারা 
কোনো সাধিক তত্বের অধীনে আনা যায়, তা ছাড়া আর সব খুটিনাটির প্রতি 
অবহেলা; শরীরের প্রতি অশ্রন্ধ! ; বুদ্ধিগত সাধকত্বূপে শিল্প ও কারিগরি 


বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় ৩৪৭ 


বিজ্ঞানের অবমূল্যায়ন প্রভৃতি সব কিছুই, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি, অর্থাৎ ব্যবহারিক 
ও বৌদ্ধিক বিষয়ের ষথাক্রম মূল্য সম্বন্ধে এই প্রকার অহ্মমানের আশ্রয় চাইল 
এবং অন্থমোদনও পেল । মধ্যযুগীগ্ন দর্শন এই এঁতিহৃকে চালু রেখেছে এবং 
একে শক্তিশালী করেছে । বাস্তবতাকে জানা অর্থ পরম বাস্তবতার, __ 
পরমেশ্বরের, সম্পর্কে থাকা, এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে শাশ্বত, পরম আনন্দকে 
উপভোগ করা । পরমার্ধিকের ধ্যান করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য,_-কর্ম এই 
উদ্দেশ্তের নিক্পপদতুক্ত । অভিজ্ঞতাকে, পাখিব, অপবিভ্র এবং ধর্মাতীত বিষয় 
নিয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। ত। ব্যবহারিকরূপে অবশ্ঠই অপরিহার্য । কিন্তু 
তা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের জ্ঞানের তুলনায় অর্থহীন । আমরা যখন এইরূপ 
মনোভাবের সহিত রোমক শিক্ষার সাহিত্যিক চরিত্র এবং গ্রীকদের এতিহ্িক 
শক্তিকে যুক্ত করি, এবং তার সাথে আবার, যে সব পাঠ্যবিষয় স্পষ্টভাবেই 
নিম্শ্রেণীদের থেকে অভিজাত শ্রেণীর সীম। চিহিভ করত, তার প্রতি পক্ষ- 
পাতিত্বের কথা হিসাব করি, তখন আমরা শুধু শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, 
উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলির ক্ষেত্রেও “বাবহারিক” বিষয়ের বিপক্ষে বৌদ্ধিক 
বিষয়ের অব্যাহত অগ্রাধিকারে যে প্রচণ্ড ক্ষমতার ব্যবহার কর] হয়েছে, 
তার কথা সহজেই বুঝতে পারি । 


২। অভিজ্ঞত1 ও জ্ঞানের আধুনিক তত 


আমর! পরে দেখব যে, জ্ঞানের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিকাশ উক্ত 
মতবাদের আমূল রূপাস্তরকে সম্ভব এবং অবশ্থস্ভাবী করে । কিন্তু তার আগে 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অভিজ্ঞতা! ও জ্ঞানের যে তত্ব বিকাশ লাভ করেছিল, 
তা দেখতে হবে । সাধারণ ভাবে, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সম্পর্ক সম্থলিত প্রাচীন 
মতবাদকে এই তত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিপরীতভাবে উপস্থাপিত করেছিল । 
প্লেটোর মতে অভিজ্ঞতার অর্থ ছিল অভ্যত্ত হওয়া, বা, বহু পরিমাণ অতীত 
আকন্মিক চেষ্টার মোট ফলাফলকে সংরক্ষিত করা। যুক্তির অর্থ ছিল সংস্কতি, 
অগ্রগতি ও অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মূল নিয়ম। যুক্তির স্বার্থে ব্রতী হওয়ার 
অর্থ ছিল রীতির সীমা লঙ্ঘন করা, এবং জিনিস প্রকৃতপক্ষে যা, তারপ্ন্ধান 
পাওয়া। আধুনিক সংস্কারকদের কাছে পরিস্থিতি থাকে উলটো দিকে । 
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যুক্তি, সাবিক মূল নিয়ম, নিধিচার ধারণা, ইত্যাদির অর্থ দাড়ায়, হয়, কতক- 
গুলে! সাদ| ছক্‌, যার সার্থকতা ও বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তাদিকে অভি- 
জতা ও ইন্জিয়গ্রাহ পর্যবেক্ষণ দ্বারা পূরণ করতে হবে, নমম তো, ওগুলো 
কেবল জমাট বাধা কুসংস্কার, কর্তৃত্বভরে চাপানো মতবাদ। এটা একটা 
মাহাত্ম্স্চক নামের মুখোশ পরে চলে, এবং তা দিয়েই রক্ষিত হয়। যা 
অতীব প্রয়োজন, তা হল, সেই সব ধারণার কারাগার ভেঙে বেড়িয়ে পড়া । 
বেকনের কথায় এটি হল বিশ্বগ্রকৃতির পূর্বাহ্ছমান, এবং মাত্র তারই উপরে 
মানুষের মতামত চাপিয়ে দেওয়া । প্ররুতির স্বরূপ কি, তা বের করার জন্ত 
অভিজ্ঞতার আশ্রপ্ন নিতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদনই কর্তৃত্বের সঙ্গে 
বিরোধের সুচনা করল। এর অর্থ দাড়াল, নতুন ধারণাদির প্রতি মন খোলা 
রাখা; প্রাপ্ত ধারণাদদিকে ছক কেটে হুসম্বদ্ধ করার কাজে, এবং সেগুলি যে 
সব পারম্পরিক সম্বন্ধ দিয়ে নিজেদের বাচিয়ে রাখে, তা দিয়ে তাদের প্রমাণ 
করার পরিবর্তে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহশীল হওয়া । পুর্ব- 
কল্পিত ধারণাবলী পদার্থের উপর যে আবরণ দিয়ে রেখেছে, তার থেকে 
তাকে মুক্ত করে পদার্থ বথার্থরূপে যা, মনের মধ্যে তাই ঢোকান। 

এইভাবে দ্বিবিধ পরিবর্তন এল । প্রেটোর কাল থেকে অভিজ্ঞতা শবটি 
যে অর্থ বহন করে আসছিল, তা লোপ পেল। অভিজ্ঞতা অর্থে আর ব্যবহার 
কর! বা ব্যবহৃত হওয়ার উপায় বোঝাতে না, তা! হয়ে দাড়াল বুদ্ধি ও জ্ঞান- 
ধর্মী কোনো কিছুর নাম। এর অর্থ ঈ্লাড়াল বিষয়্-বস্তর অবধারণ। এতে 
যুক্তির অহ্থশীলন অটল ও সংযত থাকবে । আধুনিক দর্শনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদী 
এবং তার বিরুদ্ধপক্ষ, উভয়েই অভিজ্ঞতাকে কেবল জ্ঞানলাভের একটি উপায় 
হিসাবে দেখে আসছেন । একমাত্র প্রশ্ন ছিল, এই উপায়টা কতোদুর সার্থক। 
এর ফলে প্রাচীন দর্শন থেকেও একটি বড়ো “বুদ্ধিবাদ” গড়ে উঠল, __যদিও 
এই শষ্টি সম্পর্ক-বিচ্যুত জ্ঞানের প্রতি জোরালো এবং একাগ্র আগ্রহ 
জ্ঞাপন করে। বৃত্তিকে জ্ঞানের ততে। বশবর্তী না৷ করে বরং জ্ঞানের এক 
ধরনের লেজুড় বা রেশ বলে গণ্য করা হতো! । শিক্ষাক্ষেত্রে এর ফল দাড়াল 
স্ুল থেকে ক্রিয়াশীল অনুধাবনকে বাদ দেওয়ার সমর্থন করা । কেবল বিশ্ুদ্ 
প্রয়োগম্ূলক উদ্দেস্ট্ে--অর্থাৎ কোনো কোনো অভ্যাসের পুনঃ পুনঃ অঙ্থ- 
ঈীলন দ্বারা তাকে আম্ত্ব করার উদ্দেস্টেই, সেটা রাখা বায়। দ্বিতীবত:) 
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স্তর উপরে সত্যের ভিত্তি স্থাপনার উপায়ব্ূপে অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ, 
মনকে শুধুই গ্রহীতা বলে মনে করাতে লাগল । মন যতো! বেশী নিক্ষিয় 
থাকবে, বিভিন্ন বস্ত ততো! ঠিক ঠিক করে তার উপরে তাদের ছাপ রাখবে । 
কারণ মন যর্দ এর মধ্যে মাথা খেলায়, তা হলে জানবার ক্রিয়া-প্রণালীর 
মধ্যেই তা বিশ্তদ্ধ জ্ঞানকে দূষিত করবে-তার নিজের উদ্দেশ্টকেই সে 
নিজে ব্যাহত করবে। 

যেহেতু বিভিন্ন বস্ত মনের উপরে যে ছাপ রাখে তাকে সাধারণতঃ 
সংবেদন বলে, সেইহেতু অভিজ্ঞতাবাদ কোনেো। এক সংবেদনবাদ অন্তরে 
পরিণত হুল, অর্থাৎ এমন কোনে। তন্ত্রে পরিণত হুল যা জ্ঞানকে সংবেদজ 
ছাপগুলির গ্রহণ ও মিলনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলল। অভিজ্ঞাবাদীদের 
মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন জন্‌ লক্‌। অর্থভেদ বা পাথক্য-বোধ, 
তুলনা, বিষৃর্ভন, সামান্তীকরণ প্রভৃতি যে সকল মানসিক শক্তি ইন্জিয়গ্রাহ্থ 
বষয়বস্তকে নিদিষ্ট ও স্থগঠিত রূপ দেম্ু, এবং যাঁরা নিজ নিজ গুণেই, এমন 
কি নতুন ধারণাবলীর, যেমন, নীতি ও গণিত ঝন্থলিত নতুন ধারণাবলীরও 
উদ্ভব করে, তিনি সেই সব মানসিক শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংবেদন- 
বাদকে সংযত রেখেছিলেন (পুবে দেখুন, পৃঃ ৭৯)। কিন্ত তার 
কয়েকজন উত্তরাধিকারী, বিশেষ করে ফরাসী দেশে, অষ্টাদশ শতকের 
শেষাংশে তার তত্ত্রকে শেষ সামায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা অর্থ-ভেদ 
ও বিচারশক্তিকেও একট৷ অসাধারণ সংবেদন বলে মনে করতেন, এবং মনে 
করতেন যে আমাদের মধ্যে এই ধরনের সংবেদন ঘটে অন্ভান্ত সংবেদনের 
সমবেত উপস্থিতি ছ্বারা। লকের মতে, মন একখণ্ড সাদ। কাগজ ব। 
মোমের ফলক, যার উপরে ধারণার আধেয়রূপে জন্মকালে কোনো আচড়ই 
থাকে না। কিন্তু তিনি তাকে গৃহীত বিষয়বস্তর উপয়ে ক্রিয়াকলাপ 
চালানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফরাসী উত্তরাধিকারীরা এই 
ক্ষষমতাকেও বিলোপ করে দিলেন, এবং তাকেও গৃহীত ছাপ থেকে উদ্ভূত 
করে নিলেন। 

আমরা পুর্বে ষেষন বলেছি, সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিরূপে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতি নতুন আগ্রহই এই ধারণাটিকে লালন করেছিল (পূর্বে দেখুন, ১২০ পৃঃ) 
স্তরুতে মন যতো! বেশী শূন্ত থাকে, তার উপরে যথার্থ প্রভাব খাটিয়ে, তাকে 


৩৫, শিক্ষা দর্শন 


ততোই আমাদের ইচ্ছান্ুষায়ী ঘা কিছু করতে পারি। যেমন, হেলভিটিয়াষ্‌, 
_ধিনি সম্ভবতঃ: সর্বাধিক চরমপন্থী ও সামগ্তস্তপূর্ণ সংবেদনবাদী ছিলেন,-_ 
ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষা সব কিছুই করতে পারে, শিক্ষা সর্বশক্কিমান। 
স্থল শিক্ষার এলাকাতে, অভিজ্ঞতাবাদ তার প্রত্যক্ষ গৌরব পেল শুধু 
পুথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে। যদি প্রাকৃতিক বস্ত্র 
দেওয়া ছাপ থেকেই জ্ঞান আসে, তা হ'লে যেবস্ত মনের ওপরে ছাপ দেয় 
তার বাবহার ছাড়া জ্ঞান আহরণ কর! অসম্ভব । যে সব বস্তর সঙ্গে শব্ 
বা অন্ত ভাষাগত প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে তার অভাবে, শব্দ ও প্রতীক 
নিজেদের আকৃতি ও রংএর সংবেদন ছাড়া আর কিছু জ্ঞাপন করে না 
এবং তা নিশ্চয়ই জ্ঞানের খুব একটা শিক্ষামূলক ধরন নয়। এঁতিহা ও 
কর্তৃত্বের উপরে পুর্ণব্ূপে নির্ভরশীল নানা তন্ত্র ও মতের বিরুদ্ধে লড়াই 
করার পক্ষে সংবেদনবাদ একটি পরম স্থবিধার অস্ত্র হয়ে ফ্াড়িয়েছিল। 
সকল মতামতের ক্ষেত্রেই সংবেদনবাদ মাত্র একটি মানদণ্ড খাড়া করল। 
যে সকল বাশ্ডব পদার্থ থেকে এই সব ধারণ! ও বিশ্বাস এসেছে তারা কোথায়? 
যদি এ সকল পদার্থ উপস্থিত করানো না যেত, তা হলে এ সব ধারণাকে 
মিথ্যা অনুসঙ্গ ও মিশ্রণের ফলরূপে ব্যাখ্যা করা হতো । অভিজ্ঞতাবাদ 
একটি প্রত্যক্ষ উপাদানের জন্যও দাবি করল। ছাপ দিতে হবে “আমার” 
মনের উপরে । এই প্রত্যক্ষ সরাসরি জ্ঞানের উত্স থেকে আমরা যতো! 
সরে যাই, ভুলের উৎস ততোই বেশী হয়, এবং ত্প্রস্থত ধারণাও ততোই 
অস্পঞ্র হয়। 

যেমন আশা করা যায়, সদর্থক দিক থেকে বিচার করলে এ দর্শন ছুর্বল। 
প্রাকৃতিক বস্ত ও প্রত্যক্ষ পরিচিতির মূল্য অবশ্য এই তত্বের সত্যতার উপর 
নির্ভর করে না। স্কুলের বিষয়ভূক্ত করলে তারা তাদের কাজ করবে; 
যে পথে তার ত। করবে, সে সম্বন্ধে সংবেদনবাদী তত্বটি আগাগোড়া ভূল 
হলেও তারা তা করবে । এ পর্যস্ত অভিযোগ করার কিছুই নেই। কিন্ত 
ংবেদনবাদের উপরে এই জোর, যে “পন্থায়” প্রাকৃতিক বস্তকে কাজে 
লাগানো হতে! তাকেও প্রভাবিত করতে লাগল এবং তা থেকে পুরো 
স্থফল পাওয়ার পথও রোধ করল। “বস্তপাঠ”, শুধু ইঞ্জিক্স-ক্রিঘাকে আলাদা 
করে রাখতে চায়, এবং এই ক্রিয়াকেই এর উদ্দেশ্ট করে নেম্ব। বস্ত যতো 
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বেশী অসংশ্লিষ্ট হয়, তার সংজ্ঞবহ গুণ ততো বেশী অসংশ্লিষ্ট থাকে, এবং 
জানের একক হিলাবে তার ইন্রিযবেদন ততে| বেশী স্পষ্ট হয়। তত্ব 
কেবল এই যান্ত্রিক পৃথককরণের দিকে কাজ করে শিক্ষাদদানকে ইন্্রিয়াদির 
এক ধরনের ভৌত ব্যায়ামেই পরিণত করতে চেষ্টা করে নি, (যে ব্যায়াম 
শরীরের যে কোনো অঙ্গের পক্ষেই ভালো, কিন্তু তার বেশী ভালো নয় ), 
পরন্ত সেটি চিন্তাশক্তিকে উপেক্ষা করার পক্ষেও কাজ করেছে। এই 
তত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়-পধবেক্ষণের সম্পর্কে চিস্তনের কোনে! দরকার হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে তত্বটির যথাযথ অর্থে, শেষ ভাগে ছাড়া, চিস্তন অসম্ভবই হবে | 
কারণ বিচার-বুদ্ধির অংশগ্রহণকে বাদ দিয়ে ষে সমস্ত ইন্ড্রিয়লন্ধ একক গ্রহণ 
কর! হয়েছে, তাদের একত্র ও পৃথক কর! নিয়েই চিন্তন গঠিত । 

এই জন্য কাধতঃ, অবিমিশ্র ইন্দ্রিধর্যী ভিত্তিতে প্রায় কোনো শিক্ষা 
প্রকল্পকেই কোনো দ্রিন স্থসংবদ্ধভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে দেখ! হয় নি, 
অন্ততঃ প্রথম শৈশবের ক' বছর পরে তো! বটেই। এর সুস্পষ্ট ক্রটি-বিচ্যুতি 
একে শুধু “যুক্তিসিদ্ধ” জ্ঞানকে ( অথাৎ প্রতীঞ্ষ-চিহাদির মাধ্যমে সংস্ঞার্থ, 
নিয়ম, শ্রেণীবদ্ধতা ও প্রয়োগের ধরণ ইত্যাদির জ্ঞানকে ) পুরণ করার জন্য, 
এবং অঙ্্বর প্রতীক চিহ্া্দির প্রতি অধিকতপ্ন “উৎসাহ” দানের উপায়- 
স্বরূপে কাজে লাগানে। হয়েছে । জ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত দর্শশরূপে, সংবেদন- 
বাদী অভিজ্ঞতাবাদের অস্তত: তিনটি গুরুতর ক্রটি রয়েছে । (ক) তত্বটির 
এতিহাসিক মূল্য ছিল সমালোচনামূলক | এটি সংসার ও রাস্তীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলি সম্বন্ধে গ্রচলিত ধ্যান-ধারণার দ্রাবক ছিল। এটি বীধাঁধরা মতবাদ- 
গুলোর ধ্বংসাত্মক সমালোচনার একটি যন্ত্র ছিল। কিন্তু শিক্ষার কাজ হল 
গঠনমূলক, সমালোচনামূলক নয়। শিক্ষা ধরে নেয় নাযে, প্রাচীন বিশ্বাস- 
গুলি দূর ও পুনরীক্ষা করতে হবে, পরন্ত ত৷ প্রথম থেকেই, যতোদূর 
সম্ভব নির্ভুলভাবে বৃদ্ধিগম্য অভ্যন্তিগুলির মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা গঠনের 
প্রয়োজনীয়তাকে ধরে নেয়। এই গঠনমূলক কর্তব্যের জন্য সংবেদনবাদ 
অতিশয় অন্পযুক্ত । মন ও বোধশক্তি বিভিন্ন অর্থের প্রতি প্রতিবেদনশীলতা৷ 
নির্দেশ করে (পুর্বে দেখুন পৃঃ ৩৮ ), প্রত্যক্ষ দৈহিক উদ্দীপকের প্রতি সাড়া 
নির্দেশ করে ন৷ এবং অর্থোপলব্ধি হয় কেবল প্রসঙ্গক্রমে ৷ যে প্রকল্প জ্ঞানকে 
ইঞ্জিয়বেদনগুলির যোগফলের সঙ্গে একাত্ম করে, তার থেকে প্রসঙ্গ বাদ 
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পডে | শিক্ষাগত প্রয়োগ হিসাবে এই তত্বটি হয় দৈহিক উত্তেজনাগুলিকে 
বিবর্ধিত করতে, নয়তো কতকগুলি অসংলগ্ন পদার্থ ও গুণকে হু,পীরুত 
করতে পরিচালিত করেছিল । 

(খ)ট সরাসরি সংবেদনের যেষন প্রত্যক্ষ হওয়ার স্বিধা থাকে, তেমন তার 
পাল্লা সীমিত থাকার অন্থবিধাও থাকে । ইন্দ্রিয়ের নাগালের বহির্ভুত জগতের 
কোনো কোনে! অংশের ধারণাকে বাস্তবতা দেওয়ার জন্য এবং বুদ্ধিগত কৌত- 
হল জাগানোর উপায়রূপে, গৃহ পরিবেশের হ্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
পরিচয় লাভ এক কথা | কিন্তু ভৌগোলিক জ্ঞানের সব কিছু এবং সর্বষয় 
উদ্দেশ্য হিসাবে সে পরিচিতি মারাত্মকরূপে সীমাবছ। ঠিক এই ভাবেই 
শিম, জুতোর কাটা ও গণনার জিনিস, সংখ্যাগত সম্পর্কাদির বোধগম্য হওয়ার 
সহায়ক অবলম্বন হতে পারে। কিন্তু চিন্তার অবলম্বনরূপে, তাত্পর্ষের অব- 
ধারণরূপে, ব্যবহৃত ন৷ হলে, ওগুলে। পাটিগণিতের বোধশক্তি বাড়ানোর প্রাতি- 
বন্ধক হয়ে ওঠে । ওগুলো কোনো একটা নিয়স্তরেই উন্নতিকে রোধ করে 
দেয়; সে-্তরটি হল ভৌত প্রতীকের স্তর। সংখ্যার প্রতীকরূপে আঙ্গুলের 
সম্থাবহার পথের মধ্যে এসে পড়েছিল বলেই, জাতি যে ভাবে হিসাব ও 
গাণিতিক যুক্তির সাধকরূপে বিশেষ প্রতীক-চিহ্গাদির বিকাশ করেছিল, সেই 
ভাবেই ব্যক্তিকে মূর্ত থেকে বিষূর্ত প্রতীক চিহগুলির দিকে, অর্থাৎ যে প্রতীক 
চিহ্ুগুলির অর্থ কেবল 'ধারণামূলক চিন্তনের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয় তার দিকে, 
_ অগ্রসর হতে হবে । এবং শুরুতেই ইন্দরিয়গ্রাহ ভৌত পদার্থের মধ্যে 
এই অসঙ্গত নিমজ্জন সে ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করে। 

(গ) সংবেদনবাদী অভিজ্ঞতাবাদের গোড়ায়, মানসিক বিকাশ সম্বদ্ধে 
একটি পুরোপুরি মিথ্যা মনস্তত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞত। 
হল বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, সহ্জ-প্রবৃত্তি ও আবেগ- 
মূলক কক্রিয়া-কলাপের” বিষয় । এমন কি, একটি ত্র শিশুও যে “অভিজ্ঞতা 
লাভ করে,” তা কোনো বস্ত দিয়ে ছাপ দেওয়া নিক্রিঘ্ন ভাবে প্রাপ্ত গুণ নন্ঘ, 
পরস্ত সেটা হল, হাতড়ানো, ছুঁড়ে-মারা, ভাঙাচোর। ও ছেড়া-ফাড়ার কাজ বস্তর 
উপরে যে ফল ঘটা, এবং তার পরিণামে কাজের ধারার উপরে বস্ত্র থে 
ফল ঘটায় ভাই। (পুর্বে দেখুন পৃঃ ১৮৩)। সংবেদনের মাধ্যমে জানাঁ_ 
এই যে ধারণা, তার চেয়ে ব্যবহারিক বিষয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভের 
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ষে প্রাচীন ধারণা, সেটিই মূলতঃ প্ররুত অবস্থার অধিকতর নিকটবর্ত । 
অভিজ্ঞতার গভীরে অবস্থিত সক্রিয় ও গতিদায়ক উপকরণগুলোকে উপেক্ষা 
করা, এঁতিহ্িক অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের একটা মারাত্মক দোষ। যে বস্ত্রপাঠ 
প্রকল্প, বস্ত দিয়ে কোনো কিছু করতে চেষ্টা করার ভিতর দিয়ে এবং তার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে, তার গুণাবলী শিক্ষা করার শ্বাভাবিক ঝৌককে 
উপেক্ষা করে, এবং যতোদূর পারে বাদ দেয়, তা থেকে নীরস ও ঘাস্ত্রিক 
পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। 

কাজেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতার 
যে দর্শনটি উপস্থাপিত করে, তা ধদি এখন যতোটা পেয়েছে, তার থেকে 
বেশী সর্ববাদী তাত্বিক সমর্থনও পেত, তা হলেও তা শিক্ষালাভ করার ক্রিয়া- 
প্রণালী সম্বদ্ধে কোনো সন্তোষজনক দর্শন আমাদের দিতে পারত না। 
এর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভাব পুরানো পাঠক্রমের মধ্যে একটা নতুন উপকরণের 
অনুপ্রবেশ ঘটানোর এবং সেই পাঠ্য ও পদ্ধত্তির মধ্যে তার আনুষঙ্গিক 
পরিবর্তন আনার মধ্যেই সীমিত। এই দর্শন প্রত্যক্ষভাবে বা চিত্র ও 
রেখা-চিত্রিত বিবৃতির মাধ্যমে বিষয় পর্যবেক্ষণ করার প্রতি বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছে এবং বাচনিক প্রতীকের গুরুত্বকে খাটো করেছে । কিন্তু এর নিজের 
দৌড় এতো সীমাবদ্ধ ছিল যে, সাক্ষাৎ ইন্দ্িঘ়বেদনের বহির্তত বিষয়ের সংবাদ 
দ্বারা, এবং যে সমস্ত বিষয় বেশী সরাসরিভাবে চিন্তাকে নাড়া দেয় তা দিয়ে 
তাকে অন্গপুরণ করার দরকার হতো। ফলে, সংবাদ-জ্ঞাপন সম্বলিত 


ও বিমূর্ত, বা, “যুক্তিবাদী” পাঠই অক্ষুণ্ন রইল। 
৩1 পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিজ্ঞতা 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংবেদনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদ, আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞান সমর্ধিত অভিজ্ঞতার ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না, বা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক কার্ধক্রম-অন্ুমিত জ্ঞানের ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না। মনো- 
বিজ্ঞানের সম্পর্কে, যে সক্রিয় সাড়া জিনিস-পন্জরকে বাবহারে লাগায়, এবং 
এই প্রয়োগের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার আবিষ্কৃতির মাধ্যমে জিনিস-পত্র 
সম্বন্ধে ষে শিক্ষা অজিত হয়, এই দর্শন সেই সাড়ার সক্রিয় মৃখ্য ভূমিকাটিকে বাদ 


৩ 
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দেন । মনে হয় যেন, একটি ক্ষুদ্র শিশু যে পস্থায় জ্ঞানলাভ করে, নিরপেক্ষ- 
ভাবে ত! পাচ মিনিট দেখলেও এই ধারণাকে নিম্ল করার পক্ষে যথেষ্ট 
হবে যে, শিশুটি শব্দ, বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পুর্বপ্রস্তত গুণের ছাপ 
গ্রহণে নিষ্রিয্নভাবে নিযুক্ত রয়েছে । কারণ তখন দেখ! যাবে যে, হাতড়ানো, 
নাগালে পাওয়ার চেষ্ট! ইত্যাদি ক্রিয়া-কলাপে শিশুটি উদ্দীপকের প্রতি প্রতি- 
ক্রিয়া করে দেখতে চায় যে, সংজ্ঞাবহ বেদনের প্রতি ক্রিয়্াবাহী প্রতিবেদনের কি 
ফল দ্রাড়ায়। দেখা যাবে যে, সে যা শেখে তা পুথক পৃথক গুণ নয়, পর্ত 
তা হুল জিনিসের কাছ থেকে যে আচরণ আশা করা যায় তাই , এবং 
কোনে! ক্রিয়া জিনিস ও মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে-_তাই। 
অন্য কথায় সে যা শেখে তাহ'ল নানা প্রকারের যোগন্ত্র। এমন কি 
লাল রং, তারস্বরের শব প্রভৃতি গুণকেও এগুলি যে সব ক্রিয়া-কলাপ জাগায় 
এবং এই ক্রিয়া-কলাপের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার ভিত্তিতে প্রভেদ ও 
সনাক্ত করতে হয়। কোন্‌ কোন্‌ জিনিস যথাক্রমে কি কি করবে আর তাদের 
দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি বানা পারি সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা 
তা দেখে নিয়েই আমর তাদের কোন্টা শক্ত আর কোন্টা নরম তা 
শিখে থাকি । এই ভাবেই কোন্‌ কোন্‌ লোক কি কি ধরনের প্রতিবেদনশীল 
ক্রিয়া-কলাপ আদায় করে এবং শিশুদের ক্রিয়া-কলাপের উত্তরে তাঁরা কি কি 
করেন তাই বের করে নিয়েই শিশুরা লোকজন সম্বন্ধে শেখে । এবং আমাদের 
কাজকর্মের রূপান্তর করতে, কতক কাজকে এগিয়ে দিতে আর কতক 
কাজকে বাধা দিতে বা রোধ করতে জিনিস-পত্র আমাদের প্রতি যা “করে” 
(নিক্রিয়্ মনের উপর গুণের ছাপ মেরে নয় ) এবং নতুন পরিবর্তন আনার 
জন্ত আমরা “জিনিস-পত্রের” প্রতি যা করতে পারি, এই ছু*য়ের যোগেই 
অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। 

সপ্তদশ শতক থেকে আরম করে, বিজ্ঞানের যে সব পদ্ধতি পৃথিবী সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্রব এনেছে, তাও এই শিক্ষাই দেয়। কারণ 
এই সব পদ্ধতি স্থবিবেচিত নিয়গ্রণের শতাধীনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো 
বৈ আনকিছু নয়। শ্রীকদের কাছে এটা একেবারেই নিরর্থক কথা মনে 
হতো! যে, এক ধরনের কর্মতত্পরতা, যেমন চর্মকারের পক্ষে চামড়ার মধ্যে 
ঘিত্র করা; বা মোম, ছুঁচি ও হতো ব্যবহার করা, পৃথিবী সম্বন্ধে পর্ধা্ত জান 
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দিতে পারে । এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে হতো যে, প্রকৃত জ্ঞানের 
জঙ্ আমাদিকে অবশ্থই অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অবস্থিত কোনো যুক্কি-সিন্ক 
ধারণাবলীর আশ্রয় নিতে হুবে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তন 
যথাযথরূপে সচিত করেছিল যে, এ ধরনের ক্রিয়া যখন নিয়ন্ত্রণের শর্তীধীনে 
রেখে সম্পাদন করা হয়, তখন তাই ঠিক সেই পণ্থা হয়ে শ্লীভায় যা দিয়ে 
বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ফলপ্রস্থ ধারণা পাওয়া যায়, এবং তা পরীক্ষিত হয়। অন্ত 
কথায়, কেবল এটাই প্রয়োজন যে, ধাতুর উপরে এসিড. ঢেলে দেখবার মতো 
একটা ক্রিয়া, কোনো পেশার খাতিরে পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হবে 
জ্ঞান লাভ করার স্বার্থে । এখন থেকে এর উপরেই প্ররুতি সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান 
নির্ভর করবে এবং সেটাকে আয়ত্ত করাই হবে কাজের মতো! কাজ। ইন্জিয্- 
লব্ধ উপলব্ধি অবশ্ঠই অপরিহার্য । কিন্তু এই উপলব্ধির স্বাভাবিক ও রীতিগত 
ধরনের উপর পুর্বতন বিজ্ঞান যতোট! নিভরশীল ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান তার 
থেকে কম নির্ভরশীল। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-লন্ধ উপলব্ধি যে নিজেদের মধ্যেই 
ইন্দ্িয়ের মুখোশ পরা কোনো! সাবিক “আকৃতি* বা জাতিবপ লুকিয়ে রাখে, 
এবং যুক্তিমূলক চিন্তা দিয়ে যে তার মুখোশ খুলে ফেলতে হবে, সে ধারণা 
আর রইল না। বিপরীত পক্ষে, প্রথম কাজ হ'ল ইক্্রিয়লব্ধ উপলব্ধির তথ্যা- 
দিকে পরিবতিত ও পরিবর্ধিত করা : দূরবীন ও অঙ্ছ্বীক্ষণ য্ত্রের কাচের সাহায্যে, 
এবং নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কৌশল এ'টে, ইন্দ্রিয়বেদন সাপেক্ষ 
“হাতের” জিনিসগ্তলোর উপরে খাটানো। তা এমনভাবে সম্পাদন করা 
যাতে প্রয়োজনীয় নতুন ধারণা, অন্গমান বা তত্ব গভে উঠতে পারে । এমন 
কি প্রাচীন বিজ্ঞানের দখলে যা ছিল তার থেকেও বেশী সর্বময় ধারণ! 
(গাণিতিক ধারণাদির মতো) গডে উঠতে পারে । কিন্তু এখন আর এটা 
ধরে নেওয়া হয় নাযে এই সাবিক ধারণাবলী নিজ থেকেই জ্ঞান দেবে । 
এরা! হল সাধক বিশেষ _পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নানা রকমের জিজ্ঞাস! উপস্থিত 
করা, পরিচালন! করা, ব্যাখা! করা এবং এ সব কাজের ফলাফলকে হ্ত্রবন্ধ 
করার সাধক । 

এর যৌক্তিক পরিণতি দীড়ায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কোনো নতুন দর্শন । 
সে দর্শন অভিজ্ঞতাকে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাড় করায় 


না। অতীঢত কম বেশী দৈবত্রমে ঘে সব কাজ করা হয়েম্ে অভিজ্ঞতা 
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আর কেবল তার সারসংক্ষেপ নয়। অভিজ্ঞতা হয়ে দাড়িয়েছে একটা 
স্থবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ £ আমাদের উপরে যা কিছু ঘটে এবং আমর জিনিসের 
উপরে যা কিছু ঘটাই তার সম্পর্কে অভিভাবনের ক্ষেত্রকে (অভিভাবিত 
অর্থাবলীকে ) যতোদুর সম্ভব উর্বর করার জন্য এবং এই সব অভিভাবনের 
বৈধতা পরীক্ষা! করে দেখার জন্য য1 কিছু করা হয়, অভিজ্ঞতা তারই স্থবিবেচিত 
নিয়ন্ত্রণ । যখন এই চেষ্টা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবেগ বা রীতি দিয়ে মোহ্‌- 
গ্রস্ত না হয়, যখন তা কোনো লক্ষ্য দ্বারা নির্দেশিত এবং পরিমাপন ও 
পদ্ধতি ছার! পরিচালিত হয়, তখনই তা হয় স্থুসঙ্গত-_যুক্তিপুর্ণ। যখন বিষয় 
থেকে আমাদের যে ভোগ আসে, তার হাতে আমাদের য| কিছু ঘটে, তা 
আর দৈব পরিস্থিতি থাকে না, যখন তা আমাদের পৃর্বতন উদ্দেশ্ঠমূলক 
প্রচেষ্টার পরিণামে রূপান্তরিত হয়, তখনই তা যুক্তিসগতরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয় 
হয় মোহ্‌মুক্তকারী ও শিক্ষাপ্রদ। এককালে যে মানবিক পরিস্থিতি অভি- 
জ্ঞতাবাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে বিরোধাভাসকে অর্থ ও আপেক্ষিক ন্যায্যতা 
দান করেছিল সে বিরোৌধাভাস তার সমর্থন হারিয়ে বসে। 

বিশুদ্ধ ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য পাঠ্যের বিরোধিতার উপর এই 
পরিবর্তনের ফল স্বতঃপ্রমাণিত। এই পার্থক্য মৌলিক নয়, পরস্ত তা শর্তাধীন 
এবং এমন শর্তাধীন যাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। ব্যবহারিক কাজকর্ম 
বুদ্ধিগম্যরূপে সন্কীর্ণ ও নগণ্য “হতে পারে” , যতোদুর পর্যন্ত এগুলো রুটিন 
মাফিক ও কতৃত্বের হুকুমে পরিচালিত হয়, এবং মাত্র কোনো বাহক 
ফলই এদের লক্ষ্য থাকে, ততোদুর পর্যন্ত এরা! সঙ্কীর্ণ “হবে”। কিন্ত শৈশব 
ও যৌবন, স্কুল শিক্ষার কালটা, হল ঠিক সেই সময়, যখন কোনো ভিন্ন 
রকমের মনোভাব নিয়ে এ সব কাজ করা সম্ভব হয়। চিন্তন সম্বন্ধে, এবং 
শিশুদের কাজ ও খেলাধূলা সম্বলিত শিক্ষামূলক বিষয়বস্ত থেকে যুক্তিসঙ্গত 
ও সুসন্বদ্ধ বিষয়বস্ত গড়ে ওঠা সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়গুলোতে যে সব আলোচনা 
করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করা অস্থবিধাজনক । এই অধ্যায়ের এবং 
এর আগের অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এ সব আলোচনার ফলাফলকে 
আরও কিছু অর্থ দিতে পারে । 

(১) একজন মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে তার 
(যে সব "সক্রিয়" সম্বন্ধ থাকে; অভিজ্ঞতা মৃখ্যতঃ তা নিয়েই গঠিত। কোনো 
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কোনো ক্ষেত্রে কর্মোফ্যোগ থাকে পরিবেশের পক্ষে। কোনো একজন 
মানুষের প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণ বাধা বা বিক্ষেপ, ভোগ বা হূর্ভোগ আনে। 
অন্তান্য ক্ষেত্রে পারিপাশ্বিক জিনিস-পত্র এবং মাহ্ৃষের আচরণ, ব্যক্তির 
সক্রিয় প্রবণতাকে সফলতা! দান করে। এতে ব্যক্তি শেষ পক্ষে সেই সব 
পরিণামই ভোগ করে, যা ঘটাতে সে নিজেই চেষ্টা করছিল । যে পরিমাণে 
একজনের যা ঘটে, এবং সে ফিরে যা ঘটায়; এবং সে পরিবেশের উপরে 
যা করে, এবং পরিবেশ ফিরে তার উপরে যা! করে, সেই পরিমাণেই তার 
কাজ এবং তার পরিবেশের জিনিস অর্থলাভ করে। সে নিজেকে এবং 
মাহ্ষ-জিনিস সম্বলিত জগত্টাকে বুঝতে শেখে । উদ্দেশ্টমূলক শিক্ষা বা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি পরিবেশ উপস্থাপিত করা উচিত 
যাতে এই সব ক্রিম্না-প্রতিক্রিয়া সেই সব অতি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যকে আয়ত্ত 
করাবে, যা আবার তার দিক দিয়ে আরও জ্ঞানার্জনের যন্ত্রে পরিণত হবে 
(পুর্বে দেখুন, ১১শ অধ্যায় )। বার বার যেঙ্গন দেখানো হয়েছে, স্কুলের 
বাইরের কর্মতৎপরতা এমন সব শর্তাধীনে চলতে থাকে, যা বোধশক্তির 
কত্য-কর্তব্য লালন করার, এবং কার্ধকরী বুদ্ধিগম্য ধাত গঠন করার জন্য 
স্বিবেচিতরূপে উপযোগী করে নেওয়া হয় নি। স্কুলের বাইরের ক্রিয়া-কর্ম 
থেকে যে ফলাফল আসে, তার দৌডের পাল্লায় সেট! প্রাণবন্ত ও খাটি। 
কিন্ত তা নানা প্রকারের অবস্থাধীনে সীমিত থাকে । কতক কতক ক্ষমতা 
একেবারেই অবিকশিত ও অনির্দেশিত অবস্থায় থাকে; আর কতকগুলো 
কেবল সাময়িক ও খামখেয়ালী উদ্দীপনা পায়। আর কতকগুলো, লক্ষ্য 
এবং সঙ্গতিপূর্ণ উদ্যোগ ও উদ্ভাবন শক্তির খরচে রুটিন মাফিক ক্রিয়া- 
কৌশলের অভ্যাসে পরিণত হয়। তরুণদের কোনো কর্মব্যস্ত পরিবেশের 
মধ্যে থেকে অন্য লোকদের বিদ্যার নথি-পত্রের শ্বাসরোধকারী অধ্যয়নে 
চালান দেওয়া স্কুল শিক্ষার কর্মভার নয়। স্কুল শিক্ষার কর্মভার হল তাদিকে 
অপেক্ষাকৃত দৈব ক্রিয়াকলাপের ( সুঙ্ষদৃষ্টি ও চিন্তনের সম্পর্কে যা আকম্মিক ) 
পরিবেশ থেকে, শিক্ষালাভ-নির্দেশক, নির্বাচিত ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে নিয়ে 
আসা।। যে সব উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি এর মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ বলে 
আত্মপ্রকাশ করেছে, তা৷ সাধারণভাবে পরিদর্শন করলেও দেখা ঘাবে যে, 
তারা কম বেশী জ্ঞাতসারেই একথা মেনে নিয়েছে যে, “বুদ্ধিগম্য” পাঠ্যবিষয় 


৩৫৮ শিক্ষা দর্শন 


কর্মতৎপর অহ্ুধাবনগুলির বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারিক অন্কথাবন- 
গুলিকে বুদ্ধিধর্মী করার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই মূল নিয়মটিকে আরও 
দৃঢ়তার সঙ্গে হৃদয়ঙগম করতে হুবে। 

২) সমাজ জীবনের আধেম্বর মধ্যে যে সব পরিবর্তন চলেছে, তা যে 
ধরনের ক্রিয়া-কলাপ স্কুলের খেলাধূলা ও কাজকর্মকে বুদ্ধিধর্মী করে, তার 
নির্বাচনকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে । যখন কেউ গ্রীকদের ও মধ্যযুগের 
লোকদের সেই সামাজিক পরিবেশের কথা মনে করে যে, সেখানে যে সমস্ত 
ব্যবহারিক ক্রিয়া কলাপ কৃতকার্ধতার সঙ্গে করা হতো, তার অধিকাংশই 
রন মাফিক, বাহ্িক, এমন কি দাসস্থলভ ছিল, তখন সে এটা দেখে মোটেই 
বিশ্মিত হয় না যে, শিক্ষাবিদেরা এ সব কাজকে বোধশক্তি কর্ষণের পক্ষে 
অনুপযোগী বলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু একালে যখন, এমন কি 
ঘরকন্না, কৃষি, পণ্যোৎ্পাদন, এবং পরিবহন ও বার্তাবহনকারী পেশীও প্রযুক্তি 
বিজ্ঞান দ্বারা অন্থপ্রাণিত হয়েছে, তখন অবস্থা অন্ত রকম দাড়িয়েছে । এ 
কথা সত্য যে, ধারা এ সব কাজে নিযুক্ত তাদের অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত 
কাজট। যে বুদ্ধিগত আধেয়টির উপরে নিরর করছে সেটি সম্বন্ধে অবহিত 
নন। কিন্তু এই অবস্থা, স্কুলে কেন যে এই সব অন্ুধাবনের সম্যবহার করা 
হবে তার আরও একটি কারণ দেখিয়ে দ্েয়। সেটি এই যে, স্কুলে তা করা! 
হলে এখন যে সব বোধবুদ্ধির খুবই অভাব রয়েছে, আগামী কালের বংশ- 
ধরের] সেটা আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে, এবং লোকে অন্ধভাবে না করে, 
বুদ্ধিমত্তার সহিত তাদের নিযুক্তির কাজ চালিয়ে যেতে পারবে । 

(৩) জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে গতাঙ্গতিক পার্থক্য এবং বিশুদ্ধ “বুদ্ধি 
গম্য” পাঠ্যের তথাকথিত মর্যাদার উপরে সর্বাধিক সরাসরি আঘাত পড়েছে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। যদি এই অগ্রগতি স্পষ্ট 
করে কিছু প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে সেটি এই যে, “করার” ক্রিয়াফলরূপে 
ছাড়া খাঁটি জ্ঞান এবং ফলপ্রস্থ বোধগম্যতা বলে কিছু নেই । জ্ঞানের ক্রমোক্নতি, 
ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, আর সঠিক শ্রেণীবদ্ধতার জন্য তথ্যাদির যেরূপ বিশ্লেষণ ও 
পুনধিগ্তান অপরিহার্য, বিশুদ্ধ মানসিক সুত্রে,ঠিক মগজের মধ্যে_তার 
সন্ধান মেলে না। মানুষ যখন কিছু "বের করতে ইচ্ছা করে তখন তাকে 
জিনিসের উপরে কোনে কিছু করতেই হবে,_করতে হবে শর্তাবলীর 


বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় ৩৫৯ 


পরিবর্তন । এটাই হল শ্রমশালার পদ্ধতির শিক্ষা, এবং সব শিক্ষাকেই 
এ পাঠ শিখতে হবে। শ্রমশাল! হল সেই সমস্ত শতার্দির আবিষ্কার যার 
অধীনে “শ্রম” শুধু বাহিকরূপে উৎপাদনশীল না থেকে বুদ্ধিগম্যরূপে ফলগ্রন্থ 
হয়ে উঠতে পারে। যদ্দি বতমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমশাল! আরও বেশী 
রকমের কারিগরি দক্ষত! লাভ করার স্থান হয়ে থাকে, তার কারণ এই যে, 
এখনো। তা খুব বেশীর ভাগেই কেবল কোনে বিচ্ছিন্ন সঙ্গতি হয়ে রয়েছে, 
এবং অপেক্ষাকত বেশী বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য, শিক্ষার্থীরা তার পুরোপুরি 
স্থযোগ নিতে অসমর্থ হচ্ছে, এবং এমন কি, সে অবস্থাতেও তারা এমন 
সব অন্যান্য পাঠ দিয়ে ঘেরাও রয়েছে যেখানে তথাকথিত এঁতিহ্ক পদ্ধতি- 
গুল! বুদ্ধিকে কর্মতৎ্পরতা থেকে আলাদা করে রাখে । 


সারাংশ 


তথাকথিত এতিহ্িক রাঁতিনীতি ও বিশ্বাস দ্বারা জীবন-যাত্র! নিয়ন্ত্রিত 
করতে ব্যর্থ হয়ে, গ্রীকের। দার্শনিক জল্পনাচ্ছে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই 
তার৷ রাঁতিনাতির প্রতিকূল সমালোচনাতে প্রন্থত্ত হয়েছিলেন, এবং জীবন 
ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্ত কোনো কর্তৃত্বের উৎস খুজতে আরম্ভ করেছিলেন। 
যেহেতু তার। জীবন ও বিশ্বাসের জন্য কোনো যুক্তিযুক্ত মানদণ্ড পেতে 
চেয়েছিলেন, এবং যে সমস্ত রীতি-নীতি অসন্তোষজনক অবলম্বন বলে 
প্রমাণিত হয়েছিল তাদ্দিকে অভিজ্ঞতার সহিত একাত্ম করেছিলেন, সেইহেতু 
তারা যুক্তি (বা বুদ্ধি), এবং অভিজ্ঞতার খোলাখুলি বিরোধ মেনে নিয়ে- 
ছিলেন। যুক্তিকে যতো বেশী মহিমান্বিত করা হতে লাগল, অভিজ্ঞতার 
ততোই অবমূল্যামন হতে লাগল। যেহেতু জীবনের বিশেষ বিশেষ ও 
পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মানুষে যা কিছু করে, এবং ঘা কিছু ভোগ করে, 
তার সাথে অভিজ্ঞতাকে একাত্ম কর! হয়েছিল, সেই হেতু কাজ-কর্ম করাও 
দর্শনধর্মী অবমূল্যায়নের একটা অংশ হয়ে দড়াল। এই প্রভাব আরও 
অনেক প্রভাবের সঙ্গে সার বেধে দ্রীভিয়ে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, যে সমস্ত 
পদ্ধতি ও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ন্যুনতম ইন্জরিয়-পর্যবেক্ষণ ও দৈহিক কর্ম- 
তৎপরতা থাকে, সেগুলোকে অতিরঞ্িত করল। এই দৃষ্টিভ্গীর বিরুদ্ধে 


৩৬, শিক্ষা দর্শন 


বিদ্রোহ করে, অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন করে, এবং তথাকথিত বিশ্বদ্ধ 
বিচারসম্পন্ন প্রত্যয়ের উপর আক্রমণ শুরু করেই, আধুনিক যুগের আরম । 
বলা হল যে, হয় এ সব প্রত্যয়কে মূর্ত অভিজ্ঞতার ফলাফল দিয়ে ওজনে 
ভারী করতে হবে, আর তা না হলে ওগুলো তো কেবল কুসংস্কার ও 
প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণী-স্বার্থেরই অভিব্যক্তি, এবং তাকে রক্ষা করার জন্যই 
ওগুলোকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু নানাবিধ অবস্থা বশত: 
অভিজ্ঞত। বিবেচিত হল বিশুদ্ধ জ্ঞানদূপে, এবং অভিজ্ঞতা থেকে তার 
মূলগত, ক্রিয়াগত ও প্রক্ষোভগত পর্যায়গুলে। বাদ পড়ে গেল। তাকে একাত্ম 
করা! হল ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলো “সংবেদনের” নিক্ষিয় সংগ্রহণের সঙ্গে । 
কাজেই এই নতুন তত্ব যে শিক্ষাসংস্কার আনল, তা প্রধানতঃ পুর্বতন পদ্ধতির 
পুঁথিগত বিগ্যাভ্যাসের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার মধ্যেই সীমিত হল, এবং 
সেটি কোনো সথসঙ্গত পুনর্গঠন সাধন করল না। 

ইতিমধ্যে, মনোবিগ্যা, শিল্পোৎ্পাদন প্রণালী এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা মূলক পদ্ধতির অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর একটি ধারণাকে 
স্থম্পষ্টরূপে বাঞ্ছনীয় ও সম্ভাবনীয় করে তোলে | যে ধারণ! অনুযায়ী অভিজ্ঞতা 
হল প্রধানতঃ ব্যবহারিক, _জ্ঞানধর্যা নয়, __কাজকর্ম করার ও কাজকর্মের 
পরিণাম ভোগ করার কোনো ব্যাপার, এই তত্ব প্রাচীন কালের সেই 
ধারণাকে পুররুপস্থাপিত করে। কিন্তু যখন এই উপলব্ধি আসে যে “করাকে” 
এমন ভাবে পরিচালিত করা চলে, যাতে চিন্তন যা কিছু অভিভাবন করে, 
তাও “করার” আধেম়র মধ্যে গৃহীত হয়, এবং তার ফলে দৃঢ়রূপে পরীক্ষিত 
জ্ঞানলাভ হয়, তখনই এ প্রাচীন তত্ব রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে, 
“অভিজ্ঞতা” হাতুড়ে রূপ ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপ ধারণ করে । 
যুক্তি কোনে বহুদুরবর্তী ও আদর্শান্বিত ধী-গুণের রূপ ত্যাগ করে, এবং 
যে সমস্ত সঙ্গতি দিয়ে কর্মতৎপরত! সার্থকরূপে ফলবতী হয়, তাকেই সৃচিত 
করে। শিক্ষার দিক থেকে পুর্ববতা অধ্যায়গুলোতে পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষা 
পদ্ধতির যে বিকাশ দেখানো হয়েছে, এই পরিবর্তন তারই কোনো পরিকল্পনাকে 
নির্দেশ করে। 


একবিংশ অধ্যায় 
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পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাহিত্যিক পাঠ্ের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিরোধিতার পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে৷ এ পর্যস্ত যে মীমাংসায় পৌছানো 
গেছে তা হ'ল কোনো রকমের একটা যান্ত্রিক মিটমাট । এর ফলে শিক্ষা 
ক্ষেত্রটিকে প্রক্কৃতি-বিষয়ক এবং মন্থস্ত-বিষয়ক পাঠ্যের মধ্যে ভাগ করা 
হয়েছে। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছে শিক্ষাগত মূল্যবোধের আর একটি 
বাহিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে, এবং মানবিক বিষয়ের সঙ্গে ভৌত 
প্রকৃতির সম্বন্ধ স্ন্বলিত দর্শনের প্রতি আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত 
করে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, এই শিক্ষাগত বিচ্ছেদ দ্বৈতবাদী 
দর্শনগুলিতেও প্রতিফলিত । এতে মন ও জগৎকে স্থিতির ছু'টি স্বতন্ত্র রাজ্য 
বলে মনে করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কোনে! কোনে! স্থানে একটা পার- 
স্পরিক সংযোগ রাখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই স্বাভাবিক ধ্রাড়ায় 
যে, স্থিতির প্রতিটি এলাকারই তার সংলগ্র একটা নিজস্ব পাঠ্যাবলী থাক! 
উচিত , এমন কি, এটাও স্বাভাবিক হয়ে দীডায় যে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যাবলীর 
ক্রবৃদ্ধিকে, আধ্যাত্মিক রাজোর মধ্যে জভবাদী দর্শনের অনধিকার প্রবেশের 
উপক্রম বলে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। যে কোনো শিক্ষাতত্বই এখন- 
কার থেকে কোনো একটা অধিকতর এক্যবদ্ধ শিক্ষাপ্রকল্পের সঙ্কল্পল করে, 
তাকেই ভৌত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে 
বাধ্য থাকতে হয়। 


১। মানবভাবাদী পাঠ্যের এতিহাসিক পটভূমিকা! 


এটা লক্ষণযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রীকদর্শনে এই সমস্তাটি কোনো আধুনিক 
বূপায়ণে উপস্থাপিত হয় নি। সক্রেটিস্‌ হয়তে। সত্য সত্যই ভাবতেন যে, ভৌত- 
প্রকৃতির বি-জ্ঞান প্রাপ্তব্য নয়, বা তা খুব গুরুত্বপুর্ণ ও নয়। অবগতির মুখ্য 


৬৬২ শিক্ষা! দর্শন 

বিষয় হ'ল, মানুষের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্ত । যা কিছু গভীরভাবে তাৎ্পর্ধপূর্ণ 
_অর্থাৎ সকল নৈতিক ও সামাজিক কৃতি,__তা এই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর 
করে। প্লেটোর মতে অবশ্য মানুষ ও সমাজের প্রকৃত জ্ঞান ভৌত প্ররুতির 
মুখ্য কাঠামোর উপরেই নির্ভরশীল । “রিপাব.লিক* নামক তার সর্বপ্রধান 
্রন্থখানি, একই সঙ্গে নীতি, সমাজ সংগঠন, এবং অধিবিদ্যা ও ভৌতবিজ্ঞানের 
গ্রন্থনা । যেহেতু তিনি সক্রেটিসের এই সূত্রটি স্বীকার করেছিলেন ষে, যথার্থ 
নৈতিক ও সামাজিক কৃতি যুক্তিপিদ্ধ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, সেই- 
হেতু তিনি জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করতে বাধ্য হলেন। যেহেতু তিনি 
এই ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন যে, জ্ঞানের চরম লক্ষ্যবস্ত হ'ল মাস্কষের মঙ্গল 
বা উদ্দেশ্ের আবিষ্কার করা, এবং সক্রেটিসের এই প্রত্যয়কে খুশী মনে গ্রহণ 
করতে অসম্মত ছিলেন যে, আমরা যা কিছু জানি তাহুল আমাদের অজ্ঞতা, 
সেইহেতু তিনি মানবিক মন্গলের আলোচনাকে প্ররুতির নিজেরই মঙ্গল বা 
উদ্দেস্তটের বিবেচনার সঙ্গে যোগ করেছিলেন । যে সর্বময় উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে 
বিধান ও একত্ব দান করে, তার জ্ঞান থেকে স্বতন্রভাবে মানুষের উদ্দেশ্ঠ 
নিরূপণ কর! অসম্ভব । কাজেই তিনি ঘে গণিত ও পদার্থবিদ্যা, এবং ন্যায়- 
শাস্ত্র ও অধিবিগ্ভার কাছে সাহিত্যিক পাঠকে নিমস্থান দিয়েছিলেন, ত৷ তার 
দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত। পক্ষান্তরে, ভৌতপ্ররুতির জ্ঞান তার নিজস্ব 
অর্থেই কোনো উদ্দেশ্ট নয়। সযবেত ও ব্যক্তিগত কর্মধারার নির্দিষ্ট বিধান- 
রূপে, মনকে স্থিতির পরম উদ্দেস্ট উপলব্ধি করানোর জন্যে ভৌতপ্রকুতির 
জ্ঞান হল একটি আবশ্তটিক স্তর। আধুনিক বাক্‌-বিন্াস্‌ অুধায়ী প্রক্কতি- 
বাদী পাঠ্য অপরিহার্য, কিন্তু সেটা মানবতাবাদী ও আদর্শ উদ্দেশ্ের স্বার্থেই 
ঘটে থাকে । 

প্রকৃতিবাদ্দী পাঠ্যের দিকে এযারিস্টোটেল্‌ বোধকরি আরও বেশী এগিয়ে- 
ছিলেন। তিনি নাগরিক সম্পর্কেও বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্মী জীবনের নিমস্থানে 
রেখেছিলেন (পুর্বে, পৃঃ ৩৩২ )। মাহ্ছষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য মানবীয় নয়। 
পরন্ত তা দিব্য,_যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিব্য জীবন গঠন করে তাতে অংশ নেওয়া । 
এরূপ জ্ঞান, যা কিছু বিশ্বজনীন ও আবশ্তিক, ত| নিয়েই কাজ করে। কাজেই 
প্রক্কতিতে বহঁকিছু লর্ধোন্তম তার মধ্যেই মানুষের অনিত্য বিষয় থেকে 
অধিকতর পর্যাপ্ত বিষয়বস্তর সন্ধান যেলে। দার্শনিকেরা যা বলেছেন, তার 
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বিস্তৃত বিবরণ না দেখে তারা গ্রীক জীবনে যা-কিছুর প্রতীক ছিলেন আমরা 
যদি তা দেখি, তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারি ষে, গ্রীকেরা প্রাকৃতিক 
ঘটনাবলীর মধ্যে অবাধ অস্থসন্ধান, এবং প্রকৃতির সৌন্দধবোধীয় উপভোগের 
প্রতি আত্যস্তিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। এবং সমাজ যে পরিমাণে প্রক্কৃতির 
মধ্যে দৃঢমূলবদ্ধ এবং তার বিধানের অধীন, সে সম্বন্ধে তীরা এত গভীরভাবে 
সচেতন ছিলেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের কথ! তাদের চিস্তাতেও 
আসেনি । প্রাচীন জীবনধারার শেষ ভাগে অবশ্ত ছুটি কারণ এক হয়ে, 
সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী পাঠ্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল। একটি কারণ 
হল, কৃষ্টির ক্রমবর্ধনশীল অন্গুস্থতি ও অঙ্রৃতিধর্মী প্রন্কৃতি , অন্যটি হ'ল, রোমক 
জীবনে রাষ্ট্রনৈতিক ও বাকৃবিন্তাসী আলংকারিক প্রবণতা । 
সভ্যতার ক্ষেত্রে গ্রীকদের কৃতি দেশজ । আলেকজেন্দিয়া ও রোমের 
সভ্যতা বিদেশী উৎস থেকে উত্তরাধিকারলব্ধ | কাজেই সেটি বিষয়বস্ত ও 
প্রেরণার জন্ত ভৌত প্রকৃতি ও সমাজের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে নজর 
ফিরিয়েছিল সেই সব লিপির মধ্যে যার থেকে তা৷ আহরণ করা হয়েছিল । শিক্ষা 
তন্ব ও শিক্ষাবৃত্তির উপরে তার পরিণাম দেখানোর জন্য আমরা হ্যাট্চ-এর কথার 
উদ্ধতিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে পারি। “একদিকে গ্রীস্‌ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
হারাল , অন্যদিকে তার সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে ছিল, কোনো অনপসরণীয় উত্তরা 
“ধিকার--*-"" | ফলে এটাই স্বাভাবিক যে, সে সেই পাণ্ডিত্যের প্রতি মন নিবিষ্ট 
করবে । আবার এটাও স্বাভাবিক যে, সেই পাগ্ডিত্য তাদের বন্তভাতেও প্রকাশ 
পাবে**... । গ্রীকজগতের জন সাধারণ অতীত বংশাবলীর সাহিত্যের সঙ্গে 
পরিচিতির উপর এবং কৃষ্টিসম্পন্ন বাচনভঙ্গীর অভ্যাসের উপর যে গুরুত্ব দিতে 
তৎপর হয়েছিলেন, সাধারণ কথায়, তাই সেকাল থেকে শিক্ষা নামে অভিহিত 
হয়ে এসেছে |." আমাদের নিজেদের শিক্ষা তার থেকেই সরাসরি এঁতিহা 
হয়ে এসেছে । এই শিক্ষা এমন একটি চলিত ভঙী স্থাপন করেছে যে, 
সেটি সাম্প্রতিক কাল পর্ধস্ত সমগ্র সভ্য জগতের উপর সমভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে এসেছে । আমরা প্রকৃতি পাঠ না করে বরং সাহিত্য 
পাঠ করি, কারণ গ্রীকেরা তা করত , আরও এই কারণে যে, যখন 
রোমকগণ এবং তাদের প্রীর্দশিক নাগরিকের তাদের হেলেমেয়েদের 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, তীরাও গ্রীক শিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং 
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গ্রীকদের পথই গ্রহণ করলেন১। 

রোমকদের তখাকথিত ব্যবহারিক ঝৌক একই দিকে কাজ করেছিল। 
গ্রীকদের লিখিত ধারণাবলী অবলম্বন করে তারা কেবল কৃষ্টি বিকাশের একটা 
সহজ পথই গ্রহণ করলেন না, পরস্ত তারা ঠিক সেই সব বিষন্ববস্ত ও 
পদ্ধতিও যোগাড় করলেন, যা তাদের প্রশাসনিক মেধার সাথে খাপ খেয়েছিল। 
কারণ তাদের ব্যবহারিক প্রতিভা, ভৌত প্ররুতির বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে 
পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হয়েছিল মানুষের বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে । 

উদ্ধত অংশে মিঃ হ্যাটচ যখন বলেন যে, আমরা প্রকৃতি অধ্যয়ন নাকরে 
বরং সাহিত্য অধ্যয়ন করি এই কারণে যে, গ্রীকেরা ও গ্রীক-শিক্ষিত রোম- 
কেরাও তাই করতেন, তখন তিনি অনেকখানি ইতিহাসকেই শ্বীকার করে 
নিয়েছেন। মধ্যবর্তী শতকগুলি কি স্বত্রে গ্রথিত হয়েছে? এই প্রশ্ন থেকে 
যেইঙ্গিত আসে তা এই যে, বর্বর ইউরোপ রোমক অবস্থাকেই অধিকতর 
পরিমাণে এবং অধিকতর প্রগাঢতায় পুনরাবৃত্তি করেছে । তীকে গ্রীক- 
রোৌমক সভ্যতার স্কুলে যেতে হতো , ফলে সেও তাঁর কষ্টিকে অভিব্যক্ত না 
করে, বরং তাকে ধার করেছিল। কেবল তাঁর সাধারণ ধারণ! এবং তার 
শিল্পীস্থলভ উপস্থাপনের জন্যই নয়, পরন্ত আইন-কাহছনের আদর্শ রূপ স্থাপনের 
জন্যেও তাকে বিদেশী লোকদের নথিপত্রের কাছে যেতে হয়েছে । এবং 
সেকালের প্রভাবশীলী ধর্মীয় স্বার্থ দ্বারাও এঁতিহের উপরে এই নির্ভরশীলতা , 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কারণ, যাজক সম্প্রদায় যে সব অন্থশাসনের দোহাই দিতেন 
সেগুলি ছিল বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিত্য। সব কিছুই ভাষা শিক্ষার 
সহিত বিগ্যার্জনকে একাত্ম করতে, এবং মাতৃভাষার পরিবর্তে পণ্ডিতী ভাষাকে 
সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করার দিকে বাক নিয়েছিল । 

বতক্ষণ পর্যস্ত আমরা উপলব্ধি না করি যে, এই বিষয়বস্তই কোনো “আলো- 
চনাধর্মী* পদ্ধতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, ততক্ষণ পর্ধস্ত এই সত্যের 
পুরো ক্ষেত্রটি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। বিষ্ঠার পুররুজ্জীবনের সময় 
(রানেশার ) থেকেই "পণ্ডিতীপনা” সচরাচর নিন্দাস্চক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 
এসেছে । কিন্তু তার য৷ কিছু অর্থ, তা হ'ল আশ্রমিক শিক্ষায়তনের বা শাস্ত্র- 
জদের পদ্ধতি । তার সার কথ! এই যে, যে সব বিদ্যাদান ও বিদ্যালাভ পদ্ধতি 

১। শ্রীষইধর্মের উপর গ্রীকদের ধারণ! ও রীতিনীতির প্রভাব” পৃঃ ৪৬--৪৪ 
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কোনো আহুশাসনিক সত্যাবলীর বৃত্তাস্তকে ত্তাস্তরিত করার পক্ষে খাটে, 
এটি তারই একটি অতীব ফলদায়ক স্থসম্বদ্ধতা মাত্র । যেখানে ভৌত 
প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তে শব্খশান্ত্রই শিক্ষার আধেয় যোগায়, সেখানে 
পদ্ধতিগুলোকে অনুসন্ধান, আবিষ্ধার ও উদ্ভাবনের উপযোগী করার পরিবর্তে 
বরং প্রাপ্ত বিষয়ের সংজ্ঞাদান, ব্যাখ্যাদান ও তাৎ্পর্য-দানেরই উপযোগী করতে 
হয়। এবং মূলতঃ যাকে পাগ্ডিত্য বা পণ্ডিতীপনা বলা হয় তা হ'ল সেই 
দব পদ্ধতির একটা আন্তরিক ও সঙ্গত রূপায়ণ এবং তাদের প্রয়োগ । সেগুলি 
তখনই শেখানোর উপযোগী হয় যখন শিক্ষার্থীর যাতে নিজে নিজেই পদ্ধতি 
বের করতে পারে, পাঠ্যের বিষয়বস্ত সে রকমের কিছু না হয়ে, পুর্বপ্রস্তত 
আকারে গ্রহণ কর হয়। যেমাত্রায় বিদ্যালয়ে এখনো পাঠ্যপুস্তক থেকে 
শেখানো হয়, এবং আবিষ্কার ও অন্থসন্ধানের উপর নিভর না করে, অন্থশাসন 
ও আয়ত্ত করার মূল নিয়মের উপর নির্ভর কর! হয়, শিক্ষাপদ্ধতিও সেই 
মাত্রাতেই পাণ্ডিত্যপুর্ণ হয়ে থাকে, কেবল সর্বোত্বম পাণ্ডিত্যের মধ্যে যে 
্তায়ান্ছগ বিশুদ্ধতা ও স্ুসন্বদ্ধতা থাকে, এখনকার পণ্ডিতিতে তা থাকে না। 
পদ্ধতি ও প্রস্তাবনার এই শিথিলতা ছাড়া, একমাত্র পার্থক্য এই যে, বর্তমানে 
ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদ্‌ বিভা এবং জ্যোতি: বিস্তাও কর্তৃত্বব্য্ক বা আহ- 
শাসনিক সাহিত্যের অংশ হয়েছে এবং এগুলিকেও সে ভাবেই আয়ত্ত করতে 
হবে। 

* এর ফলে, যে গ্রীক এ্ঁতিহোর মধ্যে মানবতাবাদী স্বার্থকে ভৌত- 
প্রকৃতির উপর আগ্রহের ভিত্তিূপে ব্যবহার করা হতো, এবং যে ভৌত 
প্রকৃতির জ্ঞানকে মানুষের স্থবিশিষ্ট মানবন্থলভ লক্ষ্য সমর্থন করার জঙ্য ব্যবহার 
করা হতো, সে এঁতিহু লোপ পেল। জীবন তার অবলম্বন পেল অস্থশাসনের 
মধ্যে, বহিঃ প্ররুতির মধ্যে নয়। অধিকন্ত, বহিঃ প্ররকতিকে বেশ কিছু সন্দেহের 
চোখে দেখা হতে লাগল । প্রকৃতির অনুধ্যান হয়ে উঠল বিপজ্জনক । কারণ 
যে সমস্ত প্রমাণ-পত্রের মধ্যে জীবন-যাপনের নিয়মাবলী আগে থেকেই 
দেওয়া রয়েছে, প্রকৃতির অহ্ধাবন মানুষকে তার উপরে আস্থা রাখতে দেয় 
না._-তাকে দূরে টানতে চায় । তা ছাড়া কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বহিঃ 
প্রকৃতিকে জানা সম্ভব। ভৌত প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদন করে; 
ইন্জিয়গুলি শুধুই বন্তধর্ষী, বিশুদ্ধ অভৌতিক মনের বিরোধী । অধিকস্ধ 


৩৬৬ শিক্ষা! দর্শন 


প্রকৃতির জ্ঞানের উপযোগিতা অবিমিশ্র ভৌতিক ও সাংসারিক ; সেটি যাহুষকে 
দৈহিক ও বৈষয়িক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে? পরস্ত সাহিত্যিক এঁতিহ্‌ 
মানুষের আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট 


২। ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আগ্রহ 


পঞ্চদশ শতকের যে আন্দোলনকে নানাভাবে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং 
নবজন্ম,__রেনাশা, বলা হয়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মাহুষের উপস্থিত 
জীবনের প্রতি নতুন স্বার্থবোধ, এবং সেই দিক থেকে ভৌত প্ররুতির সঙ্গে 
তার সম্পর্কের প্রতি এক নতুন আগ্রহ । সেটি এই অর্থে প্রতিবাদী ছিল 
যে, সেটি তখনকার প্রভাবশালী অতিপ্রাকৃতবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে ঈাড়িয়েছিল। 
সম্ভবতঃ এই পরিবতিত মনোভাব ঘটানোর সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম- 
নীতিহীন সাহিত্যে ফিরে আপার প্রভাবটাকে অতিরঞ্জিত কর] হয়েছে। 
নিঃসন্দেহে, পরিবর্তনটি ছিল প্রধানতঃ সমসাময়িক অবস্থাদির ক্রিয়াফল। 
কিন্ত এতে কোনো লন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করার পরে, শিক্ষিত লোকেরা তার সমূপযোগী পোষণ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য 
সাগ্রহে গ্রীক সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন । এবং বেশ কিছু 
পরিমাণে, গ্রীক চিন্তনের প্রতি এই যে আগ্রহ সেটা সাহিত্যের খাতিরে 
সাহিত্য পাঠে সীমাবদ্ধ না হয়ে তার প্রকাশমান ভাব-প্রাণতায় ধরা পড়েছিল । 
যে মানসিক স্বাধীনতা, প্রকৃতির শৃঙ্খল! ও সৌন্দর্বোধ গ্রীক বিকাশকে অন্- 
প্রাণিত করেছিল, তাই মাস্থষকে অদম্যভাবে সদৃশ চিন্তনে ও পর্যবেক্ষণে 
উদ্বুদ্ধ করল। ষোড়শ শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাস বলে যে, ভৌত প্রকৃতির 
বিকাশোন্ুখ বিজ্ঞানগুলি গ্রীক সাহিত্যের প্রতি এই নতুন আগ্রহের কাছে 
তাদের যাত্রার উদ্যোগে বহুলাংশে-ধণী। উইন্ভেলব্যাণ্ড যেমন বলেছেন, 
ভৌত প্রকৃতির এই নতুন বিজ্ঞান মানবতাবাদেরই মানস-কন্তা। সে কালের 
জনপ্রিয় ধারণ! ছিল যে, বিশাল সন্তারূপে বিশ্ব যা, স্ষুত্র সত্তারূপে মানুষও 
তাই। 

এই বিষগ্টি নতুন করে আবার এই প্রশ্ন তোলে যে, পরে প্রক্কৃতি ও 
মান্য আবার কি করে পৃথকীকৃত হু'ল এবং ভাষা! ও সাহিত্য; এবং ভৌত 
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বিজ্ঞানকেই বা! কি করে আত্যস্তিকভাবে ভাগ করা হল। এখানে তার 
চারটি কারণ দেওয়া ঘেতে পারে । (ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীন 
এঁতিহ দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় বিধান, কৃটনীতি অবশ্থস্ভাবী- 
পে অন্থশীসনিক সাহিত্যের শাখা প্রশাখা ছিল। কারণ পদার্থবিষ্যা ও রাসা- 
ঘনিক বিজ্ঞানের, জীববিদ্যার তো! বটেই, _পদ্ধতিগুলি আরো অগ্রগতি লাভ 
না করা পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান বিকাশলাভ করেনি । ইতিহাসের 'বেলাও বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে এই কথা খাটে । অধিকন্ত, ভাষার ফলগ্রদ শিক্ষাদানের জন্য 
যেসব পদ্ধতি ব্যবহার কর! হতো, সেগুলি উত্তমরূপে বিকাশলাভ করেছিল 
এবং কেতাবী রীতির জাভাও তাদের পক্ষে ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, 
বিশেষতঃ গ্রীক সাহিত্যের প্রতি নতুন আগ্রহকে ষেরূপ প্রথমে পশ্ডিতি-ব্যব- 
স্থায়-সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বাসা বাধতে দেওয়া হয়নি, সেইভাবেই 
যখন এই গুৎস্থক্য তাদের মধ্যে স্থান পেল, তখম সেটিও পরীক্ষা-নিবীক্ষা 
মূলক পদ্ধতির প্রভাবকে খাটে! করার জন্য প্রাচীন পাণ্ডিতোর সঙ্গে হাত 
মেলাল। ধারা পড়াতেন, তারা কদাচিৎ বিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রাপ্ত ছিলেন, 
ধাদের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা ছিল তারা বেসরকারী শ্রযশালাঘ, এবং ষে 
সমস্ত বিদ্যা়তন গবেষণার পৃষ্ঠপোষক ছিল অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানদূপে 
সংগঠিত হয়নি, তাদের মাধ্যমেই কাজ করতেন । সর্বশেষে, যে অডিজাত 
এঁতিহা বৈষম্বিক বিষয়ের এবং ইন্দ্িয়াদি ও হাতের কাজকে অবজ্ঞার 
দৃষ্টিতে দেখতো তা তখনো শক্তিশালী ছিল । 

(খ) প্রোটে্স্টেপ্ট বিদ্রোহ তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্বালোচন! ও বিতর্কের 
ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহ আনল । ছু'পক্ষ থেকেই সাহিতাক দলিলপত্রের প্রতি 
আবেদন এল। যে সমস্ত প্রাচীন লিপির উপর ভরস। করতে হতো, তা 
পাঠ করার ও তাকে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা লাভের জন্য ছু'পক্ষকেই লোক- 
জনকে শিখিয়ে নিতে হতো । ধারা মনোনীত ধর্ম বিশ্বাসকে অপর পক্ষের 
বিরুদ্ধে সমর্থন করতে পারেন ও প্রচার করতে পারেন, এবং অন্যপক্ষের 
হস্তক্ষেপ ব্যাহত করতে পারেন, এপ লোককে শ্শিখিয়ে নেওয়ার চাহিদা 
এমন অবস্থায় এল যে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির ভাষামূলক শিক্ষা পুনরু- 
জীবিত ধর্মবিস্তার স্থার্থত্বারা অধিরুত হয়েছিল, এবং তা৷ ধর্মীয় শিক্ষা ও 
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যাজকীয় বিতর্কের যন্ত্রদূপে ব্যবহৃত হয়েছিল । কাজেই এখনকার শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যে যে সব ভাষা দেখ! যাচ্ছে তাদের উদ্ভব শিক্ষার পুনরু- 
জ্জীবন থেকে সরাসরি ঘটেনি,--ঘটেছে ধর্মীয় উদ্দেস্ত সাধনে তার অভিযোজন 
থেকে । 

(গ) প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলিকেই এমন ভাবে পরিকল্পনা কর! হয়েছিল, যা 
মাস্ষ ও প্ররুতির বিরোধিতাকে প্রবল করে তুলেছিল। ফ্রান্সিন্‌ বেকন 
প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী স্বার্থের মিলনের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত করেছেন। পধবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে 
বিজ্ঞানকে প্রকৃতির “পুর্বান্থমান”- প্রকৃতির উপরে পুর্বকল্পিত ধারণাদি চাপা 
নোর- প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং তাকে হতে হবে প্রকৃতির 
নিরহঙ্কার ব্যাখ্যাতা ৷ বুদ্ধিগম্যরূপে প্রকৃতির আদেশ পালন করেই মাহ্ুষ 
ব্যবহারিকরূপে তাকে আদেশ করতে শিখবে । পজ্ঞানই ক্ষমত11৮ এই 
স্মরণীয় উক্তিটির অর্থ এই যে, বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করবে, এবং তার নিজ উদ্দেশ্টকে কার্ধে পরিণত করার জন্য প্রকৃতির শক্তি- 
পুগ্রকে নিয়োজিত করবে । বেকন প্রাচীন পণ্ডিতি ও যুক্তিবিগ্াকে এই 
বলে আক্রমণ করেছিলেন যে, তা বিশুদ্ধ বিতর্কমূলক, অর্থাৎ তার কাজ 
শুধু তর্কে জয়লাভ করা, অজানা বিষয়কে আবিষ্কার করা নয়। তার নতুন 
যুক্তিবিদ্যাতে তিনি চিন্তনের যে নতুন পদ্ধতিটি প্রস্তাব করলেন তা হল এই 
যে, তার ভিতর দিয়ে একটি সম্প্রসারণশীল যুগ প্রতিভাত হবে, এবং সে 
যুগের আবিষ্কার মানবকুলের সেবার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবিত রচনাতে ফলগ্রস্থ 
হবে। মানবগোর্ঠীকে তাদের পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার নিরর্থক ও চির- 
অসমাঞ্ প্রয়াস বর্জন করতে হবে, এবং মানবজাতির স্বার্থে ভৌত প্রক্কাতির 
উপরে আধিপত্য বিস্তারের সহযোগী কর্ষে নিয়োজিত হতে হবে । 

যোটামুটিভাবে, বেকন পরবর্তী প্রগতির ধারা সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যৎবাণী 
কল্পেছিলেন। কিন্তু তিনি অগ্রগতিকে “পৃর্বাহ্মান” করেছিলেন । তিনি 
দেখতে পান নি যে, এই নতুন বিজ্ঞান দীর্ঘকাল যাবৎ মানব শোষণের প্রাচীন 
উদ্দেস্তের স্বার্থে খাটানো হবে । তিনি ভেবেছিলেন যে, নতুন বিজ্ঞান যানষ- 
কে অবিলম্বে নতুন উদ্দেশ্য দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তা এক শ্রেণীর 
হাতে আর এক শ্রেণীকে বলি দিয়ে তার বিষয্-তৃষ্ক। মেটানোর পুরাতন উদ্দেশ 
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সাধনের উপায় যোগাল। তিনি যেন্পপ অহুমান করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই 
বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পরেই শ্রমশিল্পে বিপ্লব এল । কিন্ত একটি নতুন ধরনের 


মন স্ষ্টি করতে এই বিপ্লবের বহু শতাব্দী লেগে যাচ্ছে । নতুন বিজ্ঞানের 
প্রশ্নোগের ফলে সামন্ত্রতম্তর দণ্ডিত হয়েছে, কারণ এই সকল প্রয়োগ, ভূম্যধি- 
কারী অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করেছে পণ্যোৎ্পাদন 
কেন্দ্রগুলিতে | কিন্ত সামস্ততস্ত্রের স্থান নিয়েছে পুঁজিবাদ, কোনো রকমের 
সামাজিক মানবতাবাদ নয়। উৎপাদন ও ব্যবসায় এমন ভাবে চলেছে, 
যেন নতুন বিজ্ঞানের কাছে কোনরূপ নৈতিক শিক্ষা নেই, আছে কেবল 
কৌশলী শিক্ষা,_উৎপাদনে ব্যয়-সক্কষোচ, আর আত্ম-ন্বার্থে সঞ্চয়ের সহ্যবহ্যার | 
্বভাবতঃই, জড়াঁবজ্ঞানের এই প্রয়োগ (যা অসাধারণর্ধপে লক্ষণযোগ্য ) 
স্বীকৃত মানবতাবাদীদের এই দাবিকে শক্তিশালী করল যে, বিজ্ঞানের প্রবণতা 
জড়বাদের দ্বিকে অর্থাৎ বৈষয়িক দিকে । এই অবস্থা, ধনোৎপাদন, ধনসঞ্চ় 
ও অর্থব্যয়ের বাইরে মানুষের স্চিহ্হিত মানবিক ন্থার্থের স্থানকে শূন্য রাখল ; 
এবং ভাষা ও সাহিত্য মানবজাতির নীতিগত ও আদর্শগত স্বার্থের একমাত্র 
প্রতীক হওয়ার দাবিকে উপস্থাপিত করল । 

(ঘ) অধিকল্ত, যে দর্শন নিজেকে বিজ্ঞান-ভিপ্তিক বলে ঘোষণা করেছিল, 
যা নিজেকে বিজ্ঞানের মোট তাৎপর্ষের একমাত্র স্বীরুত প্রততিভূ বলে আত্ম- 
প্রকাশ করেছিল, তা, হয় প্রকৃতির গঠনে মন (মাহুষের বৈশিষ্ট্য ) ও বস্তুর 
' মধ্যে তীক্ষ বিভেদ-চিহ্নিত ছৈতবাদী চরিত্র বিশেষ হল, নয়তো তা প্রকাশ্ঠ- 
ভাবেই ঘান্ত্রিক হয়ে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্পুর্ণ গুণরাশিকে অলীক প্রতিপন্ন 
করল। প্রথম ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি মানপিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনে! 
পাঠ্যের বিশেষ অধিকারের দাবি মেনে নিয়েছে, এবং প্রকারান্তরে তাদের 
শ্রে্ঠতার দাবিই মেনে নিয়েছে, কারণ মাহুষের, অস্ততঃপক্ষে তার নিজের 
কাছে, মানবিক বিষয়গুলোর মুখা গুরুত্ব মেনে নেওয়ারই ঝৌোক থাকে! 
শেষোক্ত ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি এমন একটি প্রতিক্রিক্পা এনেছে, যা ভৌত 
বিজ্ঞানের মূল্যের উপর ছিধ। ও সন্দেহ জাগিয়েছে, এবং বিজ্ঞানকে মাছবের 
উচ্ছতর স্বার্থের শক্র বলে গণ্য করার অবকাশ দিয়েছে । 

গ্রীক ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান, জগৎকে তার গুণগত বৈচিজ্র্য হিলাবে গ্রহণ 
কম্েছিল, এবং প্ররুতির ক্রিম্বা-প্রণালীকে উদ্দেশ্তসুলক, বা কারিগরি ভাবায়, 
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পরষকারণমূলক বলে মনে করেছিল । নতুন বিজ্ঞানকে এফননাধে ব্যাখ্য৷ 
কর! হুল যে, তাতে বাস্তব বা বিষয়গত অন্ডিত্বের সকল গুণের বাস্তবভাকেই 
অস্বীকার করা হ'ল। শব্দ, বর্ণ, উদ্দেস্টয এবং ভালোমন্দকেও বিশুদ্ধ আধ্যাত্ম- 
বাদীয়, অর্থাৎ শুধু মনের ধারণা বলে গণ্য করা হল। এ অবস্থায়, বিষয়মুখী 
অস্তিত্বকে গণ্য করা হল কেবল তার পরিমাণগত ধরন নিয়ে, _একট! বিরাট 
গতিশীল ভাররূপে। তার একমাত্র বিভিন্নতা এই যে, এক জায়গা থেকে 
আর এক জায়গায় পুপ্রীভূত ভার বেশী থাকে, আর কোনে! কোনো জায়গায় 
অন্ত জায়গার থেকে বেশী গতিবেগ থাকে । গুণগত পার্থক্যের অভাবে 
প্রকৃতির সার্থক বিচিত্রতা রইল না। জোর দেওয়৷ হতো৷ একক্নপতার উপরে, 
ভিন্নরূপভার উপরে নম্ব। মনে করা হতে! যে, আদর্শ হল একটি মাত্র 
গাণিতিক সুত্র বের করা, যা নাকি একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রয়োগ 
করা ধাবে, এবং ধার থেকে প্রতীত ব্যাপারের সকল প্রতীয়মান বৈচিত্র্যই 
উদ্ভূত হবে। এই হল বস্ত্রবাদী দর্শনের অর্থ। 

এরকমের কোনে! দর্শন বিজ্ঞানের খাঁটি অর্থকে উপস্থাপিত করে না। 
এ দর্শন আসল জিনিসটির স্থানে তার কৌশলটি গ্রহণ করে, যন্ত্রপাতি ও 
পরিভাবাকে বলে বাস্তবতা, আর তার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বিষয়বস্তরূপে ৷ 
বিজ্ঞান অবশ্থই সেই সব শর্তাবলীর মধ্যে তার বর্ণনাকে সীমিত রাখে, বা 
ঘটনাবলীর গুণকে উপেক্ষা করে ঘটনাবলীর সঙ্ঘটন সম্বন্ধে ভবিস্যত্বাণী 
করতে পারে ও ভাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এর থেকেই তার 
যাস্ত্রিক ও পরিমাণগত গুণ আসে। কিন্তু ঘটনাবলীর গুপকে হিসাবের বাইরে 
রাখে বলে, বিজ্ঞান বাস্তবতা থেকে তা বাদ দেয় না, বা বিশুদ্ধ যনোর়াজ্যেগ 
তাকে নির্বাসিত করে না; উদ্দেশ্টের পক্ষে যা ব্যবহারধোগ্য বিজ্ঞান তারই 
উপায় যোগায় । প্রকৃতপক্ষে, যখন বিজ্ঞানের প্রগতি প্রকৃতির উপরে মানুষের 
ক্ষমতাকে বাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবে তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেস্তকে পূর্বের 
বেকোনে কাল থেকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে, এবং তার ক্রিয়া" 
কলাপকে প্রায় ইচ্ছামতোই বিচিত্র করতে সমর্থ হচ্ছে, তখন যে দর্শনা 
বিজ্ঞানের স্থকৃতিকে শুত্রবন্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল, সেটি পৃথিবীকে 
স্থান-স্থানাত্তরে পদার্থের স্থজন-শক্তিহীন ও একঘেয়ে পুনর্বস্টনে পরিণত করল । 
এইক্বাবে আহুনিক্ষ বিজ্কানেত্ব অবাবহিত কল দাড়াল, পদার্থ ও মনের 
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ঘবিত্বকে জোরদার করা, এবং সেই অহ্থসারে জড়বাদী ও যানবভাবাদী পাঠযকে 
দুটো অসংলগ্ন শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করা! । যেহেতু উত্তম ও অধমের পার্থকা 
অভিজ্ঞতার “গুণাবলীর” সঙ্গে জড়িত, সেইহেতু বিজ্ঞানের যে কোনো কর্শন 
এই “গুণাবলীকে" বাস্তবতার খাটি আধেয় থেকে বাদ দেয়, সেই দর্শনই 
মানব জাতির কাছে বা কিছু সর্বাধিক আগ্রহক্যোতক ও গুরুত্বপূর্ণ, তাকেও 
বাদ দেয়। 


৩। বর্তমান শিক্ষাসমস্থা 


প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞতা মানবিক বিষয় এবং বিশুদ্ধ যস্ত্রবৎ জড়জগতের 
যধো কোনে! বিচ্ছেদ জানে না। মাহ্ষের বাসস্কান হল বহিঃ প্রকৃতি । 
তার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেস্তের কার্ধ-কারিতা নির্ভনথ করে প্রাকৃতিক অবস্থা- 
নিচয়ের উপরে । এই অবস্থানিচয় থেকে তাকে পৃথক করলে, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্ত শৃষ্থাগর্ড স্বপ্ন ও স্থুল কল্পনার অলস প্রশ্রয় হয়ে দীড়ায়। মানব 
অভিজ্ঞতার দিক থেকে, অতএব শিক্ষামূলক প্রচের্জীর দিক থেকে, প্রকৃতি 
ও মানুষের মধ্যে যে সঙ্গত পার্থক্য করা যেতে পীরে, তা হ'ল আমাদের 
ব্যবহারিক লক্ষ্যগুলির গঠন ও তার্দের কার্যকরী করতে যে শর্তাবলী গণা 
করতে হবে, তার সাথে এই লক্ষ্যগুলোর স্বরূপের পার্থক্য । জীবন-বিকাশ 
তত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয় দেখিয়ে দেয় যে, মান্থষ বহিঃ প্ররুতির সঙ্গেই 
নিরবচ্ছিন্নরূপে চলমান, সে বার থেকে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে 
ঢুকে পড়েনি। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে, 
সামাজিক প্রয়োগের স্বার্থে বস্ত নিয়ে কাজ করার ফলে ঘে সব ধারণা 
আসে, সেই সব ধারশা অস্থায়ী ভৌত শক্তিপুঞ্কে নিয়ন্ত্রিত করায় 
প্রচেষ্টা থেকেই জ্ঞান আসে । বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিও উক্ত দর্শনকে বলবৎ 
করে। সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপ ইতিহাস, অর্থনীতি, 
রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিষ্যা,__দেখিয়ে দেয় যে, সামার্সিক প্রশ্নগুলোর 
সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো! সেই মাত্রাতেই বোবা! যায় যে মাত্রায় আমরা তথ্য 
সংগ্রহ, অন্থমান গঠন ও প্রতি বিজ্ঞানের পন্থা! অনুযায়ী, এ অন্্মানকে 
কার্ধত। পরীক্ষা করি। এবং যে যাত্রায় আমরা পদার্থবিদ্তা ও রসায়নের 


৩৯২ । শিক্ষা দর্শন 


কারিগরি জ্ঞানকে সমাজ কল্যাণের উন্নতি বিধানকল্পে কাজে লাগাই। 
উন্মাদনা, অমিতাচার, দারিত্র) জনস্বাস্থ্য, নগর পরিকল্পন, প্রাকৃতিক সম্পদ 
সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ খর্ব না করে জন-কল্যাণমূলক সরকারী সংস্থাগুলোর 
গঠনমূলক সছ্যবহার ইত্যাদি জটিল সমস্তাগুলির প্রতিবিধানের সকল উন্নততর 
পদ্ধতিগুলিই, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নানাবিধ পদ্ধতি ও ফলাফলের উপরে আমাদের 
সর্বপ্রকার গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক সংশ্লিষ্টতার সরাসরি নির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত দেয়। 

মানবতাবাদী এবং প্রকৃতিবাদী উভয়বিধ পাঠ্য সম্বন্ধেই শিক্ষাব্যবস্থার 
উচিত কাজ হুল, এই নিবিড় আস্তঃনির্ভরশীলত1 থেকে শুরু করা । বিজ্ঞানকে 
প্রকৃতিপাঠরূপে এবং সাহিত্যকে মানবিক স্বার্থবোধের লিপিরূপে পৃথক না 
রেখে, শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হ'ল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং 
ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বিভিন্ন মানবিক বিষয়কে 
আড়া-আড়ি রেখে উভয্নবিধ পাঁঠকেই সমৃদ্ধ করা। শিক্ষকতার দিক দিয়ে 
একদিকে কেবল কারিগরি বিজ্ঞপ্তি ও হাতের কাজের বিভিন্ন কারিগরি 
ধরন শিক্ষা দেওয়া, এবং অন্যদিকে কেবল মানবতাবাদী বিষয়গুলোকে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে শিক্ষ। দেওয়া থেকে, উক্ত সংযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষণ-সমস্তাকে সহজ 
করে। কারণ ভাগাভাগি পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কৃত্রিম 
ছেদ পত্তন করে। বিছ্যালয়ের বাইরে, শিক্ষার্থীর! মান্ূষের নানা ধরনের 
কাজকর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা ও নিয়মের সংশ্রবে আসে (পূর্বে দেখুন ৩য় 
অধ্যায় )। তারা যে সব সামাক্ষিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে অংশ নিয়েছে, 
তাদিকে সে সব কাজের বিষয়-বস্ত ও ক্রিয়া-প্রণালী বুঝে নিতে হয়েছে। 
বিষ্ভালয়ের পাঠ আরম্ভ করার সময, এই ঘনিষ্ঠ .সংযোগ যদি ছিন্ন হয়, তা 
হলে মানসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্নতাও ছিন্ন হয়; এবং এই অবস্থাটি 
বিষ্ার্থীকে তার পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে একটা বর্ণনাতীত অবাম্তবতা অস্কুভব 
করা এবং তাকে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বাভাবিক প্রেষণ। 
থেকে বঞ্চিত করে। 

অবশ্থ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিক্ষার ন্থযোগ-হৃবিধা এফন 
হওয়া উচিত, যাতে, যাদের বিজ্ঞানে সুবিশিষ্ট যোগ্যতালাভে অগ্রসর হওয়ার 
প্রবণতা আছে, এবং সেই অনুযায়ী যারা জীবনের বিশিষ্ট বৃত্তিূপে বিজ্ঞানের 
কবফুধাবনে ব্রতী হৃবেন, তাদেন্ব সকলেই যেন তার জন্ত সুযোগ-সুবিধা পা়। 
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কিন্তু বর্তমানে খুব বেশীর ভাগেই শিক্ষার্থীকে কেষল এই ছুটোর মধ্োই 
বেছে নিতে হয় যে,--হয় তাকে আগেকার বৈশিষ্ট্যস্চক কাজের ফলাফলের 
পাঠ নিয়ে শুরু করতে হবে, যার মধ্যে পাঠ্য বিষয়-বস্তব শিক্ষার্থীর দৈনপ্দিন 
অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে,-নয়তো। তাকে আরম্ভ করতে হুবে পীচ- 
মিশেলী প্রকৃতি পাঠ নিয়ে, যার বিষয়-বস্ত এমন আকস্মিকভাবে উপস্থাপিভ 
কর! হয় যে, তা বিশেষ কোনো দিকেই পরিচালিত করে না। যেলোকটি 
কোনো বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রাখেন তার উপযোগী বিষম 
বস্তকে পরস্পর যোগশুন্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়-বন্ত করে কলেজের শিক্ষার্থীদের 
শেখানোর রীতি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যের মধ্যে টেনে আনা হয়। সেখানে 
শিক্ষার্থীরা এই বিষয়-বস্তরই প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তার মধ্যের কঠিন 
অংশ পালিশ করে নিয়ে আলোচ্য বিষয়কে তাদেপ্প আহুমানিক যোগ্যতার 
স্তরে পরিণত কর! হয়। কোনো ছৈতবাদী দর্শনের প্রতি সংজ্ঞা 
আহু্গতার কারণে এমনটা করা হয় না; সেটা ঝারা হয় এতিহোর অনুকরণ 
করে। কিন্তু তার ফল একই হয়; যেন তার কদদেশ্ট থাকে এই ধারণাটি 
করানো যে, বিজ্ঞান, ঘা প্রকৃতি নিয়ে আলোচন! করে তার সাথে মান্ধুষের 
পারম্পরিক সম্পর্ক নেই। কারিগরিরূপে সংগঠিত বিষয়-বন্ত নিয়ে আরভ 
করলে ঘে যোগশৃন্যতা অনিবার্ধ হয় যারা কখনে! বৈজ্ঞানিক বিশেধজ্ঞ হবেন 
না, তাদিকে বিজ্ঞান শেখানোর অপেক্ষারৃত নিচ্ষলতার একটা বড়ো অংশ 
"তারই ফল। এমন কি, যদি সকল বিদ্যার্থাই উদীক্ষঘান বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ 
হতেন, তা হলেও এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হতো! কিন! তা নিয়েও 
প্রশ্ন ওঠে । বদি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বিদ্যার্থাই বিজ্ঞান 
পাঠ্যের মাধ্যমে তাদের মানসিক অভ্যাসের উপর যে ফল দাড়ায় তার সাথে 
সংঙ্সি্ট)__যেমন, তাদ্দিকে বেশী সতর্ক করার, সংস্কার-মুক্ত করার, সামরিক- 
ভাবে মেনে নিতে অভ্যন্ত করার, বিশদভাবে বণিত ব৷ প্রস্তাবিত ধারণা- 
গুলোকে পরীক্ষা করে দেখার, এবং তাদের নিত্যকার পরিবেশকে ভালো 
করে বোঝবার ইত্যাদ্দি,-তা হ'লে এ পদ্ধতিটি নিশ্চিতরূপেই অযুক্তিকয় | 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী একটা ভাসা ভাসা জান নিয়ে বেরিয়ে আপে 
এবং সেজ্ঞান বৈজ্ঞানিক হিসাবে অত্যন্ত অগভীর এবং দেনন্দিন প্রয়োগে 
অত্যধিক বুক । 
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বৈজানিক বিষয়-বন্ত ও পদ্ধতিকে সুপরিচিত মানবিক স্বার্থের যোগস্থত্রে 
রেখে এই বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির অগ্রগতি সাধনের জন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার 
সহ্যবহার কর! পূর্বের ধে কোনো কালের থেকে আজকের দিনে সহজতর । 
সভ্য সমাজের সকল লোকের সাধারণ অভিজ্রতাই আজকাল শ্রমশিয়ের 
ক্রিয়া-প্রধালী ও ফলাফলেয় সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত । এগুলি আবার ফলিত 
বিজ্ঞানেরও বিভির ক্ষেত্র। গতিহীন ও গতিশীল বাম্পচালিত ইন্জিন, 
গ্যাসোলিন চালিত ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ইলেকট্রিক 
ষোটয় ইত্যাদি জিনিস অধিকাংশ লোকের জীবনধারার মধ্যেই সরাসরি 
প্রবেশ করেছে। শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সেই এগুলোর সাথে ব্যবহারিক 
পরিচিতি লাভ করে। কেবল তাদের পিতামাতার পেশাদারী বৃতিই 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে না? পরস্ত গৃহস্থালীর কাজ, 
জনম্থাক্থ্যের কাজ, রাম্তার নানাবিধ দৃশ্টাও বিজ্ঞানের কৃতিকে মূর্ত করে, 
এবং সংলগ্ন বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি আগ্রহকে উদ্দীপিত করে । বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষকতার যাত্রা শুরু করার সহজ স্থান, বিজ্ঞান লেবেলধারী বৈজ্ঞানিক 
বিষয় শেখানে! নয়, পরস্ত তা হ'ল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে নির্দেশিত করার 
জন্ত স্থপরিচিত বৃত্তি ও প্রয়োগ কৌশলগুলির ততোদিন পর্বস্ত সহ্যাববহার 
কর! বতোদিন না! শিক্ষার্থীর! স্থপরিচিত ব্যবহারিক প্রয়োগের সুত্রে কতক 
কতক মূল নিয়ম বুঝে নিয়ে এই সব নিয়মের কিছু কিছু জান আয়ত্ত 
করে। 

সময় সময় এই অভিমতও দেওয়া হয় যে, বিজ্ঞানের বিমূর্ত তত্বের পরি- 
বর্তে, সক্রিয় মৃতিতে বিজ্ঞান পাঠ করলে বিজ্ঞানের “বিশুদ্ধতার” অবমূল্যায়ন 
কর! হয়। এ অভিমত একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত। প্রকৃত অবস্থা 
এই যে, যে কোনে! পাঠা বিষয়ই সেই পরিমাণে কৃষিসম্পন্ধ। যে পরিমাণে 
বিঘক্সটিকে তার ব্যাপকতম তাৎ্পর্ধ দিয়ে হৃদয়ঙগম করা যাদ্। অর্থবোধের 
উপলক্ি নির্ভর করে, বিভিন্ন যোগনুত্র ও প্রসঙ্গের উপলব্ধির উপরে । 
বৈজ্ঞানিক তথ্য তার মানবিক এবং ভৌত ও কারিগরি প্রসঙ্গে দেখার অর্থ 
ধ্াড়ার তার তাৎপর্য বৃদ্ধি এবং তাকে বর্ধিত কষিশীল মূল্য দেওয়!। তার 
অর্থনীতিক প্রয়োগ--যদি অর্থনীতিক শব্দটিকে টাকার অঙ্কে যার মূল্য 
আছে ভাই ধরা হহ--আহ্কবঙ্গিক ও পরোক্ষ; কিন্ত তাও তার আসল 


প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঠ্যবিষয় £ প্রতিবাদ ও সানবভাবাঁদ ৩৭৫ 


যোগস্যরাদিয় অংশ। গুরুত্বপুর্ণ জিনিস এই যে, বিষষটিকে তার সাষাজিক 
যোগস্ুঅগুলির সম্পর্কে__জীবনের ক্ষেত্রে তার করণীয় কর্ষের সম্পর্কে__বুঝাতে 
হবে। 

পক্ষান্তরে, “মানবভাবাদের” গোড়ার অর্থ হ'ল, মানবিক স্থার্থবোধের 
বুদ্ধিগষ্য চেতনাঘ্বারা অন্ুরপ্রিত হওয়া । সামাজিক স্বার্থবোধ, যা তার 
গভীরতম অর্থে নৈতিক স্থার্বোধের সঙ্গে একাত্ম, তা অবশ্স্াবীরূপে 
মানুষের সর্বাধিনায়ক | মাহষের “সম্বন্ধে” আান,_তার অতীতের সংবাদ, 
তার লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে ঘন পরিচিতি,_ভোৌতিক বিবরণ সঞ্চয়ের 
মতোই কোনে কারিগরি পুঁজি হতে পারে। মানুষ নানা রকমের বিষন্ন 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, যেমন, অর্থোৎ্পার্থন, শ্রষশালায় দক্ষতা অর্জন, 
ভাষাবিদ্ঠা সংক্রান্ত তথ্যের ভাগারকে স্তপাকাঁরি করা, বা সাহিত্যিক উৎ" 
পাদনের কালক্রম নিরূপণ । কিন্তু এই ধরনের কাজ যদি কল্পনামূলক জীবন- 
দর্শনকে পরিবর্ধিত করার স্বার্থে কাজ না করে, তা হলে তা শিশুদের 
কর্মবাস্ততার ত্তরেই থেকে যায়। এ রকম কার্চুঁজর বর্ণ আছে, প্রাণ নেই। 
এ কাজ সহজেই কপণের পুঁজির মতো মর্যাদা হারায় এবং ব্যক্তি তার 
ধা আছে তা নিয়েই গর্ববোধ করে, জীবনের হেরফেরের মধ্যে যে তাৎপর্য 
দেখে তাতে গর্ববোধ করে না। যে কোনো শিক্ষাই যদি এমনভাবে অনুধাবন 
কর! হয়, যাতে তা জীবনের মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্টতাকে বৃদ্ধি করে, 
, সমাজ-কল্যাণের প্রতি অধিকতর হবেদিতা স্যরি করে, এবং সেই কল্যাণের 
উন্নভিবিধান করার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা আনে, তাহলে তাই হবে 
মানবিক পাঠ। 

গ্রীকদের মানবতাবাদী ভাবধার! ছিল দেশজ এবং একাস্তিক, কিন্ত 
তার বিস্তার ছিল সন্কীর্ণ। গ্রীক পরিধির বাইরে সকলেই ছিল বর্বর, এবং 
সম্ভাধ্য শত্র হিসাবে ছাড়! উপেক্ষনীয় । গ্রীক মনীষীদের সামাজিক পর্যবেক্ষণ 
ও জল্পনার ধারা তীক্ষ থাকা সত্বেও, তাদের লেখার মধ্যে এমন কোনো 
শব্ধ নেই যাতে বোঝা যায় যে, গ্রীক সভ্যতা আত্ম-অবরদ্ধ বা দ্বযংসম্পূর্ণ 
ছিল না। ভীদের সভ্যতা যে তাদের ত্বণিত বিদেশর দন্নার অধীন, তাদের 
মনে সে কমের কোনো! সন্দেহ ছিল বলে মনে হয় না। গ্রীক বশ্প্র- 
দায়ের এঁকান্তিক সামাজিক ভাবধারা, এই ধারণা দিয়ে সীষিত ছিল যে 
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উচ্চতর কষ্তি কোনো দাসত্ব ও অর্থনৈতিক বেগার শ্রেণী-সম্ঘলিত তধস্তন 
স্তরের উপর স্থাপিত) এই সব শ্রেণী রাষ্ট্রের স্থিতির জন্য অত্যাবস্থাকীয়। 
কিন্ত তবুও. এযারিস্টোটেল যেমন বলেছেন. তারা রাষ্ট্রের কোনো আসল অংশ 
নয়। বিজ্ঞানের প্রসার শিল্পোৎ্পাদনের ক্ষেত্রে এন বিপ্রব এনেছে এবং তার 
ফলে বিভিন্ন জনসমাজ, উপনিবেশ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে 
এত নিবিড় সংযোগে এসেছে যে, কোনো কোনো জাতি এখনও অন্যান্ত 
জাতিকে যতো -অবজ্ঞার চোখেই দেখুন না কেন, কোনো দেশই এখন আর 
এমন অলীক ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, তাদের জীবনধারা! পুরোপুরি 
তাদের মধ্যেই ধার্য হয়। এই বিপ্রবই চাষী-বেগার প্রথা লোপ করেছে; 
এবং একটি কম-বেশী সংগঠিত কারখানা-মজদুর শ্রেণীর স্থট্টি করেছে । এদের 
্া্্ীম অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং এর! উৎ্পাদদনশিল্পে কোনো দায়িত্ব- 
শীল অংশ নেওয়ারও দাবি রাখে ; এই দাবি বছ ধনী লোকদের সমবেদি তাপুর্ণ 
মনোযোগও আকর্ষণ করেছে । কারণ শ্রেণীাগত প্রতিবন্ধক লোপ পাওয়ার 
ফলে তারা কম-ভাগ্যবান শ্রেণীদের নিকটতর সংযোগে এসেছে । 

এই অবস্থাকে এই বলে স্যত্রবদ্ধ করা যায় যে, প্রাচীন মানবতাবাদ তার 
এলাকা থেকে অর্থনীতিক ও শিল্পভিত্তিক শর্তগুলিকে বাদ দিয়েছিল। কাজেই 
তা একচোখো ছিল। এই অবস্থায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যে শ্রেণীর খাস দখলে 
ছিল, কৃষ্টি অবশ্তভভাবীরূপে তাদেরই বুদ্ধিগত ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপিত 
করত। কৃষ্টির এ রকমের এঁতিহ আভিজাত্যপূর্ণ (পুর্বে দেখুন, ৩৪০ পৃঃ); 
এ জাতীম কৃষ্টি মৌলিক যৌথ স্বার্থবোধের উপর জোর না দিয়ে জোর দেয় তার 
উপরে, ঘ৷ এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীকে ভিন্নরূপে চিহ্নিত করে । এই 
কষটির মানদণ্ড রয়েছে অতীত কালে; কারণ তার উদেশ্য হুল, যা লাভ 
কয়া! হয়েছে তাকে সংরক্ষিত করা, কৃহির পাল্লাকে বিস্তারিতরূপে সম্প্রসারণ 
করা নয়। 

শ্রমশিল্প এবং জীবিকার সঙ্গে যা কিছু যুক্ত, ভা বেশী করে হিসাবে ধরার 
ফলে ধে সব পরিবর্তনের উত্তব হয়, তাকে সচরাচর অতীত কাল থেকে পাওয় 
কৃষ্টি উপরে আক্রমণ বলে নিন্দা করা হয়। কিন্ত শিক্ষার কোনে প্রশত্ততর 
দৃরটিতঙ্গী শ্রমশিল্পভিতিক ক্রিয়া-কলাপকে ধারণ! করে নেবে বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি- 
লোকে জনসাধারণের কাছে সহজগম্য করার সঙ্ঘটকরূপে, এবং খাদের 
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উত্তম সঙ্গতি আছে তাদের কৃিকে অধিকতর দৃঢ় করার অন্তে। সংক্ষেপে, 
যখন আমরা একদিকে বিজ্ঞান ও শ্রষশিল্পের বিকাশের মধো, এবং অন্থদিকে 
সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধীয় কর্ষণ ও অভিজাত সামাজিক সংগঠনের মধ্যে, 
নিকট সম্বন্ধ বিবেচনা করি, তখন আমরা কারিগরি বৈজ্ঞানিক পাঠ্য এবং 
পরিমার্জনামূলক সাহিত্যিক পাঠ্যের মধ্যে বিরোধিতা বুঝতে পারি। হদি 
সমাজকে সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক হতে হয়, তা! হলে আমাদের সম্মুখে শিক্ষার 
এই ছেদব-ভেদ নিরসন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। 


সারাংশ 


মানুষ ও ভৌত প্রকৃতির মধ্যে যে দার্শনিক দ্মৈতবাদ গড়ে উঠেছে তা 
প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী পাঠের মধ্যে বিছ্ছে্দে প্রতিফলিত হয়ে থাকে 
এবং তার সঙ্গে শেষোক্ত পাঠ্যকে অতীত কালের লাহিত্যিক লিপির পাঠে 
পরিণত করার প্রবণতা থাকে । এই ছ্বৈতবাদ (অন্য যেগুলে। দেখানো হয়েছে 
তার মতো) গ্রীক চিস্তনের চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। তা আংশিক ভাবে এই 
কারণে উদ্ভৃত হয়েছিল যে, রোমক ও বর্বর ইউরোপের সভ্যতা তাদের দেশজ 
স্ট্টি ছিল না; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তা ছিল গ্রীস থেকে ধার করা। 
অন্ত আংশিক কারণ এই যে, অতীতের যে জ্ঞান সাহিত্যিক লিপির মধ্যে 
প্রবেশ করেছিল, রাষ্ট্রীয় ও ষাজকীয় ব্যবস্থা সেই জ্ঞানের অন্থশাসনের উপর 
নির্ভরতার প্রতি জোর দিত। 

আধুনিক জ্ঞানের উদ্ভব তার শুরুতেই ভৌত প্রক্কৃতি ও মান্গুষের ঘনিষ্ঠ 
সংযোগকে পুনঃগ্রতিষ্টিত করার পূর্বাভাষ দিয়েছিল । কারণ তা৷ ভৌতপ্রকতির 
জ্ঞানকে মানবকুলের প্রগতি ও কল্যাণসাধনের উপায়রূপে অস্থমান করেছিল । 
কিন্তু বিজ্ঞানের অব্যবহিত প্রয়োগ জনস্বার্থে নিয়োজিত না৷ হয়ে বরং কোনো 
এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল 7 এবং বৈজ্ঞানিক সুত্রায়ণ-লক 
দীর্শনিক হুত্রগুলি বিজ্ঞানকে, হয় আধ্যাত্মিক ও অভৌতিক সত্তারূপী মন্ন্য 
থেকে পৃথক কোনো জড়বাদী বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছিল, নয়তো! মনকে 
একটি আধাত্ম্য মায়ায় রূপান্তরিত করেছিল । এই ভাবে শিক্ষায় বিজ্ঞান- 
গুলিকে জড়জগৎ সম্বন্ধীয় কারিগরি সংবাদ সম্বলিত একটি পৃথক পাঠক্রম- 
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রূপে গণা কয়ার ঝৌক দেখা দিয়েছিল । আর পুত্লাতন সাহিত্যিক পাঠাকে 
সংরক্ষিত কর! হয়েছিল কোনো! বিশিষ্ট যানবতাবাদী পাঠ্যরূপে। ইতিপূর্বে 
আমরা আনের অভিব্যক্তি এবং তৎভিত্তিক পাঠ্যবিষয় সন্বদ্ধে থে শিক্ষা- 
প্রকল্পের বর্ণনা দিয়েছি, তা, এই বিচ্ছেদ রোধ করার জন্য এবং যাহষের 
ব্যাপারে প্ররতি বিজ্ঞানগুলি যে স্থান অধিকার করে তার স্বীকৃতি দেওয়ার 
জগ্য পরিকল্পিত হয়েছে । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
ব্ক্তি ও জগৎ 


১1 মনের অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ 


যে সমস্ত প্রভাব, জান ও কর্ম, শ্রম ও বিশ্রাম, মান্য ও ভৌত প্রকৃতির 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, আমরা এতক্ষণ তা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলাম । এদের 
প্রভাবে, শিক্ষার বিষয়-বস্ত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যে বিভক্ত হয়েছে । এগুলি 
নানাবিধ দর্শনেও সুক্রবন্ধ হয়েছে, এবং তারা শরীর ও মন, তাত্বিক জান 
ও ব্যবহারিক বৃত্তি, ভৌত যস্ত্রকৌশল ও আদর্শ উদ্দেশ্তের মধ্যে পারস্পরিক 
বিরোধিতা এনেছে । দার্শনিক দিক থেকে, এ সব নানাবিধ ছেতবাদ, 
প্রথমে পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত মনকে, এবং পরে প্লকটি মনকে আর একটি 
মন থেকে একটা তীক্ষ সীমারেখা চিহ্নিত কষ্ট্েছে । বদিও পর্বের তিনটি 
অধ্যায়ে যে সব কথা বিবেচনা করা হয়েছে ভার সাথে শিক্ষার কার্যক্রমের 
সম্পর্ক যতোটা স্থস্পষ্ট, এই দার্শনিক অবস্থার সাথে তা ততোটা স্থস্পষ্ট নয়, 
'তবুও কয়েকটি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবেচনা! এই দার্শনিক অবস্থার অন্থরূপ ৷ 
যেষন বিষয়-বন্ত (জগতের প্রতিরপ ) এবং পদ্ধতির (মনের প্রতিক ) 
মধ্যে যে বিরোধাতাস আছে বলে ধরে নেয়! হয় সেটি, এবং পাঠ্য বিষয়-বন্তর 
সঙ্ধে মৌলিক সংযোগ বাদ দিয়ে, স্বার্থবোধকে অবিষিশ্র ব্যক্তিগত কোনো 
কিছু বলে যনে করার ঝৌঁক ইত্যাদি। আহুবঙ্গিক শিক্ষাসংশ্সিষ্টতা ছাড়াও, 
এই অধ্যায়ে দেখানো হবে ঘে, মন ও জগত সম্বলিত হবৈতবাদী দর্শন, একদিকে 
জ্ঞান ও সামাজিক স্বার্থবোধের যধ্যে, এবং অন্যদিকে ব্যক্তিতা বা স্বাধীনতা, 
এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অন্কশাসনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার 
নংক্সেষ এনেছে । 

মনকে প্রাতিখ্থিক আত্মন্এয় সঙ্গে একাত্ম করা এবং আত্মনকে কোনো 
যনোটেভনার সঙ্গে একাত্ম কর! অপেক্ষারুত আধুনিক । গ্রীকদের এবং 
মধ্যযুগের বিধান ছিল, ব্যক্তিকে এমন কোনো একটি খাত বলে মনে করা 
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ধার মধ্যে দিয়ে এক সর্বাত্বক ও এঁশী শক্তি প্রবহমান রয়েছে । কোনো প্রকত 
অর্থেই ব্যক্তি জ্ঞাতা ছিলেন না) জ্ঞাতা ছিলেন “বুদ্ধি” বা! হেতু বাঁ যুক্তি, এবং 
তিনি ব্যক্তির মাধমে কাজ করতেন । ব্যক্তির পক্ষে মনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা মানেই হুল তার নিজেরই বিপদ ডেকে আনা।__কেবল সত্যেরই ছানি 
করা। যে মাত্রায় বুদ্ধির ( যুক্তির, হেতুর ) পরিবর্তে ব্যক্তি নিজে “জ্ঞাত হতেন' 
সেই মাত্রাতেই প্ররুত জ্ঞানের স্থানে, অন্মিতা, ভ্রম ও অভিমত প্রতিস্থাপিত 
হতো।। গ্রীক জীবনে পর্যবেক্ষণ ছিল সুস্্ ও সাবধানী এবং চিন্তন এত 
বন্ধনমুক্ত ছিল যে, ত| প্রায় দায্রিত্বহীন জল্পনা-কল্পনায় পৌছতো । কাজেই 
শপরীক্ষা-নিরীক্ষা! পদ্ধতির অভাবে যেরূপ ঘটে থাকে, তাদের তত্বের পরিণতিও 
সেই রকম হতো । কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছাডা লোকে অবগতির 
কাজে নিযুক্ত হতে, এবং অন্যান্যের জিজ্ঞাসার ফলাফল দ্বারা! পরীক্ষিত হতে 
পারে নী। অন্যান্যের হাতে পরীক্ষিত হওয়ার দায় ছাড1 মাহুষের মন 
বুদ্ধিগম্যরূপে দায়িত্বশীল হতে পারে না; সে ক্ষেত্রে ফলাফল গ্রাহা হয়, 
সৌন্দর্যবোধীয় সামপ্রস্য, পছন্দসই গুণ, বা তার কর্তাদের পদমর্ধাদার কারণে । 
বর্বর যুগে সত্যের প্রতি মানুষের আরও বেশী বিনম্র মনোভাব ছিল। ধরে 
নেয়া হতো! যে, গ্ররুত্বপূর্ণ জ্ঞান দৈবহ্ত্রে ব্যক্ত হয় , এবং কর্তৃত্বস্থত্রে তা 
পাওয়ার পরে সেই অন্ুসারে কাজ কর] ছাড়া, মনের দিক দিয়ে মানুষের 
আর কিছুই করার থাকে না। এই সমস্ত আন্দোলনের অধিকতর সচেতন 
দার্শনিক গুণ বাদ দিলে দেখা যায় যে, যেখানেই রীতির মাধ্যমে বিশ্বাস 
হস্তাত্তরিত হয়, সেখানেই মন ও প্রাতিস্বিক আত্মনকে চেনবার কথা কখনো 
'কারও মনেও আসে না। 

মধ্যযুগে একটি ধর্মান্থিত ব্যক্তিত্ববাদ ছিল। প্রাতিম্বিক আত্মার উদ্ধারই 
ছিল জীবনের গভীরতম উদ্বেগ | মধ্যযুগের শেষভাগে, এই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিতা- 
বাদ বংজ্ঞাবাদীয় দর্শনগুলির মধ্যে একটা সংজ্ঞাত ক্ত্রায়ণ পেল। এই 
ধর্শনগুলি জ্ঞানের গড়নকে এমন কিছু বলে মনে করত, যা ব্যক্তির নিজের 
ক্রিয়াকর্ম ও মানসিক অবস্থাদির ভ্বারা নিজের মধ্যেই গড়ে ওঠে । ষোড়শ 
হৃতকের পয়ে, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যক্কতিভাবাদ দেখা দেওয়ার, এবং 
প্রতিরাদী ধর্মবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পক্ষে নিজে নিজেই 
জঞানাহম়ণের ঘাবি ও জাখিত্বের উপর জোর দেওয়ার কাল পুর্ণ হল। তার 
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থেকে এই মতের উদ্ভব হল যে, জ্ঞান ব্যক্তিগত ও প্রাতিশ্বিক অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে আসে। তারই পরিগতিরূপে মন,_জ্যনের উৎস ও 
আধেয়, পুরোপুরি প্রাতিশ্বিক বলে বিবেচিত হল। এইভাবে শিক্ষার 
দিক থেকে দেখ! গেল যে, মন্টেগনে, বেকন, লক্‌ প্রমূখ শিক্ষা সংস্কারকগণ 
জনস্রুতিলব্ধ সকল জ্ঞানকে প্রচণ্ডভাবে প্রকাস্ত্ে অভিযুক্ত করছেন, এবং 
জোরের সহিত বলছেন যে, যদিও বা বিভিন্ন বিশ্বাস সত্য হয়, তা হলেও, 
ওগুলি যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে না জন্ম নেয় এবং তা৷ দিয়ে পরীক্ষিত 
না হয়, তা হলে তারা জ্ঞান গঠন করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এবং বহু বাধাবিপত্তি সত্বেও, কর্মে ও জিজ্ঞাসায় স্বাধীনতার 
জন্ত তীব্র সংগ্রাম, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও ধারখাদির উপর এত বেশী জোর 
আনল যে, মনকেই পৃথক কর] হল, এবং যে জগত্ঠীকে জানতে হবে তার 
থেকে তাকে আলাদ! রাখা হ'ল। 

দর্শনের যে শাখা জ্ঞানতত্ব_ অর্থাৎ জ্ঞানের তাত্বিক রূপ-তার মহান 
বিকাশের মধ্যে, মনের এই পৃথকীকরণ প্রতিফলিত হয়। আত্মন-এর সঙ্গে 
মনের এই একীকরণ, এবং আত্মন্কে একটা কিছু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বলে তুলে ধরা, জ্ঞাতা মন, এবং জগতের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান স্থাট 
করল যে, কি করে যে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠল । 
যদি আত্মন্-_ জ্ঞাতা,_এবং বিষয় জাতব্য বস্ত/_ এদের পারম্পরিকভাবে 
সম্পূর্ণ পৃথক বলে ধরা হয়, তা হলে এমন একটি তত্ব গঠন করা আবশ্তিক 
হয়ে ওঠে যা, তা দিয়ে, কি করে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যোগস্থত্র 
স্থাপিত হয়, এবং বৈধ জ্ঞান আসে সেটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সমস্যাটি 
এবং মনের উপরে জগতের ও জগতের উপরে মনের সম্ভাব্য ক্রিয়ার সংশিষ্ট 
সমস্যাটি দার্শনিক চিস্তার প্রায় সর্বগ্রাসী জল্পনা হয়ে দাড়াল। জগৎটা 
আসলে যেকি, আমরা তা জানতে পারি না, মাত্র মনের উপরে তার ধে 
ছাপ পড়ে, সেটাই জানতে পারি । কিন্বা, প্রাতিন্বিক মনের বাইরে কোনো! 
জগৎ নেই; কিন্বা জ্ঞান কেবল মনের নিজ অবস্থান্তরেরই এক প্রকারের 
অন্বঙ্গ ইত্যাদি তত্বগুলি এই জল্পনারই ফল। আমরা এদের সত্যতার সর্মে 
সরাসরি সংঙ্গিষ্ট নই । কিন্ত এই সমন্ত বেপরোয়া! মীমাংসা বেক্ষপ ব্যাপক- 
ড়াবে গৃহীত হয়েছিল, তা মনকে বে কি পরিষাণে বাস্তব জগতের উপর 


৩৮২ শিক্ষা! দর্শন 


চালানে! হয়েছিল, তারই সাক্ষ্য দেয় । বিভিন্ন সংক্ঞাত অবস্থা ও ক্রিয়া" 
প্রণালী সম্বলিত, এবং প্রকৃতি ও সমাজ থেকে ক্বতন্ত্, এমন একটি অন্তর্জগৎ 
আছে বা অন্ত সব কিছু থেকে অধিকতর বাষ্তব ও অব্যবহিতন্ধপে জ্ঞাত, 
এরূপ ধারণ! করার ফলে মনের প্রতিশবরূপে “চেতনা” শবটির ক্রমবর্ধনশীল 
প্রয়োগ এ এক কথারই সাক্ষ্য দেয়। অল্প কথায়, ব্যবহারিক ব্যক্তিবাদকে, 
বা কর্মক্ষেত্রে চিত্তনের অধিকতর স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে, দার্শনিক 
আধ্যাক্সবাদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। 


২। পুনর্গঠনের সংঘটকরূপে প্রাতিম্বিক মন 


স্পষ্টই দেখা! যাবে যে, এই দার্শনিক আন্দোলন, ব্যবহারিক আন্দোলনের 
তাৎপর্যকে ভূল বুঝেছিল। এটি তার প্রতিরুতি হওয়ার পরিবর্তে হল তার 
বিকৃতি বিশেষ। প্ররুতপক্ষে, মানুষ ভৌত-প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের 
সঙ্গে সংযোগ থেকে মুক্তি লাভের যুক্তিহীন চেষ্টায় নিযুক্ত হয়নি। তারা 
প্রতি ও সমাজের “মধ্যে” অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করছিল। 

তার! বস্ত ও মানব সঙ্গলিত জগতের মধ্যে পরিবর্তনের সুচনা করার জন্য 
অধিকতর ক্ষমতা চেয়েছিল; চেয়েছিল গতিবিধির বৃহত্বর পরিধি। এবং 
কাজেই এই গতিবিধি যে সব পর্যবেক্ষণ ও ধারণাদিকে স্চিত করে তাতে 
অধিকতর স্বাধীনতার আকাক্া করেছিল। তারা জগৎ থেকে পৃথক হতে 
চায়নি, চেয়েছিল তার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ । তারা এঁতিহ্ের মাধ্যমের 
পরিষর্তে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিশ্বাস গঠন করতে চেয়েছিল । 
ভার! ভাদের সহধাত্রীদের সঙ্গে নিকটতর মিলন চেয়েছিল, যাতে তারা 
পরস্পরকে অধিকতর সফলতা সহ্কারে প্রভাবান্বিত করতে পারে, এবং 
পারম্পর্িক উদ্দেস্টের ত্বার্থে তাদের নিজ নিজ কর্মধারাকে একত্িত করতে 
পারে। 

বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মনে হয়েছিল যে, জ্ঞানের নাষে যা চল্ছে, 
1 বুল পরিমাণে কেবল অতীতের পুস্তীভূণ্তড অভিমত । এর অনেকগুলিই 
মুক্তিহীন , আর যে সব অংশ শ্তদ্ধ, তাও অন্ুশাসনের চাপে গৃহীত হয় বলে 
বোধগম্য হুর না। ম্বান্ুযদের নিজেদেরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে; নিজেনেরই 
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তত্ব গঠন করতে হবে, এবং ব্যক্তিগতভাবে তা! পরীক্ষা কয়ে দেখতে হবে। 
এই পদ্ধতিই হুল, ধর্মবাদকে সভ্য বলে চাপানোর একমাআ বিকল্প বাহস্থা। 
সত্যের নামে চাপানোর ব্যবস্থ। মনকে সত্যের গ্রাতি মৌন সম্মতির বিষিবন্ধ 
ক্রিয়াতে সীমিত করে। বাকে সমম্ন সময় অবগতিয় অবরোহী পদ্ধতির 
স্থানে আরোহী পদ্ধতির প্রবর্তন বলা হয়, এটাই হল তার অর্থ। এক অর্থে, 
মান্য তার অব্যবহিত ব্যবহারিক দায়দায়িত্ব নিয়ে কাজ কারবারের ক্ষেত্রে 
সব সময়েই কোনো না কোনো আরোহী প্রথা প্রয়োগ করে আসছে। 
স্বাপত্যবিষ্ঠা, কৃষি, শ্রমশিল্পীয় উৎপাদন ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক বন্তর ক্রিয়া- 
বিক্রিম্বার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই রাখতে হতো, এবং সংঞ্সিঃ ধায়ণাদিকে 
ফলাফল দিয়েই কিছু পরিমাণে পরীক্ষা! করে দেখক্কে হতো । কিন্ত এমন 
কি, এ সব ক্ষেত্রেও শুধু রীতির উপরেই অসঙ্গত রব আস্থা রাখা হতো; 
এবং বুঝেস্থঝে কাজ না করে বরং একটা আজ রীতির অন্গুহতিই 
চলতো । এই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পদ্ধতিকে কেবল প্বযবহারিক" বিষয়ের 
মধ্যেই সীমিত রেখে, ব্যবহারিক বৃত্তি এবং তাত্বিক জান বা সভোর় যো 
একটা তীক্ষ প্রভেদ রাখা হতো (বিংশ অধ্যায় দেখুর্ন )। স্বতন্ত্র নগরগুলির 
উত্তব, পর্যটনের বিকাশ, উদ্ঘাটন, ব্যাপক পণ্য-বিনিষ়, পণ্যোৎপাদনের ও 
ব্যবসায়ের নতুন পদ্ধতির উদ্ভব মাস্থযকে নিশ্চিতরূপেই তাদের নিজেদের 
নঙ্গফ্িত্র উপরই ঈড় বরাল। গ্যালিলিও, ভিকার্টে প্রমূখ বৈজানিক লংস্কারকগণ 
এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা ভৌত প্রর্তির তথ্যাবলীকে বোবাবার জন্ত 
লৃশ পদ্ধতি 'বলন্বন করেছিলেন । ফলে, আবিষায়ের আগ্রহ, পাওয়া 
বিশ্বাগুলিকে হৃত্রবদ্ধ ও "প্রমাণিত" করার আগ্রহের স্থানটিকে দখল করল। 
এই সব আন্দোলনের কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্রকৃতপক্ষেই জানলা 
করা এবং বিশ্বা্গগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখার দাবি ও দায়িত্বের 
উপর গুরুত্ব দিত,_তা যে কোনে! অন্থুশাসকমণ্ডলীই তার প্রষাণ যুগিয়ে 
থাকুন না কেন। কিন্ত ভাতে তা৷ ব্যক্তিকে জগৎ থেকে, এবং কাজেই 
তাত্বিকন্ধপে, এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করত না। তাতে 
এই উপলদ্ধি আসত যে, এরপ ছিরস্থত্র, নিয়বচ্ছিরভার ভাঙন, আগে 
থেকেই ডাছের প্রচেষ্টায় সফলতার সম্ভাবনাকে অন্বীকার্য করেছে। বন্ততঃ 
প্রতিটি লোকই কোনো না কোনে! সামান্িক পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এবং 
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চিরকালই ত1 হতেই হবে । কেবল এই সহজ কারণ বশতঃই তার বিভিন্ন সাড়া 
বোধবুদ্ধিস্পন্ন হত্তে থাকে, বা এমন একটা অর্থলাভ করতে থাকে যে, 'তাতে 
সে একটি ক্বীকৃত অর্থবোধ ও মূল্যবোধের বাতাবরণে বাস করে, এবং কাজ 
করে। (পূর্বে দেখুন, ৩য় অধ্যায় )। সামাজিক আদান-প্রদানে, এবং নানাবপ 
বিশ্বাস সধ্ধলিত ক্রিয়া-কলাপে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে ক্রমে ক্রমে একটি 
নিজম্ব মনকে আয়ত্ব করে । মনকে আত্মন-এর কোনে! বিশ্তুম্ধ বিচ্ছিয় সম্পত্তি 
ধলে গণ্য করার ধারণাটি সত্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত । যে মাত্রায় 
তার চারপাশের জীবন-ধারার মধ্যে বস্ত ও বিষয়ের ক্ছান মূর্ত, আত্মন সেই 
মাঝ্সাতেই যন “অর্জন” করে। নিজে নিজেই নতুন করে জ্ঞান নির্মাণ করতে 
থাকে, আত্মন এ রকমের কোনো একটা পৃথক মন নয় । 

তথাপি, যে জ্ঞান বিষয়মুখী ও নৈর্ব্যক্তিক, এবং যে চিন্তন অস্তরূ্ধী ও 
ব্যক্তিগত তার মধ্যে বৈধ পার্থক্য থাকে । এক অর্থে জ্ঞান হ'ল ভাই, যা 
আমর! বিন! বিচারে মেনে নেই। যা স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, প্রতিষ্ঠিত ও 
নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে, তাই হ'লজ্ঞান। আমরা যা কিছু সম্পূর্ণরূপে জানি, তার 
সন্বন্ধে চিন্তা করার দরকার হয় না। চলিত কথায় তা নিশ্চিত, সন্দেহাতীত। 
এর অর্থ কেরল নিশ্চয়তাবোধ নয়। তা কোনো ভাবরস সৃচিত করে না, 
--স্চিত করে ব্যবহারিক ভঙ্গী, সক্কোচ বা ওজর ছাড়া কাজে রাজী হওয়া । 
অবশ্য আমাদের ভূল হতে পারে । এক সময়ে যাকে জ্ঞান বলে; তথ্য ও 
সত্য ঘলে, ধরা হয় সেটি তা নাও হতে পারে। কিন্তুযা কিছুই বিনা 
প্রশ্নে ধরে নেওয়া হয়, পয়ম্পরের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের 
মধ্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়, সেই সময়টিতে তাকেই জ্ঞান “বল! হয়”। 
বিপন্ীত পক্ষে, আমরা দেখেছি যে, চিস্তন শুরু হয় সংশয় ও অনিশ্চয়তা 
থেক্ষে। ভা ফোনে মালিকানা ও সম্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে, জিজ্ঞাসা, 
সন্ধান ও অনুসন্ধানের মনোভাবকে চিহ্িত করে। তার সমালোচনাপুর্ণ 
ক্রিয়া-গ্রণালীর ভিতর দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানকে পুনরীক্ষন ও সম্প্রসারণ করা 
হয়, এবং বিষগ্াদির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় পুনর্গঠিত হয়। 

ম্প্টতঃই ; বিগভ কয়েক শতক আমাদের বিভিন্ন বিশ্বাসের .পুনরীক্ষণ 
€ পুনগঠনের আদর্শ কাল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, লোকে স্থিতিন্ন বাস্তবতা 
নং. পুক্রবান্ক্রমিক নিশ্বাসগুলিয় সব কিছুকে ছুড়ে ফেলে দেয়নি, তাদের 
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প্রাতিজনিক একতরফা সংবেদন ও ধারণাদি নিয়ে নতুন করে কাজ আরগ্ত 
করেনি। ইচ্ছা থাকলেও তারা তা করতে পারত না, এবং তা যদি সম্ভব 
হতো তা হলে তার একমাত্র পরিণাম দীড়াত একটা সর্বময় জড়বুদ্ধিতা । 
জ্ঞান বলে যাঁকিছু চলে আসছিল, লোকেরা তাই নিয়েই শুরু করেছিল, 
এবং যে সব ভূমিকার উপরে তা স্থাপিত ছিল সেগুলিকে বাদ-বিচার সহকারে 
তদন্ত করেছিল। তারা ব্যতিক্রমগুলিকে লক্ষ্য করল এবং যা-কিছুভে 
বিশ্বাস করা হতো তার সঙ্গে সামপ্তস্তহীন তথাগুলিকে নজরে আনার জন্য 
তারা নতুন বন্ত্রকৌশলের বাবহার করল । পূর্বপুরুষের ষে জগতের উপর 
আস্থা স্থাপন করেছিলেন তারা তার থেকে একটি ভিন্ন জগতের ধারণ! করে 
নিতে তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করল। কান্টা ছিল টুকরো টুকরো 
খুচরা ধরনের কাঁজ। এক এক বারে এক একটি সমগ্ভ্া*হাতে নেয়া হতে।। 
এই সব পুনরীক্ষণের মোট ফলাফল জগৎ সম্বন্ধে পুর্ববতী ধারণাদির বিপ্লব 
ঘটাল। যা! ঘটল, তা হল, পূর্ববর্তী বুদ্ধিগম্য অক্তাসগুলির পুনঃ:নংগঠন ) 
এবং পূর্ববর্তী সকল সংযোগ থেকে কাটা ছাড়! হালে ৷ হতো! তার থেকে 
তা অশেষ প্রকারে বেশী কারকারী হ'ল। 

এই অবস্থা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা আত্মসত্তার ( আত্মনের ) ভূমিকা 
সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞার্থের অবতারণা করে , সেটি হল,__গৃহীত বিশ্বাসগুলির 
পুনর্নির্দেশ বা পুনঃসংগঠন। প্রতিটি নতুন ধারণার,__প্রচলিত বিশ্বাস দ্বার 
 অন্থমোদিত বিশ্বাস থেকে পৃথক প্রতিটি ধারণারই,_-উৎপত্তিস্থল থাকবে 
ব্যক্তির মধ্যে । নতুন ধারণাবলী সর্বক্ষণই অঞ্কুরিত হচ্ছে । কিন্ত রীতি- 
শাসিত সমাজ তার্দের বিকাশে উৎসাহ দেয় না। বিপরীতপক্ষে, তা তাদিকে 
চেপে দ্দিতে চায় । এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, সেটি প্রচলিত ধারণা থেকে 
ভিন্নপথাবলম্বী। এ রকমের একটি সমাজের মধ্যে, যে বাক্তির দৃষ্টিতঙ্গী আর 
সকলের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্নরূপ হয়, সে ব্যক্তির চরিত্র সন্দেহভাজন হয়, 
তাতে লেগে থাকা তার পক্ষে সাধারণতঃ মারাত্মক হয়। যেখানে বিশ্বামের 
সামাজিক প্রহর] ততোট। কড়া নয়, এমন কি সেখানেও, নতুন ধারণা যাতে 
যথোপযুক্তরূপে বিস্তারিত করা যায়, সামাজিক অবস্থাঁব্যবস্থা তার জন্যে 
যন্ত্রপাতি ঘোঁগাতে ব্যর্থ হতে পারে; কিন্বা, ধারা এই সব ধারণা পোষণ 
করেন, তাদের পক্ষেও কোনো টবষদ্ধিক সমর্থন ও পুরস্কার যোগাতেও বার্খ 
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হতে পারে। কাজেই সেগুলি কেবল অসার কল্পনা, আকাশ-কুন্থম বা লক্ষ্য- 
হীন দূরকল্পন হয়েই পড়ে থকে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্রবে পর্যবেক্ষণ ও 
কল্পনার স্বাধীনতা সহজে পাওয়া যায় নি; তার জন্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে, 
বুদ্ধিগম্য স্বাধীনতার জন্য অনেককে ছুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে । কিন্তু মোটের 
উপর, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ, অন্ততঃ কোনো কোনে ক্ষেত্রে, রীতির 
ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে প্রথমে অনুমতি দিয়েছে এবং 
পরে স্থবিবেচনার সঙ্গে উৎসাহও দিয়েছে । আবিফার, গবেষণা, নতুন নতুন 
দিকে জিজ্ঞাসা, উদ্ভাবনশীল রচনা প্রভৃতি, শেষপক্ষে, হয় সামাজিক দস্তর, 
নয় কিছু মাত্রায় সহনীয় হয়ে দ্রাড়াল। 

সে খাই হোক, আমরা এর আগেই যেমন দেখেছি, জ্ঞানের বিভিন্ন 
দার্শনিক তত্ব ব্যক্তির মনকে এমন কোনো একটা স্থির দণ্ড বলে মনে করে 
তুষ্ট থাকেনি যে, তার উপরেই বিশ্বাসগুলির পুনর্গঠন পাক খাচ্ছে, এবং 
এইভাবে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতি ও জনমানব সম্বলিত জগতের নিরবচ্ছিন্নতা 
বজায় থাকছে । তারা ব্যক্তি-মানসকে একটি পৃথক সত্বার্ূপে মনে করেছে, 
ঘা প্রতিটি লোকের মধোই সম্পূর্ণ, এবং যা! ভৌত প্রকৃতি থেকে, কাজেই 
আর সকল মন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে একটি বৈধ বুদ্ধিগম্য ব্যক্তিতা- 
বাদকে-_ প্রগতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বতন বিশ্বাসগুলির সমালোচনাপূর্ণ 
পুনরীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীকে, একটি নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিতাবাদে স্থম্পষ্ট- 
রূপে স্ুত্রবদ্ধ কর! হ'্ল। যখন মনের ক্রিয়া রীতিগত বিশ্বাসগুলি নিয়ে যাত্রা! 
শুরু করে এবং সেগুলির এমন রূপাস্তর ঘটাতে চেষ্টা করে যে তারাও আবার 
সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, তখন ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিষয়ের 
মধ্যে কোনে! বিরোধিতা থাকে না। অভ্যাসের সমরূপতা যেমন সমাজ 
সংরক্ষণের ঘটক, ঠিক সেইভাবেই পর্যবেক্ষণ, কল্পনা, বিচারবুদ্ধি ও উদ্ভাবনের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিগম্য ভিন্নরূপতা সমাজ-প্রগতির ঘটক । কিন্তু যখন ধরে 
নেওমা হয় যে, কোনে এক ব্যক্তির মধ্যেই জ্ঞান জন্ম নেয় ও বিকাঁশলাভ 
করে, তখন যে সকল গ্রন্থি এক ব্যক্তির মনকে তার সহ্ষান্ত্রীদের মনের 
সঙ্গে গ্রথিত করে, সেগুলোকে উপেক্ষ। ও অস্বীকার করা হয় । 

ঘখন ব্যজিধর্ষী মানসিক ক্রিয়াগুলির সামাজিক গুণ উপেক্ষা করা হয়, 
তূখন ঘাব্যক্তিকে তার সহ্যাত্রীদের সাথে হ্থসন্বন্ধ করবে তার যোগনুত্র 
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দেখতে পাওয়া! একটা সমন্া হয়ে দাড়ায় । এক্ষেত্রে জীবন প্রবাহের বিভিন্ন 
কেন্দ্রগুলিকে জ্ঞাতসারে পৃথক পক করে নৈতিক ব্যক্তিতাবাদকে স্থাপন 
করা হয়। এই ধারণার মূলে এই রয়েছে যে, প্রতিটি লোকের চেতনা 
সম্পূর্ণরূপেই প্রাতিজনিক, একটি আত্ম-অবরুদ্ধ মহাদেশ ; এ নাকি অন্ত 
প্রত্যেকের ধারণা, বাসনা ও অভিপ্রায় থেকে মৌলিকরূপে স্বতন্ত্র। কিন্ত 
মানুষে যখন কাজ করে, তখন তারা তা করে একটি যৌথ জন-জগতের মধ্যে । 
পৃথকীরূত এবং স্বতন্ত্র সংজ্ঞাত মন-সম্বলিত তত্বটি এই সমস্যা জাগায় যে, 
যদি বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন ধারণা ও বিভিন্ন বাসনার, একের সঙ্গে 
অপরের কিছুই করার না থাকে, তা হলে এদের থেকে যে সব কাজকর্ম চালু 
হয়, সামাজিক বা জন-ন্বার্থে কি করে তাদের নিম্স্ত্রিত করা যায়? যদি 
অহতবাদী চেতনা থাকে তাহলে সে কাজ কি করে ঘটে যা অন্যান্যের 
কাজেরও খেয়াল রাখে । 

যে সমন্ত নীতিবাদী দর্শনে এ রকম প্রস্তাব নিষ্কে আরম করা হয়েছে, 
সেখানে প্রশ্নটি বিবেচনা কর! হয়েছে চারটি বিশিষ্ট পন্থায় । 

(১) একটি পদ্ধতি ঘটনাবলীর অগ্রগতি যা নিতান্ত অনিবার্ধ 
করেছে তার সাথে আপস মীমাংসা করে নিয়ে প্রাচীন অন্থশাসনিক 
অবস্থার উজ্জীবনকে উপস্থাপিত করে । এর মধ্যেও কোনো ব্যক্তির 
চারিত্রিক বাতিক্রম ও অতিক্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়, বাহিক 
অন্ুশাসনিক নির্দেশ ছাড়া যা কিছু ঘটে, মূলতঃ সেগুলি ব্যক্তির সেই 
সব অন্তর্নিহিত আলোড়ন, বিদ্রোহ ও বিকৃতিরই প্রমাণ। মূল নিয়ম 
থেকে পৃথকভাবে, কার্ধতত; কোনো কোনো কারিগরি এলাকাতে, 
যেমন গণিত, পদার্থবিগ্যা, জ্যোতিবিষ্তা এবং এদের থেকে যে সব 
কারিগরি উদ্তাবন-কৌশল স্থষ্টি হয় সেগুলির ক্ষেত্রে,_-বুদ্ধিগম্য ব্যক্তি- 
তাবাদকে বরদাস্ত করা হয়। কিন্তু নৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও 
রাজনীতিক বিষয়ে অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগে অসম্মতি থাকে | এ সব ক্ষেত্রে 
বিধানই থাকবে সর্বপ্রধান ; যে সকল শাশ্বত সত্যের আত্ম প্রকাশ ও সহজ- 
প্রকাশ ঘটেছে, বা যা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞালন্ধ, সেগুলি ব্যক্তিগত 
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অনতিক্রম্য সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। 
বিপথগামী লোকদের পক্ষে এই সব সীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টাকেই সমাজের 
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ছুর্গতির কারণ বলে ধর! হম্ম । পদার্থবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানের মাঝখানে 
পড়ে জীবন-বিজ্ঞান; কেবল সংসাধিত তথ্যাবলীর চাপে পড়েই, এখানে 
অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যদিও অতীত 
ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, জিজ্ঞাসার ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতরেই যে দাদ্গিত্ 
গড়ে ওঠে, তার উপর ভরসা রেখেই ষানব কল্যাণের সম্ভাব্যতাগুলিকে 
প্রসারিত এবং অধিকতর স্থায়ী কর! হয়, “অন্ুশাসনিক” তত্বটি সত্যের এমন 
একটি পবিত্র রাজ্যকে আলাদ| করে রাখে যে, সেটিকে বিশ্বাসের ব্যতিক্রমের 
অন্থ্গ্রবেশ থেকে অবশ্তই রক্ষা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শাশ্বত সত্যের 
উপর জোর নাও পড়তে পারে, কিন্ত সে জোরটি পড়ে পুস্তক ও শিক্ষকের 
অন্থশাসনের উপর ; ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমকে উৎসাহ দেওয়! হয় না । 

(২) আর একটি পদ্ধতিকে কখনে৷। কখনো! যুক্তিবাদ বা বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ 
বলা হয়। এক্ষেত্রে এতিহ, ইতিহাস এবং সকল মূর্ত বিষয়-বস্ত থেকে 
পৃথক করে একটি বিধিবদ্ধ যৌক্তিক ধী-শক্তি দাড় করানো হয়। যুক্তির 
এই শক্তিকে, আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করার ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করা 
হয়। যেহেতু এই শক্তি পুরোপুরিভাবে সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক আকৃতিতে 
কাজ করে, সেই হেতু যখন বিভিন্ন লোকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ 
করে, তখন তাদের ক্রিয়াকলাপ বাহুতঃ স্থসঙ্গত থাকে । এই দর্শনটি যে 
অনেক উপকারে লেগেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে সমস্ত 
মতবাদের পেছনে এঁতিহা ও শ্রেণীগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই, সেগুলির 
ন্ঞর্থক ও দ্রাবক সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী উপকরণ 
ছিল। এটি আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনতে এবং বিভিন্ন বিশ্বাসকে 
যে সব যুক্তির মানদণ্ডে ফেলতে হবে, তার ধারণা আনতে অভ্যস্ত করেছিল। 
এটি মাচ্ষকে বিতর্ক, আলোচনা ও সম্মতির উপর নির্ভর করতে অভ্যন্ত 
করে নিম্নে, পক্ষপাতিত্ব, কুসংস্কার ও পাশবিক বলের ক্ষমতার মৃল্যকে হ্রাস 
করেছিল, এনেছিল অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রীঞ্রলতা ও শৃঙ্খলা । কিন্ত 
যান্ধষের মধ্যে নবতর বন্ধন ও মিলন ঘটানোর বদলে, প্রাচীন মিথ্যা ধারণা- 
গুলির বিনহ্টি সাধনেই এর প্রভাব বেশী ছিল। যুক্তিকে বিষন্ব-বস্ত থেকে 
পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো কিছু বলে ধারণা করার জন্যে এই দর্শনের আকার- 
গত ও শুন্ঠগর্ত ত্বরূপ, এতিহাসিক গ্তিষ্ঠানগুলির উপর এর বৈরী মনোভাব 
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এবং জীবনের ক্রিয়াশীলতার উপকরণরূপে অভ্যাস, সহজ প্রবৃত্তি ও প্রবণতার 
প্রভাবকে অমান্ত কর] ইত্যাদি কারণে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতির 
যুক্তি দিতে সেটি অক্ষম হয়েছিল। নগ্ন যুক্তিবিদ্যা, উপস্থিত বিষয়-বন্ত় 
বিস্াস ও সমালোচনা করতে যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না৷ কেন, তা তার 
নিজের মধ্যে থেকে নতুন বিষয়-বস্ত গড়ে তুলতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে 
এর অশ্রবন্ধী বিষয় হল, শিক্ষার্থীর ধারণাগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পারম্পরিক 
মিল আছে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই, মিল ঘটানোর জন্য পুর্বপ্রস্তত 
সাধারণ নিয়ম ও নীতির উপর আস্থা স্থাপন কর! । 

(৩) যখন ফরাসীদেশে এই যুজ্ঞিবাদী দর্শন বিকাশলাভ করছিল, তখন 
চেতনার ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে যে সব কর্ম প্র্থত হয় সেগুলির বাহক 
একত্ব সাধনকল্পে ইংরেজী ভাবধারা মান্থষের বোধগপ্ধ্য আত্ম-ন্বার্থের প্রতি 
আবেদন করেছিল। আইন ব্যবস্থা, বিশেষতঃ দপ্তমূলক প্রশাসন, এবং 
সরকারী কান্ুনকে এমনতর করতে হবে যাতে তা একজঞ্জনের নিজের ব্যক্তিগত 
সংবেদনগুলি থেকে যে সব ক্রিয়া চালু হয়, সেগুলিকে অন্যান্তের আবেগাঙ্গ- 
ভূতির প্রতি হস্তক্ষেপ করতে বিরত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হবে 
লোকদের মধ্যে সেই চেতনা জাগানো যাতে একজন তার ব্যক্তিগত সুখের 
অন্থধাবনকে স্থায়ী করার জন্যে, অন্যান্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, এবং 
তাদের কল্যাণের জন্য কিছু মাত্রায় সদর্থক খেয়ালও অতি অবশ্তই রাখে । 
একজনের আচরণের সঙ্গে অন্যান্তের আচরণের সামপ্রস্ত সাধনের উপায়রূপে 
প্রধান জোর দেওয়া হয়েছিল অবশ্ঠ ব্যবসায়ের উপরে । বাণিজ্যে প্রত্যেকেই 
তার নিজের অভাবপুরণের দিকে লক্ষ্য রাখে , কিন্ত কেবল অপরকে কোনো 
সামগ্রী বা সেবাদান করেই সে তার মুনাফা লাভ করতে পারে। এইভাবে 
লোকে তার নিজের চেতনার প্রাতিজনিক স্থখকর অবস্থার বৃদ্ধির প্রতি 
লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে, অন্তান্ের চেতনাকে অংশদান করে। এখানেও, 
কোনো সন্দেহ নেই যে, এই অভিমত, চেতনাষয় জীবনের মূল্যবোধের 
একটি উচ্চপর্যায়ের উপলব্ধির প্রকাশ ও উন্নত বিধান। এবং এতে স্বীকৃত 
হয়েছিল যে, শেষ পক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলিকে সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতার 
পাল্পা জোরদার করতে ও বাড়াতে তারা যে অংশদান করে, তাই দিয়েই 
বিচার করতে হুবে। একটি বিশ্রাষিক শ্রেণীর নিয়স্ত্রণের উপর প্রতিন্রিত 


৩৯০ শিক্ষা দর্শন 


সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাজ, শিল্প ও যন্ত্রকৌশলকে ঘে রকম হীন চক্ষে দেখা 
হতে! এই দর্শন তা থেকেও এগুলিকে উদ্ধার করার পক্ষে অনেক কিছু 
করেছিল। উভয় দিক থেকেই সে দর্শন একটি প্রশস্ততর এবং অধিকতর 
গণতান্ত্রিক সামাজিক সংশ্লিষ্টতার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল। কিন্তু তার গোড়ার 
মুখবদ্ধের সঙ্কীর্ণতাই তাকে কলঙ্কিত করেছে । সে মতবাদ এই যে, 
প্রত্যেক ব্ক্তিই কেবল তার নিজের হ্থুধ-ছুখে বিবেচনা করে কাজ করে, 
এবং তথাকথিত উদার ও সমবেদী কাজগুলো কেবল তার নিজের আরামকে 
স্থনিশ্চিত করারই পরোক্ষ উপায় । অন্ত কথায় যে কোনো মতবাদ সর্বজনীয় 
সংঙ্গি্টতাগুলিকে পুননিরশে ও পুনরুপযোগী করার প্রয়াসের পরিবর্তে, 
মানসিক জীবনকে একটি আত্ম-অবরুদ্ধ সততায় পরিণত করে, এ দর্শন ভার 
অস্তনিহিত পরিণামগুলিই ব্যক্ত করেছে। এটি মানুষের মিলনকে একটি 
বাহিক গণাগাথার ব্যাপার করে তুলেছিল। কারলাইল অবজ্ঞাভরে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, এটি হল একটি নৈরাজ্যের সহিত কনেস্টবল সম্বলিত তন্ত্র 
এবং এটি মানুষের মধ্যে কেবল কোনো “তহবিল সংক্রান্ত সম্পর্ককেই” 
ক্বীকৃতি দেয়; শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দবোধক পুরস্কার ও বেদনাদায়ক ব্যবস্থার 
মধোও এই দর্শনাটর গ্রতিরূপ অতিশয় স্পষ্ট । 

(৪) বিশিষ্ট এক জার্ধান দর্শন আর এক পথের অন্থুসরণ করেছিল । 
প্রধানত: যেটি ডিকার্টে এবং তার ফরাসী উত্তরাধিকারীদের যুক্তিবাদী দর্শন, 
ছিল, এই দর্শন তার থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু যেখানে ফরাসী চিন্তন 
মানুষের মধ্যে একটি দিব্য মন বিরাজ করে,_এই রকমের মোটামুর্ট 
কোনে ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তির ধারণার বিকাশ করেছিল, সেখানে 
জার্ান চিন্তন ( ঘেমন হেগেলের মত ) এই ছুটি মতের মধ্যে এক রকমের 
সমন্বয় করেছিলেন। যুক্তি স্বয়ভূ। প্রকৃতি হুল, মূর্ত যুক্তি। ইতিহাস 
হল, মানুষের মধ্যে যুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ । ভৌত প্ররুতি এবং সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে যুক্তিবাদিতা রয়েছে, একজন লোক যে পরিমাণে 
তার আধেয়কে আত্মীভূত করতে পারে, এই পরিমাণেই মে বিচারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন হতে পায়ে। কারণ স্বয়সু যুক্তি যুক্তিবাদের যুক্তির মতো অবিমিশ্র 
বিধিবদ্ধ ও শৃন্তগর্ত নয় ; ন্বয়ডূরূপে তার নিজের মধ্যে সকল আধেয়ই থাকবে । 
কাজেই আসল সমস্যাটি হল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নিয়ঙ্ত্রণাধীনে রেখে কিছুটা 


ব্যক্তি ও জগং ৩৯১ 


সামাজিক শৃহ্ধলা ও সমন্বয় বিধান করা নয়; পরস্ত সেটি হল, রাষ্ট্রকে 
বিষয়মুখী “যুক্তিগ্ূপে সংগঠন করার মধ্যে যে বিশ্বজনীন নিয়ম দেখা যায়, 
তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ব্যক্তিগত প্রত্যয়গুলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অর্জন করা। যদিও এই দর্শনকে সাধারণতঃ যু 
বা বিষয়মুখী আদর্শবাদ বল! হয় তথাপি অন্ততঃ শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে একে 
প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শবাদ বললে ভালো হয় (পুর্বে দেখুন ৭৬ পৃঃ)। এই 
দর্শন এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনে! এক অন্তর্নিহিত শ্বয়স্ু মনের 
বিভিন্ন মূর্ত আবির্ভাবরূপে আদর্শান্বিত করেছিল। এতে কোনো সন্দেহ 
থাকতে পারে না যে, উনিশ শতকের প্রারভ্ে ইংলগ্ডে ও ফ্রান্সে যে দর্শন 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদে পরিণত হয়েছিল, ভাকে তার থেকে উদ্ধার করতে 
এই দর্শন একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে 
জনদাধারণের স্বার্থসংগ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি অধিকতর গঠনমূলকতার দিকে 
আগ্রহশীল করার সহায়ক হয়েছিল । এটি দৈব, প্রাতিস্থিক যুক্তিগত প্রতায়, 
এবং প্রাতিজনিক আত্ম-স্বার্থ সম্বলিত ক্রিয়াকর্মের উপরে কম নির্ভর করাতো। 
এটি বিষয় পরিচালনের ক্ষেত্রে বোধ বুদ্ধির গ্রয়োগ ঘটিয়ে সমবায়ী রাষ্ট্রে 
স্বার্থে জাতীয়ভাবে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়েছিল; এবং প্রাকতিক ও এতিহাসিক প্রতীত ব্যাপারের সকল 
কারিগরি বিবরণের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছিল-_ 
হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষক । কিন্তু সকল চূড়ান্ত নৈতিক বিষয়ের মধ্যেই, 
এটি অন্ুশীসনের মূল নীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছিল । 
সংগঠনে কর্মকুশলত! আনার জন্য পূর্বোক্ত যে কোনো বিশিষ্ট একটা দর্শন 
অপেক্ষা এই দর্শন অধিকতর সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু এতে এই সংগঠনের 
স্বচ্ছন্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা! সম্বলিত রূপান্তর ঘটানোর কোনো ব্যবস্থা রাখা 
হয়নি। রাষ্নীতিক গণতন্ত্রবাদ এই বিশ্বাস রাখে যে, এমন কি সমাজের 
মৌলিক গঠনকে পুনরুপযোগী করতেও, বাক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্দেস্তের হ্যাষ্য 
অধিকার আছে। কিন্তু এ কথা এ দর্শনের কাছে পরদেশী । 


৩। শিক্ষাগত প্রতিরূপ 
এই সমস্ত নানা জাতীয় দর্শনের মধ্যে যে সব ত্রুটি দেখা যায়, তাদের 


৩৯২ শিক্ষা দর্শন 


শিক্ষাগত প্রতিরূপ সুক্র্ষপে বিবেচনা করা অত্যাবশ্ক নয়। এ কথা 
বলাই যথেষ্ট যে, বিষ্যালয় হ'ল ঠিক সেই প্রতিষ্ঠান, যা, একদিকে অবিষিশ্র 
ব্যক্তিবার্দী শিক্ষাপদ্ধতি ও সামাজিক কাজকর্ম এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা 
ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একট। ধারণাগত বিরোধাভাসকে সবচেয়ে 
স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে আসছে । এই বিরোধাভাস, শিক্ষার জন্য কোনে! 
সামাজিক বাতাবরণ ও প্রেষণার অভাবের ক্ষেত্রে, এবং তার ফলে বিদ্যালয় 
পরিচালনের ক্ষেত্রে, শিক্ষণ-প্রণালী ও শাসন-প্রণালীর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে 
প্রতিফলিভ হয়। ব্যক্তিগত প্রকারভেদকে যে নগণ্য সুযোগ দেওয়া হয়, 
তাতেও তা প্রতিফলিত হয়। সক্রিয় কর্ম সম্পাদনের মধ্যে যে পারস্পরিক 
ক্রিয়া-বিনিময় হতে থাকে, শিক্ষালাভ কর! যদি তারই কোনো পর্যায় হয়, 
তাহলে বিদ্যালাভের ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনুপ্রবেশ 
ঘটে। যখন এই সামাজিক কারণটি অনুপস্থিত থাকে, তখন বিদ্যালাড 
হয়ে পাড়ায় কোনে উপস্থাপিত বিষয়বস্কে অবিমিশর ব্যক্তিগত চেতনার 
মধ্যে পরিবাহিত করা, এবং সেক্ষেত্রে এমন কোনে অস্তপ্নিহিত হেতু নেই, 
থে কারণে তা মানসিক ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাকে একটা অধিকতর সমাজধর্মী 
নির্দেশ দেবে । 

বিষ্যালয়ে স্বাধীনতার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের মধ্যেই, স্বাধীনতাকে 
সামাজিক নির্দেশের অভাবের সঙ্গে, বা কখনো কখনে! শুধু অবাধ দৈহিক 
গভিবিধির সঙ্গে একার্থষ করার ঝৌক দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার 
দ্বাবির সার হু'ল সেই সমস্ত শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা, যেগুলি একজনকে 
কোনো লমষ্রির স্বার্থে তার নিজের বিশেষ অবদান যোগাতে সমর্থ করে, 
এবং এই সমষ্ির ক্রিয়।-কলাপের মধ্যে তাকে এমন ভাবে অংশ নিতে 
সমর্থ করে, যাতে সামাজিক নির্দেশ তার কাজের উপর কর্তৃত্বশীল হুকুম 
না হয়ে, তার নিজেরই মানসিক ভঙ্গীর একটি উপাদান হতে পারে। 
যেহেতু যাকে শৃহ্ঘলা ও “শাসন” বলা হয়, তা আচরণের একমাত্র বাইরের 
দিকটা নিয়েই থাকে, সেই হেতু স্বাধীনতার সঙ্গেও অনুরূপ অর্থ যোগ হর। 
কিন্ত যখন এটা দেখা ধায় যে, প্রতিটি ধারণাই, মনের যে গুণটি কর্মে প্রকাশ 
পায়, তাকেই ন্চিত করে, তখন এই ধারণাগত বিরোধটি লোপ পান্ন। 
শিস্বন্‌ ব্যক্তিগত; বিগ্যালাভে চিন্তন যে ভূমিকাটি গ্রহণ করে, স্বার্থীনতার 
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অর্থ মূলতঃ ভাই :-_সেটির অর্থ হল, বৃদ্ধিগম্য উদ্যোগ, পর্যবেক্ষণে স্বাধীনতা, 
বিচক্ষণ উদ্ভাবন, পরিণামের অগ্রদর্শন, এবং সেই লক্ষ্যসাধনে অভিযোজনের 
উপস্থিতবুদ্ধি। 

কিন্ত এ সব বিষয় আচরণের মানসিক পর্যায়তৃক্ত বলে, ব্যক্তিতার 
প্রয়োজনীয় ভূমিকা, বা! স্বাধীনতাকে_-দৈহিক গতিবিধির মুক্ত সুযোগ 
থেকে আলাদা করা যায় নাঁ। বাধ্যতামূলক দৈহিক চুপচাপ থাক1 কোনে! 
সমস্যাকে উপলব্ধি করার, সমন্তাকে স্পই করার জন্য পর্যবেক্ষণের আশ্রয় 
নেওয়ার, এবং আহ্ছমানিক ধারণাবলীকে পরখ করে দেখার জন্য পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার কাজে প্রতিকূল হতে পারে। শিক্ষায় আত্ম-সক্রিয়তার গুরুত্ব 
সম্বদ্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্ত এই ধারণটিকে অনেক সময়েই 
আভ্যস্তরীণ এমন কোনে! কিছুর মধ্যে সীমিত রাখা হয়,_সংজ্ঞাবহ ও 
ক্রিয়াবাহী অঙ্গগুলির সচ্ছন্দ ব্যবহার যার বহির্তধ্ত । ধারা প্রতীক চিহ্নাদি 
থেকে শিক্ষালাভ করার কোঠাম থাকেন, কিম্বা ধারা কোনো সযত্ব ও 
স্থবিবেচিত কর্মব্যস্ততার প্রস্বতিরপে, কোনো সঙ্ধন্যা বা ধারণার সংশ্লেষগুলি 
বিস্তার করার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর সক্রিয়তার 
প্রয়োজন না হতে পারে। কিন্তু আত্ম-সক্রিয়তার পুর্ণ চক্রটি-_অন্সন্ধান 
ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থযোগ, পদার্থের উপর ধারণাগুলিকে খাটিয়ে দেখাবার, 
জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কিরকমে কি করা যায় তা আবিষ্কার করার__ 
সুযোগ দাবি করে। এবং সন্কীর্ণপে সীমিত দৈহিক কর্মতৎপরতার সাথে 
এ সব বিষয় খাপ খায় না। 

সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত কর্মতৎ্পরতার অর্থ ধরা হয়েছে_-শিক্ষার্থীকে 
কেবল নিজে নিজেই বা একা এক কাজ করতে দেওয়া। ধীর-স্থির ও 
নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার জন্য, অন্ত একজনে কি করছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখার 
প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি পাওয়া বাম্তবিকই প্রয়োজন। বড়োদের মতো 
ছোটোদেরও পরিমিত মাত্রায় এক থাকতে দেওয়া প্রয়োজন । কিন্ত এপ 
পৃথক কাজের স্থান, সময় ও পরিমাণের বিষয়টা সুক্ষ আলোচনার বিষয়, ফোনে! 
নীতিগত বিষয় নম্ঘ। অন্যান্যের সঙ্গে কাজ করা, এবং ব্যক্তিগতরূপে কাজ 
করার মধ্যে কোনো! অন্তর্নিহিত বিরোধিতা নেই। বিপরীতপক্ষে, ব্যক্তির 
কোনো কোনো সামর্থ অন্যান্ের সঙ্গে মেলামেশাজনিত উদ্দীপক ছাড়া 
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প্রকাশিতই হয় না। শিশুকে নিজে নিজেই কাজ করতে হবে এবং তার 
ব্যক্তিতা বিকাশের জন্য সে স্বাধীন অবস্থান থাকবে, সে যৌথ কাজে নিযুক্ত 
হবে না,_এ রকমের ধারণ। ব্যক্তিতাকে স্থান-ব্যবধানের দূরত্ব দিয়ে পরিমাপ 
করে, এবং তাকে একটি দৈহিক ব্যাপার করে তোলে । 

শিক্ষার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়,-এ রকমের কোনো উপকরণরূপে, 
ব্যক্তিতার ছু'টি অর্থ হয়। প্রথমতঃ, যতোদুর পধস্ত একজনের নিজেরই 
কোনো উদ্দেশ্ট ও সমস্ত! থাকে, এবং সে নিজেই নিজের চিন্তা করে, ততোদূর 
পর্যস্ত সে যানসিকরূপে একজন ব্ক্তি। “নিজেই নিজের চিস্তা করে” 
বাক্যাংশটির মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ রয়েছে । একজনে যদি নিজেই 
তা না করে, তা হলে তা চিন্তনই নয়। কেবল শিক্ষার্থীর নিজের পর্যবেক্ষণ, 
অন্থচিস্তন, গঠন, এবং অঙ্কমানের পরীক্ষণ দ্বারাই সে পুর্বে যা জেনেছে 
তার পরিবর্ধন ও পরিশোধন করতে পারে। খাছ হজম করা যতোটা 
ব্যক্তিগত বিষয়, চিন্তনও ততোটাই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে,_পৃর্টিকোণ, বিষয়ের আকর্ষণ ও তার মধো অন্রপ্রবেশের ধরন 
নিয্নে,প্রকারভেদও থাকে । যখন একরপতার আরোপিত স্বার্থে, এই 
সকল প্রকারভেদকে দাবিয়ে রাখা হয়, এবং পাঠ ও আবৃত্তি পদ্ধতির 
কেবল একটি ছাচ রাখ হয়, তখন তার ফলে অনিবার্ধ বিভ্রান্তি ও কৃত্রিমত। 
ঘটে। ব্যক্তির মৌলিকতা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়, নিজের মানসিক ক্রিমনার, 
শ্রক্তির উপরে বিশ্বাস খর্ব হয়, এবং অন্যান্যের অভিষতের প্রতি বিন্ম 
বশ্ততার শিক্ষা আসে; নয়তো, ধারণাগুলে৷ উচ্ছত্খল হয়। যেকালে সম্পূর্ণ 
সমাজটাই রীতিগত বিশ্বাস দিয়ে অন্শাসিত হতো, সেকাল থেকে একালে 
অনিষ্টের পরিমাণ বাড়ছে । কারণ বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষালাভ করার 
পদ্ধতি, এবং বিষ্যালয়ের বাইরে শিক্ষালাভ করার বিশ্বস্ত পদ্ধতির মধ্যে, 
একালে বেশী পার্থক্য থাকে । এ কথ! কেউ অন্বীকার করবেন না যে, 
মানুষকে বিষয়বস্তর প্রতি তার নিজ নিজ সাড়ার ধরন প্রয়োগ করতে প্রথমে 
অন্ধমতি ও পরে উৎসাহ দেওয়া ঘখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, বৈজ্ঞানিক 
খবিফারের নিয়মিত অগ্রগতিও তখন থেকেই আরভ হয়েছে । যদি 
আপত্তি তোলা হয় যে, বিস্ভালয়ের শিক্ষার্থীরা এরূপ কোনো মৌলিকতা 
দেখাতে সমর্থ নয়, কাজেই যার! বেশী শিক্ষিত তাদের কাছে আগে থেকে 
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যা জানা থাকে, তাদিকে তাই আত্মসাৎ ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধা করা হবে, 
তাহলে সে কথার উত্তর ছু'টি। (১) আমাদের দায়,_ভঙ্গীর যৌলিকতা ; 
সেটি হ'ল কারও নিজের ব্যক্তিত্বের স্বতন্থের্ত লাডার প্রতিরূপ , এখানে 
আমরা মৌলিকতাকে ফল দিয়ে মাপজোপ করি না। প্রকৃতি ও মানব 
সম্বলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব তথ্য ও তত্ব মূর্ত হয়েছে, তরুণেরা তার 
মৌলিক আবিষ্কার করবে তা কেউ আশা করে না। কিন্তু এটা আশ] করা 
অযৌক্তিক নয় যে, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে যা খাটি আবিষ্কার হয়ে দীড়াবে 
তেমন অবস্থার অন্তরালে শিক্ষালাভ ঘটতে পারে । যদিও এতে অধিকতর 
অগ্রসর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে অপরিণত শিক্ষার্থীরা কোনো আবিষ্কার করে 
না, তবুও যেখানেই খাটি শিক্ষালাভ থাকে, সেখানেই তাদের নিজেদের 
দৃষ্টিতে তারা আবিষ্কার করে থাকে । (২) ঘন্যের জান! বিষয়বস্তর সাথে 
পরিচিতি লাভের ম্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রণালীর সুত্রে, এমন কি খুব ছোটো 
শিক্ষার্থীরাও, অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিক্রিয়া করে। যে সব পস্থা অবলম্বন 
করে তারা আলোচ্য বিষ্টির প্রতি ধাবমান হয়, যে বিশিষ্ট পন্থায় বিষয়বস্ত 
তাদের মাথায় খেলে, তার মধ্যে জীবন্ত এমন কিছু থাকে যে, সর্বাধিক 
অভিজ্ঞ শিক্ষকও এর পুর্বান্মান করতে সমর্থ ন'ন। অধিকাংশ সময়েই এ 
সমস্ত কথ! অবান্তর বলে ঝেড়ে ফেল! হয়, বয়োজ্ষ্ঠ ব্যক্তি যে আকারে 
বিষয়বস্তটিকে ধারণ! করেন, ইচ্ছা করেই শিক্ষার্থীদিকে ঠিক সেই আকারে 
তার মহলা দিতে লাগানে! হয়। তার ফল এই হয় যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
বা সহজাতবূপে মৌলিক, যা-কিছু এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্নরূপে 
চিন্তিত করে, তা অব্যবহৃত ও অনির্দেশিত থেকে যায়। শিক্ষকের কাছেও 
শিক্ষকতার কাজটি তখন আর শিক্ষামূলক ক্রিয়া থাকে না। ভালোর থেকে 
ভালে! হলেও, তিনি কেবল তার বর্তমান কৌশলের উন্নতি করতেই শেখেন £ 
তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করেন না, তিনি বুদ্ধিগত সাহচর্য লাভের 
অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হ'ন। এর ফলে, শিক্ষণ ও শিক্ষা গতানুগতিক ও 
ধাস্ত্রিক হযে পড়তে চায্ন, আর তার সাথে থাকে তও্প্রস্ত স্সায়বিক পরি- 
শ্রাস্তি-__এবং সেটা উভদ্ব পক্ষেরই । 

পরিপর্কতা ধতো বাড়তে থাকে, এবং যা-কিছুর উপর একটি নতুন আলোচ্য 
বিবগ়্ অভিক্ষেপিত হয় সেটির সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠতার একটা বৃহত্বর 


৩৯৬ শিক্ষা দর্শন 


পটভূমিকা আসে, কমবেশী এলোপাতাড়ি পরীক্ষা-নিযীক্ষার হযোগ ততোই 
কমতে থাকে । কর্মতৎপরতা স্ুনির্ধারিত হয় বা কোনো কোনো ধারাম 
বিশিষ্টতা লাভ করে। অন্তান্যের চক্ষে শিক্ষার্থী তখন সম্পূর্ণ দৈহিক ধীর- 
স্থিরভাব ধারণ করতে পারে, কারণ তার শক্তি তখন নার্ডগ্রণালীর এবং 
তৎসংলগ্ন চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমিত থাকে | কিন্তু যেহেতু 
এই ভঙ্গী শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রগাঢ় মনোনিবেশের সাক্ষ্য দেয়, সেইহেতু 
এ কথ! আসে না যে, যে সব শিক্ষার্থীকে এখনো তাদের বুদ্ধিগমা পথ খুঁজে 
বের করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রেও এই ভঙ্গীকে আদর্শরপে ফ্লাড় করাতে 
হবে। এবং এমন কি, প্রাপ্তবয়স্কদের বেলাও, এই ভঙ্গী মানসিক শক্তির 
সম্পূর্ণ পরিক্রমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি একটি মধ্যবর্তা কাল চিহ্নিত 
করে, বিষয়ের অধিকার দখলের সঙ্গে এই কালটিকে বাড়ানো যেতে পারে । 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই ভঙ্গীটি থাকে ছুটি কালের মধ্যে; তার একটি হল 
অধিকতর সাধারণ ও লক্ষণযোগ্য অঙ্গা্গিক ক্রিয়ার প্রাথমিক কাল; আর 
একটি হল, যা জানা হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর একটি পরবর্তাঁ কাল । 
যখন শিক্ষা জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে মন ও শরীরের একত্বকে স্বীকৃতি দেয়, 
তখন আমরা প্রতীয়মান, বা বাহ্িক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিতে বাধা থাকি না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষা করার মধ্যে যে 
স্বাধীনতা থাকে তাকে একজনে পুর্বেই যা জেনেছে ও বিশ্বাস করেছে তা 
বিবর্ধিত ও পরিশোধিত করার চিস্তনের সঙ্গে একীভূত করাই ঘচেষ্ট । ফলপ্রস্থ 
চিন্তার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পরিস্থিতি আনার জস্ঘ যে সব শর্ত মেটাতে হবে, 
সেগুলির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কর! হলে, স্বাধীনতা নিজেই নিজের 
রক্ষক হয়ে উঠবে। যেব্যক্তির এমন কোনো প্রশ্ন থাকে, যেটি তার কাছে 
একটি রীতিমত প্রশ্ন হয়ে তাকে কৌতৃহলে প্ররোচিত করবে, এবং ষে 
সব সংবাদ প্রশ্নটির সাথে ধোঝবার জন্য তাকে সাহায্য করবে সেগুলির 
জন্ধ তার উৎক্ঠার খোরাক যোগাবে, _এবং সেই লোকটির দখলে যদি 
এমন সরঞ্তামও থাকে যা এই সব স্বার্থকে ফলপ্রস্থ করবে,_তা হলেই 
সে বুদ্ধিগম্যরূপে ত্বাধীন। তার নিজের উদ্দেস্তগুলিই তার ক্রিয়া-কর্মকে নির্দে- 
শিত করবে। অন্যথায় তার মনোযোগের ভান, তার বিনম্রতা, তার মুখস্থবিদ্যা 
ও পুরররুদিগরণশক্কি (1) বুদ্ধিগম্য দালত্ছে অংশ নেবে। বুদ্ধিগম্য বশ্ততার 


ব্যক্তি ও জগৎ ৩৯৭ 


এরূপ অবস্থ৷ জনসাধারপকে এমন কোনো! সমাজের উপযুক্ত করার প্রয়োজনে 
লাগে যেখানে অধিকাংশ লোকের কাছ থেকেই তাদের কোনো নিজস্ব 
উদ্দো বা ধারণ! থাকবে বলে আশা কর! যায় না,_আশা করা যায় কর্তৃত্ব 
অধিষ্টিত অল্প কয়েকজনের কাছ থেকে হুকুম নেওয়ার । যে সমাজ গণ- 
তান্ত্রিক হতে মনস্থ করেছে এহেন অবস্থা তার উপযোগী নয়। 


সারাংশ 


আসল ব্যকিতাবাদ হ'ল, বিশ্বাসের মানদগুরূপে রীতি-নীতি ও এঁতিহের 
অন্থশাসনের দৃমুষ্টি শিথিল হওয়ার ক্রিয়াফল। গ্রীক্‌ চিন্তনের শীর্ষপর্ধায়ের, 
এবং অনুরূপ ক্ষেত্রের বিক্ষিত্ দৃষ্টাস্ত বাদ দিলে, এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
প্রকাশ । অবশ্ঠ ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য সর্বকালেই দ্বিল। কিন্তু রক্ষণশীল আচার- 
অনুষ্ঠান দ্বারা অনুশামিত সমাজ বিচিত্রতার পথ রোধ করে দাড়ায়, বা, 
অস্ততঃ তার সম্যবহার ও পৃষ্ঠপোষণ করে না। নানাবিধ কারণ বশত:, 
দার্শনিক দিক্‌ থেকে এই নতুন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবা্কে পুর্বগৃহীত বিশ্বাসগুলির 
পুনরীক্ষণ ও রূপাস্তরের জন্য সঙ্ঘটক সৃষ্টি করার তাৎ্পর্বরূপে ব্যাখ্যা করা 
হয়নি, ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ঘোষণ! দিয়ে যে, প্রতিটি লোকের মনই 
অন্যান্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও হ্বয়ংসম্পূর্ণ। দর্শনের তাত্বিক পর্যায়ে, 
এতে জ্ঞানতত্বের সমস্যাটি স্থষ্টি হয়েছিল : জগতের সঙ্গে ব্যক্তির কোনো 
জ্ঞানধর্মী সম্পর্কের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি তূলেছিল। এর ব্যবহারিক পর্যায়ে 
এটি সাধিক বা সামাজিক স্বার্থে ক্রিয়া করে-_এ রকমের একট! অবিমিশ্র 
ব্যক্তিগত চেতনার সম্ভাবনা উদ্ভব করেছিল,_তুলে ছিল সামাজিক 
নির্দেশের সমস্তাটি । যদিও এই প্রশ্বাবলীর বিচারার্থে যে সকল দর্শনের 
বিবর্ধন ঘটেছে, তার1 সরাসরিভাবে শিক্ষাতত্বকে প্রভাবিত করেনি, তথাপি 
এদের ভিত্তিগত অঙ্গীকারগুলি শিক্ষণ ও শাসনের এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা 
ও অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সচরাচর যে বিচ্ছেদ রাখা হয়, তার মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা শব্দে মনে রাখার গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি এই যে, 
শব্দটি গতিবিধির বাহক বিধিনিষেধকে নির্দেশ না করে বরং একটি মানদিক 
ভঙ্গীকে নির্দেশ করে। কিন্তু উদ্ঘাটন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োগ ইত্যাদি 
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আলোড়নের মধ্যে একটি সুষ্ঠ পথ খুলে না দিয়ে মনের এই ভঙ্গীটি বিকাশ 
লাভ করতে পারে না। একটি রীতি-ভিত্তিক সমাজ কেবল চলিত প্রথার 
সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ সীম! পর্যস্তই ব্যক্তিগত প্রকারভেদের সহ্াবহার করবে। 
এর মুখ্য আদর্শ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে একরপতা আনা। প্রগতিশীল 
সমাজ ব্যক্তিগত বিচিত্রতাকে অতি মূল্যবান মনে করে। কারণ সে সমাজ 
এই বিচিত্রতার মধ্যেই তার নিজের ক্রমবিকাশ দেখতে পায়। কাজেই একটি 
গণতান্ত্রিক সমাজকে, তার আদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে, তার শিক্ষা! বাবস্থার 
মধ্যে অবশ্তই বুদ্ধিগত স্বাধীনতার, এবং বিচিত্র মেধা ও স্বার্থের মুক্তির 
অবকাশ রাখতে হবে। 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ 


১। বৃত্তির অর্থ 


বর্তমান কালে বিভিন্ন দার্শনিক তত্বের ছন্দ, শিক্ষায় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক 
উপকরণের স্থান ও কর্তব্য সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত । যদি 
খোলাখুলি বলা হয় যে, মৌলিক দার্শনিক ধারণাবলীর তাৎপর্ধপূর্ণ পার্থকা 
গুলি এই প্রসঙ্গটির মধ্যেই তাদের প্রধান তর্কের বিষয় দেখতে পায়, 
তাহলে কথাটা অবিশ্বান্য £ মনে হতে পারে যে, যে সমস্ত পরোক্ষ ও 
সাধারণ বাক্য দ্বারা দার্শনিক ধারণাবলী সুত্রবদ্ধ, ম্তার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
বাবহারিক ও মূর্ত বিস্তারিত বর্ণনার অতি দর ব্যবধান রয়েছে। কিন্ত 
শিক্ষার মধ্যে, শ্রম ও বিশ্রাম, তত্ব ও বৃত্তি, দেহ ও মন, মানসিক ভাব ও 
পৃথিবী ইত্যাদির মধ্যে যে সব বিরোধিতা রয়েছে, তার গোড়ার বুদ্ধিগমা 
অন্ুমানগুলির মানসিক সমীক্ষা দেখিয়ে দেবে যে, এই সব বিরোধিতাই 
বৃত্তিমূলক ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার মধ্যের বিরোধাভাসে পর্যবসিত। এঁতিহিক 
প্রথানুযায়ী, উদার সংস্কৃতিকে বিশ্রাম, বিশুদ্ধ ধ্যানশীল জ্ঞান, এবং দৈহিক 
অঙ্জ-অবযনবের প্রয়োগ-বরজজিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জডানো হয়েছে । 
কালক্রমে, সংস্কৃতিকে একটি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত পরিমার্জনার, এবং চেতনার 
এমন এক ধরনের ভাব ও ভঙ্গীর কর্ষণের সঙ্গে একত্র করা হয়েছে, যা 
সামাজিক নির্দেশ থেকেও আলাদা, আর, সমাজ-সেবা থেকেও আলাদা । 
এর ধরন হল, প্রথমটি থেকে পলান্বন, আর শেষেরটির অত্যাবশ্যকতার 
স্থানে একটা সাত্বনা বিশেষ। 

এই দার্শনিক দবৈতবাদগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিষয়টির সঙ্গে 
এত গভীর ভাবে জড়িত যে, কিছুটা পর্ণরূপে বৃত্তির সংজ্ঞায়ন করা অত্যাবশ্ক ; 
তাতে আমরা এই ধারণাটি থেকে মুক্তি পাব যে, বৃত্তিকেন্দ্রি শিক্ষা 
মূদি শুধু অর্থকরী নাও হয়, তবুও সক্কীর্ণরূপে ব্যবহারিক । বৃত্বিন একমাত্র 
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অর্থ হুল, জীবনের ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে ক্রিয়া- 
কলাপের সম্পার্দিত পরিণাম ফল ব্যক্তির কাছে ওই ক্রিয়্া-কলা'পকে প্রত্যক্ষ- 
রূপে সার্থক করে, এবং সেটি তার সহ্যাত্রীদ্দের কাজেও লাগে । কর্ম-জীবনের 
বিপরীত জিনিস বিশ্রামও নয় কৃষিও নয় পরন্ত তা ব্যক্তির দিক দিয়ে 
লক্ষ্যহীনত। ও খামখেয়াল, অভিজ্ঞতায় ক্রমপুধিত কৃতির অভাব; আর 
সমাজের দিক দিয়ে তা অলস আড়ম্বর,_-অন্যের উপর পরজীবিমূলক 
নির্ভরতা । নিয়োজন, নিরবচ্ছিন্নতার মূর্ত নামান্তর । তার মধ্যে থাকে, 
যে কোনো ধরনের শিল্পীসবলভ সামর্য, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও সার্থক 
নাগরিকতার বিকাশ; থাকে পেশাদারী ও ব্যবসাদারী নিয়োজনও। আর 
যন্তরকৌশলী শ্রম ও লাভজনক বিভিন্ন অহ্থধাবনে নিধুক্ত থাকার তো 
কথাই নেই। 

যেখানে অব্যবহিতরূপে প্রত্যক্ষ পণ্য উত্পাদন হম, বৃত্তির ধারণাকে 
আমর! কেবল সেখানকার নিয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব না, আবার 
এ ধারণাও করব না যে, বিভিন্ন বৃত্তি কোনো অনন্ত প্রকারে ব্টিত থাকে; 
_-অর্থাৎ একজন লোকের কেবল একটি মাত্র বৃত্তিই থাকে । এরূপ সীমিত 
বিশেষজ্ঞতা অসম্ভব । কেবল এক একটি দ্রিকে কাজ করার দিকে নজর 
রেখে মানুষকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা থেকে বেশী অযৌক্তিক আর কিছু 
নেই। প্রথমতঃ, প্রতিটি লোকেরই অপরিহার্যরূপে নানা রকমের কাজের 
ডাক থাকে; এবং তার প্রত্যেকটিতেই তাকে বুদ্ধিমত্তার সহিত কৃত-" 
কর্ধা হতে হয়। দ্বিতীদ্বতঃ, যে কোনো! নিয়োজনের ক্ষেত্রেই, যে মাত্রায় 
তা অন্যান্য স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রাতেই তা তার তাৎপর্য 
হারায়। ফলে সেটি একটা কিছু নিম্নেব্যস্ত থাকার মতো একটা নিত্য- 
কর্ম পদ্ধতিতে পরিণত হয়। (১) কেউ শুধুই কলাকার, আর কিছু নয়,__ 
এমনটি হয় না; এবং সে এই অবস্থার যতে। কাছে আসে, ততোই সে একটি 
স্বল্প-বিকাশপ্রাপ্ত মানব সত্তায় পরিণত হয়। সে হয়ে দাড়ায় এক ধরনের 
একটি বিকৃত মৃত্তি। জীবনের কোনো এক সময়ে, তাকে একটি পরিবারের 
লোক হতে হবে; তার বন্ধু-বান্ধব থাকতে হবে $ হয় সে নিজেই নিজেকে 
রক্ষা করবে, নয় সে অন্তের দ্বারা রক্ষিত হবে, এবং এইভাবে তার একটি 
ব্যত্ত জীবনযাত্াা থাকবে । সে কোনো না কোনো সংগঠিত রাহী এককের 
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সভ্য এবং এই ভাবেই আরও অনেক কিছু । তার যে সব কর্তব্য অন্যান্তের 
মতো, সেগুলির কোনোটিকে তার বৃত্তি না বলে, আমরা স্বভাবতঃই তার 
সেই কর্তব্যটিকেই বরং বৃত্তি বলি, ষেটিতে তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থকা ফুটে 
ওঠে। কিন্তু শিক্ষার বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলো বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা 
যেন শব্দাবলীর এতোটা অধীন হয়ে না পড়ি, য।.»একজন লোকের অন্যান্য 
কর্তব্যগুলিকে উপেক্ষা, এবং কার্ধতঃ অস্বীকার করতে হয়। (২) যেহেতু 
কলাকার হিসাবে একজনের ক্রৃত্তি তার বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিমূলক ক্রিয্া- 
কলাপের মধ্যেই একটি অতি বিশিষ্ট পর্যায়, সেইহেতু এতে তার কর্ম- 
কুশলতা, মানবিক অর্থে কর্মকুশলতা,-_তার অস্থান্য কর্তব্যের সঙ্গে সংযোগ- 
স্থত্রে নির্ধারিত হয়। একজনের কাঁরুকার্ধতাকে ধদি শুধুই কারিগরি কৃতি 
থেকে বেশী কিছু হতে হয়, তা হলে অবশ্ঠই তায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, 
অবশ্তই তাকে জীবন্ত হয়ে বাচতে হবে। সে তার কলার মধ্যেই তার 
শিল্পীস্বলভ কর্মতৎ্পরতার বিষয়-বস্ত পেতে পারে না। তার অন্যান্ত 
সম্পর্কাদির মধ্যে সে যে আনন্দ ও বেদনা পাস, ধা আবার তার বিভিন্ন 
স্বার্থের প্রতি সতর্কতা ও সমবেদনার ওপর নির্ভর করে,__-তার বিষয়-বস্তকে 
তারই কোনো প্রকাশ হতে হবে। একজন কলাকারের ক্ষেত্রে যা সত্য, 
অন্য যে কোনো বিশিষ্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রেও তা সত্য । নি:সন্দেহে, অভ্যাসের 
মূল নিয়ম অস্থযায়ী, প্রতিটি চিহ্নিত বৃত্তিই স্থবিশিষ্টর্ূপে অত্যধিক 
প্রভাবশালী, একমুখী ও সর্বগ্রাসী হয়ে পড়তে চায় । এর অর্থ দাড়ায় তাৎপর্ধ- 
বোধের বদলে ক্রিয়া-কৌশলের বা কারিগরি পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া । 
এই প্রবণতার পোষণ করা শিক্ষার স্থাম্ত কর্ম নয়, বরং শিক্ষার কাজ হল 
তার বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়া যাতে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসী শুধু বৈজ্ঞানিকই হুবেন 
না, শিক্ষক শুধু পণ্ডিতই হবেন না, এবং শুধু অঙ্গবন্ত্র ধারণ করেই কেউ 


ধর্মযাজক হবেন না। 
২। শিক্ষায় বৃত্তিমূলক লক্ষ্যাির স্থান 


কোনো বৃত্তির বিভির ও আহ্ষন্গিক আধেয়কে মনে রেখে, এবং যে 
প্রশস্ত পটভূমির উপর কোনো বিশিষ্ট কর্তব্য অভিক্ষেপণ করা হয়, ত| নে 


১৪ 
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রেখে আমরা এখন ফোনে একটি লোকের অধিকতর বৈশিষ্ট্যস্চচক কর্ম- 
শীলতা৷ সংক্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিবেচনা করব | (১) নিয়োজনই হল একমাত্র 
জিনিস যা কোনো লোকের বৈশিষ্ট্স্থচক সামর্থ্যকে তার সমাজ সেবার সঙ্গে 
প্রতিমান করে। একটি লোক যে কাজের উপযুক্ত, তা বার করা, এবং 
সেই কাজ করার স্থযোগ আদায় করাই হ'ল হুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের চাবিকাঠি । 
কারও জীবনে তার প্রকৃত কর্তব্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হওয়া, বা জীবনের 
পাকে পড়ে, বা অবস্থার চাঁপে পড়ে কোনো রুচিহীন কর্তব্যে বাধ্য হয়েছে,__ 
এটা দেখতে পাওয়ার থেকে বেশী ছুঃখদায়ক আর কিছু নেই। কোনো 
উপযুক্ত নিয়োজনের সহজ অর্থ হ'ল কারও মানসিক- বৃত্তির পর্যাপ্ত স্রযোগ 
করে নেওয়া এবং ন্যুনতম সংঘর্ষ ও সর্বোত্তম পরিতুষ্টি নিয়ে কাজ করা । 
সমট্টির অন্তান্ত লোকের প্রসঙ্গে এই পর্যাঞ্চততার অর্থ অবশ্ট এই দীড়ায় যে, 
তারাও এ লোকটির কাছ থেকে তীর সাধ্যমত,_সর্বোত্তম সেবা পাচ্ছে । 
সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এমন কি, অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও 
ক্রীতদাসদের শ্রম শেষপক্ষে অপচয়মূলক ছিল কারণ তাদের তেজোরাশি 
নির্দেশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপক ছিল না, এবং কাজেই তার অপচয় 
ঘটত। অধিকস্ত, যেহেতু দাসের! কতকগুলি ব্যবস্থিত কর্তব্যে বীধা৷ থাকত 
এবং তাদ্দের অনেকট! মেধাই সমাজের কাছে অগ্রার্থব্য ছিল, সেই হেতু 
তা ছিল ডাহা লোকসান মাত্র। যেখানেই ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে, 
নিজেকে দেখতে পায় না সেখানেই কিছু মাত্রায় অপচয় ঘটে এবং এরই 
স্পষ্ট ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হল দাস প্রথা । এবং যেখানেই বৃত্তিগুলিকে অবজ্ঞ'র 
চোখে দেখা হয়, এবং কোনো একটি কৃষ্টির গতানুগতিক আদর্শকে বজায় 
রাখা হয়, সেখানেই ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণূপে দেখতে পায় না। মুলতঃ 
কৃষ্টি সকলের পক্ষেই এক । প্রেটো (পুর্বে দেখুন, ১১৪ পৃঃ) যখন জোর 
দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিটি লোকের মধ্যে যা কিছু উত্তম, তা আবিষ্কার 
করা, এবং তাকে তাতেই চরমোতৎকর্ধ লাভের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া 
হল শিক্ষার স্যন্ত কর্ম, তখন তিনি শিক্ষাদর্শনের মূল নীতিকেই ুত্রস্থ করে- 
ছিলেন। কারণ এরূপ শিক্ষাই সবচেয়ে স্থসামঞ্জস্তের সঙ্গে সামাজিক 
প্রয়োজনও মেটায় । তার এই নীতিস্থত্রে কোনো গুণগত ভূল ছিল না,_ 
তুল ছিল সাষাজিকরূপে প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলির ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর সীষিত্ত 
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ধারণার মধ্যে, দৃ্ির এমন একটি প্রতিবন্ধের মধ্যে, যা, বিভিন্ন ব্যক্তির 
মধ্যে ষে অসংখ্য প্রকারের সাম্য থাকতে পারে, সে কথাটিকে অস্পষ্ট করার 
পক্ষে প্রতিক্রিয়া করেছিল । 

(২) নিয়োজন হ'ল উদ্দেশ্য সম্বলিত কোনো নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতা। 
কাজেই নিয়বোজনের “ভিতর দিয়ে” শিক্ষা-পদ্ধতি তার নিজের মধ্যেই, অন্ত 
যেকোনো পদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষালাভের সহায়ক অধিকতর উপকরণ সংগ্রহ 
করে। এটি বিভিন্ন সহজ প্রব্বত্তি ও অভ্যাসের স্বচ্ছন্দ পরিচালনকে উৎসাহিত 
করে; এটি নিক্ষিম়্ গ্রহণ্শীলতার শত্র। এর কোনো একটা-উদ্দেশ্ত সামনে 
থাকে, এবং সেটি হুল ফল সম্পাদন করা। কাজেই এটি চিস্তনের প্রতি 
আবেদন জানায় । এটি দাবি করে যে, কোনো উদ্দেশ্যের ধারণাটিকে অটল- 
ভাবে বজায় রাখতে হবে, যাতে কর্মশীলত। রুটিন মাফিক বা খামখেয়ালী 
না হতে পারে। যেহেতু কর্মশীলতার গতি অবশ্ই প্রগতিশীল,__এক 
ধাপ থেকে আর এক ধাপে পরিচালিত, সেইহেতু প্রতিবন্ধকগুলি 
অতিক্রম করা, এবং কার্ধসাধনের উপায়গুলিকে আবিষ্কার ও পুনরুপ- 
যোগী করার জন্ত প্রতিটি ধাপেই পর্যবেক্ষণ এবং সহজাত বুদ্ধিমত্তার 
উদ্ভাবনী £শক্তির দরকার হয়। সংক্ষেপে, যখন কোনে। নিয়োজন এমন 
সব অবস্থাধীনে অনুধাবন কর! হয়, যেখানে শুধু বান্থিক ফলটির উপর 
লক্ষ্য না থেকে লক্ষ্যটি বরং থাকে কর্মশীলতার উপলব্ধির উপরে, তখনই 
উদ্দেশ্ত, স্বার্বোধ ও চিস্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে যে সব কথা বল৷ 
হয়েছে সেই সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়। (৮ম, ১০ম ও ১২শ অধ্যায় দেখুন )। 

অধিকন্ত, কোনো বৃত্তি অবশ্স্তাবীরূপে সংবাদ ও ধারণাবলী এবং 
জ্ঞান ও বুদ্ধিগত ক্রমোন্নতির সংগঠনকারী উৎস। বৃত্তি এমন একটি অক্ষ 
যোগায়, যা বিস্তারিত বিবরণের অপরিমিত বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে ধাবিত। 
এটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, তথ্য, ও টুকরো টুকরো! খবরকে পরস্পরের সহিত 
শৃঙ্খলাবন্ধ করে। আইনজীবী, চিকিৎসক, রসায়নের কোনো শাখায় শ্রম- 
শালার অস্থসন্ধানী, পিতামাতা, এবং যে নাগরিক তার নিজের পাড়ায় 
উৎসাহী,_-এদের প্রত্যেকেরই তার বৃত্তির সঙ্গে যা কিছুর সংশ্রব থাকে 
তাকেই লক্ষ্য করার ও বর্ণনা করার একটা স্থির, ক্রিয়াশীল উদ্দীপক থাকে । 
তার নিয্োজনের প্রেষণা থেকে সে তার অজ্জাতসারেই সকল প্রসঞ্জোচিত 
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খবরাখবর আহরণ করে, এবং তা মনে রাখে । তার ব্ৃত্তিটি আকর্ষণের 
চু্বক ও বেঁধে রাখার আঠা! হিসাবে ছু-সভারেই কাজ করে। জ্ঞানের এরূপ 
সংগঠন প্রাণবন্ত । কারণ তার সাথে প্রয়োজনের সম্পর্ক থাকে । এটি 
রর্মক্ষেতঅ&ে এযনভাবে প্রকাশিত ও পুনবিন্ন্ত হয় যে, তা কখনো অচল হয়ে 
পড়ে না। বিশুদ্ধ বিমূর্ত উদ্দেশ্ট নিয়ে জ্ঞাতসারে-কৃত তথ্যাবলীর শ্রেণী- 
বদ্ধতা, নির্বাচন ও বিন্তাস কোনো কালেও সংহতি ও ফলপ্রস্থতা হিসাবে 
কর্মে নিয়োজনের-চাপে-পড়ে-গ্রথিত সংহতি ও ফলপ্রস্থতার তুলনায় দীড়াতে 
পারেনা | তুলনাতে প্রথমোক্ত ধরনটি ছাড়ায় বিধিবৎ, অগভীর ও নিস্রাণ। 

(৩) নিয়োজনের “মাধ্যমে” শিক্ষণই, নিয়োজনের “জন্য” শিক্ষার একমাত্র 
পর্যাপ্ত শিক্ষণ । এই গ্রন্থের প্রথমাংশে (বষ্ঠ অধ্যায় দেখুন ) যে মূল নীতিটি 
বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, শিক্ষণশীল ক্রিয্া-প্রণালীটিই তার নিজের 
উদ্দেশ্ট । সে উদ্দেশ্ঠ এই যে, অব্যবহিত বর্তমান জীবনের সর্বাধিক স্যবহার 
থেকেই পরবর্তা দ্বায়িত্বের জঙগ্য একমাত্র পর্যাপ্ত প্রস্ততি আসে । শিক্ষার 
বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলিতে এই নীতিটি পুরোপুরি জোরের সহিত খাটে। 
সকল মানুষের সর্বকালীন সর্বপ্রধান বৃত্তি হল “জীবন ধাত্রা,-_বুদ্ধিগত ও 
নীতিগত ক্রমবৃদ্ধি। শৈশবে ও কৈশোরে, আধ্িক চাপ থেকে আপেক্ষিক 
স্বাধীনতা থাক! হেতু, এই সত্যটি নিরাভরণ ও নির্মুক্ত থাকে । ভবিষ্যতের 
জন্ত কোনো নিয়োজন পুর্ব-নির্ধারণ করা, এবং তারই বধার্থ প্রস্তুতির , 
জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা করার অর্থ দাড়ায়, বর্তমান বিকাশের সম্ভাবনাদির ক্ষতি 
সাধন, এবং তার ফলে, ভবিষ্যতে কোনে। উপযুক্ত পদের জন্ত প্রস্ততির 
পুর্ণতাকে খর্ব করা। ঘেমূল নীতিটি বহু কথিত, তারই পুনরাবৃত্তি করে 
বলা যেতে পারে যে, এরূপ শিক্ষা কোনো রুটিন মাফিক লাইনে ন্ত্রবৎ 
ক্রিয়া-কৌশলের বিকাশ “করতে পারে” (যদিও তারও কোনো নিশ্চয়ত। 
নেই, কারণ তাতে অরুচি, বিরক্তি ও বেপরোয়! ভাবের তৃষ্টি হতে পারে ), 
কিন্তু তা সাধিত হৃবে সেই সমস্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ, এবং হুসম্বদ্ধ ও উত্ভাবনশীল 
পরিকল্পনের গুণাবলীর বলিদান করে, যে গুণাবলী কোনো নিয়োজনকে বুদ্ধি- 
গম্যরূপে পুরম্কত করে। কোনো শ্বৈরতন্ত্রনিম্নম্্রিত সমাজে স্বাধীনতা ও 
দায়িত্বের বিকাশ রোধ করাই অনেক সময় স্মচেতন উদ্দেক্ট থাকে | এখানে 
ক্ললোকে পরিকল্পনা ও হুন্ষ কৃরে, বাকী লোকের! নির্দেশ পালন করে' 
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এবং তাদিকে ইচ্ছা করেই চেষ্টার সঙ্কীর্ণ ও ব্যবস্থিত ধারাগুলির মধ্যে কষে 
রাখা হয়। এ রকমের কোনো! প্রকল্প, একটি বিশেষ শ্রেনীর মধাদা 
ও মুনাফা যতোই কায়েম রাখুক না কেন, এ কথা স্থম্পষ্ট যে, এই ব্যাবস্থা 
অধীন শ্রেনীদের বিকাশকে সীমিত করে, এবং মালিক শ্রেণীদের পক্ষে 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভের স্থযোগকে অনমনীয় ও সীমাবদ্ধ করে,__ 
এবং দু"দিক দিয়েই সম্পূর্ণ সমাজ জীবনটিকে ব্যাহত করে। (পূর্বে দেখুন 
৩৩৯ পৃঃ) 

এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা এই যে, বিভিন্ন বৃত্তির জন্ত সকল প্রাথমিক 
প্রস্তুতিকেই প্রত্যক্ষ না হয়ে, পরোক্ষ হতে হবে ; অর্থাৎ এঁ সময়্নটিতে শিক্ষা 
ধাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ দ্বারা যে নিয়োজন স্চিত হয় বৃত্তিগুলিকে কেবল 
সেই সব কর্মশীল নিয়োজনের মধোই নিযুক্ত 'রাখতে হবে। কেবল এই 
ভাবেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যক্তিগত উপযোগিতার যথার্থ আবিষ্কৃতি 
সম্ভব হয়। তাতে করে, জীবনের পরবর্তা গধ্যায়ে কোনো বৈশিষ্টাপুর্ণ 
অন্থধাবনের যথাযথ নির্বাচন স্থচিত হতে পারে । অধিকস্ত যতোদিন পর্যস্ত 
ক্রমোন্নতি চলতে থাকে, ততোদিনই সামর্থ ও উপযোগিতার আবিষ্কার 
করা একটি “অব্যাহত” ক্রিয়াপ্রণালী হয়ে থাকবে । যে মত অন্যায়ী ধরে 
নেওয়া! হয় যে, পরিণত বয়সের জন্য যে কাজ মনোনীত করতে হবে তা 
কোনো একটা নির্দিষ্ট তারিখে একচোটেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়, সে মতটি 
গতান্ছগতিক এবং খামখেয়ালী । ধরা যাক যে, একজনে যেন নিজের মধ্যে 
আবিষ্কার করল যে, ইন্জিনিয়ারিং এর কাজে যে সব জিনিস লাগে, সেগুলিতে 
তার বুদ্ধিগত ও সমাজগত উৎসাহ আছে, এবং সে এঁ কাজকেই তার পেশা 
করবে ঠিক করল। খুব বেশী হলে এতে কেবল সেই ক্ষেত্রটির পরিসীমাই 
কাটা হবে যার মধ্যে পরবর্তাঁ উন্নতি পরিচালিত করা হবে। এটি পরবর্তী 
ক্রিয়া-কলাপের পরিচালনে ব্যবহার করার জন্য এক রকমের একটি খসড়া 
রেখাচিত্র । কলম্বাস আমেরিকার উপকূল স্পর্শ করে যেঅর্থে আমেরিকা 
আবিফার করেছিলেন, এটিও সেই অর্থে একটি পেশার আবিষ্কার । কিন্ত 
অপরিমিতরূপে অধিকতর বিস্তারিত ও ব্যাপক ধরনের ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন 
তখনও করতে হবে। যখন শিক্ষাবিদের বৃত্তিমূলক উপদেশকে এমন কিছু 
বলে ধারণা করেন যে, সেটি কোনে! অবধারিত, প্রতিকারহীন ও সম্পূর্ণ 


৪৯৬ শিক্ষা দর্শন 


মনোনয়নে পরিচালিত করে, তখন শিক্ষা ও মনোনীত বৃত্তি উভয়েরই অনমনীয় 
হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে পরবর্তী উন্নতিও ব্যাহত হয়। 
এবং এই ধারণ! অন্্ষায়ীই, নির্বাচিত পেশাও এমন হবে, ঘা সংশ্লিষ্ট লৌকটিকে 
স্থামীকূপে কোনো নিয়পদতূক্ত রাখবে, এবং সে এমন সব লোকের বুদ্ধি 
অন্্যাঁয়ী কাজ করবে যাদের কাজ অধিকতর নমনীক্ব পরিচালন ও পুন- 
ধিন্যাসের উপযুক্ত । এবং যদিও ভাষার চলিত প্রয়োগ পুনবিন্তাসের নমনীয় 
ভঙ্গীকে কোনো নতুন ও বর্ধিত কাজ বলা সমর্থন করে না, তথাপি আসলে 
তা তাই। যদি পুর্ণবয়স্ক লোকদিকেও এটা দেখতে তৎপর থাকতে হয় 
যে তাদের কাজ যেন তাদিকে অবরুদ্ধ ও অশ্মীভূত করে না ফেলে, তাহলে 
শিক্ষককে নিশ্চিতই সতর্ক থাকতে হবে যে, কিশোরদের বৃতিমূলক প্রস্ততি 
যেন এমন হয় যে, সেটি তাদিকে উদেশ্ঠ ও পদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনে 
নিযুক্ত রাখতে পারে। 


৩। বর্তমান কালের সম্পদ ও বিপদ 


অতীত কালে, শিক্ষাব্যবস্থা, নামের থেকে কাজে, খুব বেশী মাত্রায় 
বৃত্তিমূলক ছিল। (১) জনসাধারণের শিক্ষা স্পষ্টতঃই প্রয়োগশীল ছিল। 
তাকে শিক্ষা! না বলে শিক্ষা-নবিশি বল! হতো, বা বলা হতো, অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষা । যে মাত্রাম পড়তে পারা, লিখতে পারা ও গণনা করতে 
পারার যোগ্যত। সব রকম শ্রমশীল কাজের মধ্যেই সাধারণ উপাদানরূপে 
থাকতো, স্থুলগুলি সেই মাত্রাতেই স্বাক্ষরতার প্রতি মনোযোগ দিত। এই 
শিক্ষার ছ্ুল-বহিভূর্ভ পধায়টি ছিল, অন্তান্যের পরিচালনার অধীনে কোনো 
বিশিষ্ট কর্স-সংস্থায় অংশ গ্রহণ করা । ছুটি দিক পরস্পরের পরিপুরণ করত । 
এক্ষেত্রে স্কুলের কাজটির সন্কীর্ণ ও নিয়মিত ধরন, স্পষ্ট ভাষায় যাকে শিক্ষা- 
নবিশি বল! হয়, তারই মতো! কোনে। কাজ শেখার একট অংশ ছিল । 

(২) বেশ কিছু মাত্রায়, ক্ষমতাসীন শ্রেণীদের শিক্ষা মূলতঃ বৃতিধারী 
ছিল। কেবল তাদের রাজত্ব ও আমোদ-প্রমোদ ঘটিত অন্ধাবনগুলিকে 
পেশ! বল হতো! না, এই যা। কারণ কেবল সেই সব জিনিসকেই বৃত্তি ব! 
কর্ম-সংস্থান বল! হতো! যার মধ্যে দৈহিক পরিশ্রম থাকতো, থাকতে! 


শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ &৪*৭ 


পার্িতোধষিক হিসাবে খাগ্ঠ বা তার বদলে অর্থের, বা, স্ুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিকে 
ব্যক্তিগত সেবাদানের জন্য পরিশ্রম । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দীর্ঘকাল 
যাবৎ অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসকের পেশা, প্রায় ভৃত্য বা ক্ষৌরকারের কাজের 
সমপর্যায়তুক্ত ছিল )-__তা আংশিকভাবে এই কারণে যে, এ কাজের সাথে 
শরীরের সংশ্রব বেশী থাকতো, আর আংশিকভাবে এই কারণে যে, এর 
জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ সেবাদান করা হতো। কিন্তু ষদি শব্দকে 
নিয়ে সন্তষ্ট না থেকে তার অন্তর্নিহিত অর্থকে ধরি তা হলে দেখা যাবে যে, 
সমাজ-সংস্লিষ্ট বিষয়ের পরিচালন, তা! সে রাজনীতিক বা! অর্থনীতিক হোৰ, 
যুদ্ধেই হোক আর শাস্তিতেই হোক, আর সব কিছুর মতোই একটা পেশা । 
এবং যেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে এতিহ্াশ্রয়ী ছিল না, সেখানে অতীতকালে 
উচ্চতর বিগ্যালয়গুলি মোটামুটিভাবে এই কাজের জন্য প্রস্ততি দেওয়া 
হিসাবেই গণ্য হতো । অধিকন্তু আড়ম্বর, অঙ্গলজ্জা, মর্ধাদীন্চক সাহচর্ষ 
এবং আমোদ-প্রমোদ ও অর্থব্যয়কে নির্দিষ্ট পেশাই করা হয়েছিল। তাদের 
অজ্ঞাতসারেই উচ্চতর বিদ্ভালয়গুলিকে এ সমস্ত পদের জন্য প্রস্ততিতে 
অংশ দেওয়ানো হতো। এমন কি, এখনও যাকে উচ্চশিক্ষা বল! হয়, তা 
প্রধানতঃ একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্ত (আগে যেমন ছিল বরং তার থেকে 
অনেক ছোটো ), এ সমস্ত অন্থধাবনে কার্ষকরীরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি । 
অন্যান্য বিষয়ে, এই শিক্ষাটির বেশীর ভাগই ছিল, বিশেষতঃ এর উচ্চতম 
পর্যায়ে, শিক্ষকতা! এবং বিশিষ্ট গবেষণার পেশার জন্য শিক্ষণ। যে শিক্ষা 
অসাধারণ নিক্ষর্মী অহুধাবনের জন্ প্রস্ততির সঙ্গে জড়িত, যেমন শিক্ষকতা 
ও সাহিত্যিক পেশা এবং নেতৃত্ব, এক অদ্ভুত কুসংস্কার বশত:ঃ, তাকেই 
অপেশাদারী, এমন কি, অন্ভুতভাবে কৃষ্টিমূলক বলে মনে করা হয়েছে। 
যে সাহিত্যিক শিক্ষণ পরোক্ষভাবে লেখক হওয়ার উপযুক্ত করে, তা পুস্তক, 
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয্ন মন্তব্য বা সাময়িক কাগজের প্রবন্ধ লেখকই হোক, 
সেই শিক্ষাটি বিশেষ করে এই কুসংস্কারের অধীন। তাই বহু শিক্ষক ও 
লেখক সাংস্কতিক ও মানবিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে বিশেষজ্ঞ বাবহারিক 
শিক্ষণের অন্ুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লেখেন ও যুক্তি দেখান। তারা দেখতে 
পান না যে তাদের নিজ নিজ শিক্ষাকে যে উদারপন্থী বল! হয়, তা প্রধানত: 
তাদের নিজেদের বিশিষ্ট পেশার জন্তই শিক্ষণ। ভারা শুধু তাদের নিজ নিজ 


৪০৮ শিক্ষ। দর্শন 


কাজকে মূলতঃ সাংস্কৃতিক মনে করার, এবং অন্তান্ত নিয়োগের সাংস্কৃতিক 
সভভাবনাগুলিকে উপেক্ষা করার অভ্যাসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। 
ঘে এঁতিহ্ কেবল সেই সব অস্ধাবনকেই নিয়োগরূপে দেখে, যেখানে কেউ 
সবার কাজের ভন্ত একজন স্থনির্দিষ্ট নিয়োগকত্তার কাছেই দায়ী থাকে, কিন্ত 
চূড়াস্ত নিয়োজক, সমাজের কাছে দায়ী থাকে না, নিঃসন্দেহে সেই এঁতিহৃই 
এই প্রভেদদীকরণের মূলে বর্তমান রয়েছে । 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে বর্তমানে জ্ঞানতঃ যে জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ 
পর্বে যে সব বৃতিমূলক সংঙ্সেষ অব্যক্ত ছিল তাকে প্রকট ও যুক্তিপুর্ণ করার 
দিকে যে ঝৌোক এসেছে, তার কতগুলি স্পষ্ট কারণ রয়েছে । (১) প্রথমত:, 
ঘা কিছুই দৈহিক শ্রম, বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়োজন, এবং সমাজকে চাক্ষ্ষ 
সেবাদানের সঙ্গে জড়িত, তার প্রতিই গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে শ্রদ্ধা এসেছে । 
তত্বের দিক দিমে, দ্রী-পুরুষেরা সমাজের কাছ থেকে যে বুদ্ধিগত ও অর্থগত 
সমর্থন পায়, তার প্রতিদানে, তাদের পক্ষ থেকেও কিছু করার প্রত্যাশা 
কর! যায়। শ্রম প্রশংসিত; সেবা বহু-প্রশংসিত নৈতিক আদর্শ। যারা 
নিরর্থক অসাধারণ জাকজমকের জীবনচ্ধা করতে পারেন তাদের প্রতি 
এখনও অনেক বাহবা ও ঈর্ধা থাকলেও, উত্তম নৈতিক আদর্শে ওরূপ জীবন 
নিন্দিত । সময় ও ব্যক্তিগত সাম্যের স্যবহারের জন্য সামাজিক দায়িত্ব 
আগের থেকে এখন বেশী করে সাধারণ স্বীকৃতি পায়। 

২) দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত বৃতি হ্বনি্দিষ্টরপে শ্রমশিল্ীয়, বিগত দেড় 
শতকে সেগুলি প্রচণ্ড গুরুত্বলাভ করেছে। বৃহত্মানে উৎপাদন ও পণ্য- 
বিনিময় এখন আর কুটির ও অঞ্চলগত নয়, কাছেই কম-বেশী আঙ্যঙ্গিক 
বৃত্তিও নয়; পরস্ত তা পৃথিবী-প্রসারী । এগুলি ক্রমাগতই অধিকতয় সংখ্যক 
লোকের সর্বোত্তম কর্মশক্তিকে নিযুক্ত করছে। বৃহৎ উৎপাদক, লেনদেন- 
কারী ও শিল্পের নায়কের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিচালক হিসাবে 
বংশগত ভূম্যধিকারীদের স্থান অধিকার করেছে । সামাজিক পুনবিন্যাসের 
সমন্ডাটি খোলাখুলি শ্রমশিক্প ভিত্তিক, এবং তা মূলধন ও শ্রমের সম্পর্কের 
সঙ্গে জড়িত। অসামান্য শ্রমশিল্প সংক্রান্ত ক্রিম্মা-প্রণালী, সামাজিক গুরুত্বের 
আত্যন্তিক বৃদ্ধি, স্ুলশিক্ষার সঙ্গে শ্রমশিল্পীয় জীবনের সম্পর্কের প্রশ্নগুলিকে 
অনিবার্ধরূপে অগ্রগণ্য করেছে । বিভিন্ন সাযাজিক অবস্থাদি থেকে উত্তরাধিকার 
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সুত্রে পাওয়। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিত্বন্দিতা না করে, এবং শিক্ষার সম্মুখে নতুন 
সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত না করে, এই বিশাল লামাজিক পুনবিন্তাস ঘটতে 
পারে না। 

(৩) তৃতীয়তঃ, যে বিষয়টি পুন: পুনঃ বল! হয়েছে তা এই যে, রীতির 
মাধ্যমে 'য৷ হন্তান্তরিত হয়, শ্রমশিল্প এখন আর মূলতঃ সে রকম কোনো 
অভিজ্ঞতালন হাতুড়ে পদ্ধতি নয়। এর কৌশল এখন প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বলিত , 
অর্থাৎ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসাগ্ষন, জীবাণুবিষ্ঠা ইত্যাদির আবিফার-প্রস্থত 
কল-কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিক বিপ্লব, মীমাংসার জন 
বিভিন্ন সমস্তাকে তুলে ধরে যান্ত্রিক সাধকগুলির প্রতি অধিকতর বুদ্ধিগত 
শ্রদ্ধা জন্মিয়ে, বিজ্ঞান চর্চাকে উদ্দীপিত করেছে । এবং শ্রমশিল্পও বিজ্ঞানের 
কাজ থেকে চত্রবৃদ্ধিহারে স্থদ্দ সহ তার পাওনা ফিরে পেয়েছে। তার 
ফলে, বিভিন্ন শ্রমশিল্পীয্ষ নিয়োজনের মধ্যে পূর্বে 'যা ছিল, এখন তার থেকে 
অপরিমেক্রূপে অধিকতর বুদ্ধিগত আধেয় এবং কৃষ্টিগত সম্ভাব্যত। থাকে । এ 
অবস্থায় যেরূপ শিক্ষা শিল্পকর্সিগণকে তাদের পেশারি বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক 
ভিত্তি ও সন্বদ্বগুলির সঙ্গে পরিচয় করাবে, সেরূপ শিক্ষার দাবি অনস্বীকার্য 
হয়ে ওঠে। কারণ যাদের এরপ শিক্ষা থাকবে না, তারা অবশ্থস্তাবীরূপে, 
তাদেরই হাত দিয়ে চালানে। মেসিনগুলির উপাঙ্গবৎ ভূমিকায় ডুবে থাকবে । 
পুরানো আমলে কোনে শিল্পে নিযুক্ত সকল কর্মীই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি- 
_ভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রায় সান সমান ছিল। অস্ততঃ কোনো একটি সঙ্ীর্ণ 
পাল্লার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও উদ্ভাঝন বিকাশলাভ করত। 
কারণ কর্ষকারটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে হাতিয়ার খাটিয়েই কাজটি কর! 
হতো।। বর্তমানে হাতিম্বারকে নিজের উদ্দেন্ত সাধনের প্রতি ঘোজন! করার 
পরিবর্তে, মেসিন-চালককেই মেসিনের প্রতি নিজেকে যোজনা করতে হয়। 
য্দিও শ্রমশিল্পের বুদ্ধিধর্মী “সম্ভাব্যতা” অনেকগুণ বেড়েছে, তথাপি তার 
ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, যেকালে স্থানীয় বাজারের জন্য হাতের জিনিস 
তৈরী হতো সে কালের থেকে বর্তমানে শিল্পের শিক্ষামূলক সঙ্গভিটি বুহৎ 
জনসমাষ্টর কাছে কমে গেছে। কাজের মধ্যে যে বুদ্ধিধর্মী সম্ভাব্যতাগুলি 
বাস করে ভাকে রূপ দেওয়ার ভার, ফিরে আবার স্লের খাড়েই পড়ছে । 

৫৪) চতুর্থত:, জানানুধাবন করা, বিজ্ঞানের জন্ত অধিকতর পরাক্ষা- 
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নিরীক্ষামূলক হয়েছে; এটি কেতাবী এঁতিহর উপর কম নির্ভরশীল, এবং 
যুক্তি-তর্কের আলোচনাধর্মী পদ্ধতি ও প্রতীকের সঙ্গেও কম সংক্ষিষ্ট। তার 
ফলে, শিল্পবৃত্তির বিষয় বস্তু কেবল পূর্বাপেক্ষা বেশী বৈজ্ঞানিক আধেয়কেই 
উপস্থাপিত করে না, পরস্ত যে পদ্ধতিতে জ্ঞান গড়ে ওঠে, তার সাথেও 
নিবিড়তর পরিচিতির অধিকতর স্থযোগ যোগায় । অবশ্ঠ, কারখানার সাধারণ 
কর্মীর উপরে অব্যবহিত আথিক চাপ এত বেশী থাকে যে, শ্রমশালার 
কর্মার মতো! জ্ঞান গঠন করার স্থযোগ সে পায় না। কিন্তু বিদ্যালয়ে 
কল-কৌশল ও শিল্প-পদ্ধতির সঙ্গে এমন অবস্থাধীনে পরিচিতি ঘটানো! যেতে 
পারে যাতে শিক্ষার্থাদের মুখ্য সংজ্ঞাত সংশ্লিষ্টতা থাকে নুক্মদৃষ্টির মধ্যে। 
যেখানে এই অবস্থাটি বর্তমান, সেখানে পাঠশাল! ও শ্রমশালার ভিন্নতা অধি- 
কাংশই রীতিগত; একটা সমস্থ্যা ঘি কোনো! বুদ্ধিগম্য স্বার্থের ইঙ্গিত বহন 
করে, শ্রমশালায় তার অন্ুধাবনের স্বযোগ থাকে ; পাঠশীলাতে, একটি 
বৈজ্ঞানিক মূল নিয়মের সামাজিক সংগ্গিষ্টতার প্রতি জোর দেওয়ার স্থবিধা 
থাকে,_ আর স্থবিধা থাকে, অনেক বিগ্ার্থানের ক্ষেত্রে, আরও একটু প্রাণ- 
বস্ত উৎসাহ যোগানোর । 

(৫) শেষ কথা এই যে, শিক্ষালাভ ক্রিয়ার সাধারণ ক্ষেত্রে এবং শিশু 
কালের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান যে অগ্রগতি লাভ করেছে, তা জীবন 
যাত্রার ক্ষেত্রে শ্রমশিল্পের বর্ধিত গুরুত্বের সঙ্গে এক সারিতে পড়ে। কারণ 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান, বহিরাহ্সন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও “করে দেখা” সম্বলিত 
আদিম প্রাকৃ-শিক্ষালন্ধ সহজ-প্রবৃত্তির মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। 
মনোবিজ্ঞান ব্যক্ত করে যে, জ্ঞানলাভ-ক্রিয়াটি “মন”-নামক কোনো! আদিভৃত 
জিনিসের ক্রিয়া নয়, পরস্ত মনটি নিজেই তাৎ্পর্ধপুর্ণ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে 
আদিম সাষথ্যগুলির একটি সংগঠন । পূর্বেই যেরূপ দেখেছি, (পুর্বে, ২২৫ পৃঃ) 
স্থল আদিম ক্রিয়া-কলাপের শিক্ষামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে ছোটো শিক্ষার্থীদের 
কাছে খেলাধুল! যে স্থান অধিকার করে, বড়ো শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রমশীল, 
কাজও সেই স্থান অধিকার করে। অধিকন্ত, খেল! থেকে কাজের মধ্যে চলার 
গতি ক্রমানুবর্তা হওয়৷ উচিত। তার মধ্যে মনোভাবের কোনে! আমুল পরিবর্তন 
থাকবে না; থাকবে, খেলার উপাদানগুলিকে শ্রমশীল কাজের মধ্যে বহন 
কর? আর থাকবে, অধিকতর নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুরর্গঠনের কাজ। 
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পাঠক এই মন্তব্য করবেন যে, এই পাঁচটি বিষয় কার্ধত: এই গ্রন্থের 
পূর্বতন অংশের মূখ্য বিতর্কের বিষয়গুলির পুনরল্লেখ মাত্র। ব্যবহারিক 
ও দার্শনিক উভয়রূপেই, বর্তমান শিক্ষা-পরিস্থিতির চাবিকাঠি রয়েছে বিস্তা- 
লয়ের জিনিস-পত্র ও পদ্ধতিগুলির ক্রমিক পুনর্গঠনের মধ্যে, যাতে করে 
সামাজিক পেশাগুলির অন্থরূপ নানাবিধ নিয়োজনের সছ্যবহার করা যায়; 
এবং সেগুলির বুদ্ধিগত ও নীতিগত আধেয়কে ব্যক্ত করা যায়। এই পুনর্গঠন, 
পাঠ্যপুস্তক সহ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক এবং আলোচনাধর্শী পদ্ধতিগুলিকে, 
পর্যায়-ক্রমিক ও ক্রমপুঞ্জিত ক্রিয়া-কলাপের বুদ্ধিগম্য বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়ো- 
জনীয় সহায়ক সাধকের স্থানে স্থানীস্তরিত করবে। 

কিন্ত আমাদের আলোচনা এই বিষয়টির উত্বর জোর দেয় যে, শিক্ষার 
এই পুনর্গঠন বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও ব্যবসা বর্তমানে যে ভাবে কাজ করছে, 
তার জন্ত কারিগরি প্রস্ততি দিতে চেষ্টা করলে লম্পাদদিত হবে না; এবং 
স্কুলে শুধু উপস্থিত শ্রমশিল্পীয় অবস্থাগুলির প্রবর্তন করে তো নমই। 
সমন্তাটি, বিদ্যালয়কে বৃহৎ মানে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের আন্যঙ্গিক প্রতিষ্ঠান 
করা নয়। সেটি হল স্কুল-জীবনকে অধিকতর কর্মলীল, অধিকতর অব্যবহিত 
রূপে অর্থপূর্ণ এবং স্কুল-বহিভূর্ত অভিজ্ঞতার সঙ্জে তার অধিকতর যোগ- 
স্থাপনের জন্য শ্রমশিল্পের উপকরণপগুলির স্যবহার করা। সমস্যাটির মীমাংসা 
. সহজ নয়। এর স্থায়ী বিপদ এই যে, শিক্ষাব্যবস্থা, বাছাই করা কয়েকজনের 
স্বার্থে প্রাচীন এঁতিহৃকে চিরস্থায়ী রাখবে, এবং আমাদের ক্রটিপুর্ণ শিল্পসংস্থার 
পরিবর্তনহীন, যুক্তিহীন ও সমাজতন্ত্রহীন পর্যায়গুলির কাছে কমবেশী নতি 
্বীকার করার ভিত্তিতেই নবতর অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত শিক্ষাব্যবস্থার 
সমন্ব্ন বিধান করে নেবে। ঠিক ঠিক ভাবে বলতে গেলে, বিপদ এই যে, 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তাত্বিক ও ব্যবহারিকরূপে ব্যাপারী শিক্ষা বলে ব্যাখ্যা 
কর]! হবে,_-গণ্য করা হবে বিশেষ প্রকারের ভবিষ্যৎ পেশার জন্য কারিগরি 
ফর্মকুশলতা পাবার উপায়রূপে । 

এ অবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থা, বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের রূপাস্তর 
ঘটানোর মাধ্যমরূপে কাজ করার পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থাকেই চিরায়ত 
করার কোনে যন্ত্রে পরিণত করবে। বাঞ্চিত রূপান্তরকে বিধিবন্ধভাবে 
সংজ্ঞা়ন করা কঠিন নম্ব : রূপান্তরিত লমাজ এমন একটি সমাজ স্চিত 
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করে, যার মধ্যে প্রতিটি লোকই এমন কিছুতে নিযুক্ত থাকবে যা অন্তান্তের 
জীবন যাত্রাকে অধিকতর সার্থক করবে, এবং তদনুযায়ী, যে সকল গ্রন্থি 
লোককে গ্রথিত করে সেগুলি অধিকতর বোধগম্য হবে, এবং যা, লোকের 
মধ্যে দূরত্বের প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙে ফেলবে ; আরও এমন একটি অবস্থা 
স্থচিত করে যার মধ্যে প্রত্যেকেই তার কাজের উৎসাহ পাবে বাধ্যতাহীন 
এবং বুদ্ধিগম্য ভাবে । এর ভিত্তি থাকবে নিজের রুচির উপযোগিতার 
উপর | বলা বাহুল্য যে, আমরা এ রকমের একটি সামাজিক রাইট থেকে 
বহুদূরে আছি; আক্ষরিক ভাবে ও পরিমাণগত অর্থে আমরা এতে ন! 
পৌছাতেও পারি। কিন্তু নীতিগত ভাবে, যে সামাজিক পরিবর্তনটি এর 
মধ্যেই সাধিত হয়েছে, সেটির গতি এই দিকেই। পূর্বের যে কোনো! কালের 
তুলনায়, বর্তমীন কালে এই পরিবর্তন সাধনের অন্থকৃলে অনেক বেশী এবং 
প্রচুর পরিমাণ সঙ্গতি বর্তমান। বৌদ্ধিক সঙ্বল্প থাকলে একে বাস্তবে পরিণত 
করার পক্ষে কোনে৷ অলঙজ্ঘনীয় বাধা থাকে না। 

একে বান্তবে পরিণত করার সাফল্য বা ব্যর্থতা আর যে কোনো কিছু 
থেকে বেশী নির্ভর করে, পরিবর্তন সাধনের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের 
উপরে । কারণ মূলতঃ, পরিবর্তনটি হুল মানস-প্রকৃতির গুণগত পরিবর্তন 
--একটি শিক্ষামূলক পরিবর্তন । তাতে অবশ্ঠ এট! বোঝায় না যে, শ্রমশিল্পীয় 
ও রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে, সরাসরি আদেশ 
উপদেশ দিয়ে আমরা মন ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সে রকমের 
কোনো ধারণ! আমাদের এই মৌলিক ধায়ণার্টিরই প্রতিবাদ করে যে, 
সামাজিক বিষয়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারী সাড়ার মনোভাবই হল, চরিত্র ও 
মন। তাতে অবশ্ত এটা বোঝায় যে, আমরা যে নমুনার সমাজকে বাস্তবে 
পরিণত করতে চাই, বিচ্যালয়ে আমরা তারই একটি অভিক্ষেপণ সষ্টি করতে 
পারি, এবং সেই অনুযায়ী যন গঠন করে নিয়ে, ক্রমে ক্রমে সাবালক সমাজের 
বৃহত্তর এবং অধিকতর অপরিণামদর্শী রূপকে বদলাতে পারি। 

ভাবাবেগের দিক দিয়ে কথাটা কটু শোনাতে পারে যে, বর্তমান আমলের 
বৃহত্তম দোষ দারিত্র ও তার সঙ্গে জড়িত হুর্ভোগের মধ্যে দেখা ধাবে না, 
দেখা যাবে এই বিষয়টির মধ্যে ষে, বহু লোকের পেশাই তাদের মনে কোনো 
সাড়া জাগায় না, এবং ভাতে যে আধিক পুরস্কার আনে, কেবল তার জন্যেই 
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তারা তাতে লেগে থাকে । কারণ এই ধরনের পেশ! অনবরত বিরক্তির 
সঞ্চার করে, অসপ্তাব স্থ্টি করে, এবং উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি 
জাগায় । লোকের কাজে তাদের মনও থাকে না, ও প্রাণও থাকে না। 
পক্ষান্তরে, ধারা বিষয়-আশয়ের দিক দিয়ে খুব সচ্ছল, এবং অত্যধিকরূপে, 
প্রায় একচেটিয়া ভাবে বনু লোকের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তারাও 
সামাজিক আদান-প্রদানের সমতা ও সর্বজনীনতা থেকে রুদ্ধ থাকেন। তারা 
অসংযম ও আড়ম্বরের প্রতি প্ররোচিত হন, তারা অন্যান্ত লোকের উপর 
শক্তি, বৃহত্তর সম্পদ ও ভোগবিলাসের ছায়ামূতি ব্লচনা করে লোকের কাছ 
থেকে তাদের দূরত্বের ব্যবধানটি পুরণ করতে চেষ্টা করেন। 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো সন্কীর্ণদপে পরিকল্পিত প্রকর্প এই বিভেদকে 
দৃঢ়ভাবে চিরস্থায়ী কর! সম্পূর্ণরূপে সম্ভব করতে পারে। সামাজিক নিম্নতি 
সম্বলিত কোনো অহ্থশাসনের উপর দাড়িয়ে, এই প্রকল্প এটাই ধরে নেবে 
যে, বর্তমানের মতে। অর্থনীতিক অবস্থায় কতক পল্লোককে দিন-মজুর হয়েই 
থাকতে হবে; সে প্রকল্প এই সব লোককে কেঝল কোনো একটা ব্যাপারী 
শিক্ষা, অর্থাৎ বেশী কারিগরি কর্মকুশলত। দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে। 
অবশ্ত, কারিগরি উৎকর্ষ অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না, এবং সব দিক দিয়েই 
তা থাক। নিশ্চিতরূপে বাঞ্চনীয়,_তা কেবল কম খরচে ভালো! জিনিস তৈত্নী 
করার জন্যই নয়, কাজের মধ্যে ষে বেশী পরিতুগ্রি পাওয়া যায় তার জন্তেও 
বটে। কারণ যার কোনো৷ কাজের যোগ্যতা নেই তার কোনো আগ্রহও 
থাকে না। কিন্তু অব্যবহিত কাজের মধ্যে উৎকর্ষ সীমিত থাক!) এবং 
কাজের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার মধ্যে সুন্স্-দৃহিকে প্রসারিত করার পারদর্শীত1, _ 
এ ছুটির মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে, _পার্থক্য থাকে অন্যের পরিকল্পনাকে 
কাজে পরিণত করার, আর নিজের পরিকল্পনাকে গঠন করার কর্মকুশলতার 
মধ্ে। বর্তমানে, বুদ্ধি ও প্রক্ষোভগত সীমাবদ্ধতা নিয়োজক ও নিষুক্ত 
উভয় শ্রেণীকেই স্থচিহ্থিত করে| নিযুক্ত শ্রেণীর যেমন টাকা পাওয়া 
ছাড়া তাদের নিয়োঙজনের সঙ্গে সচরাচর আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, 
তেষনি নিয়োজক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী কেবল মুনাফা ও ক্ষমতাতেই নিবদ্ধ 
থাকতে পারে। শেষোক্ত স্বার্থের মধ্যে সাধারণতঃ অধিকতর বৃদ্ধিধর্মী 
উদ্তোগ ও অবস্থাদির ব্যাপকতর নিরীক্ষা! থাকে । কারণ তার মধো বহুসংখাক 
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বিচিআ্ম উপকরণের পরিচালন ও সমাবেশ থাকে, মজুরির স্বার্থটি সীমাবন্ধ' 
থাকে সরাসরি কতকগুলি পেশী সথশলনের মধ্যেই । তা সত্বেও, উদ্যোগের 
মধ্যে সামাজিক সংশ্লিষ্টতা যতোদূর কম থাকে, বুদ্ধিবৃত্তিও ভতোদূরই 
য্ত্রবৎ, অমানবিক ও অস্কার ধারাতে সীমাবদ্ধ থাকে । এবং ঘখন অন্থ- 
প্রাণিত হওয়ার মতলবটি ব্যক্তিগত মুনাফা! ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাসনা 
মাত্র হয়ে থাকে, তখন এই সীমাবদ্ধতা অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। প্ররুতপক্ষে, 
ধার! অর্থের দিক দিয়ে হতভাগা, ধারের অপর লোকের বিষয়াদির একতন্ত্রী 
নিয়ন্ত্রণের নির্মমকারী প্রতিফলের অভিজ্ঞতা হয়নি, অব্যবহিত সামাজিক 
সমবেদন। ও মহয্যত্বপূর্ণ মানসতার স্থবিধা অনেক সময় তাদের মধ্যেই থাকে । 
বর্তমান শ্রমশিশ্পীয় জমান থেকে শুরু করলে, যে কোনো শিক্ষাগ্রকল্পই 
এই জমানার ভেদ-বিভেদ ও দুর্বলতা মেনে নেওয়ার ও তাকে চিরস্থায়ী 
করার সম্ভাবনা আনবে, এবং এইভাবে, "সামাজিক নিয়তিমূলক সামস্ত- 
তান্ত্রিক নীতি-নিয়মকে কাজে পরিণত করার যন্ত্র হয়ে দীড়াবে। ধার! 
তাদের ইচ্ছা সফল করার মতো! পদে অধিগ্রিত, তারা কোনো উদার ও 
ক্টিমূলক নিয়োজন দাবি করবে; সে হবে এমন কোনো .নিয্োজন*যা, তারা 
যে সব যুবকের ব্যাপারে আগ্রহশীল, তাদিকে পরিচালনকারী ক্ষমতার 
উপযুক্ত করবে । শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে অন্যান্ত কম ভাগ্যবান লোককে 
কোনে! নির্দিষ্ট ব্যাপারী প্রস্ততির জন্য শিক্ষা দেওয়ার অর্থ দীড়ায়, বিদ্যালয়-, 
গুলিকে, শ্রম ও বিশ্রাম, কৃষ্টি ও সেবা, মন ও দেহ, পরিচালিত ও পরি- 
চালক শ্রেণী সম্বলিত প্রাচীন বিভেদকে নামেমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজের*মধ্যে 
স্থানাস্তরিত করার যন্ত্র বলে গণ্য করা। এ ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও ক্রিয়-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক, মানবীয় 
যোগস্থব্রাদির মূল্যকে অবশ্যস্তাবীরূপে বাদ দেয়। সঙ্কীর্ণ ব্যাপারী শিক্ষার 
মধ্যে এ সব বিষমকে ধরা কেবল সময় ন্ট করা। কারণ এ সব বিষয় নিয়ে 
যাথ! ঘামানো “ব্যবহারে” লাগবে না। এ সব বিষয় তাদের জন্ক জমা 
থাকবে ধাদের হাতে সময় আছে-_অর্থাৎ উত্তম আধিক সঙ্গতি থাকার 
ঘকুন অবকাশ আছে। এমন কি, এ সব জিনিস পরিচালক শ্রেণীর স্বার্থের 
পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ ধারা অন্তের পরিচালনাধীনে কাজ 
করে, এতে তাদের মনে অসস্তভোষ বা! “পদের অতিরিক্ত' উচ্চাকাক্ষা জাগাতে 
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পারে। কিন্তু যে শিক্ষা কোনে। নিয়োজনের বুদ্ধিধর্মী ও সমাজধর্মী তাৎ- 
পর্ধকে স্বীকৃতি দেয়, তার মধ্যে হালের অবস্থার এঁতিহাঁসিক পটভূমির শিক্ষা 
থাকা চাই--থাকা চাই বিজ্ঞান শিক্ষা, যাতে জিনিসপত্র ও উৎপাদন- 
হুক্রগুলি নিয়ে কাজ করার মধ্যে বোধবুদ্ধি ও উদ্যোগ জাগতে পারে । এতে 
রাখতে হবে অর্থনীতি, পৌরনীতি ও রাষ্ট্রনীতির শিক্ষা, যাতে ভবিষ্যৎ 
কর্মী, সমসামগ্তিক সমস্যা ও তার উন্নতি-কল্পে যে সব পদ্ধতির প্রস্তাব ওঠে, 
তার সংস্পর্শে আসতে পারে । সর্বোপরি, এই শিক্ষা পরিবর্তনশীল অবস্থাদির 
প্রতি পুনধোজনা করার ক্ষমতা লাভের শিক্ষা দেবে, যাতে ভবিষ্যৎ কর্মীরা 
তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া নিয়তির কাছে অন্ধভাবে হার না মানে । এই 
আদর্শকে কেবল বর্তমান শিক্ষাসংক্রান্ত এরতিহের জডত্বের সঙ্গেই যুঝতে হয় 
না, পরন্থ যার। শ্রমশিল্পের কল-কবজার উপর সব্যমন্জ কর্তৃত্বের আসনে আনীন, 
যারা বোঝেন যে, এ রকমের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সর্বজনীন কর! হয় তাহলে 
তা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্ট সাধনকল্লে অন্যান্ত লোককে বাবহার করার 
ক্ষমতার প্রতিও হুমকি দেখাবে, আদর্শটিকে ফ্ভাদের বিরোধিতার সঙ্গেও 
যুঝতে হয়। 

কিন্ত ঠিক এই সত্যটিই একটি অধিকতর সাম্াবাদী ও সংস্কার-বিমুক্ত 
সমাঞ্জ ব্যবস্থার পুর্বলক্ষণ ইঙ্গিত করে । কারণ তা শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের 
উপরে সমাজ ব্যবস্থার পুনঃসংগঠনের নির্ভরশীলতার সাক্ষ্য দেয়। কাজেই 
ধার কোনে! উন্নততর ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, এই অবস্থাটি তারদদিকে এমন একটি 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার পৃষ্টপোষণে উৎসাহিত করে, যা যুবগণকে বর্তমান ব্যবস্থার 
দাবি ও মানদগ্ডের বশবর্তী করবে না, পরন্ত যেটি এর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক 
উপকরণগুলির সছ্যবহার করবে, সৎসাহসিক বুদ্ধির বিকাশসাধন করবে, এবং 
বুদ্ধিকে ব্যবহারিক ও কর্মকুশল করবে । 


সারাংশ 


ষে কোনো ধরনের নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতাই অন্ঠান্কে সেবাদান করে এবং 
কোনে! ফল সি করার পক্ষে ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে, তাই বৃত্তি 
শবটির তাৎপর্ধকে সূচিত করে। চিস্তনের সঙ্গে দৈহিক কর্ম তৎপরতার সম্পর্কে 
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ইতিপূর্বে যে সমস্ত সমস্তার কথা আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির 
সম্পর্কের প্রশ্বটি সেই সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে ; যেমন, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন- 
যাত্রার সঙ্গে প্রাতিত্বিক সচেতন বিকাশের সম্বন্ধ ; নির্দিষ্ট পরিণাম সম্বলিত 
ব্যবহারিক আচরণের সে তাত্বিক কৃথ্টির সম্বন্ধ ; বিশ্রামের সার্থক উপভোগের 
সঙ্গে জীবিকা অর্জনের সম্বন্ধ । শিক্ষা ক্ষেত্রে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া-লেখা_ 
গণনার উপযোগিতা ছাড়া ) জীবনের বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলির প্রতি বিরোধিতা, 
অতীত কালের অভিজাত আদর্শকে সংরক্ষণ করার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু 
' বর্তমান সন্ধিক্ষণে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে একটা-কিছুর জন্য যে আন্দৌলনটি 
চলছে, তা ষদি কার্ষে পরিণত হয়, তা হুলে এ সব আদর্শ ই বর্তমান শ্রমশিল্পীয় 
বিধিব্যবস্থার উপযোগী কোনো একটা আকারে কাঠিহ্য লাভ করবে । এই 
আন্দোলন, অল্পসংখাক সচ্ছল লোকের ভোগের উপযুক্ত কোনো এতিহাগত 
উদ্ধার বা কষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থাটিকে চালু রাখবে; এবং জনসাধারণকে 
দেবে, অন্যের শাসনাধীনে পরিচালিত বিশিষ্ট পেশার জন্ত কোনো সন্কীর্ণ, 
কারিগরি, ব্যাপারী শিক্ষা । অবশ্তই, এরপ প্রকল্প কেবল প্রাচীন সামাজিক 
বিভেদের,_-তার প্রতিরূপ বুদ্ধি ও নীতি সম্বলিত দ্বৈতবাদ সহ,-_চিরস্থায়িত্ব 
স্ুচিত করে। কিন্তু এর অর্থ দাড়ায়, যে অবস্থায় একে রাখার ন্যাধ্যতা 
অনেক কমে গেছে সেই অবস্থাতেই এর ক্রমগতিকে বজায় রাখী । কারণ 
শ্রমশিল্পীয় জীবন এখন বিজ্ঞানের ওপর এত নির্ভরশীল, এবং ভা সর্বগ্রকারের 
সামাজিক আদান-প্রদানকে এত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে যে, যন 
ও চরিত্রের বিকাশকল্পে শিল্পের সব্বাবহার করার একটা স্থযোগ এসেছে। 
অধিকন্ত, শিল্পের যথাযথ শিক্ষামূলক প্রয়োগ, বোধশক্তি ও আগ্রহের উপর 
এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করবে যে, আইন প্রণস্নন ও প্রশাসনের সম্পর্কে, 
সেটি বর্তমান শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের বিধি-ব্যবস্থার সমাজগত কুৎসিত 
দিকগুলির পরিবর্তন সাধন করবে । শিক্ষায় শিল্পের প্রয়োগ, সামাজিক 
সমবেদনার বর্ধনশীল ভাগারকে কোনো অন্ধ লোকহিতের ভাবরসে ফেলে 
না রেখে, তাকে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করবে । যারা শ্রমশিল্পীয় পেশায় 
নিযুক্ত হবেন, এই শিক্ষা তাদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা 
ও যোগ্যতা দেবে । যে সমস্ত কারিগরি ও যাস্ত্রিক রূপরেখা আমাদের 
উৎপাদন ও বন্টনের কল-কোশলী ব্যবস্থার একটা স্ছুনির্দিষ্ট রূপকে চিহ্ছিত 
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করে, এই শিক্ষা সেগুলিকে তাৎপর্য দিয়ে পরিপৃক্ত করতে সমর্থ হবে। 
যাদের আঘিক স্থযোগ-সথবিধাদি এখন কম, এই তো! গেল তাদের কথা । 
সমাজের বিশেষ স্বিধাসম্পন্ন অংশের প্রতিনিধিদের পক্ষে এই শিক্ষা 
শ্রমিকদের প্রতি সমবেদন! বৃদ্ধি করবে,__মনের এমন কোনো প্রবণতা 
স্থষ্টি করবে বে তাতে প্রয়োগমূলক কর্মশীলতার মধ্যেই কৃষ্টিসাধক উপাদান- 
গুলিকে আবিষ্কার করতে, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে বৃদ্ধি করতে 
সমর্থ হবে। অন্য কথায়, বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশ্নটি এই কারণে 
সমস্তাকীর্ণ হয়ে ঈাড়িয়েছে যে, এটি ছুটি মৌলিক প্রশ্বকে একটি নির্দিষ্ট 
বিচার্ধ বিষয়ের মধ্যে একত্র করে: এর একটি হল, যে কর্মশীলতা ভৌত 
প্রকৃতিকে মানুষের ব্যবহারে নিয়োগ করে, সেই কর্মশীলতা থেকে পৃথক 
হয়ে, না, তার ভিতরে থেকে, বোধশক্তিকে সর্ধোত্তমর্ূপে খাটানো যায়; 
এবং ব্যক্তিগত কৃণ্টি, স্বয়ংগত ভাবে, না সমাজগত ভাবে, সর্বোত্তমরূপে 
লাভ করা যায়। এই অধ্যায়ে সে সুক্ধ বিবরণের আলোচন! করা হয়নি, 
কারণ এই সিদ্ধান্তটি পুর্ববর্তা পঞ্চদশ থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আলোচনারই 
সার সংক্ষেপ । 
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শিক্ষা দর্শন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলেও এ পর্ধস্ত দর্শনের কোনো 
সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়নি, এবং শিক্ষা দর্শনের ম্বরূপও পরিষ্কার করে তুলে 
ধর! হয়নি। বিচার্য দার্শনিক বিষয়গুলির উদ্ঘাটন উদ্দেশে, আগেকার 
আলোচনার মধ্যে যে অব্যক্ত যৌক্তিক ধারাটি রয়েছে, এখন তারই সংক্ষিপ্ঠ 
বিবরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গটির ক্ুত্রপাত করা হচ্ছে। পরে, শিক্ষার বিভিন্ন 
আদর্শ যেভাবে ক্রিয়া করে-_তার স্বরূপ নির্ণয়ে তার অন্তনিহিত জ্ঞান 
ও নীতিতত্বগুলিকে বিশিষ্ট দার্শনিক ভাষায় সংক্ষেপে আলোচন! করব । 

যুক্তির বিচারে, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি তিন অংশে পড়ে। ৫১) প্রথম 
দিকের অধ্যায়গুলিতে, সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক কর্তব্য হিসাবে 
শিক্ষার বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে । তার উদ্দেশ্য হ'ল, ষে ক্রিয়া-প্রণালী 
অবলম্বন করে বিভিন্ন সামাজিক গোঠী, তাদের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায়, 
রাখে, তার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা অঙ্কিত করা। এতে 
দেখান হয়েছে যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গুলির এক প্রকারের 
নবীকরণ ক্রিয়া-প্রণালী, এবং সেটি সম্পাদিত হয় কোনো এক প্রবহণ 
ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতর দিয়ে। তা আংশিকভাবে আনুষঙ্জিক,_ সাবালক 
ও নাবালকদের নিত্কার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘটে । আর আংশিক 
ভাবে তা মনস্থকরা,__খাটানো হয় সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতা সাধনের জন্য | 
দেখা গেছে যে, এই ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে অপরিণত লোকটি এবং তার 
সহ্বাসী গোষ্ঠী উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমবিকাশ থাকত। 

এই বিবেচনা কিন্তু বহিরঙ্গের ব্যাপার । কারণ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট 
সমাজটির গুণের কোনো বিশিষ্ট বর্ণনা ছিল না,--অর্থাৎ যে “জাতীয়” সমাজ 
শিক্ষার মাধ্যমে ভার চিরস্থায়িত্ব কামনা করে এত্বে ভার কোনে বর্ণন৷ 
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ছিল না। তারপরে, এই সাধারণ আলোচনাটিকে, সেই সব বিশিষ্ট সমষ্টির 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যারা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নভিগামী 
হতে থাকে, এবং যারা পারম্পরিক অংশীদারী স্বার্থের অধিকতর বিচিত্রতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখে ; এবং যাদের সাথে অন্য যে সব সমষ্টি কেবল তাদের 
রীতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, তাদের পার্থকা থাকে । দেখা 
গেছে যে, এ জাতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক গুণ থাকে । কারণ ওবপ সমাজ 
কোনো! উত্তমর্ণ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে প্রধানত: রীতির শাসনের 
উপর বিশ্বাস রাখার পরিবর্তে, তাদের নিজেদের লোকদের অধিকতর স্বাধীনতা 
দেয় এবং লোকের মধ্যে একটি সংজ্ঞাত সমাজধর্মী স্বার্থবোধ আনবার জন্য 
সংজ্ঞাত প্রয়োজনবোধকে ধরে রাখে । পরে আমরা, যে ধরনের শিক্ষা 
একটি গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত, তাকেই শিক্ষা ব্যবস্থার আরও সুক্ষ 
বিশ্লেষণের মানদগরূপে প্রকাশ্য ভাবে বিবেচনা ঝরেছি। (২) দেখা গেছে 
যে, গণতান্ত্রিক মানদগ্ু-ভিত্তিক এই বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, বা 
পুনঃসংগঠনের একটি আদর্শ ইঙ্গিত বহন করে। এবং সেটির স্ববপ হল 
এই যে, ত৷ অভিজ্ঞতার স্বীকৃত অর্থকে, বা সাষাজিক আধেয়কে বর্ধিত 
করে। শুধু তাই নয়, পরন্ত, সেটি এই পুন:সংগঠনের নির্দেশকারী 
অভিভাবকৰপে লোকের কাজ করার সামর্থাকে বর্ধিত করে (৬ষ্ট-৭য অ: 
দেখুন )। অতঃপর আমর এই পার্থক্যটিকে যথাক্রমে বিষয়-বস্ত ও 
পদ্ধতির ত্বর্ূপ অঙ্কনে প্রয়োগ করেছি । এই ভাবে বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির 
একত্ব স্থির করা হয়েছিল, কারণ এই ভিত্তি অনুসারে পড়া ও শেখার 
ক্ষেত্রে পদ্ধতি হ'ল কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়-বস্তর পুন:সংগঠনের একটা 
সঙ্ঞানে-পরিচালিত গতি । এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষালাভের পদ্ধতি ও 
বিষয-বস্তর প্রধান প্রধান নিয়ম গুলির বিকাঁশ সাধিত হয়েছিল (১৩শ-১৪শ অ:)। 

€৩) বৈসাদৃশ্ঠের ওপর তোর রেখে, মূল নিযমগুলিকে চিত্রিত করার 
জন্য পরিকল্পিত আহ্বঙ্গিক সমালোচনা ছাড়া, আলোচনাটির এই পর্যায়ে, 
গণতান্ত্রিক মানদগুটিকে এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োগকে, বিন! বিচারেই 
মেনে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তা অধ্যাম্মগুলিতে (১৮শ-২৩শ অ: ), একে 
বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে বর্তমানের সীমিত অবস্থাকে বিবেচনা করেছি । 
দেখ! গেছে যে, সীমিতাবস্থা এই ধারণাটি থেকে উদয় হুয় যে, অভিজ্ঞতা 
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কতকগুলো! ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের, ব! ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের বিচিত্র সমক্টি। এদের 
প্রত্যেকটিরই এক একটি শ্বতন্ত্র মূল্য, উপাদান ও পদ্ধতি থাকে, যার প্রতিটিই 
আবার অন্যটিকে সংযত রাখে, এবং যখন প্রতিটিকে আর সব কট দিয়ে 
যথা নিয়মে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কেবল তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে এক রকমের 
“শক্তিসাম্য” গঠিত হয়। তারপরে, এই পৃথকীকরণের মূলে যে সব 
অজীকার রয়েছে, সেগুলিরও বিশ্লেষণ করেছি । আমর। দেখেছি যে, ব্যব- 
হারিক দিক থেকে এর কারণ রয়েছে সমাজকে কম-বেশী দৃঢ়রূপে স্চিহ্িত 
কতকগুলি শ্রেণীগত বা গোষ্ঠটাগত ভাগ-বিভাগ করার মধ্যে; _অন্যভাবে 
বললে বলতে হয় যে, পরিপুর্ণ ও নমনীয় সমাজিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া ও আদান- 
প্রদানের গ্রতিবন্ধকের মধ্যেই এর কারণ রয়েছে । দেখা গেছে যে, নির- 
বচ্ছিন্নতার এই সামাজিক ছেদ-ভেদ তার বুদ্ধিগত স্ুত্রায়ন পেয়েছে নানাবিধ 
দ্বৈতবাদ বা বিরোধাসভাসের মধ্যে_-যেমন, শ্রম ও বিশ্রাম, ব্যবহারিক ও 
বুদ্ধিশীল কর্ষমশীলত।, মাহুষ ও প্রকৃতি, প্রাতিম্বিকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা, এবং কৃষ্টি 
ও বৃত্তি ইত্যাদির বিরোধের মধ্যে । এই আলোচনার মধ্যে আমর! দেখেছি 
যে, এই সব বিভিন্ন উপফলের প্রতিরূপ রয়েছে সেই সব স্থত্রায়নের মধ্যে, 
যেগুলি উচ্চ মর্ধাদাসম্পন্ধ বিভিন্ন দীর্শনিক তন্ত্র অনুযায়ী করা হয়েছে। 
এবং এগুলির মধ্যেই রয়েছে দর্শনের বিভিন্ন সমস্তাঁ_যেমন মন ( বা আত্ম। ) 
ও বস্ত, দেহ ও মন, মন ও জগৎ, ব্যক্তি ও তার লোক-সম্পর্ক, ইত্যাদদি। 
আরও দেখেছি যে, এই সব বিভেদের পিছনে যে মৌলিক অঙ্গীকারটি রয়েছে, 
সেটি হ'ল এইযে,যে কর্মশীলতার মধ্যে ভৌত অবস্থা, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 
বৈষয়িক সাধক ও প্রারুতিক বস্ত্ব থাকে, মন তার থেকে স্বতন্ত্র। কাজেই 
এমন একটি দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল, যা মনের জন্ম, স্থান ও ধর্মকে 
এমন একটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে দেখতে পায় যে, সেটি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। এইভাবে আমরা আবর্তন সম্পূণ করে, এই গ্রন্থের প্রথমাংশের যে 
ধারণাবলীতে" প্রত্যাবর্তন করেছি তা হ'ল, _ভৌতপ্রকৃতির শক্তিপুগ্ডের 
সহিত মানবপ্রকৃতির প্রবণতা ও সহজ প্রবৃত্তির জৈব নিরবচ্ছিন্নতা ; সাধিক 
উদ্দেশ্ত সম্বলিত যৌথ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার উপর মনের 
ক্রমবিকাশের নির্ভরগীলতা ; সমাজ মাধ্যমের ক্ষেত্রে ভৌত পরিবেশটির যে 
ব্যবহার কন্না হয়, তার ভিতর দিয়ে ভৌত পরিবেশের প্রভাব; কোনে! 
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একটি উগ্তরোত্তর বিকাশমান সমাজের স্বার্থে, ইচ্ছা ও চিস্তনের ক্ষেত্রে 
প্রাতিস্বিক বৈচিত্র্কে কাজে লাগানোর অত্যাবশ্তকতা৷ , পদ্ধতি ও বিষয়- 
বস্তর যৌল একত্ব; উদ্দেশ্য ও উপায়ের অন্তর্নিহিত নিরবচ্ছিন্ন তা, এবং যে 
চিস্তনটি আচরণের অর্থকে উপলব্ধি করে ও পরীক্ষা করে ১ তাকেই মন বলে 
স্বীকৃতি দেওয়া । যে দর্শন বুদ্ধিকে কর্মের ভিতর দিয়ে আভজ্ঞতার বিষয়- 
স্তর পুনঃসংগঠনরূপে দেখে, উক্ত ধারণাবলী সেটির সাথে সথসঙগতিপুর্ণ 
এবং যে ছ্েতবাদী দর্শনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সাথেই 
উঞ্ত ধারণাবলী অসঙ্গতিপুর্ণ । 


২।॥ দর্শনের স্বরূপ 


এই সমস্ত বিচার-বিবেচনার অন্তর্গত অব্যক্ত ধারণাটিকে নিক্কাশিত ও 
ব্যক্ত করা আমাদের অন্যতম কাজ। দর্শন যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে 
তার বর্ণন! সুত্রে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিপুর্ৰে দর্শনেরই বর্ণনা করেছি, 
যদিও তার সংজ্ঞঘন করিনি , আমরা দেখিয়েছি যে, এ সব সমস্যা জন্ম নেয় 
মমাজ জীবনের নানাবিধ বিরোধ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে । সমস্তাগুলি হল 
এই সব বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে, যেমন মন ও পদার্থ, দেহ ও আত্মা, মানুষ ও 
ভৌতপ্ররুতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ তত্ব বা জ্ঞান এবং বৃত্তি বা 
কর্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে সব দার্শনিক তন্ত্র এই সব সমস্যার ত্রান 
করে, সেগুলি সমসাময়িক সামাজিক প্রথার মুখ্য রূপরেখা! ও বাধাবিক্গকে 
লিপিবদ্ধ করে। লোকে তাদের চলিত অভিজ্ঞতার গুণ অন্থ্যায়ী, প্রকৃতির, 
নিজেদের এবং যে আঙ্কমানিক চিরসত্য এগুলিকে ধারণ বা শাসন করে, 
সে সম্বন্ধে যা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে, এ সব লিপি সেগুলিকে স্পষ্ট চেতনায় 
আনে। 

কাজেই যেমন আশা করা যায়, দর্শনকে এমন সব পন্থায় সংজ্ঞায়িত করা 
হয়েছে যে, বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ধরনের সামগ্রিকতা, 
সাধারণত্ব ও চূড়াস্ততা নির্দেশিত হয়ে থাকে । বিষয়-বন্ত সম্পর্কে দর্শন 
হ'ল কোনো “সম্যক উপলব্ধির* প্রয্নাস, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের বিভি্র 
ু্র-বৃহৎ অংশগুলিকে একটি মাত্র অন্তরাশ্রিত পুর্ণতার মধ্যে সংগৃহীত বা 
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সংগ্রথিত করার প্রয়াস। এই পূর্ণতা হয় কোনো একত্ব হবে, নয়তো, 
দ্বৈতবাদী দর্শনগুলির মতো, বহু বিবরণকে মাত্র অল্প কয়েকটি তত্বে 
পরিণত করবে । কোনে! দার্শনিকের এবং তার সিদ্ধান্ত ধারা গ্রহণ করেন 
তাঁদের ভঙ্গীর দিক থেকে, অভিজ্ঞতার প্রতি যতোদুর সম্ভব একটি একীভূত, 
সুসঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখার প্রচেষ্টা থাকে | “ফিলজফি” শব্দটিতে 
যে অর্থ প্রকাশ পায় ত! হল জ্ঞানের তৃষ্ণা । যখনই দর্শনকে চিস্তাশীল অর্থে 
গ্রহণ করা হয়েছে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দর্শন এমন কোনো! একটা 
প্রজ্ঞা স্চিত করে যা জীবন-চর্ধাকে প্রভাবিত করবে ৷ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য 
ষে প্রাচীন কালের সকল দার্শনিক গোঠ্ঠীই জীবনযাত্রার একটি সংগঠিত 
প্রণালী অনুন্যাত ছিল, অর্থাৎ ধারা সেখানকার বিশ্বাস বা মতকে গ্রহণ 
করতেন, তীরা কোনো না কোনো নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
থাকতেন। দর্শনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় “রোমান চার্চের” ব্রহ্মবিচ্যার সংযোগ লক্ষ্য 
করলে এবং নানীবিধ ধর্মীয় স্বার্থের সহিত দর্শনের যোগন্ুত্র, এবং জাতির 
সন্কটকালে রান্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত দর্শনের অন্কযঙ্গতা লক্ষ্য করলেও সেই 
একই ইতিবৃতের সন্ধান মেলে । 

জীবনের প্রতি কোনো! দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দর্শনের এই সরাসরি ও অস্তরজ 
সংযোগ স্পষ্টতই বিজ্ঞান থেকে দর্শনকে পৃথক ভাবাপন্ন করে তোলে। 
সহজেই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকারের তথ্য ও স্ত্র, আচরণকে 
প্রভাবিত করে। তারা কোনে কিছুকে করা বানা করা সম্বন্ধে যুক্তি দেয়, 
এবং তা কাজে পরিণত করার উপায় যোগাম্ম। যখন বিজ্ঞান কেবল পৃথিবী 
সম্বন্ধে আবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ তথ্যের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, পরস্ত 
পৃথিবীর উপর কোনো "সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীরও” ইঙ্গিত দেয় এবং সেই ইঙ্গিত 
যদি কোনো বিশিষ্ট প্রকারের কাজ কর! থেকে পৃথক হয়, তা হলে তখন 
বিজ্ঞান দর্শনের মধ্যে ডুবে যায়। কারণ কোনো অন্তর্নিহিত মানসতা, 
এ জিনিস, নে জিনিস, বা সকল জিনিসের মোট ফলের প্রতি কোনো ভঙ্গীর 
প্রতীক নম্ন, পরম্ত তা সেই সব বিচার-বিবেচনারই প্রতীক, যা! আঁচবরণকে 
শাসন করে। 

কাজেই শুধু বিষয়-বন্তর দিক দিয়েই দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণ করা চলে 
না। এই কারণে, সাধারণত্ব, সামগ্রিকত! ও চুড়াস্ততা ইত্যদি ধারণাগুলির 
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সংজ্ঞা, এর] পৃথিবীর প্রতি যে মানসতা৷ প্রকাশ করে, তার দিক থেকেই 
সর্বাধিক সহজে পাওয়া যায়। কোনো আক্ষরিক বা পরিমাণগত অর্থেই 
এই শব্দগুলি জ্ঞানের বিষয়-বস্তর প্রতি প্রষৌজ্য নয়, কারণ সেখানে সম্পূর্ণত৷ 
ও শেষ মীমাংসার প্রশ্নই ওঠে না। অভিজ্ঞতার চলমান ও পরিবর্তমান 
প্রতিই তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। কিছু নমনীয় অর্থে, এ শব্দগুলি বরং 
দর্শনের পরিবর্তে বিজ্ঞানেই খাটে । কারণ স্পষ্টত:ই, পুথিবীর তথ্যাবলীর 
উদ্ঘাটনের জন্য, দর্শনের পরিবর্তে, আমাদিকে যেতে হবে গণিত, পদার্থ 
বিভ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, ইতিহাস, ইত্যাদির কাছে। পুথিবীর 
সম্পর্কে কোন্‌ কোন্‌ সাধারণ স্থত্র খাটে, আর সেগুলো ঠিক ঠিক কি, তা 
বিজ্ঞানেরই বক্তব্য বিষয়। কিন্ত যখন আমর]! জিজ্ঞাসা করি যে, বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি আমাদের কাছ থেকে কি “রকমের” স্থায়ী মানসতা 
দাবি করে, তখন অবশ্য আমর] একটা দার্শনিক প্রশ্নই তুলি । 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে “সামগ্রিকতা” অর্থে কোনে! একটা পরিমাণগত 
সম্কলনের অসম্ভব কাজটি বোঝায় না। বরং বোঝায়, ঘটনাবলীর বহুলতার 
সম্পর্কে সাড়ার ধরনটির সুসঙ্গতি। স্থসঙ্গতি অর্থে আক্ষরিক একত্ব বোঝায় 
না। কারণ, যেহেতু একই ঘটনা দুবার ঘটে না সেইহেতু কোনো প্রাতি- 
ক্রিয়ার ঠিক ঠিক পুনরাবৃত্তি মধ্যে কিছুট। অসঙ্গতি থাকেই । সামগ্রিকতার 
অর্থ নিরবচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ কোনো পূর্ববর্তী কর্াভ্যাসকে আবশ্তকীয় পুনরোজনা 
সহকারে চালানো,_যাতে করে অভ্যাসটি জীবস্ত ও ক্রমোন্নতিশীল 
থাকতে পারে। কোনো পুর্ব-প্রস্তত গোটা কর্ম প্রকল্প স্থচিত করার 
পরিবর্তে, এর অর্থ হল স্তুপীরূত ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় 
রাখা, যাতে করে প্রতিটি কাজই অন্য কাজের থেকে ধার করে, আর 
অন্য সব কাজকে তাত্পর্ধ দান করে। যে কোনো ব্যক্তিই নতুন উপলব্ধির 
প্রতি বিমুক্তচিত্ত ও স্থবেদী, এবং এগুলি সংযোজিত করার প্রতি মনোযোগী 
ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন তিনিই সেই অস্থপাতে দার্শনিক ভাবাপন্ন । দর্শনের 
একটি জনপ্রিয্স অর্থ হল, বাধাবিস্ব ও ক্ষম-ক্ষতির মুখে শাস্তভাব ও সহনশীলতা ; 
এমন কি একে নিবিবাদে বেদনা সহ করার ক্ষমতা বলেও ধরা হয়। এই 
অর্থটি দর্শনের কোনে সাধারণ গুণ বলে ধরার পরিবর্তে বরং নিধিকারবাদী 
(স্টোয়িক ) দর্শনের প্রভাবের গুণগান বিশেষ বলেই ধরা যেতে পারে। 
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কিন্তু অর্থটি যে মাত্রায় এই ইঙ্গিত করে যে, দর্শনের চারিত্রিক পুর্ব 
হল, অভিজ্ঞতার অপ্রীতিকর উত্খান-পতন থেকেও শিক্ষালাভ করা বা অর্থ 
বের করার ক্ষমতা, এবং তার থেকে যে শিক্ষা আসে তাকে আরও শিক্ষালাভ 
করার সক্ষমতায় অঙ্গীভূত করা, সেই মাত্রাতেই কথাটি যে কোনো প্রকল্পের 
ক্ষেত্রেই খাটে। দর্শনের সাধারপত্ব ও চূড়ান্ত! সম্বদ্ধেও অনুরূপ ব্যাখ্যা 
খাটে। আক্ষরিক অর্থে নিলে এগুলি নিরর্থক ভগ্ডামি, বা বাতুলতাস্থচক । 
শেষ মীমাংসার অর্য এ নয় যে, অভিজ্ঞত| শেষ ও নিঃশেষ হয়েছে, পরম্ত 
তার অর্থ হল, অর্থোপলব্ধির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা,_নিয্নতলে 
যাওয়া এবং কোনে! বস্ত ব! ঘটনার যোগস্থত্র বার করা, এবং এই কাজে 
লেগে থাকা। অঙ্নরূপভাবে, দার্শনিক ভঙ্গীটি এই অর্থে সাধারণধম্মী যে, 
সেটি কোনে! কিছুকে ভিন্ন বলে মানতে নারাজ । দর্শন একটি কর্মকে 
তার “প্রসঙ্গে” স্থাপিত করতে চেষ্ট! করে, এবং এটাই হল দর্শনের তাৎপর্য । 

জ্ঞান থেকে দশনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে দ্শনকে চিগ্তনের সঙ্গে যুক্ত করলে 
কথবিধ! হয়। যে জ্ঞান যুক্তিনিষ্ট, তাই হল বিজ্ঞান। যে সমস্ত বিষয়ের 
মীমাংসা হয়েছে, সুশৃঙ্খল। এসেছে এবং যুক্তিপুর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়েছে, 
জ্ঞান সেই সমন্ত বিষয়কেই উপস্থাপিত করে। পক্ষান্তরে, চিন্তন হল 
ভবিস্তাপেক্ষ প্রসঙ্গ । চিত্তনের উদয় হয় অব্যবস্থা দেখা দিলে, এর লক্ষ্য 
থাকে বিক্ষেপকে জয় করার মধ্যে। জান! বিষয়গুলি আমাদের কাছ 
থেকে ঘা দাবি করে, ষে প্রতিবেদনশীল ভঙ্গা আদায় করে, দর্শন হুল সেই 
চিন্তন। য| সম্ভাব্য, এটি তারই কোনে। ধারণা, কোনে। সংসাধিত কাবের 
বিবরণী নয়। কাজেই সকল চিন্তনের মতো দর্শনও অনুমানের বিষন্ন । 
এটি কোশো কিছু করার, কোনে কিছু চেষ্ট। করে দেখার কর্মভারকেই 
উপস্থাপিত করে। দর্শনের মূল্য মীমাংসার মধ্যে থাকে না) তা কেবল 
কাধক্ষেত্রেই সাধিত হতে পারে। এর মুল্য থাকে বাধা-বিপত্বিগুলি নিরূপণ 
করার মধ্যে, এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করার পদ্ধতির অভিভাবনের মধ্যে। 
দর্শনকে প্রায় এমন এক ধরনের চিস্তন বলেও বর্ণনা! করা যায়, ঘা নিজের 
বিষয়ে সচেতন, এবং য! অভিজ্ঞতার মধ্যে তার নিজের স্থান, কর্তব্য ও মুল্যকে 
সাধারণধমী করেছে। 

আরও নির্দিভাবে বলতে গেলে, একট। সামগ্রিক ভঙ্গীর দাবি এই 
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কারণে ওঠে যে, কার্ক্ষেত্রে জীবনের নানাবিধ পরম্পরবিরোধী শ্বার্থের 
একীকরণের প্রয়োজন থাকে । যখন শ্বার্থগুলি এত ভাস! ভাসা যে তারা 
সহজেই পরম্পরের মধ্যে মিলে ঘাম, অথবা যখন তারা ততো পর্যাপরূপে 
সংগঠিত হয়নি যাতে তারা পরস্পরের সংঘর্ষে আসতে পারে, তখন দর্শনের 
প্রয়োজন অল্লপই হয়। কিন্ত, ধরা যাক যখন বৈজ্ঞানিক স্থার্থ ধর্মীয় স্বার্থের 
সংঘাতে আসে, কিৎবা অর্থনীতিক স্বার্থ বৈজ্ঞানিক বা সৌন্দর্যবোধীয় 
স্বার্থের সঙ্ঘর্ধে আসে, অথবা শঙ্খলাঁবোধীয় সংরক্ষণশীল স্বার্থ শ্বাধীনতার 
প্রগতিশীল স্বার্থের বিরোধিতা করে, কিংবা প্রতিষ্ঠানবাদিত। বাক্তিবাদিতার 
প্রতিবাদ করে, তখনই উদ্দীপনা আসে কোনো একটা বাপক দৃষ্টিকোণের 
আবিষ্কার যাতে করে বিভিন্নতাকে একত্রে আনা যায়, এবং অভিজ্ঞতার 
সসঙ্গতি ও নিরবচ্ছিন্নতাকে পুনরুদ্ধার করা যায় | অনেক সময় একজনে 
নিজেই এই সংঘাতগুলির মীমা*সা করে নিতে পারে , বিভিন্ন লক্ষ্যের 
সংগ্রামের ক্ষেত্র সীমিত থাকে, এবং ব্যক্তি নিজেই তার মোটামুটি সমুপ- 
যোগিতা ঠিক করে নেয়। এ রকমের ঘরোয়া দর্শনগুলি খাঁটি, এবং অনেক 
সময়েই গেটে যাঁয়। কিন্ত এরকম করার ফলে দর্শনের কোনো পদ্ধতি গঠিত 
হয় না। তার উদ্ভব তখনই হয়, যখন আচয়ণের বিভিন্ন আদর্শগুলির 
নানা এক্যহীন দাবি সমগ্র সমাজটিকে ক্ষুগ্ন করে, এবং পুন:সমন্বয়ের প্রয়োজন 
একট] সাধিক রূপ ধারণ করে । 

বিভিন্ন দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোল] হয় এই সব চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যে তার কিছু কিছু ব্যাখ্যা আছে । যেমন, ব্যক্তিগত জল্পনা-কল্পন। 
দর্শনের মধ্যে যে ভূমিকা নেয়, এবং সেগুলির বিতর্কমূলক বিচিত্রতা; 
আবার, দর্শন যেন প্রায় একই প্রশ্নীবলীকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করে এবং তাতেই 
পুন: পুনঃ নিবিষ্ট হয়। নি:সন্দেহে, এতিহাসিক দর্শনগুলির চরিত্র কম বেশী 
এই রকমেরই । কিন্তু এ সব আপত্তি দর্শনের বিরুদ্ধে ততোটা নয় যতোটা 
মান্ষের স্বভাবের বিরুদ্ধে, এবং এমন কি যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের স্বভাব 
অবস্থিত তারও বিরুদ্ধে। যদি জীবনের মধ্যে যথার্থ অনিশ্চয়তা থাকে, 
তাহলে দর্শনকেও সে অনিশ্চয়তাগুলির প্রতিফলন দেখাতে হবে । কোনো 
একট কাঠিন্যের হেতু যদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয় এবং তার প্রতিবিধানের 
জন্য বদি ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব থাকে,_-অর্থাৎ বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ যদি বিভিন্ন 
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দলের মধ্যে কম বেশী মূর্ত থাকে, তাহলে বিভিন্ন প্রতিঘন্দিশীল দর্শনও 
অবশ্যই থাকবে । যে ঘটন। ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে মতৈক্য ও নিশ্চয়তা 
আনবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা হল যথেষ্ট প্রমাণ। ঘটনা তো ঠিকই 
আছে। কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, সে সম্পর্কে 
আলোচনা! ওঠা অবশ্ন্ভাবী। সেটা ঠিক এই কারণে ওঠে যে, বিষ্টি এখনও 
অনির্ধারিত । এট] কেউ আশ! করে না যে, একটি আয়েশী শাসক শ্রেণী, আর 
স্থিতির জন্য যাঁদের কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাদের জীবন দর্শন একই হবে। 
যদি অধিকারী ও অধিকারচুত লোকদের জগতের প্রতি একই মৌলিক 
মানসতা থাকতো, তাহলে, তা হয় কপটতা, নয় একাস্তিকতার অভাবের 
যুক্তিই হতো । থে সমাজ শ্রমশিল্পীয় অন্থধাবনে ব্যাপৃত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
সক্রিয় হয়েছে, তারা জীবনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনাদির যে রূপটি দেখবে, 
উচ্চমানের সৌন্দর্যবোধীয় কষ্টিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুপ্তকে 
যন্ত্রকৌশলী তহবিলে পরিণত করার কর্ম প্রচেষ্টা যাদের খুব কমই আছে, তারা 
তার সে রূপটি দেখবে না। যে সমাজের একটি মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস 
আছে, আর যে সমাজ আকম্মিক ভাঙনের একাধিক ঘা খেয়েছে, সঙ্কটকালে 
তাদের মানসিক সাড়। ভিন্ন রকমের হবে । এমন কি, যদি এক তথ্যাবলীও 
উপস্থিত থাকে, সে গুলির মূল্যায়ন হবে ভিন্ন রকমের | কিন্তু বিভিন্ন ধরনের 
জীবনের সঙ্গে যে সব বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে, তা ঠিক 
একই তথ্য(বলীর উপস্থাপনকে প্রতিরোধ করে, এবং মূল্যবোধকে কোনো 
বিভিন্ন প্রকলে পরিচালিত করে। সমস্াগুলির সাদৃশ্তের বিষয়ে বলা যায় 
যে, পুরানো আলোচনাকে সমসাময়িক বিভ্রান্তিতে রূপাস্তরিত করার জন্য 
তার অধিকাংশই ঘটনাগত না হয়ে আরুতিগত হয়। কিন্ত কোনো কোনো 
মৌলিক বিষয়ে সময়াস্তরে একই দশ! ফিরে ফিরে আসে, এবং তার মধ্যে 
সেইব্ূপ পরিবর্তনই থাকে য1 সামাজিক প্রসঙ্গের পরিবর্তনের জন্য ঘটে, এবং 
তার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসারও একটি প্রসঙ্গ । 

সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে, হদূরপ্রসারী এবং ব্যাপকভাবে অনুভূত 
বাধা-বিপত্তির সময়েই দার্শনিক সমস্তাদির উদ্ভব হয়। কিস্তু এই সত্যটি ছন্স- 
বেশে থাকে । কারণ দার্শনিকগণ একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণী হয়ে পড়েন, এবং 
এমন একটি কারিগরি ভাষা ব্যবহার করেন, যার ধরন বাধা-বিপত্তির সরাসরি 
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বিবরণের ভাষা থেকে পৃথক | কিন্তু যখন কোনো একটা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা- 
বিধি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তখন তার সাথে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের যোগ- 
স্থক্র,। এবং সামাজিক সমন্বয়ের জন্য কোনে! কার্যক্রমকে আহ্বান করার 
যোগহ্ুত্র সকল সময়েই আবিষ্কার করা যাঁয়। এই অবস্থাতেই দর্শন ও শিক্ষার 
নিবিড় সংযোগ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এমন একটি অঙ্গকল ভূমি 
যোগায়, যেখানে দার্শনিক আলোচনাদির তাত্পর্ধের কারিগরি দিক থেকে 
পৃথকভাবে, মানবিক দ্িকটির মধ্যে প্রবেশ করা যায় । “দর্শনের স্বার্থেই” 
দর্শন শিক্ষাকারীর পক্ষে, দর্শনকে কতিপয় নমনীয় বা কঠিন বৃদ্দিধর্মী ব্যায়াম 
বলে গ্রহণ করার বিপদ আছে। দর্শন যেন কেবল দার্শনিকের বক্তব্য ও 
তাদেরই নিজন্ব ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট । কিন্তযখন দ্বার্শনিক বিতর্ককে মানসিক 
ধাতের প্রতিরূপ, বা, তাকে কাজে লাগালে শিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যে পার্থকা 
ঘটায়, সেই দিক থেকে বিচার করা যায়, তখন এ বিতর্ক যে সব জীবন- 
পরিস্থিতিকে স্ত্রবদ্ধ করে, সেগুলি দৃষ্টির বেশীদূরে থাকতে পারে না। 
যদি কোনো (দার্শনিক ) তত্ব শিক্ষাসংক্রান্ত প্রষ্ঠেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য 
না ঘটায়, তা হলে তা অবশ্ঠই মেকী। শিক্ষাশ্র্ী দৃগভঙ্গী দার্শনিক সমস্তা- 
গুলি কোথায় জন্মায়, কোথায় ফলন দেয়, কোথায় ঘরোয়! হয়, এবং কোথায় 
তাদের গ্রহণ বা! ত্যাগে কাধক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটায়, তার ধারণা দিতে সমর্থ 
হয়। 

আমরা যদি শিক্ষাকে ভৌতপ্রকৃতির এবং সহযাত্রী মানুষের প্রতি 
বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মৌল মানসতা৷ গঠনের ক্রিয়া প্রণালীরূপে ধারণা 
করতে রাজী হই, তাহলে দর্শনকে, “শিক্ষারই সাধারণ তত্ব” বলেও সংজ্ঞায্মিত 
করতে পারি । যদি দর্শনকে কেবল প্রতীকগত বা শব্গত ব! অল্প কয়েক 
জনের ভাবরসের চরিভার্থতা, বা কেবল কোনো খেম়ালখুশির তন্ত্র হয়ে না 
থাকতে হয়, তা হলে তার অতীত অভিজ্ঞতার খতিয়্ানকে, তার মূল্যবোধীয় 
কার্ধক্রমকে, আচরণের ক্ষেত্রে ফলাতে হবে। গণআন্দোলন, প্রচার, সাং- 
বিধানিক এবং প্রশাসনিক কাজ, মানসতার সেই রকম পরিবর্তন আনতে 
কার্ধকরী হয়, দর্শন যে রকমের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। কিন্ত 
তা সেই মাত্রীতেই সাধিত হয়, যে মাত্রায় এ পদ্ধতিগুলি শিক্ষামূলক-_ 
অর্থাৎ, যে মাত্রায় এগুলি মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গীকে অন্যরূপ করে। এবং 
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সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও যাদের অভ্যাস প্রায় কঠিন হয়ে গেছে তাদের প্রতি এ 
সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে ওগুলি কম কার্কারী হয়, কিন্তু কিশোর- 
দের শিক্ষার একটি অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিমুক্ত কার্ধক্ষেত্র থাকে | অন্যদিকে, 
অধ্যাপনার কাজটি রূটিনমাফিক ও হাতুড়ে ব্যাপার হয়ে পড়তে চায়, যদি 
সে কাজের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে সমসাময়িক জীবন-যাত্রায় অধ্যাপনার স্থানটিকে 
প্রশন্ত ও সমবেদী নিরীক্ষা দ্বারা অন্প্রাণিত কর! না হয়; এরূপ নিরীক্ষার 
যোগান দেওয়াই হল দর্শনের কাজ । 

জন-সমষ্টি যে সব উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট, সদর্থক বিজ্ঞান সর্ব ক্ষেত্রেই 
“কার্যত” সেই সব উদ্দেশ্তই নির্দেশ করে । একপ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হলে 
বিজ্ঞানের প্রকাশিত বিষয়গুলি, রোগ সারাবে না রোগ ছড়াবে, জীবন বজায় 
রাখার উপায় বাড়বে না তাকে মুছে ফেলার জন্য যুদ্ধের সরপ্াম তৈরী করবে, 
সে সম্থন্ধে নিবিকার থাকে । যদি এর একটি জিনিসের ওপরে নির্ভর না করে 
আর একটি জিনিসের উপর সমাজের স্বার্থ নির্ভর করতে চায়, তা হলে বিজ্ঞান 
সেটিকে পাওয়ার জন্য পথ দেখাবে । কাজেই দর্শনের ছুটো কাজ £ বিজ্ঞানের 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান লক্ষ্যগ্তলোর সমালোচনা করা; নতুন 
নতুন সঙ্গতি লাভ করার ফলে যে সব মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে দাড়িয়েছে 
সেগুলো দেখিয়ে দেওয়া; এবং কোন্‌ কোন্‌ মূল্যবোধ শুধুই ভাবরসাত্মক-__ 
কারণ সেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার কোনো উপায় নেই, তাও দেখিয়ে 
দেওয়া । দর্শনের অন্য কাজটি হ'ল, ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের ফলাফলের ব্যাখ্যা করা। কি করাধায় আর কিনা করা 
যায় তার অন্থরূপ শিক্ষাগত মূল্যবোধ ছাড়া, দর্শনের পক্ষে এ সব কাজে সফল 
হওয়া! সম্ভব নয়। কারণ দার্শনিক তত্বে এমন কোনো আলাদিনের প্রদীপ 
নেই, ঘা দিয়ে বুদ্ধিগমযরূপে যে মূল্যবোধ গঠন করা যায়, তাকে হাতে হাতে 
হাজির করানো যায়। হযন্ত্রকৌশলী কলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পদার্থ নিয়ে কাজ 
করার এমন সব পদ্ধতিতে পরিণত হয়, যাতে পদার্থের শক্তিকে ত্বীকৃত 
লক্ষোর স্থার্থে বাবহার করা বায়। শিক্ষামূলক কল! ছারা, দর্শন, জীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাশীল ধারণাবলী অস্থায়ী মানুষের শক্তিকে ব্যবহার করার 
পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথ দেখাতে পারে। শিক্ষা ধেন একটা শ্রমশালা ; 
এখানেই দার্শনিক বৈশিষ্ট্য যূর্ত ও পরীক্ষিত হয়। 


শিক্ষা দর্শন ৪২৯ 


এটা ভেবে দেখবার জিনিস যে, ইউরোপীয় দর্শন জন্ম নিয়েছিল ( এথেন্য্‌ 
বাসীদের মধ্যে) শিক্ষাসংক্রাস্ত প্রশ্নাদির সরাসরি চাপে পড়ে। গ্রীকেরা 
এসিয়া মাইনরে ও ইটালীতে দর্শনের যে পূর্বতন ইতিহাসের বিকাশ 
করেছিলেন, তার আলোচ্য বিষয়ের সীমা, বর্তমানে দর্শন বলতে য1 বোঝায়, 
তান হয়ে, বরং তা! বিজ্ঞানের ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় হয়েছিল । তার 
বিষয়-বস্ত ছিল ভৌতপ্ররুতি ; এবং তার জল্পনার বিষয় ছিল, কি করে বস্ত্র 
স্ট্টি ও পরিবর্তন হয়। পরে, সোফিস্ট নামক ভ্রমণরত শিক্ষকের! প্রাক তিক 
দার্শনিকদের ফলাফল ও পদ্ধতিগুলোকে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে আরম্ভ করেছিলেন। 

খন ইউরোপের প্রথম পেশাদারী শিক্ষকমণ্ডলী সোফিস্টরা কিশোর 
ও যুবজনকে নেত্তিক উৎকর্ষ, রাষ্ট্ুকলা, এবং নগর ও গৃহস্থালি ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন, তখনই দর্শন, ব্যক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে বিশ্বগত বিষয়ের 
এবং কোনো ব্যাপক শ্রেণীর বা দলের সম্পর্ক নিয়ে বিচার আরম্ভ করল । 
আরম্ভ করল মান্ষের সঙ্গে ভৌতপ্রকৃতির, এঁতিছোর সঙ্গে চিন্তনের, জ্ঞানের 
সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল, নৈতিক উতৎকর্ষ,__ 
যে কোনো স্বীকৃত ক্ষেত্রে উতৎকর্ষ,_কি শিক্ষার্থারা অর্জন করা যায়? শিক্ষা 
কি? তার সাথে জ্ঞানের কি সম্পর্ক রয়েছে? তবে জ্ঞান কি? কি 
করে তা লাভ কর! যায়? তা কি ইন্দ্রিযগুলির মাধ্যমে, না কোনো রকম 
কাজে শিক্ষানবিশির মাধ্যমে, না বুদ্ধির মাধ্যমে,-যে বুদ্ধিকে প্রথমে 
যৌক্তিক শৃঙ্খলায় আন! হয়েছে ? যে হেতু শিক্ষা হল জানবার “উপক্রম করা», 
সেইহেতু গ্রীক-ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় যে, তার মধ্যে 
অজ্ঞতা! থেকে বিজ্ঞতায়, ক্রটি থেকে পূর্ণ তায়, অসত্বা থেকে সত্বায়, নাস্তিত্ব 
থেকে অন্তিত্বে আসবার পথ রয়েছে । কি করে এরূপ পরিবৃত্তি সাধিত 
হয়? পরিবর্তন হওয়া, পরিণত হওয়া, বিকাশ হওয়! কি সত্য সতাই 
সম্ভবপর, এবং যদ্দি তা হয়, তা হলে তা কি করে হয়, এবং যি এ সব 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তা হলে নৈতিক উতৎকর্ধষের সঙ্গে শিক্ষাদানের, জ্ঞানের, 
সম্পর্কটি কি? 

শেষোক্ত প্রশ্নটি বুদ্ধির সঙ্গে কর্মের, তত্বের সঙ্গে বৃত্তির সম্পর্কের প্রশ্নটি 
উখাপন করল। কারণ নৈতিক উৎকর্ষ স্পষ্টত:ই কর্মের মধো বাস করে । 


৪৩০ শিক্ষ। দর্শন 


জানা, যা বুদ্দির ক্রিয়াশীলতা, তাই কি মাহ্গষের মহোত্বম গুণ নয়, এবং 
কাজেকাজেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতাই কি সকল উতৎকর্ষের শীর্ষস্থানীয় 
নয়, যার তুলনায় প্রতিবেশীন্থলভতা। ও নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ গৌণ ? 
কিংবা, পক্ষান্তরে, দাম্ভিক বুদ্ধিগম্য জ্ঞানটি কি শৃন্যগঞ্ভ ব্যর্থ ছলনারও বাড়া, 
এবং চরিত্রের পক্ষে হানিকর, এবং সেই সব সমাজ গ্রস্থির পক্ষে ধ্বংসমূলক 
ঘা! মান্ছষকে সমষ্টিগত জীবনে একস্থত্রে বাধ রাখে? একমাত্র সত্যিকার 
জীবন যেহেতু একমাত্র নৈতিক জীবন, তা কি রীতিগত সামাজিক প্রথা- 
গুলির প্রতি বাধ্যতার অভ্যাস গঠনের মধ্যে দিয়েই লাভ করা যায় না, 
এবং এই নতুন শিক্ষাটি কি উত্তম নাগরিকতার শক্র নয়? কারণ 
সেটি যে সমাজের স্থপ্রতিষ্ঠিত এতিহ্ের প্রতি একটা প্রতিঘন্বী মানদণ্ড 
স্থাপিত করে । 

ছুই বা তিন পুরুষের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নাবলী শিক্ষার উপরে তাদের 
আদি ব্যবহারিক বন্ধন থেকে শিথিল হয়ে নিজ নিজ হিসাবেই আলোচিত 
হতে লাগল। আলোচিত হতে লাগল, জিজ্ঞাসার একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে, 
দর্শনের বিষয়-বস্তপে । কিন্ত ইউরোপীয় দর্শনের চিস্তাধার! যে শিক্ষার 
কাধক্রমের একটি তত্বরূপে উখিত হয়েছিল, এই সত্যটি শিক্ষার সঙ্গে 
দর্শনের নিবিভ সংযোগের ভূয়সী সাক্ষ্য দেয় । “শিক্ষা দর্শন,” কোনো সম্পুর্ণ 
রূপে পৃথক মূল ও উদ্দেশ্ট সম্বলিত ব্যবস্থার উপরে পুর্ব-প্রস্তত ধারণাবলীর 
বাহ্থিক প্রয়োগ পয়। এটি কেবল সমকালীন সমাজ-জীবনের বাধা-বিপত্তি 
সম্পর্কে যথাযথ মানসিক ও নৈতিক অভ্যাস গঠন সংক্রান্ত সমস্তাগুলির 
স্পষ্ট ব্ূপায়ণ। কাজেই দশনের যে তুস্মতম সংজ্ঞাটি দেওয়া যায়, তা এই যে, 
সেটি শিক্ষার সবাধিক সাধারণ পযায় সম্বলিত শিক্ষাতত্ব। 

কাজেই দর্শন, শিক্ষা, এবং সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতিগুলির পুনর্গঠন, 
হাতে হাত বেঁধে চলে। বর্তমানে যদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিশেষ 
প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, যদি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত দার্শনিক তন্ত্র 
গুলির মৌলিক ধারণাদির পুনবিবেচনাকে ত্বরাদ্বিত করে থাকে, তার কারণ 
হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে সাজ জীবনের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তনের 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের দাবি না তুলে, এই সব 


শিক্ষ। দর্শন ৪৩১ 


সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ধারণা ও আদর্শ নিহিত রয়েছে, 
মানুষের মনে সে জিজ্ঞাসা না জাগিয়ে, এবং পুরাতন ও বিসদৃশ্ত কৃষ্টিগুলির 
থেকে উত্তরাধিকার হুত্রে প্রাপ্ত ধারণা ও আদর্শের কি কি সংশোধন তারা 
চান, তা না জেনে, উক্ত প্রকারের ব্যবহারিক সংশোধন সংসাধিত হতে 
পারে না । প্রসঙ্গক্রমে, সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যেই এবং স্পষ্ট করে শেষের 
কয়েকটি অধ্যায়ে ঠিক এই প্রশ্মগুলিই যে ভাবে মন ও শরীর, তত্ব ও বৃত্তি, 
মানব ও প্রকৃতি এবং প্রাতিম্বিক ও সামাজিক বিষয়ের সন্বন্ধগুলিকে প্রভাবিত 
করে, সেই সব কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি। সমাপ্তি স্থচক 
অধ্যায় ছুটিতে আমর! প্রথমে জ্ঞানের দর্শন এবং পরে নীতির দর্শন সম্বন্ধে 
পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির সার সংক্ষেপ করব । 


সারাংশ 


পৃর্ববত্তাী আলোচনার অন্তনিহিত দার্শনিক বিচার্য বিষয়গুলিকে বার 
করার প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা করার পরে, দর্শনকে শিক্ষারই সামান্টীকৃত 
তত্বরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, দর্শন এক প্রকারের 
চিন্তন। লকল চিস্তনের মতোই, অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তর মধ্যে যা-কিছু 
অনিশ্চিত, এটি তার থেকে উড্ভৃত। তার লক্ষ্য হল জটিলতার প্রকৃতিকে 
চিহিত করা, এবং তাকে স্পষ্ট করার জন্য অনুমান গঠন করা, এবং 
সেই অন্থমানকে কার্ধক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা । দার্শনিক চিন্তনের জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য এই যে, সেটি যে সমস্ত অনিশ্চয়তা বিচার-বিবেচনা করে, সেগুলি 
দেখা যায় সুদূরপ্রসারী সামাজিক অবস্থা ও উদ্দেশের মধ্যে, এবং তার 
মধ্যে বিভিন্ন সংগঠিত স্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবির পারস্পরিক সংঘর্ষ থাকে । 
যেহেতু প্রক্ষোভগত ও বুদ্ধিগত মানসতার সংশোধনই পরস্পরবিরোধী 
বিভিন্ন প্রবণতার পুনঃ সমন্বয় করার একমাত্র পথ, সেইহেতু দর্শন একই 
সঙ্গে জীবনের নানাবিধ স্বার্থের স্থস্পষ্ট স্থত্রায্ধন, এবং সেই সমস্ত দৃষ্টিকোণ 
ও পদ্ধতির উপস্থাপন, যার মধ্যে দিয়ে নানা স্বার্থের একটি উৎ্কৃষ্টতর 
ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারে । যেহেতু, যার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং ঘা কাম্য বলে মনে হয়, তার অন্মান 


৪৩২ শিক্ষ। দর্শন 


হয়ে না থাকে, তাই হুল শিক্ষার ক্রিয়া-প্রশালী, সেই হেতু আমরা এই 
উক্কিটির সমর্থনে পৌছাই যে, বিবেচনার সহিত পরিচালিত বৃত্তিরূপে 
যে শিক্ষাতত্ব, তাই হ'ল দর্শন। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
জ্ঞানের তত্বাবলী 


১। নিরবছিন্নতা বনাম ছৈতবাদ 


পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে অবগতির কয়েকটি তত্বের সযালোচনা৷ করা হয়েছে। 
পারস্পরিক পার্থক্য থাকা সত্বেও একটি মৌলিক বিষয়ে এরা একমত। 
্বার্থহীনভাবে যে তত্বাটি আমরা উপস্থাপিত করেছি, তার সাথে উক্ত মৌলিক 
বিষয়টির পার্থক্য আছে। আমাদের তত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীরূতি দেয়। 
অন্য তত্বকট কোনো মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ ৰা বিরোধাভাসের উল্লেখ 
বা ইঙ্গিত করে। কারিগরি পরিভাষায় একে ছৈতবাদ বল! হয়। যে 
সৃকঠিন ও স্থদৃঢ় প্রাচীর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, এবং একই গোঠীর মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করে, তার মধ্যেই আমর! এই ভাগ-বিভাগের 
উৎপত্তি দেখেছি । এগুলো! দেখা যায় ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও নারী, অভিজাত 
ও অনভিজাত, এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে। এ সব প্রতিবন্ধকের অর্থ 
হ'ল, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদান-প্রদানের অভাব। দেই অভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
জীবন-অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠার তুল্য । এর প্রতিটি ধরনেরই পৃথক বিষয়-বস্ত, 
পৃথক লক্ষ্য ও পৃথক মূল্যবোধীয় মানদণ্ড থাকে । যদি দর্শনের অর্থ হয় 
অভিজ্ঞতার অকপট বর্ণনা, তাহলে এ রকমের প্রতিটি সামাজিক অবস্থাকেই 
কোনে। দ্বৈতবাদী দর্শনে সুত্রব্ধ করতে হয়। যে ক্ষেত্রে সে হুত্র দ্বৈতবাদ 
থেকে দূরে যায়_-আকারগত ভাবে বনু দর্শন যেরূপ করে থাকে-_সে ক্ষেত্রে, 
কেবল কোনো অতিপ্রাককৃতিক রাজ্যে উড়ে গিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্যে যা-কিছু 
দেখা যায় তার থেকে উচ্চতর কোনো! কিছুর প্রতি আবেদন করেই সেরূপ 
করা যেতে পারে। এই সকল স্থত্র ব! তত্ব দ্বৈতবাদকে নামেমাত্র অস্বীকার 
করে নিয়ে কার্ধতঃ তাকেই পুনঃস্থাপিত করে, কারণ এদের পরিণতি ঘটে 
শুধুই-মায়ারূপী পািব বস্ত, এবং বাস্তবতার অনধিগম্য সার-বস্তর মধ্যের 
বিভাজনে। 


ন্ট 


৪৩৪ শিক্ষা দর্শন 


এই সব ভাগ-বিভাগ যতোদুর বজায় থাকে এবং তার সঙ্গে আরও 
ভাগ-বিভাগ যতো! জড়ো হয়, এদের প্রতিটি অংশই শিক্ষাব্যবস্থার উপরে 
তার দাগ রেখে যায়, এবং পরিশেষে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পটি নানাবিধ উদ্দেশ 
ও কার্ধক্রমের একটি আমানত হিসাবে জমা হয়। তার পরিণতি দাড়ায়, 
পৃথক পুথক উপকরণ ও মূল্যবোধের এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিরোধ ও 
প্রতিমান) সে কথা পুর্বে বল! হয়েছে (€ ১৮শ অধ্যায় দেখুন )। অবগতি- 
তত্বের মধ্যে যে সমঘ্ভ নানাবিধ বিরোধাভাসমূলক ধারণ! রয়েছে, তাদিকে 
দার্শনিক পরিভাষায় সুত্রবন্ধ করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য । 

প্রথমে ধরা যাক অভিজ্ঞতালন্ধ, এবং উচ্চতর যৌক্তিক অবগতির মধ্যের 
বিরোধিতার কথা। প্রথমটি নিত্যকার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত । ধার কোনো 
বিশিষ্ট বুদ্ধিধর্মী অন্থধাবন নেই, অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান সেই সাধারণ লোকটিরই 
উদ্দেশ্য পুরণ করে, এবং তার অভাবকে অব্যবহিত পরিবেশটির সঙ্গে এক 
ধরনের কার্ধকারী সংযোগের মধ্যে আনে । এ ধরনের অবগতির অবচয় 
করা হয়, হয়তো৷ একে অবজ্ঞাও করা হয়। কারণ এটি অবিষিশ্র উপযোগিতা- 
মূলক, এবং এতে থাকে কৃষ্টির তাৎপর্যের অভাব । যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানকে এমন 
কিছু বলে মনে করা হয়, ঘ৷ বাস্তবতাকে চূড়াস্তরূপে, বুদ্ধিগম্যব্ূপে স্পর্শ 
করে; সে জ্ঞানকে তার নিজ কারণেই অন্গধাবন করতে হবে, এবং নে 
অনুধাবনের যথার্থ পরিণতি ঘটবে বিশুদ্ধ তাত্বিক পরিজ্ঞানে,_-আচরণে প্রয়োগ 
দ্বারা সে জ্ঞান কলুষিত হবে না। সামাজিকরূপে, এই পার্থক্যটি, শ্রমিক 
শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধি খাটায়, আর, জীবিকার উপায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে 
দুপ্নে থেকে পণ্ডিত শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটান্ব_তার অনুরূপ 
পার্থক্য । 

দার্শনিকভাবে এই বিভেদ অনন্যসাধারণের সঙ্গে সাবিকের পার্থক্যস্চক । 
অভিজ্ঞতা হ'ল, কম-বেশী বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট বিষয়গুলির সমগ্র, যার প্রতিটি 
বিষয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাষে পরিচিতি হতে হবে। যুক্তি (বাবুদ্ধি) 
কাজ করে সাবিক বিষয় নিক্বে, সাধারণ নিয়ম-নীতি নিয়ে এবং বিধান 
নিয়ে; এ সব জিনিস, মূর্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশগুলির বিশুংখলতার উর্ধে 
বিচরণ করে। শিক্ষার সংগঠিত অধঃক্ষেপের যধ্যে শিক্ষার্থীকে একদিকে 
এমন অনেক সুনির্দিষ্ট খবরের তালিকা থেকে শিখতে হুবে, যার প্রতিটি 


জ্ঞানের তত্বাবলী ৪৩৫ 


জিনিসই ব্বতন্ত্র) এবং অন্তদিকে কিছু সংখ্যক বিধান ও সাধারণ সম্পর্কা্ির 
সঙ্গেও স্থপরিচিত হতে হবে । অনেক সময়, ভূগোল যেভাবে শেখান হয় 
তা প্রথম পদ্ধতির, আর প্রাথমিক আক কষার পরে, গণিতশান্ত্র যেভাষে 
শেখান হয় তা দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্টাস্তস্থল। ব্যবহারিক উদ্দেশে এর! ছ"টি 
পৃথক জগৎকে উপস্থাপিত করে। 

আর একটি বিরোধাভাস আসে “বিদ্যা” শব্দটির দু'টি অর্থ থেকে । একদিকে 
বিদ্যা হল যা-কিছু জানা আছে তার মোটফল, অর্থাৎ পুস্তক ও বিদ্বান লোকের 
কাছ থেকে যাহ্ন্তান্তরিত হয়। এটি হল বাহছ্িক কোনো কিছু, জ্ঞানের 
পৃজিপাটা__অর্থাৎ পণ্য ভ্রব্যাদিকে যে ভাবে মালগুদামে মজুত রাখা হয় 
এটা তারই মতন সত্য যেন কোথাও পূর্বপ্রস্তত হয়ে আছে। এখানে, 
লেখাপড়া কর! মানে সেই ক্রিয়া-প্রণালী অনুসরণ করা যা করে লোকে গুদামে 
যাআছে তাই আহরণ করে। অন্যদিকে, লেখাপড়ার সময় একজনে যা 
“করে,” বিষ্ভ/ হল সেই ধরনের বস্ত। এটি ক্রিয়াশীল এবং ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচালিত বিষয় । এ ক্ষেত্রে দৈতত্ব হল, একদিকে জ্ঞানকে বাহক কোনো- 
কিছু বলে ধরা, যাকে অনেক সময় বিষয়মুখী জান বল! হয়; অন্যদিকে 
অবগতিকে ধরা হয় বিশুদ্ধ অভ্যন্তরীণ অন্তমূ্থী ও মনোগত কোনোকিছু 
বলে। একদিকে থাকে একরাশ সত্য, যা পুর্বপ্রস্তত হয়ে আছে; আর 
একদিকে থাকে একটি পুর্বপ্রস্তত মন, যা অবগতির শক্তি দিয়ে সঙ্জিত-_ 
যে শক্তিকে ইচ্ছা করলেই খাটানো যায়, কিন্তু খাটাবার বেলায় থাকে 
অদ্ভুত অনিচ্ছা! । বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে, 
তা এই দ্বৈতবাদেরই শিক্ষাগত প্রতিবূপ। জীবনের যে অংশটি অন্শাসনের 
উপর নির্ভরশীল, আর যেখানে লোকের এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা আছে, সমাজ্ব- 
গতভাবে এই পার্থক্যটি তার সাথেই সংশ্লিষ্ট । 

আর একটি দ্ৈতবাদ হল অবগতির ক্ষেত্রে সক্রিম্নতা ও নিষ্রিয়তা। 
অনেক সময় এই ধরে নেওয়া হয় যে, অবিমিশ্র অভিজ্ঞতালন্ধ ও ভৌত 
পদার্থ জানা হয় তাদের ছাপ গ্রহণ করে। ভৌত পদার্থগুলি কোনো 
এক প্রকারে মনের উপরে তাদের ছাপ দেয় বা ইন্দ্রিয়অঙ্গাদির যাধাষে 
চেতনার ক্ষেত্রে নিজেদের বহন করে আনে । বিপরীত পক্ষে, যুক্তিসিচ্ধ 
জান বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানের উদ্গম হয় মনোমধ্ো ক্রিগ্নাশীলতা 
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সঞ্চারিত হয়ে, এবং সে ক্রিয়ামীলতা উত্তমরূপে চলে বদি ভাকে ইন্দ্রিয় 
ও বাহক পদার্থের বিরূপ স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে 
ইন্ছিয়-প্রশিক্ষণ, বন্ব-পাঠ ও শ্রমশালার অনুশীলন, অন্তদিকে মানসিক শক্তির 
কোনো অলৌকিক উৎপাদন দ্বারা পুস্তকে লিখিত ধারণাবলী যেভাবে 
আযমত্ব কর! হয় বলে মনে হয়__এ ছু”টি দিকের প্রভেদ উল্লিখিত পার্থক্যকেই 
মোটামুটি প্রকাশ করে। সমাজের ক্ষেত্রে, ধারা পদার্থের সঙ্গে সরাসরি 
সংশ্লিষ্টতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, আর ধারা নিজেদের কৃষ্টি কর্ষণ করার জন্য 
মুক্ত থাকেন, উল্লিখিত পার্থক্যটি তাদের মধ্যেকার প্রভেদকে প্রতি- 
ফলিত করে । 

আর একটি চলিত বিরোধ ধরে নেওয়া হয় বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের মধ্যে । 
বিভিন্ন প্রক্ষোভকে একান্ত প্রাতিজনিক ও ব্যক্তিগত বলে ধারণা কর! হয়। 
মনে করা হয় যে, একমাত্র বুদ্িধর্মী কৌতূহলের প্রক্ষোভটি ছাড়া তথ্য 
ও সত্য অবধারণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্ প্রক্ষোভের 
কিছুই করার থাকে ন!। বুদ্ধি যেন একটা নির্মল জ্যোতি, আর প্রক্ষোভগুলি 
যেন গোলমেলে উত্তাপ। মন সত্যের সন্ধানে বহির্সধী। আর প্রক্ষোভ 
হল ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির বিবেচনাতে অন্তর্সথী। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে, 
স্বার্থবোধের নিয়মিত অবচয় করা হয়। আমরা সে সম্বন্ধে পুর্বে বলেছি। 
কার্ধত:, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেট 
হল বাহিক ও অবান্তর পারিতোধষিক ও শাস্তির আশ্রয় নেওয়া । এর 
উদ্দেশ্যে লোকটির একটি মন থাকে (জামায় যেমন পকেট থাকে) 
তাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করতে উদ্ুদ্ধকরা। এইভাবে 
আমরা সেই দৃশ্যটি দেখি, যেখানে পেশাদারী শিক্ষকের] স্বার্থবোধের প্রতি 
আবেদন করার নিন্দা করেন, অথচ পরীক্ষা, নথঘর, প্রমোশন ও প্রক্ষোভ, 
পুরস্কার, এবং পারিতোধিক ও শাস্তির ঝাড়-ঝালরের উপর নির্ভর করার 
প্রয়োজনীয়তাকে সসম্রমে সমর্থন করেন। শিক্ষকের রসবোধ খর্বকারী 
এই পরিস্থিতির যে ফল হয়, তাতে এখনও যথাযোগ্য মনোযোগ 
দেওয়া হয় নি। 

এয় সবগুলি বিচ্ছেদই জান ও কর্ম, তত্ব ও বৃত্তি, কর্ষের উৎস ও 
উদ্দেশ্তরূপে মন, এবং কর্মের সাধক ও উপায়রূপে শরীর, ইত্যাদির বিচ্ছেঘকে 
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চরমে নিয়ে ঘায়। এক শ্রেণীর পক্ষে পেশী খাটিয়ে পরিশ্রম করে জীবিকা 
নির্বাহ করা, আর এক শ্রেণীর পক্ষে আধিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে 
ব্যঞ্চনা ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের কলায় ত্রতী থাকা, সমাজের এই ছেদ-ভেদের 
মধ্যে যে ছ্বেতবাদ রয়েছে তার উৎস সম্বন্ধে যা! বলা হয়েছে, আমরা 
তার পুনরুক্তি করব না। এই ভেদাভেদ 'থেকে শিক্ষায় যে দোষ আসে 
তার পুনরুক্তিরও আবশ্কতা নেই। যে সকল শক্তির প্রভাব এই ধারণার 
অযৌক্তিকতাকে স্পষ্ট করতে সহায়তা করে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে 
নিয়ে, নিরবচ্ছিন্নতার ধারণ! দিয়ে এই ধারণাটিকে প্রতিস্থাপিত করেই আমরা 
সন্তষ্ট থাকব । 

(১) শারীরবৃত্ত এবং তার সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি, 
নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার সহিত মানসিক ক্ষিয়াশীলতার যোগস্থত্র ব্যক্ত 
করে। এই যোগন্থত্রের স্বীকৃতি অত্যধিক ক্ষেক্জে এখানেই থেমে গেছে। 
আত্মা ও দেহের প্রাচীন ছৈতবাদটি মস্তক, এবং দেহের অবশিষ্ট অংশের 
দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে, নার্ভতন্ত্রট সমগ্র 
দৈহিক ক্রিয়া-প্রণালীকে একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত রাখার একটি স্থবিশিষ্ট 
যান্ত্রিক গড়ন মাত্র। অবগতির অঙ্গরূপে, ক্রিশ্নাবাহী প্রতিবেদনের অঙ্গাঙ্গি 
থেকে পৃথক হওয়ার পরিবর্তে, নার্ভতন্ত্র হল সেই বিশিষ্ট গড়ন যা দিয়ে 
এ অঙ্গাঙ্গি পরস্পরের সহিত বেদন-প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! করে। 
পরিবেশ থেকে যে সকল উদ্দীপক গৃহীত হয়, এবং পরিবেশের প্রতি যে 
সকল সাড়া! নির্দেশিত হয়, মন্তিষষ প্রধানত: সেগুলির মধ্যে পারম্পরিক সমন্বয় 
ঘটানোর একটি অঙ্গ। লক্ষ্য করা দরকার যে, সমন্বক্নটি পারস্পরিক । 
মস্তি কোনো সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার প্রত্যুত্বরে পরিবেশের জিনিসের উপরে 
কেবল দৈহিক কর্মতৎ্পরতাকে খাটাতেই সমর্থ করে না, পরস্ধ পরবর্তা 
উদ্দীপক কি হবে তাও ঠিক করে। যখন একজন কাঠের মিস্ত্রি একখানা 
তক্তার উপরে কাজ করছেন, বা একজন খোদাইকার একখানা থালার 
উপরে কাজ করছেন, বা এইরূপ যে কোনে! একটি ধারাবাহিক কাজ চলছে, 
তখন ঠিক ঠিক কি ঘটছে তা দেখুন। একদিকে যেমন প্রতিটি ক্রিয্াবাহী 
প্রতিবেদন ইন্জিয়-নির্দেশিত অবস্থার প্রতি সমদ্বিত হয়, অন্যদিকে তেষনি 
এই ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনই পরবর্তা সংজ্ঞাবহ উদ্দীপকটির ধরন ঠিক করে 
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দেয়। এই দৃষ্টান্তকে একটি সাধারণ সুত্রে পরিণত করলে এই দাড়ায় 
যে, মস্তিক্ই হল সেই কল-কবজা, যা কর্মতৎপরতার নিরবচ্ছি্নতাকে বজায় 
য্লাখার জন্ত তার নিরস্তর পুনঃসংগঠন করতে থাকে ; অর্থাৎ পুর্বে যা কর! 
হয়েছে তার প্রয়োজন অনুসারে ভবিষ্যৎ কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাম্। 
কাঠের মিস্ত্রির কাজের এই নিরবচ্ছিন্নতা তাঁর কাজটিকে সর্বতোভাবে 
সমান অন্ত একটি গতির র্টনমাফিক পুনরাবৃতি থেকে, এবং যেখানে 
ক্রমপুক্রিত কোনো কিছু নেই, সে রকমের এলোপাতাড়ি কাজ থেকে 
পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। যা-কিছু এই কাজটিকে ধারাবাহিক, ক্রমিক 
ও সারবান করে তা এই যে, প্রতিটি পুর্ববর্তাঁ কর্মাংশ পরবত্তাঁ কর্মাংশগুলির 
জন্ত পথ তৈরী করে দেয়; আবার এই পরবর্তা কর্মাংশগুলি পুর্বে যে সব 
ফল পাওয়া গেছে সেগুলোর হিসাব রাখে বা তাদিকে গণ্য করে,__এবং 
এটাই হুল সকল দায়িত্বের বনিয়্াদ। ধিনিই অবগতির সঙ্গে নার্ভতন্ত্রের 
সংযোগের, এবং নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে নতুন অবস্থাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য 
কর্মতৎ্পরতার নিরবচ্ছিন্ন পুরঃসমন্বয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীকে সম্পূর্ণভাবে 
হদয়ঙ্ষম করেছেন, তারই এ কথার কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, অবগতির 
সঙ্গে কর্মতৎপরতার পুনঃসংগঠনের যোগ থাকেই,_এবং অবগতি সকল 
রকমের কর্মতৎ্পরতা থেকে আলাদা তেমন কিছু নয় যা নিজ হিসাবেই পূর্ণ । 
(২) জীববিদ্যার বিকাশ তার জীব-অভিব্যক্তির আবিষ্ষার দ্বারা 
এই শিক্ষাটিকেই দৃঢ়সম্বদ্ধ করে । কারণ মন্ুষ্যাকৃতিতে না পৌছানে৷ পর্যস্ত 
সহজ ও জটিলতর জৈব-আরুতিগুলির নিরবচ্ছিন্নতার উপর অভিব্যক্তিবাদ 
যে গুরুত্ব দেয়, প্রকৃতপক্ষে ত্বারই মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের দার্শনিক তাৎপর্ধটি 
নিহিত। যেখানে জীবের সঙ্গে পরিবেশের সমন্বয়সাধন সহজ, এবং ষা- 
কিছুকেই মন বলা যায় তার মাত্র! ন্যুনতম, সেই ধরনের গড়ন থেকেই 
জীবাকৃতির বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। ক্রিয়াশীলতা স্থানে ও কালে অধিকতর 
সংখ্যক উপকরণের সহিত নুসমন্থিত হয়ে যতো! বেশী জটিল হতে থাকে, 
বোধবুদ্ধি ততোই অধিকতর ন্ুচিহ্নিত ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে । 
কারণ, কোনো! বৃহত্তর বিস্তারের পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা, বোধবুদ্ধিকেই 
দিতে হয়। অবগতি তত্বের যে ধারণা অন্ধ্যায়ী অবগতি হন শুধু একজন 
র্শক বা ভূ-দর্শকের সক্রিয়তা, এবং যে ধারণ! অবগতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো- 
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কিছু বলে ধরে নেওয়ার সে জড়িত, জীব-অভিব্যক্তিতে বিকাশের ধারাটি 
সে. সব ধারণাকে দূর করে। কারণ জীববিকাশবাদের অর্থ এই ঘষে, 
জীবিত সত্ভাটি পৃথিবীরই একটি অংশ, পৃথিবীর ভাগ্য ও তার উতানপতনের 
মধ্যেই সে অংশ গ্রহণ করে, এবং যে মাত্রায় সত্তা তান পারিপাশ্থিক 
জিনিসগুলির সঙ্গে বুদ্ধিগম্যর্ূপে নিজেকে একাত্ম করে, এবং ঘা চলছে 
তার ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বাভাস পেতে সমর্থ হয়, এবং সেই অঙ্ছ্যায়ী 
ভার ক্রিয়া-কলাপকে রূপ দেয়, সেই মাত্রাতেই সে পৃথিবীর উপর অনিশ্চিত 
নির্ভরশীলতার মধ্যে নিজের স্থানকে স্থনিশ্চিত করে নেয়। জীবন্ত, অভিজ্ঞতা- 
লাভরত সত্বাটি যে জগতের অন্তর্গত, সে যদি সে জগতের ক্রিয়া-কলাপের 
ক্ষেত্রে একজন ঘনিষ্ঠ অংশীদার হয়, তাহলে জ্ঞানের অর্থ াড়ায় এক ধরনের 
অংশগ্রহণ করা, এবং যে মাত্রায় সে অংশগ্রহণ ফল্পপ্রস্থ হয়, সেই মাত্রাতেই 
জান মূল্যবান । জ্ঞান কোনো নির্লিপ্ত দর্শকের অল্লস দৃষ্টি হতে পারে না। 
(৩) জানলাভের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নির্নীক্ষামূলক পদ্ধতির বিকাশ, 
এবং তা দিয়ে এটা স্থনিশ্চিত করা যে, লব্ধ জিনির্সা্ট জ্ঞানই বটে, শুধু অভিমত 
নঘ়,__অর্ধাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে আবিষ্কার ও গ্রমাণ উভয়ই আছে-_সেরূপ 
পদ্ধতির বিকাশই হল জ্ঞানতত্বের রূপান্তর ঘটানোর অন্যতম বৃহৎ শক্তি । 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির দু'টি দিক থাকে । কে) একদিকে এর অর্থ 
এই যে, যেসব ক্ষেত্রে আমাদের কর্মশীলতা জিনিসের মধ্যে প্ররূতপক্ষে কোনো 
ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং সে পরিবর্তন আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে 
ও তাকে স্নিশ্চিত করে, সে ক্ষেত্র ছাড়া, আর কিছুকে আমাদের জান 
বলার অধিকার নেই। এ রকমের নির্দিষ্ট পরিবর্তন ছাড়া আমাদের 
বিভিন্ন ধারণ! শুধুই প্রকল্প, তত্ব, অভিভাবন ও অনুমান মাত্র। এ সব 
ধারণাকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাতে হবে তার স্থচনারূপে কাজে লাগাতে হবে। খে) অন্যদিকে, 
চিন্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি সচিত করে যে, চিন্তন কাজে লাগে, 
এবং তা ঠিক সেই মাত্রাতেই কাজে লাগে যে মাত্রায় তাকে বর্তমান 
অবস্থাদির স্ুল্মাতিসুম্ম পর্যবেক্ষণের ভিতিতে ভবিষ্যৎ পরিণাষের পুর্বাহ্থমানের 
কাজে লাগানো হয়। অন্য কথায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকা, অন্ধ 
প্রতিক্রিয়ার তুল্য নয়। এ রকমের উদ্ৃত্ত ক্রিয়াশীলতা,_অর্থাৎ বা কিছু 
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পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এখন যা পৃর্বান্ছমান করা যায় সেই প্রসঙ্গে উদ্ত্ত 
- আমাদের সকল আচরণের ক্ষেত্রেই একটা অনিবার্ধ উপাদান বিশেষ। 
কিন্ত যদি পরিণাম লক্ষ্য করা না হম্ম এবং এই পরিশামকে ভবিশ্যতের সদৃশ 
অবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্বাহারণী ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা না হয় তা 
হলে এ উদ্ধত কর্মশীলতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
পদ্ধতির অর্থ যতে। বেশী উপলব্ধি করা যামু, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তব সঙ্গতি 
ও প্রতিবন্ধকগুলি নিয়ে কাজ করার চেষ্টার মধ্যে বোধশক্তির পর্ববর্তা প্রয়োগ 
ততোই বেশী থাকে । আমর! যাকে যাছু বলি, তা অনেক ব্যাপারেই 
বন্ধ লোকের কাছে একট! পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছিল। কিন্তু তাদের 
ক্ষেত্রে, পরীক্ষা করে দেখার অর্থ ছিল তাদের ভাগ্যের পরীক্ষা, ধারণার 
পরীক্ষা নয়। বিপরীতপক্ষে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি হল,__ 
ধারণাবলীর পরীক্ষা । স্থৃতরাং কার্ধত:, বা তখনকার মতো! অকৃতকার্য হলেও, 
এই পরীক্ষা বুদ্ধিগম্য ও ফলপ্রস্থ ; কারণ যখন আমাদের প্রচেষ্টা গভীর 
চিন্তায় রত্ত থাকে তখন আমর! বিফলতা৷ থেকেও শিক্ষালাভ করি । 

বৈজ্ঞানিক সঙ্গতিরূপে, জ্ঞান নির্মাণের একটি হ্থসন্বন্ধ পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি নতুন হলেও, ব্যবহারিক কৌশলরূপে সেটি জীবনের 
মতোই প্রাচীন। কাজেই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, লোকে এক 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনাদি উপলব্ধি করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর তাৎপর্ধকে 
কোনো কোনো কারিগরি ও নিছক্‌ ভৌত ব্যাপারেরই অন্তর্ভূক্ত রাখা হয়। 
পদ্ধতিটি ধে সমভাবেই সামাজিক ও নৈতিক ধারণা গঠন করার ও তা 
পরীক্ষা করে দেখার পক্ষেও প্রযোদ্ধ্য, সে উপলব্ধি আসতে নিঃসন্দেহে বহুদিন 
লাগবে। যানুষ এখনও চিস্তনের রেশ থেকে, এবং চিন্তন হ্বারা কর্মতৎ- 
পরতাকে পরিচালিত করার দায়িত্ব থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মতবাদ ও অঙ্ছু- 
শাসন শাসিত খঞ্ডের যষ্টি পেতে চায়। প্রতিষন্দ্ী মতবাদগুলির মধ্যে 
কোনটি গ্রহণযোগ্য নেই বিবেচনার মধ্যেই তার তাদের নিজ নিজ চিস্তনকে 
কয়েদ রাখে । কাজেই-_জন্‌ স্টম্মার্ট মিল যেমন কলেছেন__বিদ্তাপীঠগুলি 
অনুসন্ধিৎস্থ তৈরী করার চেয়ে শিষ্য তৈরী করারই বেশী উপযোগী । কিন্ত 
খরীক্ষা-নিীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রভাবের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিতরূপেই 
বিশ্বাস গঠনের সেই সব পুথিগত আলোচনাধর্মী ও অচ্শাসনিক পন্ধতিফে 
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নীতিবহিভূ্ত করতে সাহায্য করবে, যেগুলি অতীতের বিষ্যাশ্রম শাসন করত ; 
এবং এঁ পদ্ধতিগুলির মর্ধাদা সেই সব পদ্ধতির মধ্যে স্থানাস্তরিত করবে ঘা 
ক্রমবর্ধনশীল বৈষয়িক নাগালের বিডির লক্ষ্য দিয়ে পরিচালিত ; এবং স্থানের 
প্রসরে দীর্ঘতর পাল্লার জিনিসের উন্মেষ করতঃ সামগ্রী ও সমাজের সঙ্গে 
সক্রিয় সংঙ্লিষ্টতা স্থাপন করষে । কালক্রমে, যে কর্মবিধি জ্ঞান নির্মাণের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হবে, অবগতি-তত্ব তার থেকেই আহত হুবে। 
তারপরে, এই জ্ঞানতত্বই, যে সব পদ্ধতি সফল হয়েছে, সেগুলির উন্নতি 
বিধানের কাজে নিম্বোজিত হবে । 


২। পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতবাদ 


অবগতি-পছ্ধতি সম্বদ্ধে বিভিন্ন চরিত্রের ধারণা মহ নানাবিধ দার্শনিক 
মতবাদ রয়েছে । এদের কমেকটির নাম যথাক্রামে, বিদ্যাবাদ, সংবেদনবাদ, 
যুক্তিবাদ, আদর্শবাদ, বাস্তববাদ, অভিজ্ঞতাবাঈ, তুরীয়বাদ, প্রয়োগবাদ 
ইত্যাদি। কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যার আলোচনা, প্রসঙে এদের অনেকগুলোর 
সমালোচনাও করা হয়েছে । যে পদ্ধতিটি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সর্বাধিক 
ফলপ্রন্থ বলে প্রমাণিত, সোটির সাথে উক্ত মতবাদগুলির ঘে যে স্থানে 
বাতিক্রম রয়েছে আমর! এখানে তাই বিবেচনা করব। কারণ ব্যতিক্রম- 
গুলির বিচার-বিবেচনাই অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের ঘথার্থ স্থানটিকে স্পষ্টতর 
করতে পারে। সংক্ষেপে, জ্ঞানের ধর্ম হল কোনে! একটি অভিজ্ঞতাকে 
অন্যান্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে ম্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তব্য করা। “ম্বছন্দরূপে” শব্দটি 
জানের মূল নিয়ম ও অভ্যাসের মুল নিয়মের মধ্যকার পার্থক্যটিকে চিহিত 
করে। অভ্যাসের অর্থ এই যে, একজনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো 
একটা পরিবর্তন ভোগ করে, এবং ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনটি সদৃশ ক্ষেত্রে 
সহজতর ও অধিকতর ফলগ্রস্থ কাজের প্রবণত! গঠন করে। স্থতরাং 
অভ্যাসেরও, একটি অভিজ্ঞতাকে পরবর্তা অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রা্তব্য করার 
ধর্ম থাকে । কোনে! একটি সীমার মধ্যে অভ্যাস তার এই কর্তর্যটিকে 
কৃতকার্ধতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। কিন্তু জ্ঞান-বঙ্গিত অভ্যাস শর্তাবলীর 
পরিবর্তনের জন্ত, অচ্ভিনবন্দধের অন্ত, কোনো! বরাদ্দ রাখে না। পরিবর্তনের 
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অগ্রদর্শন অভ্যাসের এলাকার কোনে! অংশ নয়, কারণ অভ্যাস পুরাতন পরি- 
স্থিতির সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির মোটামুটি একরপূতা ধরে নেয় । পরিণামে, 
অভ্যাস অনেক সমম্ন বিপথে চালায়, কিংব! ব্যক্তি এবং তার কাজের কৃতকাধ 
লম্পাদনের মাঝ পথে দীড়ায়”ঠিক যেমন করে কল চালানোর কালে 
অপ্রত্যাশিত কোনে কিছু ঘটলে যিস্ত্রির অভ্যাসভিত্তিক দক্ষতা তাকে 
পরিত্যাগ করে। যে লোকটি কলের গড়ন বোঝে, সে জানে যে, ভার কি 
করতে হবে। যে সব শর্তাধীনে কোনে। একটি অভ্যাস কাজ করে সে 
তা জানে, এবং যে সকল পরিবর্তন নতুন অবস্থায় তার অভ্যাসকে পুনরুপযোগী 
করতে পারে সে তার ব্যবস্থা করতেও সমর্থ হয়। 

অন্য কথায় জ্ঞান হল কোনো বিষয়ের সেই লব যোগস্যত্রের উপলব্ধি, 
যা কোনো এক পরিস্থিতিতে বিষদ্নটির প্রযোজ্যতাকে স্থির করে দেয়। 
একটি চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অসভ্য জাতিরা, তাদের নিরাপতী৷ বিপর 

এ রকমের ঘটনাবলীর প্রতি যেরূপ প্রত্তিক্রিয়া করতে অভ্যন্ত, একটি 
জলস্ত ধূমকেতুর প্রতিও সেইরূপ প্রতিক্রিয়া করে। যেহেতু তারা তারম্বরে 
চিৎকার করে, কাসর পিটিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ঘুরিয়ে বন্য পণ্ড বা শক্রদলকে ভয় 
দেখাতে চেষ্টা করে, ধুমকেতু তাড়ানোর জন্যও তারা এ পদ্ধতি অবলঘন 
করে। আমাদের কাছে এ পদ্ধতি একেবারেই অর্থহীন,__এত অর্থহীন যে 
আমরা এটা দেখতে অক্ষম হই যে তারা কেবল তাদের অভ্যাসেরই এষন 
করে আশ্রয় নিচ্ছে যা অভ্যাসের সীমিতাবস্থাকেই প্রদর্শন করে। আমরা 
যে অনুরূপ কাজ করি না তার একমাত্র কারণ হল আমর! ধৃমকেতুকে 
কোনো এক আলাদ। অসংলগ্ন ঘটনা বলে ধরি না, পরস্ধ তাকে বুঝি অন্তান্ত 
ঘটনার সঙ্গে তার সংযোগ-স্থত্রে । আমরা তাকে জ্যোতিষ্ষ মণ্ডলীর গঠনতন্ত্রে 
মধ্যে রাখি। আমর! তার “যোগন্থুত্রগুলির” প্রতি সাড়া দেই, কেবল তার 
তৎক্ষণিক সংঘটনের প্রতি নয়। কাজেই তার প্রতি আমাদের দৃগ.ভঙ্গী 
অনেকটা স্বছন্দ থাকে। বলতে গেলে তার যোগনুত্রগুলি যে লব দৃষ্টিকোণ 
ঘোগাম্ম তার যে কোনে! একটি দিক থেকে আমরা বিষয়টির প্রতি অগ্রসর 
হতে পার্ি। আষরা আমাদের বিচারবুদ্ধি অন্ষায়ী, সংযুক্ত যে কোনো! 
একটি পদার্থের উপযুক্ত যে কোনো একটি অভ্যাস খাটাতে পারি । এইভাবে 
আমর! উদ্ভাবন, অভিনবস্থ ও উপন্থিত-বুদ্ধি দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে ন! হলেও, 
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পরোক্ষভাবে কোনো ঘটনার নিকটবর্তী হতে পারি। কোনো আদর্শান্্রূপ 
পূর্ণাঙ্গ জান পারম্পরিক যোগাযোগের এমন একটি বুনানির অনুরূপ যে, 
যেকোনো অভীত অভিজ্ঞতাই একটি সুবিধার ক্ষেত্র যোগাবে, এবং এই 
স্থান থেকে নতুন অভিজ্ঞতীতে-উপস্থাপিত সমস্যাটির নিকটবর্তা হওয়া ষাবে। 
সংক্ষেপে, যেখানে জ্ঞান-বজিত অভ্যাস আমাদের হাতে আক্রমণের একটি 
মাত্র অনড় পদ্ধতি যোগায়, সেখানে জ্ঞান, অনেক প্রশত্ত পাল্লার বিভিন্ন 
অভ্যাসের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে সাহায্য করে। 

পরবর্তী অভিজ্ঞতার জন্য পুর্ববর্তা অভিজ্ঞতার এই অধিকতর সাধারণ 
ও স্বচ্ছন্দ প্রার্বাতার দু'টি ধরনকে চিহ্নিত করা ধায় (পর্বে দেখুন, ১০০ পৃঃ)। 
(১) যেটি অধিকতর স্পষ্ট সেটি হল, নিয়ন্ত্রণের বর্মিত ক্ষমতা । প্রত্যক্ষভাবে 
য। ব্যাবস্থা কর। ধায় না, তা নিয়ে পরোক্ষভাবে কাজ কর! যায় । কিংব! 
আমর! আমাদের এবং আমাদের অবান্ধিত পরিগামের মধ্স্থলে প্রতিবন্ধক 
স্থাপন করতে পারি। কিংবা যদি আমরা ওগ্তলো জম্ম করতে না পারি 
তাহলে ওগুলো এড়িয়ে যেতে পারি । যে কোনো! ক্ষেত্রেই স্থযোগ্য অভ্যাসের 
যে ব্যবহারিক মূল্য থাকে, খাঁটি জ্ঞানের মধ্যেও তার সবটাই থাকে । 
(২) পরস্ত কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে অর্থ জড়ানো! থাকে, অভিজ্ঞতালন্ধ 
যে তাৎপর্যটি থাকে, জ্ঞান সেটিকেও বর্ধিত করে। যেপরিস্থিতির প্রতি 
আমরা এলোমেলোভাবে ব! ক্টনমাফিক সাড়া দেই, তার কেবল একটা 
ন্যনতম সংজ্ঞাত তাৎপর্যই থাকে ? মানসিকভাবে আমরা তার থেকে কিছুই 
পাই না। কিন্তু যেখানেই একটি নতুন অভিজ্ঞতা নির্ধারিত করার মধ্যে 
জ্ঞানের লীলা থাকে, সেখানেই মানসিক পরিতোষ থাকে | এমন কি, যদি 
প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ পেতে আমরা কার্ধতঃ বিফলও হই, তাহলেও কেবল 
দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আমাদের তাৎপর্য উপলব্ধির একটা আনন্দ 
থাকে । 

বদিও যা-কিছু হয়ে “গেছে,” বা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা হয়, কাজেই 
ঘা মীমাংসিত ও হ্নিশ্চিত, তাই জ্ঞানের আধেয়, জ্ঞানের সম্পর্কটি হ'ল 
ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যাপেক্ষ বিষয়ের সঙ্গে । যা-কিছু এখনো চলছে এবং য 
করতে হবে, জান তাকে বোঝবার ব। তাকে অর্থ দেওয়ার উপায়ই বোঝায় । 
ব্যক্তিগত পরিচিতি দিযে সে যা বের করেছে, এবং অন্তে যা নির্ধারিত 
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করেছে বা লিখেছে তা পড়ে সে বা জেনেছে, একজন চিকিৎসকের জান 
বলতে তাই বোঝায় । কিন্তু তার কাছে তা এই কারণেজান যে, তা 
তাকে সেই সবসঙ্গতি যোগাম্ম যা দিয়েসে উপস্থিত অজান। বিষয়গুলির 
ব্যাখ্যা করে, আংশিকভাবে-দৃষ্টমান তথ্যকে সংশ্লিষ্ট ধারণামূলক বিষয় দিয়ে 
পুরণ করে, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, এবং তদহ্যারী পরিকল্পনা 
করে। যা-কিছু অন্ধ ও ব্যর্থকর, জ্ঞান খন তাকে অর্থ সম্বিত করতে 
প্রয়োগ-বিহীন হয়ে পড়ে তখন তা চেতনা থেকে পুরোপুরি লোপ পায়, 
নয়তো তা কোনে! সৌন্দর্যবোধীয় ধ্যানের বিষয়-বস্ততে পরিণত হয়। অধিকৃত 
জ্ঞানের সাম্য ও শৃঙ্খলার নিরীক্ষণ থেকে প্রচুর প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি পাওয়া 
যায়, এবং সে পরিতুষ্টি বৈধও বটে। কিন্তু এই ধ্যানশীল ভঙ্গী সৌন্দর্ধ- 
বোধীয়, বুদ্ধিবোধীয় নয়। একটি হুসমাগ্ত চিত্র বা স্থুরচিত তূ-দৃশ্ থেকে 
যে পরিতৃপ্থি আসে, এ পরিতুষ্টি তারই মতো । বিষয়-বন্টি যদি সম্পূর্ণরূপে 
অন্য ধরনেরও হয়, কিন্তু তার সংগঠন স্থসমস্খিত থাকে, তাহলে তাতেও 
সৌন্র্যবোধের কোনে! তারতমা হবে না। আসলে, যদি এটি লম্পূ্ণক্ূপে 
মন্তিষজাতও হ্য়__অতিকল্পনের কোনো লীলা! হয়--তাতেও কোনো 
পার্থকা হবে না। পৃথিবীর প্রতি প্রযোজ্যতার অর্থ, যা-কিছু অতীত, 
যাঁকিছু বিগত, তার প্রতি প্রযোজ্যতা নয়; অতীতের কিছুর উপর কিছু 
প্রয়োগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রযোজ্যতার অর্থ হল, আমর! যে 
চলমান দৃশ্তটির সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে এখনো যা চলছে, যা এখনো 
অমীমাংশিত, তার প্রতি প্রযোজাতা । আমরা যে এই লক্ষণটিকে এত 
সহজে উপেক্ষা করে চলি, এবং যা-কিছু অতীত ও নাগালের বাইরে তার 
বর্ণনাকে জ্ঞান বলে মনে করি, তার কারণ এই যে, আমরা অতীত ও 
ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্নতা ধরে নিই। আমর! এমন একটি পৃথিবীর ধারণা 
পোষণ করতে পারি না, যেখানে তার অতীতের জ্ঞান তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস 
দিতে বা ভাকে অর্থ দিতে সহাম্তা করবে না; এত অবিচ্ছেস্তক্ূপে শ্থছচিত 
হয় বলেই আমর ভবিব্যাপেক্ষ সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করি । 

তা সত্বেও পদ্ধতি সন্বন্ধীক্স যে সব দার্শনিক বিশ্বাস ব। মতবাদের উল্লেখ 
করা হয়েছে, ভার অনেক কটিই এই উপেক্ষাকে ফলত: অন্বীকৃতিতে 
কূপাস্তরিত করে। যাঁকিছু ভবিষ্য ত| নিয়ে কাঙ্জ করার ক্ষেে জ্ঞান 
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প্রাধব্য কিনা সে কথার ধার না ধরেই জ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো-কিছু 
বলে ধরে নেওয়। হয় । এই বাদ পড়ার ফলেই এঁ সব মতবাদ দষছৃষ্ট হয়, 
এবং তাদের উদ্ভোগজনিত শিক্ষাপদ্ধতিগুলি জ্ঞানের পর্যাপ্ধ ধারণার কাছে 
নিন্দিত হয় । বিদ্যালয়ে যাকে কখনো! কখনে! জ্ঞানার্জন বলে ধর! হয়, 
তা ষনে করলেই বোঝা! যাবে যে, তার সঙ্গে বিদ্যার্থাদের চলমান অভিজ্ঞতার 
ফলপ্রস্থ সংযোগের কতো! অভাব__-কতো! বেশী পরিষাণে বিশ্বাস করা হুয় 
যে, কেবল পুম্তকে পুিত বিষয়-বন্তর আয়ত্তিই যেন জ্ঞান গঠন করে। যা- 
কিছু শিক্ষা কর! হয়, তা ধারা বের করেছেন এবং ধাদের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে তা ক্রিয়া করেছে, তাদের কাছে তা যতো সত্যই হোক না কেন, তার 
মধ্যে এমন কিছু নেই ঘা! তাকে শিক্ষার্থাদের জ্ঞানে পরিণত করতে পারে । 
যদি তা ব্যক্তির নিজের জীবনের মধ্যে না ফঞ্জে, তাহলে জ্ঞান সমভাবেই 
মনক্্লগ্রহ সম্বন্ধীয় বা কোনো! কাল্পনিক রাজ্য সন্ন্ধীয় হতেও দোষ নেই। 

যে কালে পণ্ডিতী পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে সে কালে তা সামাজিক 
অবস্থার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল৷ সেটা কর্তৃত্ব সুত্রে গৃহীত বিষয়-বস্তকে নিয়মাবন্ধ 
করার ও তাকে যৌক্তিক সমর্থন দেওয়ার একট] পদ্ধতি বিশেষ ছিল। 
বিষয়-বস্তটির এত গুরুত্ব ছিল যে, পদ্ধতিটি তান সংজ্ঞায়ন ও নিয়মাবন্ধতাকে 
জীবস্ত করত। বর্তমান অবস্থায়, অধিকাংশ লোকের কাছেই পণ্ডিতী পদ্ধতির 
অর্থ এমন এক ধরনের অবগতি, যার সাথে “কোনো” বিশিষ্ট বস্ত্র বিশিষ্ট 
সংযোগ নেই। এর মধ্যে থাকে পার্থক্য বরা; সংজ্ঞা দেওয়া, ভাগ-বিভাগ 
করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা। এ সবকাজ কেবল কাজের স্বার্থেই করা হয়, 
_-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার কোনে! লক্ষ্য থাকে না । যে মত অন্ুযামী চিস্তনকে 
এমন কোনে! অবিমিশ্র এবং নিজন্ব আকারগত মনস্তাত্বিক ক্রিয়াশীলতা। বলে 
ধর! হয় ষে, তাকে নরম জিনিসের উপর শীলমোহর করার মতো যে কোনো 
বিষয়-বন্তর উপরেই প্রয়োগ করা যায়, এবং যে মতটির উপর বিধিবহ্ধ স্ায়- 
শান্ত প্রতিষ্ঠিত, সে মতটি প্রধানতঃ সামান্্ীকৃত পণ্তিতী পদ্ধতি । শিক্ষায় 
বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার মতটি পণ্ডিতী পদ্ধতিরই ম্বাভাবিক প্রতিরূপ। 

সংবেদনবাদ ও যুক্তিবাদ নামক জ্ঞান-পদ্ধতির বিপরীতমুখী তত্বহর বথা- 
ক্রমে অনন্ত-সাধারণ ও সাধারণ বিষয়ের উপর--বা একদিকে কেবল নগ্ন তথ্যের, 
অন্তদিকে কেবল নগ্ন সম্পর্কের উপর---একমুখী জোর দেওয়ার সদৃশ । বাল্ব 


৪8৬ শিক্ষা দর্শন 


জ্ঞানের মধ্যে অনন্ভ-সাধারণ ও সাধারণ বৃত্তি একই সঙ্গে কাজ করে। 
কোনে! পরিস্থিতি ঘতোদুর বিভ্রান্তিকর থাকে তাকে ততোদুয়ই পরিফফার 
করতে হবে; তাকে শুক্র বিবরণে বিভাজিত করতে হবে, যতোদূর সম্ভব 
তীক্ষরপে সংজ্ঞা়ন করতে হবে। কোনো সমস্যার বিভিন্ন উপাদান হল 
স্নির্দিষ্ঠ তথ্য ও গুপাবলী, এবং ইন্জয়-অঙ্গাদির মাধ্যমেই সেগুলি সুনির্দিষ্ট 
হয়। সমস্যাটির উপস্থাপনার দিক থেকে তথ্য ও গুণাবলীকেই বিবরণ 
বলা যেতে পারে, কারণ তারা টুকরো! টুকরো! সংবাদে বিভক্ত । যেহেতু 
আমাদের কর্তব্য হল এদের যোগহ্ত্রাদির আবিষ্কৃতি এবং সেগুলির পুনঃ- 
যোজনা, সেই হেতু “আমাদের কাছে এ সময়ে ওরা আংশিক । এদের 
অর্থদান করতে “হবে,” কাজেই যে “রূপ” নিয়ে এরা উপস্থিত হয় সেই 
প্রূপে* এদের মধ্যে অর্থের অভাব থাকে । যা-কিছু জানতে “হবে,* যা- 
কিছুর অর্থ তখনও বের করতে হবে, তা-ই নিজেকে বিশিষ্ট রূপে তুলে 
ধরে। কিন্তু যাঁকিছু জান! হয়ে গেছে তার উপরে যদি এই উদ্দেশ্ত নিয়ে 
কাজ করা হয়ে থাকে যে, তাকে নতুন বিবরণ আয়ত্ত করার কাজে বুদ্ধি- 
গম্যরূপে প্রয়োগ করা যাবে, তবে তাকেই সামান্তধর্মী বলা যায়। যাঁ-কিছু 
অন্তভাবে সংযোগহীন তার মধ্যে যোগন্ুত্ স্থাপন করার ধর্মই একে সামান্যধমী 
করে। যেকোনো সত্যই সামান্তধমী হতে পারে ধদি আমরা তাকে কোনে 
নতুন অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে অর্থদান করার কাজে প্রয়োগ করি। পুর্ব 
অভিজ্ঞতার বিষ়-বস্তকে নতুন অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তর ভাত্পর্ধকে উপলব্ধি 
করার কাজে প্রয়োগ করার ঘোগ্যতাই “যুক্তি ।” যে মাত্রামম একজন লোক 
কোনো একটি ঘটন! ইন্দ্রিমনগোচর হওয়া! মাজ্রই সেটিকে কোনো বিচ্ছিন্ন 
জিনিস বলে ধরে না নিয়ে, তাকে মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
ঘোগস্জে দেখবার জন্য অভ্যাসগতভাবে মুক্ত থাকে, দেই মাত্রাতেই সে 
লোকটি যুক্তিযুক্ত । 

ইন্দ্িয়-অঙ্গাদির ক্রিয়াশীল সাড়ার মাধ্যমে বিশিষ্ট বিষয়-গুলির পার্থক্য- 
বোধ না হলে জ্ঞানের কোনে বস্তই থাকে না, এবং বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাশও 
থাকে না। অতীতের বৃহত্বর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে মমস্ত তাৎপর্য নিথিত 
হয়েছে তার প্রসজে এই বিশিষ্ট বিষয়গুলি স্থাপিত হওয়া ছাড়া- যুক্তি বা 
চিন্তনের সঙ্যবহার ছাড়ী-_বিশিষ্ট বিষয়গুলি কেবল উত্তেজনা বা বিরক্কি-শ্বক্কূপ 
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হয়ে দাড়ায় । সংবেদনবার্দী ও যুক্তিবাদী মতবাদের একই তুল এই যে, এদের 
কোনটিই দেখতে পায় না যে, সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা ও চিস্তনের ধর্ম হল পুক্লাতনকে 
নতুনের প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুনঃসংগঠন, এবং এইভাবে 
জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা ব৷ সুসঙ্গতি রক্ষণের আহ্যঙ্গিকত! ৷ 

অবগতি পদ্ধতির যে তত্বটি এই কটি পৃষ্ঠার মধ্যে পেশ করা হল, তাকে 
প্রয়োগবাদ বল! যেতে পারে। যে কর্মততৎপরতা, উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবেশের 
রূপাস্তর ঘটায়, তার সঙ্গে অবগতির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখাই হল এই 
তত্বটির মুখ্য রূপরেখা । এই তত্ব অন্যায়ী যে নির্দি্ অর্থে জান কোনো 
কিছুর দখল দাবি করে, তা আমাদের বুদ্ধিগয্য সঙ্গতি দিয়ে গঠিত, এবং 
যে সব অভ্যাস আমাদের কাজকর্মকে বুদ্ধিধর্মী করে তার সবগুলি দিয়ে 
গঠিত। আমাদের মানসতার মধ্যে যা কিছু সংগঠিত হয়ে পরিবেশকে 
আমাদের প্রয়োজনে অভিযোজিত করতে সমর্ধকরে, এবং যে পরিস্থিতির 
মধ্যে আমর! বাস করি, আমাদের লক্ষ্য ও বাধনাকে তার উপযোগী করতে 
পারে, কেবল তাই হল প্ররুত জ্ঞান। জ্ঞান বঙ্পতে শুধু আমরা ঘে বিষয়ে 
বর্তমানে সচেতন তাই বোঝায় না, পরস্ত বন্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তা 
বোঝবার জন্য আমরা ঘে মানসত। প্রয়োগ করি তাও জ্ঞান। আমাদের 
নিজেদের এবং যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তার মধ্যকার যোগসুত্রকে 
ধারণায় এনে বিহ্বলকে সাবলীল করার উদ্দেস্টে যা আমাদের মানসতাকে 
সচেতনতার স্তরে উন্নতি করে,_-তাই হল জ্ঞানের কর্ম-বূপ। 


সারাংশ 


যে সামাজিক ভেদ-বিভেদ স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ আদান-প্রদানকে ব্যাহত 
করে, তা পৃথক পৃথক শ্রেণীর সভ্যদের বোধশক্তি ও অবগতিকে একদেশদর্শ 
করার পক্ষে প্রতিক্রিয়া করে। যাদের অভিজ্ঞতা প্রয়োগশীল কাজের সঙ্গে 
জড়িত, কিন্তু এ কাজের বৃহত্তর উদ্দেস্ত থেকে বিচ্যুত, তার! হলেন ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতাবাদী। ধারা তাত্পর্ধের ন্নাজ্যে ধ্যান করাকে উপভোগ করেন 
কিন্তু সে তাৎপর্ধের কর্মশীল গঠনের মধ্যে কোনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন 
না তারা হলেন ব্যবহারিক যুকিবাদী। ধারা সরাসরি জিনিসপত্রের সংস্পর্শে 


৪৪৮ শিক্ষা দর্শন 


আসেন, এবং ধীদের ক্রিয়াকলাপকে অনতিবিলম্বে সেগুলির উপযোগী করে 
নিতে হয়, তার! কার্ধতঃ বাস্তববাদী । ধারা এ সকল জিনিসপত্রের ভাৎপর্য 
আলাদা করে নেন এবং তাকে জিনিসপত্র থেকে আলগা কোনো ধর্মীয় বা 
তথাকথিত আধ্যাত্মিক জগতে স্থাপন করেন তার! কাধতঃ আদর্শবাদী। 
ধারা প্রগতির সহিত সংশ্লিষ্ট, ধারা প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলির পরিবর্তন করতে সচেষ্ট, 
তার! প্রগতির মধ্যের প্রাতিশ্বিক উপাদানটির উপর জোর দেন। ধাদের 
প্রধান কর্ম হল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাড়ানো এবং প্রাপ্ত সত্যকে সংরক্ষিত 
করা, তারা সর্ব ও নিত্যের উপরে জোর দেন, এবং এই রকম আরও । 
নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ তাদের পরম্পরবিরোধী মতবাদগুলির মধো 
অভিজ্ঞতার এই সকল বিচ্ছিন্ন ও একদেশদরশী খগগ্ুলির চারিত্রিক লক্ষণের 
ক্ম্পষ্ট স্ত্রায়ন উপস্থাপিত করে। এগুলি এই কারণে একদেশদর্শী যে, 
আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধকগুলি একজনের অভিজ্ঞতাকে, ভিন্নবূপে অবস্থিত 
অন্যদের অভিজ্ঞত] দার সমৃদ্ধ ও সম্পূরিত হুতে সহায়তা করে না। 

অনুরূপভাবে, যেহেতু গণতন্ত্র নীতিগতরূপে স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান ও 
সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী, সেইহেতু তাকে এমন একটি জ্ঞানতত্বের 
বিকাশ করতে হবে, যা জ্ঞানের মধ্যে সেই পদ্ধতি দেখতে পাবে,_-যে 
পদ্ধতিতে একটি অভিজ্ঞতা আর একটি অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ ও তাৎপর্য 
দান করার জন্য প্রোপ্তব্য হয়। শারীরবৃত্ব, জীববিদ্া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানের যুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি, এই ধরনের একটি তত্বের আবিষ্কৃতি 
ও তার সুত্রায়নের জন্য যে সমস্ত নির্দিষ্ট ও বুদ্ধিগত সাধকের দাবি উঠেছে, তা 
যোগাড় করে দেয়। এদেরই শিক্ষাসংক্রাস্ত প্রতিরূপ হল, একটি সঙ্বন্ধ 
পরিবেশের মাধ্যমে ক্রিয়াকলাপ ও নিয়োজনকে বিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জনের 
সঙ্গে যুক্ত করা। 


বষ্ঠাবিংশ অধ্যায় 
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১। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 


যেহেতু নীতি আচরণ-সংগ্লিষ্ট, সেই হেতু যন ও কর্মতৎপরতার মধ্যে 
কোনো ছৈতবাদ স্থাপিত হলে তা অবশ্থই নীদ্টি-তত্বের মধ্যে প্রতিফলিত 
হবে। যেহেতু নীতির দার্শনিক তত্বের মধ্যস্থিত এই বিচ্ছেদের সুত্রাম্ননকে 
নীতি শিক্ষান্ম নিয়োজিত বিভিন্ন প্রথাকে সমর্থম ও আদর্শান্বিত করার 
জন্ত প্রয়োগ কর। হয়, সেই হেতু তার একটি, সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক 
আলোচনা স্থানোচিত হবে। শিক্ষাতত্বের একট্রি সাধারণ উক্তি এই যে, 
চরিত্র গঠন করাই বিদ্যালয়ের নির্দেশ ও শৃঙ্খলা একটি ব্যাপক লক্ষা। 
কাজেই এটা দেখা গুরুত্বপুর্ণ যে, চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের যে ধারণ! 
এই লক্ষ্যটির বাস্তব ব্ূপায়ণকে ব্যাহত করে, আযর! যেন সে ধারণার বিরুদ্ধে 
সতর্ক থাকি ; এবং এই লক্ষ্যটিকে সফল করার জন্য যে সব শর্ত যোগাতে 
হবে আমর! যেন সেই সব শর্তের সন্ধানে থাকি। 

আমরা সর্বপ্রথমে যে প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হই, তা৷ হল সেই সমস্ত নৈতিক 
ধারণার প্রচলন, যেগুলি কোনো একটি কর্মতৎ্পরতার ধারাকে ছুটি বিরোধী 
উপকরণে বিভক্ত করে, এবং তাকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, বা! 
আধ্যাত্মিক ও দৈহিক আখ্যা দেয় । মন ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহ, উদ্দেপ্থয 
ও উপায় সম্বন্ধে যে ছৈতবাদের কথা৷ আমর! এতবার বলেছি, এই বিভাজনটি 
তারই চরম ফল। নীতির ক্ষেত্রে এটি কর্মের প্রেষণ! ও কর্মের পরিণাষ, 
এবং চরিত্র ও আচরণের মধ্যে তীক্ষ সীমারেখা টেনে দেয়। প্রেষণা ও 
চৰিজ্রকে ধরে নেওয়া হম্ম বিস্তদ্ধ “অস্তরজ” কোনে! কিছু বলে, যব! অনস্বর্ধপে 
কেবল চেতনার মধ্যেই থাকে ; আর, পরিণাম ও আচরণকে ধরে নেওয়! 
হয় মনের বহিভূত কোনো-কিছু বলে, _অর্থাৎ যে সমস্ত গতিবিধি প্রেষণাকে 
কার্যকারী করে, আচরণ যেন কেবল তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, আর এই গতিবিধির 


নহি 


৪৫ শিক্ষা! দর্শন 


যে ফল ঘটে পরিণায যেন তাই। বিভিন্ন যতাবলম্বীরা নীতিকে, হয় 
মনের কোনো অভ্যন্তরীণ অবস্থা, নয় কোনো! বহির্ুখী কাজ ও ফলের সঙ্গে 
একাত্ম করে, আর এদের একটি থেকে অস্ঠটিকে পৃথক রাখে । 

কোনে! উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা ইচ্ছা গ্রণোদিত ; তার মধ্যে চেতনা- 
দৃষ্ট কোনো ফল থাকে, এবং পূর্বাপর বিবেচনার একটা তৌল থাকে । 
তার মধ্যে পরিণামটির জন্য সচেতন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা থাকে । কোনে! 
লক্ষ্যের স্ুবিবেচিত মনোনয়ন, এবং বাসনার কোনো মীমাংসিত ধাত 
শ্থির-নিশ্চিত হতে সময় নেয়। এই মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ কাজকে স্থগিত 
রাখা হয়। যে লোকটি তার মন স্থির করেনি, সেজানে না সেকি করবে। 
কাজেই সে প্রকাশ্য কাজ যতোদুর সম্ভব স্থগিত রাখে। তার অবস্থাকে 
এমন এক জনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় যিনি ভাবছেন যে, তিনি 
লাফ, দিয়ে একটা খাল পার হবেন কিনা । তিনি তা পারবেন কি পারবেন 
না বলে যদি নিশ্চিত হতে পারতেন তাহলে এর একটা দিকে নির্দিষ্ট কাজ 
ঘটতো৷। কিন্তু তিনি যদি ভাবতে থাকেন তাহলে তার সন্দেহ রয়েছে; 
তিনি ইতস্তত: করছেন। যে সময় পর্যস্ত তার পক্ষে একটা কিছু প্রকাশ্ঠ 
কাজ করা অনিশ্চিত থাকে, সে পর্ধস্ত তার ক্রিয়াশীলতা তীর অভ্যন্তরে 
শক্তির এরূপ পুনর্ন্টনের কাজে নিযুক্ত থাকে, ধা কোনো নিশ্চিত প্রকাশ্ঠ 
কর্মধারাকে প্রস্তত করবে । তিনি তার চোখ দিয়ে খালটা মাপেন; তার 
নিজের মজুত শক্তির একটা ওজন পাবার জন্য নিজেকে আট-সাট করেন ১' 
পার হওয়ার অন্তান্ত পন্থা খোঁজেন, এবং পার হওয়ার গ্ররুত্বের কথা চিন্তা 
করেন। এ সব করার অর্থ দাড়ায় চেতনাকে জোরাল করা; অর্থ দাড়ায় 
ব্যক্তির নিজের ভঙ্গী, ক্ষমতা ও বাসনাদির প্রতি মন নিবিষ্ট করা । 

স্পষ্টতঃই, সচেতন পুনরভিজ্ঞার মধ্যে ব্যক্তিগত উপকরণগুলির এই 
তোলপাড়, সম্পূর্ণ ক্রিয়াটির বৈষয়িক বিকাশের এক অংশ । এর ষধ্যে 
প্রথমে একটি অমিশব মনোগত ক্রিয়া-প্রণালী, পরে একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন 
দৈহিক ক্রিয্াপ্রণালী থাকে না। থাকে কোনে! নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার,__ 
কোনো অধিকতর অনিশ্চিত, বিভক্ত, সংশম্নাপন্ন অবস্থা থেকে আরম্ভ করে, 
কোনে অধিকতর দৃষ্ট, স্থির ও সম্পূর্ণ অবস্থায় গমন। ক্রিয়াশীলতার মধ্যে 
প্রথষে সতাটিয় অন্তরে এক রকমের চাপ! উদ্বেজনা ও সমন্বয় বিধান থাকে ; 
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এরা যখন একটি একীভূত ভজীতে হুসম্বিত হয়, তখন পুরো সত্তা 
কাজ করে__ কোনে! নিশ্চিত কাজ হাতে নেয়। অবশ্য আমর! এই নিরবচ্ছিন্ন 
ক্রিয়াটির অধিকতর স্পষ্টরূপে সংজ্ঞাত পর্যায়াটিকে মানসিক বা আত্মিক বলে 
চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে মানসিক বা আত্মিকের অর্থ হবে 
একটি ক্রিয়ার অনির্ধারিত ও গঠনমুখী অবস্থা, এবং এই ক্রিয়াটির পূর্ণতার 
মধ্যেই পরিবেশ পরিবর্তনের জন্ত প্রকাশ্ঠ শক্তির নিয়োজন থাকে । 

আমাদের বিভিন্ন সংজ্ঞাত চিস্তন, পর্যবেক্ষণ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা এই কারণে 
গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা আরমক, জায়মান ক্রিয়া-কলাপের প্রতীক । পরে এরাই 
স্থনির্দিষট প্রত্যক্ষ কাজে প্রবাহিত হয়ে তা্ধের নিয়তি পুরণ করে। এবং 
এই সব আরম্ভক, উদ্দীয়মান পুনঃসমন্বয় এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, একাই 
আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও অন্ধ আবেগেক্ন বশ্যতা থেকে মুক্তির একমাত্র 
পথ। বিকাশের ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে এরাই “নতুন” অর্থসম্থলিত ক্রিয়া- 
কলাপ। স্থতরাং সাধারণতঃ যখনই আমাদের সহজ-প্রবৃত্তি ও সহজগঠিত 
অভ্যাস অভিনব অবস্থা বার! প্রতিরুদ্ধ হয়, তখনই ব্যক্তিগত চেতনা তীক্ষু 
হয়। তখন কোনো স্থনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় কর্মধারায় অগ্রসর হওয়ার 
পূর্বে, আমাদের নিজেদের মানসতাকে পুনর্গঠন করার জন্য আমাদিকে 
ফিরে আসতে হয়। যদি আমরা নিছক পাশবিক শক্তি দিয়েই কর্মপথে 
ধাবিত হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহলে অবশ্তই আমাদিকে আমাদের দৈহিক 
সঙ্গতিগুলির রূপাস্তর করতে হবে, যাতে, ষে পরিস্থিতির মধ্যে আমর! পড়ি, 
তার বিশিষ্ট চরিত্র অন্থ্যায়ী এ সব সঙ্গতি অভিযোজিত হতে পারে । কাজেই 
প্রকাশ্য কাজ করার পুর্বে যে সব সংজ্ঞাত চিন্তন ও বাসনা আসে, ভা হ'ল 
কোনে! অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যে ক্রিঘ্বাশীলতার ইঙ্গিত আসে, তার একটা 
ব্যক্তিগত পুনঃসমন্বয় বিশেষ । 

তাহলেও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎ্পরতার মধ্যে মনের এই ভূমিকাটি সব সময়ে 
বজায় থাকে না। বিভিন্ন কোনো কিছুর জন্য বাসনা, এবং সফল কর্মতৎ- 
পরতায় বাধার জন্য উপস্থিত অবস্থার প্রতি বিরূপ ভাব কর্নাশক্তিকে 
উদ্সপিত করে । বিভিন্ন অবস্থাস্তরের চিত্র পথ খুজে নেওয়ার, এবং ষে 
পথে চলবার জন্য উদ্ভাবনশীল পর্যবেক্ষণ ও অনুম্মরণের সহায়করূপে সব 
সময়ে ক্রিয়া করে না। যেখানে স্থশুঙ্খল মানসতা বর্তমান থাকে সেখানে 
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ছাড়া কল্পনাশক্তি বাধন ছিড়ে চলতে চায়। তার লক্ষাগুলি কাধতঃ 
সাধন করার সম্পর্কে উপস্থিত অবস্থাদি দিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার 
পরিবর্তে, তার! যে সব তাত্ক্ষণিক প্রক্ষোভগত পরিতুঠি দেয় সে জন্যেই 
তাদের বাড়তে দেওয়া হয়| আমরা যখন দেখি যে, বিরূপ প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পারিপাশ্বিক দ্বারা আমাদের কর্মশক্তির ফলপ্রস্থ প্রকাশ ব্যাহত 
হচ্ছে, তখন তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজতম উপান্গ হুল শুন্যে রাজপ্রাসাদ 
নির্াণ করা বা আকাশ-কুস্থম রচনা করা, এবং তাকেই একটা আসল কির 
প্রতিকল্প ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা । কারণ, আসল কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তন 
প্রয়াস থাকে । কাজেই আমরা প্রকাশ্ত কাজে সম্মত হই এবং মনোমধ্যে 
একটি অতিকর্িত জগৎ গড়ে তুলি। চিন্তন ও আচরণের মধ্যে এই ভাঙন, 
যেসব তত্ব মনকে অস্তরঙ্গরূপে এবং আচরণ ও পরিণামকে শুধুই বহিরঙগরূপে 
তীক্ষভাবে বিভক্ত করে, সেই সব তত্বে প্রতিফলিত হয়। 

কারণ এই ভাঙনটি কোনো একজন বিশেষ লোকের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ 
থেকে বেশী কিছু হতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এরূপ হুতে পারে 
যে, তা, যে শ্রেণী কুসম্বদ্ধ চিস্তনে অভ্যস্ত তাদিকে, যে সব উপাম্ম অবলম্বন 
করে এই ধারণাবলী ও উচ্চাকাজ্ষাকে পরিবেশের পুনঃসংগঠনের কাজে 
ব্যবহার করা যায়, সে সব উপায়ের পথ না দেখিয়েই তাদের নিজ নিজ 
চিন্তন ও বাসনার মধ্যে পুনরায় নিক্ষেপ করতে পারে । এরূপ অবস্থায় 
লোকে যেন তাদের বিজাতীয় ও বিরোধী পরিবেশের প্রতি ্বণ্যভাব পোষণ 
করে, সেটির বদনাম করে, এবং তার উপরে প্রতিশোধ নেয়। তারা তাদের 
নিজ নিজ মানসিক অবস্থার মধ্যে, নিজ নিজ কল্পনা ও বাসনার মধ্যে, 
---আশ্রয় ও সাস্বনা খোজে, এবং শ্বণিত বহির্জগৎ থেকে এগুলিকে অধি- 
কতর বাস্তব ও আদরশীন্বিত আখ্য। দিবে এদের গুণগান করে। ইতিহালে 
এ রকমের অবস্থা পুনঃ পুনঃ ঘটেছে । খ্রীষ্টীয়্ যুগের প্রথম কয়েক শতকে 
নিধিকারবাদ, মঠাশ্রয়ী ও লোকায়ত খ্রীষটধর্ম, এবং তৎকালীন অন্তান্ত ধর্মীয় 
আন্দোলনের প্রভাবশালী নীতিতন্ত্রগুলি, এরূপ অবস্থার প্রভাবেই তাদের 
কূপ নিম্নেছে। আদঘর্শগুলিকে প্রকাশ করতে পারে,_এ রকমের কাজ 
যতো! বেশ প্রতিহত হতো, আদর্শগুলির অন্তরঙ্গ অধিকৃতি এবং কর্ষণকেও 
ততো বেশী হ্বযংসম্পূরণ ও নীতির সারমর্ম বলে জ্ঞান করা হতো। যে 
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বহির্জগতের সঙ্গে কর্মতৎপরতা৷ সম্পর্কান্বিত, নীতির দিক দিয়ে তাকে 
নিঃসম্পর্ক বিবেচনা করা হতো! । সব কিছুই থাকে ন্যায্য অভিপ্রান্থের মধ্যে, 
যদিচ সে অভিগ্রায় জগতের মধ্যে কোনে! গতিশীল শক্তি নয়। প্রায় একই 
পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের ও উনবিংশ 
শতকের প্রথম ভাগের জার্মানীতে । এই পরিস্থিতি বশেই ক্যাণ্টের দর্শনে 
নিরবচ্ছিন্ন জোর পড়েছে সৎ-সঙ্কল্লের উপরে | সৎ-সঙ্কল্পই অদ্ধিতীয় নৈতিক 
মল সঙ্কল্পকে এমন কিছু বলে ধরা! হয়েছিল ঘা স্বয়ংসম্পূর্ণ যা বহি- 
জাগতিক কর্ম এবং পরিবর্তন বা! পরিণাম থেকে স্বতন্ত্র। পরে এই পরি- 
স্থিতিই উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগ্ুলিকে যুক্কির সশরীরী মৃতিরপে আদর্শীন্বিত 
করতে পরিচালিত করেছিল । 

“সদভি প্রায়ের” বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ নীতিজ্ঞান- পরিণতি বিহীন উত্তম মানসতা, 
- ম্বভাবতঃই একটি প্রতিক্রিয়া আনল । এটিই সাধারণতঃ আনন্দবাদ বা 
উপযোগবাদ নামে অভিহিত । মোটামুটি এই বলা হল ঘে একটি লোক 
তার নিজেরই চেতনার অভ্যন্তরে তিনি কি বস্ত, সেটি নীতির গুরুত্বপুর্ণ 
৷ বিষয় নয়। গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি হল তিনি যাঁ “করেন” তাই--করা থেকে থে 
পরিণাম আসে; ফলত: তিনি যে সব পরিবর্তন সাধন করেন,__তাই | 
অভ্যন্তরীণ নৈতিকতাকে ভাবরসাত্মক, স্বেচ্ছাচারী, গোৌড়ামি ও আত্মমুখী 
বলে আক্রমণ কর! হয়েছিল। আক্রমণ করা হয়েছিল এই বলে যে, এ 
নীতি, যে কোনে! অভিমতই লোকের আত্মন্বার্থের অন্থকূল, বা যে কোনো 
খেয়ালই তার কল্পনায় খেলে, তাকেই স্বজ্ঞা বা বিবেকের আদর্শ বলে 
মহীয়়ান ও সংরক্ষিত করার স্থযোগ ষোগায়। পক্ষান্তরে, যা কিছু ব্যাপার 
তা হল ফলাফল ও আচরণ , এরাই নীতির একমাত্র মানদণ্ড । 

সাধারণ নীতি, কাজেই স্কুল কক্ষের নীতি, উক্ত ছু”টি অভিমতের 
সামপ্তন্তহীন আপসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আনে। একদিকে কোনো 
কোনো অনুভূতির অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করা হয়; ব্যক্তির অবশ্টই সদভিপ্রায় 
থাকতে হবে, এবং যদি তার মতলব ভালো! হয়, যদি তার স্যাধ্য প্রক্ষোভ- 
মূলক চেতনার্ট থাকে, তাহলে আচরণের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি ফল 
পাবার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু অন্যদিকে, যেহেতু 
তাকে অন্তান্ের সুবিধা ও প্রয়োজনাদির জন্য, এবং সামাজিক শৃঙ্খলার জন 
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কোনো কোনো জিনিস করতে হবে, সেইহেতু কোনো। কোনে। বিষয়ের 
উপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়,_তা এ সব জিনিস করবার জন্য কোনে। 
টান বা বুদ্ধি তার থাকুক আর নাই থাকুক । তাকে পায়ের দাগে পা 
ফেলে চলতেই হবে; জাতার কলে নাক গলাতেই হবে; আদেশ পালন 
করতেই হবে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন করতেই হবে, এবং তাকে আত্ম- 
সংঘম শিখতেই হবে। এই সব অন্গশাসন এমন ভাবে হাদয়ঙগম করানো হয়, 
যাতে জোর পড়ে অব্যবহিত বিষয়টিকে প্রত্যক্ষীভূত করার উপরে,__চিন্তন 
বা বাসনার যে প্রেরণ! নিয়ে তা করা হয়, তা যাই হোক না কেন, _অন্ান্ 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ ক্রিগ্নাকর্ষের উপরে তার ঘে ফল হয় তার অবস্থা যাই হোঁক 
না কেন। 

আশ! করি, যে পদ্ধতিতে এই ছু;টি দোষই নিবারিত হতে পারে, পুর্ববর্তা 
আলোচনায় ত৷ পর্যাপ্তরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে । যেখানেই লোকে, বড়োই 
হোক আর ছোটোই হোক, এমন কোনে অবস্থার অধীনে প্রগতিশীল 
ক্রমপুঞ্রিত কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে না, যাতে তাদের উৎসাহ 
থাকে, এবং চিস্তনের দরকার হয়, সেখানেই এর একটি বা ছু'টি দোষই ঘটে । 
কারণ কেবল ওরূপ কর্মেই এট। সম্ভবপর হয় যে, বাসন। ও চিস্তনের মানসতা 
প্রকাস্ত ও স্প্ই আচরণের “মধ্যে” একটি অঙ্গার্গিক উপকরণ হবে। যদি 
কোনো! বিদ্যার্থীকে এমন একটা ধারাবাহিক কাজ দেওয়া হয়, যাতে সে 
উৎসাহ পাবে, কাজের মধ্যে কোনে৷ স্থনির্দিষ্ট ফল পাবে, এবং যেখানে কুটিন- 
মাফিক অভ্যাস, কর্তৃত্বমূলক নির্দেশ পালন বা খামখেয়ালী উপস্থিত-বুদ্ধি 
থাকাই যথেষ্ট হবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে সচেতন উদ্দেশ্ঠ, সচেতন বাসন 
ও সুবিবেচিত চিস্তন আস! অনিবার্ধ । একটি সুনির্দিষ্ট পরিণামস্চক কর্ম- 
তৎপরতার প্রেরণা ও গুণ হিসাবেই ওর! অনিবার্য,-কোনেো। অভ্যন্তীণ 
চেতনার একট। বিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠনের হিসাবে নয়। 


২। কর্তব্য ও স্থার্থবোধের বিরোধ 


নৈতিক আলোচনাতে “মূল-নীতি” ও *ন্বার্থবোধ” অন্থ্যায়ী কাজ করার 
মধ্যে যতো! বিরোধাভাস দেখা দেয়, বোধ করি আর কোনো ক্ষেত্রেই তা 
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ততোটা থাকে না। মূলনীতি অন্থযায়ী কাজ করা হল নিংস্বার্ঘদপে কাজ 
করা, _-একটি সাধিক বিধান অনুযায়ী কাজ করা, এবং তা সকল প্রকার 
ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার উধ্র্বে। অভিযোগটি এই যে, স্বার্থ বোধ অন্থযায়ী 
কাজ করা হল ম্থার্থপরভাবে কাজ করা, ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশে কাজ 
করা। এটি, অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধানের প্রতি ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে 
একটা পরিবর্তনশীল সময়োপযোগী স্থবিধাবাদকে প্রতিস্থাপিত করে | এই 
বিরোধের গোড়ায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে ষে ভ্রান্ত ধারণ! রয়েছে, পূর্বেই তার 
সমালোচনা কর! হয়েছে ( দশম অধ্যায় দেখুন )। এখন এই প্রশ্নটির কয়েকটি 
নৈতিক দিকের আলেচন! করা হবে । 

এ বিষয়ে একটা স্থত্র এই সত্যটির মধ্যে মেলে যে, বিতর্কটির “স্বার্থ বোধ”- 
পক্ষীয় সমর্থকের! রীতিগতভাবে “আত্ম-স্বার্থ” শব্দটি ব্যবহার করেন। তারা 
এই অঙ্গীকার থেকে আরম করেন ঘে, একটি বিষয়ে বা ধারণাতে স্বার্থবোধ 
না থাকলে তার কোনে গতিদায়ক শক্তি থাকে না; এবং তার এই সিদ্ধান্তে 
শেষ করেন যে, এমন কি, যখন কেউ মূল-নীতি বা কর্তবাবোধ থেকে কাজ 
করছেন বলে দাবি করেন, তিনিও প্রকৃতপক্ষে এই কারণে সে কাজটি 
করেন যে, “তীর নিজের জন্য সেটির মধ্যে কিছু না কিছু থাকে ।” অঙ্গীকারটি 
স্থচিস্তিত, কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভুল। এর উত্তরে অন্য পক্ষ তর্ক তোলেন ষে, 
যেহেতু মানুষ উদারভাবে আত্ম-বিম্বতিমূলক, এমন কি আত্ম-ত্যাগমূলক কাজ 
করতেও সমর্থ, সেইহেতু সে স্বার্থবোধ ছাড়াই কাজ করতে সমর্থ। এখানেও 
অঙ্গীকারটি সুচিস্তিত, কিন্তু সিদ্ধাস্তাটি ভূল। উভয় পক্ষেই ভুলটি রয়েছে 
আত্ম ও স্বার্থের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে । 

উভয় পক্ষই ধরে নেন যে আত্ম একটি অপরিবর্তনীয়, কাজেই পৃথক 
রাশি। এর ফলে আত্ম পক্ষে কাজ করা আর স্বার্থ ছাড়া কাজ করার 
মধ্যে একটি অনমনীয় উভয় সঙ্কট থাকে। যদি আত্ম, কর্মের পূর্ববর্তী 
অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু হয়, তাহলে স্বার্থ বশতঃ কাজ করার অর্থ দাড়ায় 
আত্মর জন্ত বেশী সম্পদ লাভের চেষ্টা করা,_তা সে যশ, অস্তান্তের পৃষ্ঠ- 
পোষকতা, অন্যান্থের উপর প্রতিপত্তি, আঘিক লাভ বা স্থখভোগ--যাই 
হোক না কেন। মানব-প্রকূতির নিন্দাস্চক অবচয়কারী এই অভিমতের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শ্বূপ এই অভিমত আসে যে, ধীরা মহৎ কাজ করেন, 
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তাদের যোটেই স্বার্থবোধ থাকে না। তথাপি, নিরপেক্ষ বিচারে এটাই 
সহজে মনে হবে যে, একজনে যা করছে তাতে তার নিশ্চয়ই স্থার্থবোধ 
থাকবে, তানা থাকলে সে ওকাজ করবেই না। যে চিকিৎসক নিজের 
জীবন বিপর করে প্রেগের সময় রোগীর সেবা করতে থাকেন, তার পেশার 
রুতী সম্পাদনের মধ্যে নিশ্চয়ই তার স্বার্থবোধ থাকে,_ত্ার নিজের শরীরী 
জীবনের নিরাপত্তা থেকে সে কাজের মধ্যে তার বেশী ন্বার্থবোধ থাকে । 
কিন্ত এ কথা বললে সত্যকে বিকৃত কর! হবে যে, এই স্বার্থবোধ অন্য এন 
কিছুর প্রতি স্বার্থের মুখোশ, অর্থাৎ সেবা চালিয়ে গেলে সে যা পান্,__ 
যেষন টাকা বা স্থনাম বা স্থকৃতি,_-তার মুখোশ | যে মুহূর্তে আমরা স্বীকার 
করি ঘে, আত্ম কোনে! পূর্বপ্রস্তত ব্যাপার নয়, পরস্ত সেটি কর্ম নির্বাচনের 
মধ্যে দিয়ে চির্লগঠনমূলক থাকে, সেই মুহূর্তেই সমস্ত পরিস্থিতিটি পরিষ্কার 
হযে যায়। জীবনের বিপদ থাকা সত্বেও কোনো! একটি কাজে লেগে থাকার 
মধ্যে কারও স্বার্থ থাকার অর্থ যে, এ কাজটির মধ্যেই সে তার নিজেকে 
(আত্মকে ) দেখে । যদ্দি সে তাপরিত্যাগ করে, এবং ব্যক্তিগত নিরাপতা 
ও আরাম বেছে নেয়, তাহলে তার এই অর্থ ধ্বাড়াবে যে, সে “সেই” ধরনের 
কোনো আত্মকে বেছে নিয়েছে । ভূলটি থাকে স্থার্বোধ ও আত্মবোধকে 
বিচ্ছি্ করার মধ্যে) এবং এই কথাটি ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, আত্মবোধই 
হল সেই উদ্দেশ্ট,_বস্ত, কর্ম ও অন্যান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে স্বার্থবোধ থাকা যেটির 
উপায় মাত্। বস্তত:, আত্ম ও দ্থার্থ একই সত্যের ছুটি নাম £ কোনো! বিষয়ে 
যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ সক্রিয় স্বার্থবোধ থাকে, তা দিয়েই অধিষিত 
আত্মত্বের গুণের বহিঃ প্রকাশ ও পরিমাপ হয়। যদি যনে রাখা হয় যে, 
বার্থ হ'ল কোনে বিষয়ের সঙ্গে আত্মর সক্রিয্ন ও চলমান “একাত্মতা”, 
ভাহলে তথাকথিত উভয়- সঙ্কটের সম্পূর্ণ অবস্থাটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, নিঃস্বার্থপরভা, যা করা হয়, তার প্রতি স্বার্থ, 
হীনতা বা স্বার্থবোধের অভাব সৃচিত করে না; কারণ তার অর্থ হবে 
কেবল কলের মতে! নিরপেক্ষতা । আবার তাতে স্থার্থহীনতাও বোঝায় না, 
কারণ তার অর্থ হবে তেজবীর্ধের ও চরিত্রের অভাব । এই বিশিষ্ট তাত্বিক 
বিতর্কের বাইরে যেখানেই “নিংন্বার্থপরতা” শবটি ব্যবহার কর! হয়, সেখানেই 
ত। দিয়ে সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেস্কেই বোঝায় যেগুলি মাঙ্ষের আগ্রহ 
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জাগায় ; এবং যে ধরনের আগ্রহ জাগে, আমরা যর্দি তার একট। মানসিক 
নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ভার মধ্যে ছুটি নিবিড়ভাবে জড়িত 
গুণ থাকে। (ক) উদার আত্ম তার ক্রিয়াশীলতার সম্পর্কগুলির সম্পূর্ণ 
পাল্লার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে; সে নিঞ্জের এবং যে সমস্ত বিবেচনাকে 
বিজাতীয় বা নিরপেক্ষ বলে বাদ দেওয়া হয়, তার মধ্যে কোনো তীক্ষু 
সীমারেখা অঙ্কিত করে না। (খে) নতুন পরিণামগুলি ঘখন উপলব্ধ হয়, 
তখন সেগুলিকে আত্মীভূত করার জন্য, আত্ম তার নিজের “বিগত” ধারণ।- 
বলীর পুনঃসমন্বম ও সম্প্রসারণ করে। পূর্বকিত চিকিৎসকটি বখন তার 
পেশ! আরম করেছিলেন তখন তিনি হয়ত কোনে মহামারীর কথ! চিন্তাও 
করেন নি; ওরূপ অবস্থায় সেবা করার সঙ্গে 'তিনি হয়ত জ্ঞাতসারে নিজেকে 
একাত্মও করেন নি। কিন্তু যদি তার কোনে স্বাভাবিকরূপে ক্রমবিকাশমান 
বা সক্রিয় আত্ম থাকে, তাহলে যখন তিনি দেখেন যে তার বৃত্তির মধ্যে 
ওরূপ ঝুঁকি থাকে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাক্ষে তার কর্মের অথণ্ড অংশরূপে 
গ্রহণ করবেন। যে ব্যাপক ও বৃহত্তর আত্ম সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করার 
পরিবর্তে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর ধে আত্ম পুর্বে-অদৃষ্ট বন্ধনগুলি 
গ্রহণ করার জন্ত নিজেকে পরিবর্ধিত করে, তার! একাত্মক । 

পুনঃসমন্বয়ের এরূপ সম্কটকালে_ এবং সঙ্কট বেশও হতে পারে, কমও 
হতে পারে _মূল-নীতির সঙ্গে স্বার্বোধের কোনো পরিবর্তনকালীন সংঘাত 
হতে পারে । যেকোনে অভ্যাসেরই প্ররুতি হুল, অভ্যস্ত কর্মপথে ক্লেশহীন 
থাক । কিন্তু অভ্যাসের যে কোনো পুনঃসমন্বয় করার প্ররুতি হল এমন 
কোনো প্রয়াস বজাম্স রাখা যা অপ্রীতিকর হলেও তাতে লোককে কৃত- 
সংকল্প হয়ে লেগে থাকতে হবে । অন্য কথায়, একজনে বা-কিছুতে অভ্যন্ত 
হয়েছে তার সাথেই নিজেকে একাত্ম করার বা! তাতেই উৎসাহিত হওয়ার 
ঝৌোক থাকে । আবার খন অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটে, যার জন্তে তাকে 
অভ্যাসটির কোনে! অপ্রীতিকর পরিবর্তন করতে হয়, তখন ত্যক্ত-বিরক্ত 
হয়ে মনটিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার ঝোক আসে। যেহেতু অতীতে 
এক্ূপ কোনে! অগ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন না হয়েই একজনে তার কর্তব্য 
পালন করেছে, যেমনটি ছিল, তেমনটিই চলুক না? এন্প প্রলোভনের 
কাছে নতি শ্বীকার করার অর্থ দাড়ায়, আত্মনের চিন্তাকে সন্কীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন 
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করা-_তাকে দ্বয়ংসম্পুর্ণ বলে জ্ঞান করা । অতীতে তা যতো! কর্মকুশলই 
থাকুক না কেন, একটি অভ্যাস যখন জমাট বেঁধে যায়, তখন সেটি তার সঙ্গে 
সব সময়েই এ রকমের প্রলোভন আনতে পারে। এ রকমের কোনো জরুরী 
অবস্থায় মূলনীতি অস্থায়ী কাজ করার অর্থ জড়ায় কোনে! বিমূর্ত নীতি 
অনুযায়ী কাজ করা নয়, বা কোনে! সাধারণ কর্তব্য পালনও নয়,_-এর অর্থ 
ধাড়ায় কোনো “কর্মধারার* মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করা, সংঙ্গিষ্ট অবস্থা- 
বলীর খেয়াল রেখে কাজ করা নয়। একজন চিকিৎসকের মূলনীতি হল 
তার প্রাণসঞ্চারী লক্ষ্য ও প্রেরণা, _রোগীর তত্বাবধান। যাকিছু কোনো 
কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে তা তার ম্বলনীতি নয়, কারণ মূলনীতি 
হল কোনো কাজের নিরবচ্ছিন্নতার অপর একটি নাম। একটি কাজের যে 
পরিণাম প্রকাশ পায়, তা যদি অবাঞ্ছিত হয়, তখন নীতি অন্যায়ী কাজ 
কর! মানে এ দোষটিকেই বাড়িয়ে তোলা । এবং যে ব্যক্তি মূলনীতি 
অন্ুযায়ী কাজ করছেন বলে গর্ব করেন তিনি হয়ত এমন একটি চরিত্রের 
লোক যে, যে পর্থটি উত্তম, অভিজ্ঞতা থেকে তার শিক্ষা না নিয়ে তিনি 
নিজের পথটি বজায় রাখতেই নাছোড়বান্দা থাকেন। তিনি ভাবেন যে, 
কোনো বিমূর্ত মূলনীতি তার কর্মধারাকে ন্যাষাতা দিচ্ছে, তিনি এটা 
দেখতে পান না যে, তার মূলনীতিটারই ন্যায্যতা প্রমাণ করা প্রয়োজন । 

ধদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন যে সেখানে বিভিন্ন 
বাঞ্ছনীয় নিয়োজনের যোগাভ থাকে, তাহলে সে অবস্থাতেও সম্পূর্ণ নিয়োজন- 
টির মধ থাকাই-_অর্থাৎ পেটির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্যে স্বার্থ থাকাই 
-_সামগ্সিক চিত্তবিক্ষেপ ও অপ্রীতিকর বিশ্ব সত্বেও শিক্ষার্থীকে তার কাজে 
নিযুক্ত রাখে । যেখানে কোনে ক্রমবিকাশমান তাৎপর্যসহ ক্রিয়াশীলতা 
থাকে না, সেখানে মূলনীতির প্রতি আবেদন, হয় নিছক বাচনিক, নয়তো! 
এক রকমের গৌড়ামির গর্ব, আর তা না হলে, অবান্তর বিষয়গুলিকে 
মর্যাদার খেতাবে ভূষিত্ত করে তারই দোহাই দেওয়া । অবশ্থ নিঃসন্দেহে, 
এন্সন সব সদ্ধিক্ষণ থাকে, যখন উৎসাহের বিরতি ঘটে, মনোষাগ শিথিল 
হয়, এবং নীতি বলবৎ করায় দরকার হয়। কিন্তু ধাঁকিছু একটি লোককে এই 
সম্ত্ত কঠিন সময় অতিক্রম করতে সাহাধ্য করে, তা বিমূর্ত কর্তব্যের প্রতি 
নিষ্ঠা নয়, তা হল নিয়োজনের মধ্যে তার স্বার্থবোধ । কর্তব্য হল, “পদা- 
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ধিকার”_-কোনে ন্যস্ত কর্মভার সম্পাদন করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, বা 
ঘরোয়৷ কথায়, নিজের কাজ কর1। এবং ঘে মানুষটির তার স্তস্ত কাজে 
খাটী উৎসাহ থাকে, তিনিই সাময়িক নিরুৎসাহ বরদাম্ত করতে, বাধাবিপত্তির 
মুখেও লেগে থাকতে, এবং চড়া-মন্দ৷ বরণ করতে সমর্থ হন। নানা বিপত্তি 
ও বিক্ষেপ মেটানো, এবং অতিক্রম করাকেও তিনি একটা স্বার্থ করে নেন। 
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নীতি আলোচনার মধ্যে অনেক সময়েই একটি লক্ষণীয় কৃটাভাস থাকে । 
এর একপ্রাস্তে নৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যৌক্তিক ঝ্বিষযয়ের একাত্মীকরণ থাকে ; 
এ ক্ষেত্রে যুক্তিকে এমন একটি ধীশক্তিনপে দাড় করানে! হয় যার থেকে 
চূড়ান্ত নৈতিক স্বজ্ঞা আসে, এবং কখনো কখনো, ক্যান্টের স্থত্রে যেমন 
দেখা যায়, বলা হয় ষে, যুক্তিই একমাত্র সঙ্গত নৈতিক প্রেষণা যোগায় । 
পক্ষান্তরে, মূর্ত নিত্যকার বোধবুদ্ধিকে অবমূল্যাঞ্জন, এমন কি, ইচ্ছাপুর্বক 
অবচয্ষিতও করা হয়। নৈতিক চরিত্রকে সচরাচর এমন একটি ব্যাপার 
বলে বিবেচনা করা হয় যার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। 
নৈতিক জ্ঞানকে কোনো বিভিন্ন জিনিস বলে মনে করা হয়, এবং বিবেককে 
চেতনা থেকে পুরোপুরি বিভিন্ন কোনো! কিছু বলে ধরা হয়। এই বিচ্ছিন্নতা 
দি বৈধ হয়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে তার বিশেষ গুরুত্ব দেখা দেয়। যখন 
আমরা চরিত্রের বিকাশকে কোনো মহান আদর্শ বলে তুলে ধরি, এবং 
ঠিক একই সঙ্গে জ্ঞান অর্জন ও বোধবুদ্ধির বিকাশকে; এই কাজটিই 
অবশ্ঠ স্কুলের অধিকাংশ সময় নেয়, এমন কিছু বলে ধরে নিই যার সঙ্গে 
চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন স্কুলে নীতি শিক্ষা! কার্যতঃ নিরর্থকই হয়। 
এ রকমের একটা ভিত্তির উপরে, নীতি-শিক্ষা এক রকমের প্রশ্নোতরের 
বিজ্ঞপ্তিতে, বা! নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় পাঠে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই, 
অন্য লোকেরা সদগুণ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যাঁকিছু ভাবে, “নৈতিক নন্বদ্ধীয়” 
পাঠ তারই পাঠমালা সুচিত করে। যে মাত্রায় বিস্যার্থার৷ অন্তলোকের 
ভাবরসের প্রতি সঘবেদী ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধ৷ হারা ইতিপূর্বেই অন্প্রাণিত 
হয়েছে, ঠিক সেই মাত্রাতেই এই পাঠমালা অর্থসমন্থিত হয়ে ওঠে । এ 
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রকমের শ্রদ্ধা ছাড়া, এ পাঠমালা এশিয়ার গিরিশ্রেণীর পাঠমালার চেয়ে 
চরিত্রের উপরে বেশী প্রভাব আনে না। দাসস্থলভ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়ে, 
এঁ পাঠমাল! অপরের উপর নির্ভরশীলত। বাড়িয়ে তোলে, এবং ধারা! 'কর্তৃত্বের 
আসনে আপীন তাদেরই উপরে আচরণের দান্গিত্ব স্থাপন করে। বস্ত্বতঃ, 
নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সরাসরি শেখানো কেবল সেই সব সামাজিক গোষ্ঠীর 
ক্ষেত্রেই ফলপ্রস্থ হয়েছে যেখানে শিক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের কর্তৃত্বাধীনে 
বছুসংখ্যক লোককে নিয়ন্ত্রণে রাখার একট অংশ ছিল। ঠিক ঠিক পড়িয়ে 
নয়, পরস্ত এটি যে জমানার প্রাসজিক ছিল, তার মোট ব্যবস্থা দিয়েই একে 
বলবৎ করা হতো। নীতি সম্বন্ধে পড়িয়ে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে অনুরূপ 
ফল পাওয়ার চেষ্টা ভাবরসাত্মক ইন্দ্রজালের উপর নির্ভর কর! মাত্র। 

যা জ্ঞান ও সদ্গুণকে একাত্ম করে, সেই সক্রেটিক্‌-প্র্যাটনিক্‌ প্রজ্ঞা রয়েছে 
তুলাদগ্ডের অস্থপ্রাস্তে। এই স্বত্র অন্গসারে কোনো মান্ষই জেনে শুনে 
দোষ করে না। দোষ করে, যা উত্তম তার অজ্ঞতা বশে । এই মতবাদকে 
সাধারণত: এই কারণে আক্রমণ করা হয় যে, যা ভালো তা জানা সত্বেও 
মান্ষে যে মন্দ কাজ করে তার দৃষ্টাস্তই সব চেয়ে বেশী। এদের মতে, 
যাদরকার তা জ্ঞান নয়, তা হল অভ্যাস বা চর্চা এবং প্রেষণা । প্রকত- 
পক্ষে, এযারিস্টোটেল প্র্যাটোর শিক্ষাকে এই বলে আমক্রণ করলেন যে, 
নৈতিক সদাচার একটি কলাবিগ্যার মতো- যেমন ভেবজবিদ্যা। ধার তাত্বিক 
জান আছে, কিন্তু রোগ ও রোগের নিরাময়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নেই? 
তার চেয়ে বরং অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী উত্তম। বিষয়টি অবশ্ত নির্ভর করে, 
জ্ঞানের যে অর্থ ধরা হয় তার উপরে | এ্যারিস্টোটেলের আপতি, প্র্যাটোর 
শিক্ষার এই সারবান উক্তিটিকে উপেক্ষা করেছিল যে, বনু বছরের ব্যবহারিক 
অভ্যাস ও একনিষ্ঠ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যাওয়! ছাড়, লোকে যা-কিছু 
মন্ষল, তার মধ্যে সুক্ষৃষ্টি লাভ করতে পারে না। যা-কিছু মঙ্গল তার 
জ্ঞান শান্্র থেকেও প্রাওয়া যায় না, আর, লোকের মুখ থেকেও পাওয়া 
বায় না; তার জ্ঞান পাওয়া যায় দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষালাভের মাধমে । 
.কল্যাপবোধ কৃ*ল পরিণত জীবন-অভিজ্ঞার চুড়ান্ত ও চরম আশীর্বাদ। 
' পঈ্যাটোর অভিমত থেকে হ্বতন্ত্রভাবেই এ কথা৷ সহজে বোঝা যায় বে, 
জান শব্খটিকে কতে। দূরাদ্বিত অর্থে প্রয়োগ কর! হয়। প্রগাঢ় ও প্রাণবন্ত 
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ব্ক্িগত উপলদ্ধি, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সুত্রে জ্ঞাত ও পরীক্ষিত দৃঢ প্রত্যয় 
থেকে আরম করে, লোকমুখে প্রাপ্ত, প্রধানতঃ সাক্ষেতিক, সাধারণ জনশ্রুতি, 
অর্থাৎ প্রাণহীন পরোক্ষ সংবাদ পর্যস্ত-_সব কিছুকেই জ্ঞান বলা হয়। 
শেষোক্ত জ্ঞানটি যে আচরণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবন্ধ নয়, সেটি যে চরিআরকে 
প্রভৃতরূপে প্রভাবিত করে না, সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু পরখ 
ও পরীক্ষা দ্বারা যেমন করে আমাদের প্রত্যক়্ জন্মে যে, চিনি মিটি আর 
কুইনাইন তেতো, জ্ঞানের অর্থ যদি সে রকমের কিছু হয়, তা হুলে ব্যাপারটি 
অন্য রকম দাড়ায়। একটি লোক প্রতিবারেই যখন একটি স্টোভের উপর ন! 
বসে চেয়ারের উপর বসে, বৃষ্টির সময় ছাতা নিয়ে বাইরে যায়, অস্থখের 
সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়, ব! অল্প কথায়, তার নিত্যকার জীবনের হাজার 
হাজার কাজের যে কোনোটি করে, তখনই সে প্রমাঁগ করে যে, এক রকমের 
জ্ঞান আচরণের ক্ষেত্রটিতে সরাসরি ফল ফলাক়। এ রকম মনে করার 
সব কারণই আছে যে, মঙ্গল শব্দটি সঘ্ন্ধেও এই ধরনের জ্ঞান আছে, 
এবং তারও সদৃশ প্রকাশ আছে। বাস্তবপক্ষে, উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির 
মধ্যে যে সন্তুষ্টি থাকে, “মঙ্গল” শব্দটির মধ্যে যদি তা না! থাকে তাহলে 
সেটি একটি ফাক শব্ধ হয়ে দাড়াম্। অন্তান্ত লোকে তো জানেই-__-এই 
জ্ঞান নিয়ে কাজ করলে তার যে কাজের প্রশংসা করে সেই অনুযায়ী 
কাজ করার চেষ্টাই আসে। কিংবা অন্ততঃ, তাদ্িকে এই ধারণা দেওয়ার 
চেষ্টা আসে যে, লোকটি তাদের সঙ্গে একমত | কিন্তু এন কোনো কারণ 
নেই, যে জন্যে এ ধরনের জ্ঞান অন্তান্যের প্রতি আরোপিত বিশ্বাসের সপক্ষে 
লোকটির ব্যক্তিগত উদ্লোগ ও নিষ্ঠা আনবে । 

ক্থতরাং জ্ঞান শবটির সঙ্গত অর্থ নিয়ে তর্ক কর! অনাবশ্তক । এ একটি 
নাম দিয়ে যে সব বিভিন্ন গুণ নির্দিষ্ট হয় তা লক্ষ্য করে, অভিজ্ঞতার জরুরী 
প্রয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভই যে তাৎপর্যপুর্ণপ্রপে আচরণকে 
প্রভাবিত করে সেটি হৃদয়ঙগম করাই শিক্ষাসংক্রাস্ত উদ্দেশ্তের পক্ষে যথেষ্ট । 
যদি কোনো! বিগ্ভার্থা বই থেকে কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পর্কিত বিষয় শিক্ষা 
করে, এবং জিজ্ঞাস করলে যাতে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে সেই কারণেই 
সে তা শিক্ষা করে, ত৷ হলেও তার জ্ঞান কোনো কোনো আচরণের ক্ষেত্রে 
ফল দেবে, যেষন অন্তান্তের ফরমাশ মতো এ উক্তিগুলির পুনকুক্তি কর! । 


৪৬২ শিক্ষা দর্শন 


বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে যে ওরূপ জ্ঞানের কোনে প্রভাব থাকবে না, 
তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এটি জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণ নয়, পরস্ত এই জাতীয় জ্ঞানকে নিম্মমূল্যের জান 
বলে মনে করার কারণ। যেজ্ঞান শুধু কোনে বিচ্ছিন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞতার 
সঙ্গে যুক্ত, তার বিষয়েও এই কথাই খাটে | সেটিও কর্মের রূপান্তর সাধন 
করে, কিন্ত তা কেবল তার সঙ্কীর্ণ কাজের ধারার মধ্যেই ঘটে। বস্তত:, 
বিদ্যালয়ে নীতিশ্রিক্ষার সমস্যাও যা, জ্ঞানলাভের সমম্যাও তাই,_-অবশ্ত যে 
জ্ঞান আবেগাহুভূতি ও অভ্যাসের বাধনের সঙ্গে যুক্ত, এ ক্ষেত্রে তাকেই ধরতে 
হবে। কারণ যেকোনো একটি জানা বিষয়েরই প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়টির 
যোগকুত্রগুলির উপরে । কোনে সিন্দুক-ভাঙ্গা বোমার বিস্ফোরক শক্তির 
জ্ঞান মৌখিক আকারে একজন রাসায়নিকের জ্ঞানের মতোই হতে পারে। 
কার্ধতঃ তা ভিন্র জিনিস। কারণ সেটি বিভিন্ন লক্ষ্য ও অভ্যাসের যোগ- 
স্ত্রে বুনানো! নয়, এবং কাজেই তার একটা ভিন্ন অর্থ থাকে। 

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাটি, অব্যবহিত লক্ষ্য সম্বলিত প্রত্যক্ষ 
কর্মের বিষয়-বস্ত থেকে শুরু করে প্রথমে ভাঁকে ভূগোল ও ইতিহাসের 
তাৎ্পর্ষের মধ্যে এবং পরে বৈজ্ঞানিক ধাতে সংগঠিত জ্ঞানের মধ্যে বিবর্ধিত 
করার কাজটি, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনে জীবস্ত যোগস্থত্র বজায় রেখে 
চলবার ধারণাটির উপর সংস্থাপিত হয়েছিল। যাঁকিছু শেখা হয় এবং 
লক্ষ্য, ও অন্তান্যের সঙ্গে সহযোগ সম্বলিত বৃত্তির মধ্যে নিয়োগ করা৷ হয়, * 
তাই নৈতিক জ্ঞান,_জ্ঞাতসারে সেটিকে তা বলি আর নাই বলি। কারণ 
সে জ্ঞান একটা সামাজিক স্বার্থ ত্বপ্টি করে এবং সে স্বার্থকে কার্ধতঃ ফল- 
প্রস্থ করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় বোধবুদ্ধি প্রদান করে। ঠিক যেহেতু 
পাঠক্রমের পাঠ্য বিষয়গুলি সমাজ-জীবনের আদর্শগত উপকরণগুলির প্রতীক, 
সেইহেতু সেগুলি সামাজিক মুল্যবোধে ব্রতী করারও যন্ত্র বিশেষ। শুধু 
স্থল পাঠ্য হিসাবে ওগুলিকে আম্বত্ত করলে তাতে কেবল কোনো কারি- 
গরি মূল্যই থাকে । যে সব অবস্থায় ওগুলির সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি 
হয় তার অধীনে ওগুলি আয়ত্ত করলে তার! নৈতিক স্থার্বোধের খোরাক 
যোগায়, এবং নৈতিক ্থম্সৃষ্টির বিকাশ সাধন করে । শিক্ষালাভের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে মনের যে সব গুণের আলোচনা! করা হয়েছে, তার সবগুলিই 
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মৌলিক নৈতিক গুণ। বিমুক্ত-চিত্ততা, একাগ্র-চিত্ততা, আস্তরিকত, প্রশস্ত 
দৃগভঙ্গী, পুঙ্ান্থপুঙ্খ প্রযত্ব, গৃহীত ধারণাবলীর পরিণাম বিকাশের দায়িত 
গ্রহণ,_-এদের সবগুলিই নৈতিক প্রলক্ষণ। নৈতিক চরিত্রকে আন্শাসনিক 
ব্যবস্থার প্রতি বাহ্িক আনুগত্যের সঙ্গে একাত্ম করার অভ্যাস আমাদিকে 
এই সমস্ত বুদ্ধিগম্য দৃষ্টিভঙগীর নৈতিক মূল্য উপেক্ষা করতে পরিচালিত 
করতে পারে, কিন্তু এই একই অভ্যাস নীতি পাঠকে একটা প্রাণহীন 
যান্ত্রিক নিত্যকর্মপন্ধতিতে পরিণত করার দিকে ঝৌক আনে । স্থতরাং 
ধদিও ওরূপ ভঙগীর নৈতিক ফল থাকে, সে ফলটি নৈতিকরূপে অবাঞণ- 
নীয়-_সব চাইতে বেশী অবাঞ্ছনীম একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রেত_ 
কারণ) সেখানে অনেক কিছুই নির্ভর করে ব্যন্তিগত মানসতার উপরে । 


৪। সমাজ ও নীতি 


আমর যে সকল বিচ্ছেদের সমালোচনা করছি, এবং যা এড়ানোর জন্য 
পুর্ব-পরিচ্ছেদগুলিতে বণিত শিক্ষাচিস্ত পরিকক্িত হয়েছে তার সবগুলিরই 
উদয় হয় নীতিকে অত্যধিক সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে। একদিকে, 
যা-কিছু প্রয়োজন তা করবার কারকারী যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই 
নীতিকে একটা ভাবরপাত্মক ভালোমানুধী মোড় দেওয়া হয়। অন্যদিকে, 
প্রচলিত রীতি ও এতিহোর উপর অত্যধিক জোর দিয়ে নীতিকে কয়েকটি 
নিতিষ্টবূপে বণিত কাজের তালিকাতে সীমিত করা হয়। আসলে, অন্তান্যের 
সঙ্গে আমাদের সংশ্রবজনিত কাজকর্ম যতো বিস্তীর্ণ, নীতির ক্ষেত্রও ততোই 
বিস্তীর্ণ। এবং সম্ভাব্যতা হিসাবে তার মধ্যে আমাদের সকল কাজই থাকে, 
যদিও সে সব কাজ করার সময়ে তাদের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার কথা চিস্তাম় 
না আসতেও পারে। কারণ অভ্যাসের নিয়মবশে প্রতিটি কাজই মানসতার 
রূপান্তর ঘটায় এবং এক ধরনের ঝৌক ও বাসন। আনে । এবং এই ভাবে 
(জোরদার হয়ে, অভ্যাসটি কখন যে অন্ত সকলের সঙ্গে আমাদের মেলামেশার 
উপরে সরাসরি ও উপলব্ধিগত প্রভাব, আনতে পারে তা বল! অসম্ভব । 
চরিত্রের কোনো কোনো! প্রলক্ষণের সহিত সামাজিক সম্পর্কাদির এত স্পষ্ট 
সংযোগ রয়েছে যে, আোরাল অর্থে আমর! সেগুলিকে “নৈতিক” বলি)” 


৪৬৪ শিক্ষ। দর্শন 


যেমন, সত্যবার্দীতা, সততা, সতীত্ব, সৌজন্ত ইত্যারদি। কিন্তু ভার একমাত্র 
অর্থ এইযে, অন্ত কতকগুলি মনোভাবের তুলনায় এর! কেন্্রগত; এদের 
সাথে অন্তান্ত মনোভাবও থাকে । জোরাল অর্থে এদের এই কারণে নৈতিক 
বল! হয় না যে এরা একটি থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন এবং একতত্ত্রী; 
পরস্ত তার কারণ এই যে, এরা হাজার হাজার অন্ঠান্ত মনোভাবের সঙ্গে 
এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে আমর! তাদের স্পষ্ট করে চিনতে পারি না, 
-_ এমন কি, হয়ত আমাদের কাছে সেগুলির কোনে! নামও জান! নেই। 
২যোগবিচ্যুত অবস্থায় এগুলিকে সদ্‌গুণ বলার অর্থ জীবন্ত শরীরের বদলে 
কন্ধাঙগটি নেওয়া । হাঁড়-পাজরা অবশ্থই গুরুত্বপুর্ণ, কিন্ত তাদের গুরুত্ব 
থাকে এই সত্যের মধ্যে যে, তারা শরীরের অন্যান্ত অঙ্জাবয়্বকে এমন ভাবে 
রক্ষা করে যাতে তারা একযোগে অখণ্ড ও সফল ক্রিয়াশীলতায় সমর্থ হয়। 
এবং চরিত্রের যে সমস্ত গুণকে আমরা সদগুণ আখ্যা দেই তাদের ক্ষেত্রেও 
এই কথাই খাটে। নীতি অর্থে গোটা চরিত্রটি থেকে কোনোকিছু কম 
বোঝায় না; এবং গোটা চরিত্রটিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূর্ত গড়ন ও বহিঃপ্রকাশের 
সঙ্গে একাত্ম। সদ্গুণ থাকা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও একতন্ত্রী প্রলক্ষণের 
কর্ষণকে স্চিত করে না; স্থচিত করে জীবনের সকল কর্তব্যের ক্ষেত্রে 
অন্যান্যের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে একজনে যা-কিছু হতে সমর্থ তাই হওয়া,__ 
সম্পূর্ণভাবে ও পর্যাপ্তরূপে । 
শেষ বিশ্লেষণে এই দীড়ায় যে, আচরণের নৈতিক ও সামাজিক গুণ 
পরস্পরের সহিত একাত্ম। স্বতরাং বিদ্যালয়ের প্রশাসন, পাঠক্রম ও 
অধ্যাপনা পদ্ধতি যে পরিমাণে সামাজিক প্রেরণা ছারা অস্থপ্রণিত হয় তাই 
হুল তাদের মূল্যের পরিমাপ । শিক্ষার সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বের 
অধ্যায়গুলিতে যা বলা হয়েছে এ কথা তারই স্থুম্পষ্ট পুনরুক্তি। এবং ঘষে 
গুরুতর বিপদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকে বিপন্ন করে তা হল সেই সমস্ত 
শর্তের অভাব যা বিকিরণযোগ্য সামাজিক প্রেরণাকে সম্ভব করে। এই 
অবস্থাটাই হল ফলপ্রস্থ নৈতিক শিক্ষার পরম শত্রু, কারণ এই প্রেরণা 
কেবল তখনই সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকতে পারে বখন কতিপয় শর্ত পূরণ 
করা হয়। 
(১) প্রথমতঃ, সমষ্টিগভ জীবন বলতে ঘা-কিছু বোঝায় বিস্যালয়টিকে 


নীতি-তত্বাবলী ৪৬৫ 


তাই হতে হবে। সামাজিক উপলব্ধি ও সামাজিক স্বার্থবোধের বিকাশ 
কেবল কোনে সাষাঁজিক মাধ্যমেই করা চলে । সেমাধ্যম এমন হবে যেখানে 
কোনো যৌথ অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার মধ্যে দেওয়া-নেওয়। থাকে | যিনিই 
অন্যান্তের সঙ্গে পুর্বের মেলামেশাসত্রে ভাষা শিখেছেন তিনিই অপেক্ষারুত 
আলাদাভাবে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সংবাদস্চচক বর্ণনাও আয়ত করতে পারেন । 
কিন্ত ভাষাগত চিহ্াদ্ির “অর্থোপলব্ধি করা! একেবারেই অন্য জিনিস । 
তার মধ্যে থাকে অন্যান্যের সঙ্গে একযোগে কাজ ও খেলাধূল। করার প্রসঙ্গ ৷ 
অবিরাম গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভের পক্ষে এই গ্রন্থে 
যে সব সাধ্য-সাধনা করা হয়েছে তা এই সম্ত্যের উপর স্থাপিত যে, এ 
সকল কাজকর্ম একটি সামাজিক বাতাবরণের স্কযোগ যোগায় । বিগ্যালয়কে 
জীবনযাত্র! থেকে বিচ্যুত লেখাপড়া শেখার এক্কট! জায়গা করার পরিবর্তে 
সেখানে থাকবে এমন একটি ক্ষুদ্রকায় সমাজ-্মষ্টি, যার মধ্যে লেখাপড়া 
এবং ক্রমবিকাশ হবে উপস্থিত অংশীদারী অভিজ্ঞতার আকন্ষঙ্গিক বিষয়। 
খেলার মাঠ, শিল্পশালা, কর্মশালা ও শ্রমশাল! কেবল তরুণদের স্বাভাবিক 
কর্মতৎপর প্রবণতাকেই নির্দেশিত করে না, পরস্ত তার মধ্যে আদান-প্রদান, 
বাদ-বিতর্ক এবং সহকারিতাও থাকে , এবং এর সবগুলিই যোগশ্ত্র গুলির 
সম্বোধিকে বিবর্ধিত করে। 

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয় বহিভূতি শিক্ষার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন হওয়! 
কর্তব্য । ছুটি শিক্ষার মধ্যে মুক্ত পারস্পরিক স্বচ্ছন্দবিহার থাক! কর্তব্য। 
তা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তার একটির সামাজিক স্বার্থ এবং অন্যটির 
স্বার্থের মধ্যে অসংখ্য সংযোগস্থল থাকে । এ রকমের একটি বিদ্যালয় ধারণা 
কর! চলে, যার মধ্যে সাহচর্য ও অংশীদারী কর্মের প্রেরণা থাকবে, কিন্ত 
সেখানকার সামাজিক জীবনটি বিদ্যালয়ের পাঁচিলের বাইরের জগৎটার 
সামাজিক জীবনকে মঠাশ্রয়ী জীবন থেকে বেশী মাত্রায় উপস্থাপিত বা 
আদর্শান্বিত করবে না। এখানেও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও বোঝাবুঝি বিকশিত 
হবে, কিন্ত তা বাইরের জগতে প্রাপ্তব্য হবে না__তা বাইরের জগতে উপচে 
পড়বে না। টাউন ও গাউনের প্রবাদ প্রসিদ্ধ বিচ্ছেদ এবং কেতাবী নির্জনতার 
উপকর্ধণ এই দিকে ক্রিয়া করে। আবার এই ভাবেই ক্রিয়া! করে প্রাচীন 
কালের কৃষ্টির প্রতি সেই দৃঢ় বন্ধন যা স্থতিমূলক সামাজিক €্ররণার জন্ম 


৩৬ 
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'দেয়। কারণ তাতে লোকে তাদের নিজের কালের জীবন যাজ্ার চেয়ে আর 
এক কালের জীবন যাত্রার মধ্যে অধিকতর ঘরোয়া ভাব বোধ করে। স্বীকৃত 
কষ্টিমূলক শিক্ষা অদ্ভূত রকমে এই বিপদের প্রভাবাধীন। একটি আদর্শাস্থিত 
অতীতকাঁল আত্মার আশ্রয় ও সাম্তবন। হয়ে দাঁড়ায় ; এ কালের সংশ্লিষ্টতাগুলি 
নিক, ও প্রণিধানের অযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ, যে সামাজিক 
পরিবেশের সম্পর্কে শিক্ষালাভ একাধারে প্রয়োজন ও পুরস্কার সেই পরিবেশের 
অভাবই বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মুখ্য কারণ। এবং এই বিচ্ছিন্নতাই 
বিগ্ভালয়ে আহত জ্ঞানকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য করে, এবং কাজেই 
চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখ! দেয় তার উষরতা | 

নীতি সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ও নৈতিকতাবাদী অভিমত এই কথ! বুঝতে 
বার্থ হওয়ার জন্য দায়ী যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যতো সমস্ত লক্ষ্য ও মূল্যবোধ বাঞ্চনীয় 
তার! নিজ নিজ গুণেই নৈতিক । শ্রত্খলা, স্বাভাবিক বিকাশ, কৃষ্টি, সামাজিক 
কর্মকূুশলতা, এর সবই নৈতিক প্রলক্ষণ। যে সমাজটির সম্প্রসারণ করা শিক্ষার 
হ্ত্তভার, উক্ত সব কর্সট গুণই একজনকে সেই সমাজের একজন সুযোগ্য 
সভ্য বলে চিহ্নিত করে । এই মর্মে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, একজন 
লোকের পক্ষে ভালো হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাঁকে কোনো কিছুর জন্যে ভালো 
হতে হবে। যে“কোনে! কিছুর” জন্যে একজনকে ভালো! হতে হবে, তা হল 
সমাজের সভ্যরূপে তার বসবাস করার সামর্থ, যাতে সে অন্যাঙ্তের সঙ্গে বসবাস 
করা থেকে যা-কিছু পায়, তার সঙ্গে সে নিজে যা-কিছু দেয় তার একটা 
ভারসাম্য থাকে । সে, মানুষ হিসাবে- বাসনা, প্রক্ষোভ ও ধারণা সম্বলিত 
মাঘ হিসাঁবে--যা পায় ও দেয় তা বাহক সম্পদ নয়, পরস্থ তা চেতনাযয় 
জীবনের একটা বিস্তৃতি ও গভীরতা-_-জীবনের তাত্পর্যগুলির একটা অধিকতর 
তীক্ষ, শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও প্রসারণশীল উপলদ্ধি। সে বৈষয়িককপে যা-কিছু পাক্স 

ও দেয় তা, খুব বেশী হলে, চেতনাময় জীবনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্থযোগ 
ও উপায় মাত্র | অন্যথায়, তা দেওয়াও নয়, নেওয়াও নয়; পরন্ত তা কাঠি দিয়ে 
জল-বালি 2ঘোটাই করার মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে জিনিসপত্রের গতায়তি । 
শৃঙ্খলা, কৃষ্টি, সামাজিক কৃতি, ব্যক্তিগত পরিশোধন, চরিত্রের উন্নতি হল, 
এ রকমের কোনো স্থযম অভিজ্ঞতার মধো উদ্ারভাবে অংশীদার হওয়ার 
সামর্থ্যের ক্রমবিকাশের ক্রমপর্ধায়্ মাত্র । এবং শিক্ষা কেবল এ রকমের একটি 


নীতি-তত্বাবলী ৪৬৭ 


জীবন গড়ে তোলার উপায়ই নয়, পরন্ধ এরূপ একটি জীবনই হ'ল শিক্ষা। 
এপ শিক্ষার জন্য সামর্থ্য বজায় রাখাই মুখ্য নীতিসার। কারণ চেতনাময় 
জীবন হ'ল এক নিরন্তর নবীকরণ বিশেষ। 


সারাংশ 


বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ সমস্তাটি জ্ঞান ও আচরণের 
সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত । কারণ নিয়মিত শিক্ষাধারায় যে শিক্ষা পুধিত হয় 
তা যদি চরিত্রকে প্রভাবিত না করে, তাহলে নৈতিক উদ্দেশ্তকে শিক্ষার 
এঁক্য সাধনকারী ও চরম উদ্দেশ্য বলে ধারণা করা নিরর৫থক হয়ে ঈীড়ায়। 
যেখানে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি ও বিষয়-বস্ত এবং নৈতিক ক্রমবিকাশের 
মধ্যে কোনো! নিবিড অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক থাকে না, সেখানে বিশিষ্ট পাঠ এবং 
শৃঙ্খলাবোধের বিশিষ্ট ধরন অবলম্বন করতে হয়, কর্মের স্বাভাবিক উৎস- 
গুলির মধ্যে এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে জ্ঞান অঙ্গীভূত হয় না,_ 
আর নীতি হয়ে দাড়ায় নীতিবাচক--হয়ে ঈীডায় আলাদা একটি সদাচার 
প্রকল্প । 

যে ছু”টি তত্ব বিদ্যার্জনকে কর্মতৎ্পরতা থেকে, কাজেই নৈতিক আচরণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে প্রধান; জডিত তারা একদিকে অভ্যন্তরীণ 
প্রবণত। ও প্রেষণ! (যা ব্যক্তিগত উপকরণ ), এবং অন্ভর্দিকে কাজকর্ম 
(য|কাধিক ও বাহিক প্রকাশ )-_এ ছুটি দিকের বাধনকে ছিন্ন করে। 
আবার এরাই স্বার্বোধজাত কর্মকে নীতিবোধজাত কর্মের বিরুদ্ধে স্থাপিত 
করে। যে শিক্ষা-প্রকল্পের মধ্যে নমুনাগত সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়-বস্তর 
ব্যবহারযুক্ত এবং সামাজিক লক্ষ্য সমন্বিত নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ বা 
নিযোজনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ভালাভ করার বন্দোবস্ত থাকে, সে শিক্ষাপ্রকল্পটি 
এই উভয়বিধ বিচ্ছেদকে দূর করে। কারণ এ অবস্থায় বিদ্যালয়ই হয়ে দাড়ায় 
এক রকমের সামাজিক জীবন,__হয়ে দীড়ায় এক রকমের একটি ক্ষুদ্রকায় 
সমষ্টি; এবং তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাচিলের বাইরের অন্ত প্রকারের সমষ্টি- 
গত অভিজ্ঞতারও নিবিড় ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকে । যে শ্িক্ষ! সামাজিক 
লীবনযাজ্ার ক্ষেত্রে সফলতার সহিত অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে বিকশিত করে, 


৪৬৮ শিক্ষা দর্শন 


সে শিক্ষার সকল কিছুই নৈতিক । এতে এমন একটি চরিত্র গঠিত হয়, যা 
কেবল সামাজিকরূপে অত্যাবস্ঠকীয় বিশিষ্ট কাজই করে না, পরস্ত ষে 
নিরবচ্ছিন্ন পুন:সমন্বয় ক্রযবিকাশের জন্য অপরিহার্য, তাতেও উৎসাহ যোগায়। 
বস্ততঃ, জীবনের যাবতীয় ঘোগস্থত্র থেকে শিক্ষালাভ করার উৎসাহই মুখ্য 


নৈতিক স্বার্থ । 


অনুক্রমণী 


অংশগ্রাহক বনাম দর্শক, ৪৩৮-৪৩৯ 
এদের ভঙ্গী, ১৬৩। 

অখগ্ডতা, বুদ্ধিগত, কি করে হারায়, 
২৩২-২৩৩। 

অজ্ঞতা, এর চেতন। থাকার গুরুত্ব, 
২৪৮ । 

অতীত, বর্তমানের সহিত এর সম্পর্ক, 
৯৮-৯৯ | 

অতীতাঙ্চিগ্ছন, এর মূল্য, ১৯৯ । 

অতীতান্ষসন্ধানী রূপ, শিক্ষার, ৯৩- 
৯৯ | 

অনন্তসাধারণ বনাম সাধারণ, ৪৪৫- 
৪8৪৬ । 

অন্রকরণ, নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যেভাবে 
সম্পক্কান্থিত; এবং সমাজ মনন্তত্ব, 
৪৬-৪৭ ৪৬৩-৪৭। 

অন্ুবন্তিতা, হেগেলের দর্শনে শিক্ষার 
সার নির্যাস, ৭৭। 

অস্ভূতি, ব্যবহারের একটি সামাজিক 
ধরন ১৫। 

অনুমান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, ৩৫৫ | 

অন্কমিতি, এর ্বরূপ, ২০৮। 

অন্গশাসন, চিত্তন থেকে ত্রাণ পাবার 


খঞ্জের যষ্টি ৪৪০ | 

অন্থশামন বনাম স্বাধীনতা, ৩৭৯- 
৩৮০ 7 ৩৯৬-৩৯৭ চিন্তার প্রয়াস 
বাচাতে এর উপরে নির্ভরতা, 
৪৪০ | 

অন্থশীলন পৌন:পুনিক, অভ্যাস 
গঠনে, ৭৯, ৩৪৮ এতে অত্যধিক 
জোর দেওয়া, ৬৬, ২৩৪ এর 
দুর্বলতা, ১৮০ । 

অন্তরঙ্গ বনাম বহিরঙ্গ 9৪৪৯-৪৫৪, 
৪৬৮ আরও দেখুন দৈতবাদ, 
বিষয়মুখী । 

অপরিণত অবস্থা, এর অর্থ, ৫৪-৫৫১ 
৬৬-৭০ এর সুবিধা, ৯৫ । 

অভিজ্ঞতা, পরবর্তা অভিজ্ঞতাতে 
প্রাপ্ধব্যতা ৪৪১-৪৪৩ ; এর প্রতি- 
রোধ-প্রতিমান তত্ব বা শক্তি- 
সাম্য ৩২১, ৪২০, নবীকরণের 
মাধ্যমে নিরবছিন্নতা ২-৩, ১২; 
ব্যক্তিগত, কি করে তা অপরের 
অভিজ্ঞতা আত্মভৃত করে, ৭, 
২৭২) ২৮৫), ৩০১; কি করে 
যন্ত্রবৎ শিক্ষাদান হার ক্ষতিগ্রন্ 


৪৭৩ 


হয় ২৭৩; বনাম জ্ঞান, আদি 
ধারণা ৩৪৮-৩৫৩, ৩৫৯; এর 
মূল্যের পরিমাপ ১৮৩ ; মধ্যস্থতা- 
জনিত বনাম অব্যবহিত, ৩০৩, 


৩০৫, এর ন্বরূপ, ১৮৩-১৮৯, 
১৯৮১ ৩৫০১ ৩৫১, ৩৫৩-৩৫৪, 
৩৬০7 শিক্ষাদ্ধারা এর গুণের 
রূপান্তর করতে হবে, ১৩১ ২৮, 


১০২; শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ধরে 
নিতে হয় লা, ২০১, ২২১, ৩০৪ 


এর পুনর্গঠন, ১০২: স্কলকক্ষে, 
পাঠক্রমে সাম্প্রতিক সংস্কার 
সাধনে প্রণোদিত করাবপে, 


২৫৪; এতে বিজ্ঞানের স্থান 
২৯২-২৯৮ , অংশীদারী, তাৎপর্ষ 
জাগায় ২৯; বিষয়বস্ত 
ও পদ্ধতির একত্ব প্রমাণ করে, 
২১৮, আরও দেখুন কর্মতৎপরতা 
খামখেয়ালি কর্মতৎ্পরতা, দ্বৈত- 
বাদ, পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, 
ক্রিয়া-বিক্রিয়া, পরীক্ষা, পুনর্গঠন, 
রুটিন ( ছকেবীধা কাজ ), চিস্তন 
ও অভিজ্ঞতা । 

অভিজ্ঞতাবাদ, এর ক্রটি, ৩৪৮-৩৫১ 
পদ্ধতির একটি মতবাদ ৪৪১, 
৪৪৬-৪৪৭ স্কুলের শিক্ষায় এর 
কার্ধকারিতা 
সংবেদনবাদে রূপাস্তরিত, ৩৪৯; 
আরও দেখুন ছৈতবাদ, হাতুড়ে- 


১৮-২১, 


৩৪৮) ৩৫৮ 


গিরি, যুক্তিবাদ বনাম অভিজ্ঞতা 
বাদ। 

অভিজ্ঞতালন্ধ, ছুটি অর্থ, ২৯৪-২৯৫ 
“চেষ্টা ও ত্রুটি” এবং হাতুড়ে 
নিয়মের তুল্যরূপে, ৩৪৪ | 

অভিনঘ, নাটকীয়, আদিম শিক্ষায়, 
১০) স্কুলের কাজে, ২১৩। 

অভিব্যক্তি, এবং হেগেলের আদর্শবাদ, 
৭৭, নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ উপ- 
লব্ষি রূপে» ৪৩৮ । 

অভ্যস্ত করান বনাম শিক্ষা, ১৫-১৭ 
আরও দেখুন শিক্ষা । 

অভ্যন্তি, সংজ্ঞার্থ, ৬১, ৬৯ আরও 
দেখুন উপযোগীকরণ, অভ্যাস । 

অভ্যাস, অন্ধ, ৩৮-৩৯ , প্রতিরদ্ধ হ'লে 
চেতনা তীক্ষ হয়, ৪৫১; শব্দটির 
সাধারণ অর্থ ৬২, ৬৬; প্রাণীর্দের 
মধ্যে গঠন ১৭; মানুষের, ১৭, 
৬২, ভ্রমবিকাশের অভিব্যক্তিৰপে 
৬০-৬৪ ; রুচিতে পরিণত করতে 
হবে, ৩০৬-৩০৭। 

অভ্যাস বনাম জ্ঞান,৪৪১-৪৪২; বনাম 
নীতি, ৪৫১-৪৫৪ ; আরও দেখুন 
দ্বৈতবাদ, অভ্যন্তি। 

অর্থ, কি করে কাজকর্ম অর্থ পায়, ১৮- 
২০১ ২৭) ১০০১ ১০৩-১০৪,+ ৪৪৩- 
8৪৪; কাজকে যেভাবে মানসিক 
রূপ দেয়, ৩৪৯। 

অর্থনীতিক ব্যবস্থা, বর্তমান, এর 


ঝোক, ১২৭, শিক্ষা, সংশোধনের 
একটি উপায় ৩৩৮-৩৩৪। 

অর্থবিদ্ধা, বৃত্তিযূলক শিক্ষার অন্তভূতি 
করতে হবে, ৪১৫ । 

অর্থভেদ বা পার্খক্যবোধ, লকের তত্বে, 

উত্তরাধিকারীদের 
তন্বে, ৩৪৯ ৩৫০ । 

আচরণ, যে দপ জ্ঞান দ্বার! নির্ধারিত হয, 
৪৫৯ ০৬১, ৪৬৮, দর্শনের সহিত 
সম্পর্ক ৪২১-০২২ , আরও দেখুন 
চরিত্র, ধাত। 

আচার-গাচরণ, খেভাবে পরিবেশ দ্বারা 
স্থির হয়, ২২-২৩। 

আত্ম, অপরিবর্তশীধ নয়, চিরগঠনমূলক 
৪৫৫-০৫৬ ১ এবং স্বার্থবৌধ, একই 
সত্যের ,টি নাম ৪৫৬, সচেতনতা, 
উত্তম পদ্ধতির শত্র, 
সংযম, এ কটা নৈতিক কঙবাযরূপে 
৪৫৪, আরও দেখুন ব্যক্তি ও 
জগৎ, প্বাথবোধ বনাম ক শুব্যবোধ 
বানীতি। 

আত্ম-সক্রিয়ত।, 
অর্থে, ৩৯৩ । 

আত্মস্বার্থথ ৪৫৩, ৪৫৭7 বনাম স্বা্থ- 
হীনতা, ৪৫৬ । 

আত্মা বনাম দেহ ৪৪৯, প্রতিস্থাপিত 
হয়েছে মস্তি ও দেহের বাকী 
অংশ দ্বারা ৪৩৭, আরও দেখুন 
দ্বৈতবাদ । 


৩৪৯) তার 


২২৮১ এর 


সংকীর্ণ ও বিস্তৃত 


৪৭১ 


আদর্শবাদ, ৪৪১, ৪৪ প্রাতিষ্ঠানিক, 
১২৩, ১২৬, ১২৯। 

আদান-প্রদান, সংজ্ঞার্থথ ১২, ২৮৫) 
সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ। ৬, ৭, ১২১ 
অভিজ্ঞতার অর্থ বিস্তারে, ২৮৫ ; 
সমাজের অবিরাম গতি সম্ভব 
করাতে ৩-৬, ১২, এর মুল্য- 
বোধের মান, ২৪৪-২৪৫ | 

আদিম অধিবাসীদের জীবন যাত্রা, 
ইতিহাসের ভূমিকারূপে, ২৮১১ 
আদিম শিক্ষা, ৯-১০, ৪৮; আরও 
দ্বেখুন গোঠীভূত করার ক্রতা- 
ুষ্ঠান। 

আধ্যাত্মিক, দেখুন দৈহিক বনাম 
মানসিক । 

আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, কেন সচরাচর 
ব্যর্থ, ১৬০-১১৬১। 

আনন্দবাদ ৪৫৩ । 

আমেরিকার গণবিগ্যালম, এক কি 
আত্তীকরণ শক্তি) ২৮। 

আধিক স্বার্থ, বনাম বৈজ্ঞানিক বা 
সৌন্দর্যবোধীয়, ৪২৬-৪২৯। 

আলোচনাধর্মী পদ্ধতি, শিক্ষার উপরে 
প্রভাব, ৩৬১৪-৩৬৫ ; এর হ্রাস, 
৪১০-৪১১ | 

ইতিহাস, জীবনী পাঠের পদ্ধতি, ২৮০- 
২৮১ সংজ্ঞার্থ, ২৭৪, অর্থনীতিক 
বা শ্রমশিল্লীয়, ২৮২-২৮৩) এর 


নৈতিক মূলা ২৮৪-২৮৫, বুদ্ধিগত 


৪৭২ 


২৮৩-২৮৪ ; শেখাবার পদ্ধতি, 

২৮১ ২৮৫ ; যেরূপে বর্তমান সামা 

জিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, 
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জীবনযাত্রা, বৃত্তিমূলক 

শিক্ষার অস্তভূক্ত করতে হবে, 

আরও দেখুন ভূগোল, 
ভূগোল ও ইতিহাস । 

ইক্জিয়লন্ধ ছাপ বা উপলব্ধি বনাম পুঁথি- 
গত জ্ঞান, ৪৩৫, ক্রমবিকাশের 
পক্ষে অপরিহার্য, ৪৪৬; পরীক্ষণে 
যেভাবে ব্যবহার করা হয়, ৩৫৫; 
উচ্চ শিক্ষাতে এদের উপেক্ষা 
করার এতিহাসিক বনিয়া্দি, ৩৫৯, 
অতিরিক্ত প্রয়োগ, ২০৭ ; আরও 
দেখুন, অভিজ্ঞতাবাদ, পর্যবেক্ষণ | 

ইমারসন্‌, উদ্ধৃতি, ৬৮-৬৯। 

উইনডেলব্যাণ্ড, মানবতাবাদের সহিত 
বিজ্ঞানের সম্পর্কে, ৩৬৬ । 

উচ্চতর শিক্ষা, এর মধ্যে সঙ্কীর্ণ শৃঙ্খল! 
বা কুষ্টি, ১৭৯; এর অসামপ্স্ত, 
৩৩৫-৩৩৬ ; আরও দেখুন শিক্ষা । 

“উত্তরের” জন্য অতিরিক্ত উদ্যম ক্ষতি 
করে ২৩১ । 

উত্তীর্ণ ও অন্ুতীর্ণ হওয়া, কেন জোর 
দেওয়া হয়, ৩০৭১ ৪৩৬ । 

উদৃভিদ্‌ বিদ্যা, জীবনের সঙজে সন্বম্ধ, 
২৬২। 


উদ্দীপক, এর নির্দেশকারী ধর্ম, ৩১-৩২১ 


২৮১) 


৪১৫ 3; 


সাড়া দ্বারা যেভাবে রূপান্তরিত 
হয়) ৮১-৮৪। 

উদ্দীপক, বাছাই করা, ৫২, ৬১১ ৮৩- 
৮৪, স্থল বনাম ওজন কর! মাপা- 
জোখা, ৪৮, উপস্থিত পরিস্থিতির 
মধ্যে দেখা যায়, ৩২-৩৩, 
৭২; শিক্ষাকে এর রূপান্তর করতে 
হবে, ২৩৭। 

উদ্দেশ্ট, বনাম উপায়, ১৩৮-১৩৯১ ৪৪৯, 
উপায়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন রূপে, 
৪২১ স্বার্থবোধের সম্পর্কে, ১৬৬- 
১৬৭) ১৮০ বনাম ফলাফল, ১৩০- 
১৩১ ₹ আরও দেখুন দৈতবাদ। 

উদ্ভাবন কৌশল, বিভিন্ন, বিজ্ঞানের 
জন্য, ২৯২। 

উদ্ভাবনী শক্তি, বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল! দ্বারা 
লোপ পায়, ৮৯; বিকাশ সাধনে 
ব্যর্থতা, ৬৬ | 

উপযোগবাদ, প্রাথমিক শিক্ষায়, ১৭৯; 
নীতিতে, ৪৫৩। 

উপযোগী শিক্ষা, দেখুন বুদ্ধিগম্য বনাম 
ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়, শ্রম ও 
বিশ্রাম । 

উপস্থাপন, হারবার্টের তত্বে, ৯০-৯১। 

উপার্দান “সরল” হতে হবে, এমন নয়, 
২৬০-২৬১৬ | 

একগুয়েমি বনাম সন্কল্প শক্তি, ১৬৮, 
২৩০-২৩১ | 

একঘেয়ে খাটুনি, কাজ করা থেকে 


৫২১ 


কিভাবে পৃথক, ২৬৭-২৬৮। 

একা গ্রচিত্ততা, উত্তম পদ্ধতির প্রলক্ষণ, 
২৩১-২৩৪ একটি নৈতিক গ্রণ, 
৪৬৩ । 

এথেন্স্‌, তন্মধ্যস্থ অবস্থাকে দর্শন যে 
ভাবে প্রভাবিত করেছে, ৩৪৩, 
৩৭৫ ; আরও দেখুন এ্যারিস্টো- 
টেল, দ্বৈতবাদ, দর্শন, প্ল্যাটো, 
সক্রেটিস্‌। 

এারিস্টোটেল, শিক্ষাসংক্রান্ত তত্বা- 
বলী, ৩২৯-৩৩২ অভিজ্ঞতা ও 
যুক্তির ধারণা, ৩৪২, মানুষ ও বহিঃ 
প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ৩৬২- 
৩৬৩ $ তার দর্শনের চিরস্থায়ী 


শর্তাবলী, ৩৩৩-৩৩৪ | 

একমত, জন্ম, ৬। 

এতিহা, এর বিরুদ্ধে গোভার বিদ্রোহ, 
৩৫৯, ৩৮১, ৩৯৭; এর হাস, 
৪০৮১ ৪১০ | 


কর্তব্যবোধ বনাম স্বার্থবোধ, ৪৫৪- 
৪৫৯; ৪৬৮ ; আরও দেখুন দ্বৈত- 
বাদ, বিবিধ । 

কর্মকুশলতা৷ € কৃতিত্থ, ), বৈজ্ঞানিক, 
সংজ্ঞার্থয ২১৭; এর প্রশস্ত ধারণ। 
১১০ । 

কর্মতৎপরতা, মুক্তকরণ, ১৩৭ ; কল্পনা, 
এর অন্ততুক্তি মাসেল সহ, ৩০৮- 
৩০৯ জ্ঞানের বিরোধী রূপে আদি 
ধারণা, ৩৪২-৩৪৭ আধুনিক তত্ব 
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৩৫৪ ৩৫৫, বনাম যন, ৪৪৯-৪৫২ ; 
উপেক্ষা, এতিহাসিক কারণ, ৩৫৯। 

কর্মশালা, স্কুলের, এর ব্যবহার, ৪৬৫ । 

কর্মের পরিণাম বনাম তার প্রেষণা, 
৪৪৯১ 8৫৪, ৪৬৮; আরও দেখুন 
হৈতবাদ। 

কলা, চারু বনাম শ্রমশিল্পীয়, ৩০৫- 
৩০৬১ ৩০৯-৩১০ | 

কলা, স্থার্থবোধের আদর্শের দৃষ্টাত্ত 
স্বরনীপ ১৭৮, ২৭০7 কার্কারিতা, 
২৬৯ ; আরও দেখুন, ললিত কলা, 
সঙ্গীত, নৃত্যকল! | 

কল্পনা, একত্র বসবাসে যেরূপ প্রভা- 
বিদ্ভ হয়, ৭, মুল্যাবধাবণের 
মাঞ্যমে, ৩০৮; বিকাশের সাধক, 
৩০৯; বাধন ছিড়ে চলে, ৪৫১- 
৪৫২; কাল্পনিক বনাম অলীক, 
৩০৮। 

কাজ, একঘেয়ে খাটুনি থেকে কিভাবে 
বিভিন্ন, ২৬৭-২৬৮ ; আরও দেখুন, 
খেলাধূল1 ও কাজকর্ম । 

কাঠিন্ত, এর যথাযথ মাত্রা, স্থুল 
সম্পাছের মধ্যে, ২০৬। 

কারলাইল, “টাকার বাধন”-এর প্রতি, 
৩৯০ । 

কারিগরি ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাগত 
মূল্যের পরিমাপ, ৩১০ ; এর এক- 
তরফা সদ্ববহার, ২১৩। 

কারিগরি প্রশিক্ষণ, এতিহৃগত, এর 


৪8৭৪ 


দোষক্রটি, ২৫৭-২৫৮; এর জন্ত 
উপযুক্ত উপাদান, ২৫৮, ২৫৯, 
আরও দেখুন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা । 

কার্ধক্রমের একরূপতা, এর উপর অতি- 
রিক্ত জোর দেওয়ার দোষ, ২৩১ । 

কিগার গার্টেন, এর উপযুক্ত উপকরণ, 
২৫৮-২৫৯ , খেলাধূলা, অতিরিক্ত 
প্রতীকমূলক, ২৬৫-২৬৬ ; ক্রিয়া- 
কৌশলের ত্রুটি, ২০২। 

কৃতিত্ব ( কর্মকুশলতা ), সামাজিক, 
শিক্ষার লক্ষ্যদ্পে, ১২২-১২৩, 
১৫৫-১৫৯, ১৬২১ ৩২৪7 সংজ্ঞার্থ 
১৫৫-১৫৬ 7 এর গণতান্ত্রিক বনাম 
অভিজাত আদর্শ, 
আরও দেখুন, কৃষ্টি বনাম কৃতি। 

রুষ্টিযুগ তত্ব, দেখুন শিক্ষা, পুলরা- 
লোচনা রূপে । 

কৃষ্টি, শিক্ষার লক্ষ্যরূপে, ১৫৯-১৬১, 
৩০২, সারাংশ ; এতে 
বৈসাদৃশ্টের কারণ, ৪৮; বনাম 
কৃতি, ১৫৮, ১৫৯-১৬১) ১৭৮, 
১৭৯, ৪৩৪; বিরোধের এঁতি- 
হাসিক ও সামাজিক ব্যাধ্য।, ৩২৭- 
৩৩২, এর 
এতিহাসিক ধারণা ১৬০১ ৩৯৭৯ ; 
পরিবর্তন করতে হবে, ১২৭২৮; 
আসল সংজ্ার্থ, ২২০ ; আরও 
দেখুন শিক্ষা । 

কেভাবী নির্জনতা, এর ফল, ৪৬৫। 


*১৫৬-১৫৭ 


১৬২; 
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কেন্দ্রীভূতকরণ, নির্দেশমূলক কর্মের 
একটি গুণ, ৩১১ ৩২, ৫২১ ৮২। 

কৌতুহল, কারণ ও ফল, ২৭২ প্রকৃতি, 
২৭৩। 

ক্যান্ট্‌, প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগ্রহণ, ৭৬ 
আচরণ থেকে নৈতিকতার বিচ্ছেদ 
৪৫৩; তার ব্যক্তিতা-বিশ্বনাগরি- 
কতার আদর্শ, ১২৩-১২৪ ; যুক্তি, 
একমাত্র নৈতিক প্রেষণা, ৪৫৯। 

ক্রমবিকাশ, বুদ্ধিগত, প্রাপ্তবয়ক্কের 
বনাম শিশুর, ৯৯) এর সামর্থ্য 
বজায় রাখার শর্তাবলী, ২৩০- 
২৩১ এর শর্তাবলীর প্রতি মনো- 
যোগ, শিক্ষায় অপরিহার্য, ১৩; 
এর অর্থ, ২৩০7 কর্মপ্রণালী ও 
কর্মফলের বিচ্ছেদ ৯৮-৯৯% এ 
সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের ধারণা, ৮৮, 
৭৪-৭৫) এর জন্য প্রয়োজন ৪৪৬, 
৪৬৮) এর সংগঠনকারী মূল উপা- 
দান হল বৃত্তি, ৪০৩; বুদ্ধিগত ও 
নীতিগত, সাবিক বৃত্তি ৪০৩১ ৪০৪ 
নীতিগত জ্ঞানের সঙ্গে এর যোগ- 
স্ত্র, ৪৬৮ ; আরও দেখুন, বিকাশ, 
ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা, আত্ম- 
বিকাশরূপে শিক্ষা ৷ 

ক্রম, নিরবচ্ছিন্ন, নির্দেশমূলক কাজের 
একটি গুণ, ৫২। 

ক্রিয়াকলাপ, এদের তাৎপর্য কি করে 
বিস্তার লাভ করে, ২৭১-২৭২, 


২৮৫, ৩০১ শ্রমশিলীয়, প্রকৃত 
কৃষ্টিমূলক, ৩৭৬-৩৭৭ কলের মতো, 
এর কারণ, ১৮৬; ব্যবহারিক, 
যে অবস্থাবলী এদের সঙ্কীর্ণ করে, 
২১৩-২১৪ বিছ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত 
অবস্থাধীনে, ৩৫৭ ; আরও দেখুন, 
নিয়োজন, কর্মতত্পর | 


থামখেয়ালী কর্মতৎপরতা, শিক্ষামূলক 


কর্মতৎপরতা৷ বা অভিজ্ঞতার সাথে 
বৈপরিত্য, ১০০-১০১, ৪০৩, 
নিরবচ্ছিন্নতার সাথে, ৪৩৮, লক্ষ্যের 
পক্ষে মারাত্মক, ১৩২ বৃত্তিমূলক 
লক্ষ্য দ্বারা নাকচ হয়, ৪০৩; 
আরও দেখুন, ক্রিয়াকলাপ, কর্ম- 
তৎপরতা । 


্রীষটধর্ষ, পৃথিবী .থেকে পালাবার আশ্রয়, 


৪৫২ | 


খেলাধুলা, মূল্যাবধারণের পশ্চাদ্‌ভূমি 


যোগানরূপে, ৩০৪, কাজকর্ম থেকে 
যেভাবে পূথক, ২৬৫-২৭০১ ৪১০7 
পাঠক্রমে ক্রীড়া-কৌতুক ও কাজ- 
কর্ম, ২৫৪-২৬৯; সারাংশ ২৬৯- 
২৭০; এদের যধ্যে কল্পনামূলক 
উপাদানের পার্থক্য, ৩০৮; আরও 
দেখুন, কাজ । 


খেলাধুলা, ক্ষুলের কাজে এর মূল্য, 


২১৩। 


গণতন্ত্র, প্রকৃত, চারিত্রিক গুণ, ১১২- 


১১৪১ ১২৯, ১৬০৯ ৩৩৫, ৩৯৮১ | 


৪৭৫ 


৪১১ ৪১২ ৪১৫, ৪৪৮7) এতে 
পাঠক্রমের মানদণ্ড ২৫১-২৫২, 
৩৭৭ এতে শ্শিক্ষার কর্তব্য বিষয়, 
১৫৬-১৫৭ ; এতে বিজ্ঞানের মান- 
বতাবাদ, ২৯৯-৩০০ ; এতে জ্ঞানের 
সঙ্গত তত্ব, ৪৪৮; এতে শিক্ষার 
পুনঃসংগঠনের প্রয়োজন, ৩৩৫, 
৪১৯১ ৪৩০; এতে সকল শ্রমের 
প্রতি বধিত শ্রদ্ধা, ৪০৮। 

গণিত, বিষয়-বস্ত হিসাবে এর মূল্য, 
৩২০-৩২১। 

গেটে, প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যবোধ, ৭৬। 

গেলিলিও, এবং এঁতিহোর অগ্রাহ- 
করণ, ৩৮৩ । 

গ্রীকগণ, প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যবোধ, 
৭৬-৭৭ কল! ও বিজ্ঞানের একা- 
আীকরণ, ২৫৫; শিক্ষায় কৃতকার্য- 
তার ব্যাখ্যা ১৮৫; বুদ্ধিগয্য ও 
শিল্পীস্থলভ প্রাধান্যের, ৪৯-৫০; 
ব্যক্তিতাবাদ, ৩৯৭; তাদের দর্শনে 
বুদ্ধি ও বাসনার সম্পর্ক ২২৮, 
৩৪০; মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক, 
৩৬১ উদ্দার ও উপযোগী শিক্ষার 
পার্থক্য, ৩২৭-৩৩২, ৩৩৫) ৩৩৭) 
তাদের সামাজিক পরিবেশ, ৩৫৮ 
মন সন্বঙ্ধে মত, ৩৭৯-৩৮০ ; প্রথম 
দার্শনিক মণ্ডলী, ৪২৯-৩০ ; আরও 
দেখুন, এারিস্টোটেল ১ এথেন্স্‌য 
দর্শন; প্র্যাটে!) সক্রেটিস; 


৪4৬ 


সোফিস্ট গুলী । 

চরিত্র, বিচ্যালয়ে শিক্ষাদানের ও 
শঙ্খলার নির্দিষ্ট লক্ষ্য, ৪৪৯, ৪৬৭- 
৮) সংজ্ঞা, ৪১২, শিক্ষা যে 
চরিত্রটি গঠন করবে তার সংজ্ঞা, 
৪৬৭-৪৬৮; স্কুল শিক্ষায় কেন এর 
বিকাশ হয় না, ২৪৬) আদিম 
শিক্ষায় যেরূপ বিকাশ পেত, ১১, 
বনাম আচরণ, ৪৪৯, বনাম বুদ্ধি, 
৪৪৯, ৪৬৩; আরও দেখুন, আচ- 
রণ, ধাত, দ্বৈতবাদ। 

চারুকলা, এ্যারিস্টোটেলের মত, ৩৩১ 
পাঠক্রমে স্থান ৩০৯-৩১১ বনাম 
শ্রমশিল্প ৩১০ আরও দেখুন কলা। 

চিন্তন-পদ্ধতি, শিক্ষায় ২০০-২১৫, 
৪০৩-৪০৪ ১ সারাংশ, ১৯৮-১৯৯, 
বনাম জ্ঞান ২০৮-২০৯, ৩৮৪১ ৪২৪- 
৪২৫7 দার্শনিক, সাধারণ চিস্তন 
থেকে পৃথককরণ ৪৩১ ; মতবাদের 
উপর নির্ভরত দ্বার ভ্রাণ পাওয়। 
৪৪০7 কাজের একটি সামাজিক 
ধরন ১৫7 এতে অভ্যন্ত করানো, 
স্বলের কাজের একটি লক্ষ্যক্ূপে 
২০০, ২১৫) আরও দেখুন বুদ্ধি, 
চিন্তা । 

চিন্তা (চিস্তন ) সাষাজিক সমবেদনা 
দ্বার বিকাশলাভ করে, ১৯৩-৯৪ 
আরও দেখুন বুদ্ধি, চিস্তন-পদ্ধতি। 

চেতনা, সংন্কা ১৩৪-১৩৫; সহজ 


প্রবৃতি ও অভ্যাসগুলি গ্রাতিরুদ্ধ 
হলে তীক্ষ হয় ৪৫১; স্বাধীন নয় 
১৮৪ ; “মন”-এর সমতুল্য পদরূপে 
৩৮১-৩৮২। 
চেতনার ( মনের )স্ুত্রপাত; ৯০-৯১। 
চেষ্টা ও ক্রি পদ্ধতি ১৮৯-১৯০, ১৯৭- 


১৯৮, ২০২। 
জগৎ, দেখুন ব্যক্তি ও অগৎ। 
জগতাত্মাঃ ৭৭। 
জটিল বনাম সরল, এর তুল ধারণা, 

২৬০-২৬১ | 


জড়বাদ বনাম সামাজিক কৃতিত্ব, 
১৬০ ; আরও দেখুন বাস্তব 
বাদিতা ৷ 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং রাষ্ট্র 
সমধিত শিক্ষা, ১২১-১২২। 

জার্মান রাজ্যগুলি, এর মধ্যে হারবাট- 
বাদ, ৯৪ 7 রাষ্্রসসধিত শিক্ষা, 
১২১-১২২, ১২৪-১২৫। 

জিনিসপত্রের সঘ্যবহার তাদের অর্থ 
দেয়, ৩৭-৩৮ | 

জিনিসপত্রের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় না, 
১৮৬-১৮৮ | 

জীবন, শব্দটির বিডির আধেয়, ২, ১৪- 
১৫, ক্রমবিকাশ ( ক্রমোন্নতি ) 
অর্থে, ৬৭, ৬৮; একটা জোড়া- 
তালির যতো ধারণা, ৩২১, এর 
নবীকরণ ১-৪, ১২,১৩; স্থিতিশীল 


বনাম গতিশীল, ব্যাখ্যা, ৭৩; 
আত্মবিকাশরূপে, ৭৩। 

জীবনের প্রবহৃণ, ১-৫, ১২ জটিল 
সামাজিক রীতিনীতির, ১০) ১২। 

জীববিষ্কা, জ্ঞানের গণতান্ত্রিক তত্ব 
গঠনে এর অংশদান, ৪৪৮; বহিঃ 
প্রকৃতির নিরবছিন্নতার প্রামাণিক 
সাক্ষ্য, ৩৭১, ৪৩৮; অসমান 
্বাভাবিক গুণরাশির সাক্ষ্য, ১৫৪ | 

জীবিকা, বিশ্রামের বিরোধীব্পে, 
৩৪২-৩৪৭*; আরও দেখুন শ্রম 
বনাম বিশ্রাম । 

জ্ঞান বনাম কর্ম, ৩৭৯, ৪২১, ৪২৯) 
৪৩০, ৪৩৬ 7 পরীক্ষানিরীক্ষা মূলক 
বিজ্ঞান ছারা সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়েছে, 
৩৫৮-৩৫৯, আরও দেখুন, কর্ষ- 
তৎপরতা, ছ্বেতবাদ। 

জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধীয় ধ্যানের একটি 
বিষয়রূপে, ৪৪৪ ; সংজ্ঞার্থ, ৪৪১; 
কর্ম থেকে যেভাবে আহত হয়, 
২৪২-২৪৩, ২৫৩, ২৫৫) ২৬৭ 3 
বিরোধের পূর্বতন ধারণা, ৩৪২- 
৩৪৭ 7; আধুনিক তত্ব, ৩৪৭-৩৫৯, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, ৪০৯-৪১০, 
এর ভূল ধারণা, ১৭১, তার কারণ, 
১৭৯, এর সম্পর্ক ভবিষ্যৎ বিষয়ের 
সঙ্গে, ৪৪৩-৪৪৫, বনায অভ্যাপ, 
৪৪১; কি করে মানবতাবাদী করা 
হুয়, ৩০০-৩০১, বনাম বিদ্যা শিক্ষা, 


৪৭৭ 


৪৩৫); প্রয়োগবাদী 
সংজ্ঞাযন, ৪৪৭7 বিজ্ঞানের মতো 
যুক্তিসিদ্ধ, ২৪৭-২৫১ বিষ্যালয়ের 
জ্ঞান; একে কাজে লাগানোর 
ক্ষমতার অভাব, ৪৪৫১ বনাম 
সামাজিক স্বার্থবোধ, ৩৭৯, এর 
তত্বাবলী সারাংশ 
৪৪৭-৪৪৮ ১ চিস্তনের উদ্দেশ্য ও 
উপায় উভয়ই 
আঙ্কল ও লোকমুখে পাওয়া, ৪৫৯- 
৪৬২, সদগুণের সহিত সম্পর্ক, 
৪৬৯, ৪৬৮ এন সংগঠনের মূল 
উপাদান হল বৃত্তি, ৪৩; আরও 
দেখুম দ্বৈতবাদ । 

জ্ঞানতত্বর এর বিকাশ, ৩৮১ ৩৮২, 
৩৯৭ | 

জ্ঞানলাভের আয়োহী পদ্ধতি, অব- 
রোহী পদ্ধতির প্রতিস্থাপন, ৩৮৩। 

টাইপরাইটারের সাহায্যে লেখা, মনের 
হযরূপের দৃষ্টাস্তব্বরূপ, ১৭২ । 

টাউন ও গাউন, এদের বিচ্ছেদের 
প্রভাব, ৪৬৫ | 

ভিকার্টে, তার দর্শন, ৩৯০ এঁতিহ্ 
অগ্রাহাকারী, ৩৮৩ । 

ডোনাল্ড সন, উদ্ধৃতি, ক্রমবিকাশের 
অনিয়মিত ক্রম সম্বন্ধে, ১৫৩। 

তুরীয়বাদ ৪৩৩, ৪৪১। 

দক্ষতা, এর জন্য উপযুক্ত পটভূমি 


ও দৃষ্টিভ্দী ২৭২, ৩০৮ ৩০৯) 


৪২৯-৪৩০১ 


৪৩৩-৪৪৮ ॥ 


১৯৫, ৩৮৪-৫, 


8৭৮ 


এর জন্য বারংবার অনুশীলন 
পদ্ধতির বিপদ,২৩৪, ২৫৯; স্কুলের 
কাজের উদ্দেশ্টরূপে;, ২০০১ ২১২, 
৩৫৯, বোধশক্তির তুলনায় নিয়- 
স্তরে, ৩৩৪ কেবল অভ্যাস- 
ভিত্তিক হওয়ার সীমাবদ্ধতা, ১০১- 
১০২, ৪০৪১ ৪৪১, সম্কীর্ণ বনাম 
প্রশস্ত, ৩৩৮ $ চিন্তার জন্য মন 
মুক্তকরারূপে, ৩৩৯ এর স্থানাস্তরণ. 
৮৩ । 

দর্শক বনাম অংশগ্রহণকারী, এদের 
দৃষ্টিভঙ্গী, ১৬৩ । 

দর্শন, বিভিন্ন, নীতিবাদী, ব্যক্তিকে 
সমাজধর্মী করার পর্যালোচন।, 
৩৮৭-৩৯১। 

দর্শন, মানবতাবাদ ও প্ররূতিবাদের 
মধ্যে সংঘর্ষের উপর জোর দেওয়া 
রূপে ৩৬৮-৩৬৯ এর স্বরূপ, ৪২১- 
৪৩২ শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, 
৪২৭-৪৩২, আরও দেখুন এযারি- 
স্টোটেল, এথেন্ফ্, ছ্ৈতবাদ, 
প্রযাটো, সক্রেটিস, সোফিস্টস্‌। 

দর্শন, শিক্ষা, এই গ্রন্থের ১ম থেকে 
২৩শ অধ্যায় গুলির সমীক্ষা ছ্বার। 
দার্শনিক বিচার্য বিষয় বার করা 
৪১৯-৪২১। 

দায়িত্ব, এর ভিত্তি (বনিয়াদ ), ৪৩৮, 
মতবাদের উপর নিরত। দ্বার 
এড়িয়ে বাওয়া, ৪8৪০7 পদ্ধতির 


প্রলক্ষণর্ূপে ২৩৪-২৩৫ ; ৩৬৬ 
কি করে দায়িত্ববোধ বাড়ান 
যায়, ধনীদের মধ্যে ৪১৭। 


দারিদ্র, বর্তমান জমানার বৃহত্তম দোষ 


নয় ৪১১-৪১২। 


হুর্তাবনা, স্কুলে, এর কারণ ২৩৫, 


আরও দেখুন সামুর পীড়ন। 


দৈহিক বনাম মনস্তাত্বিক ( বহিরজ 


বনাম অন্তরঙ্গ ) ৪৪৯; সমন্বয়- 
বিধান ৪৫০-৪৫১ আরও দেখুন 
শরীর ও মন; দেহ বনাম আত্মা; 
দ্বৈতবাদ। 


দৈহিক সহায়হীনতা বনাম সামাজিক 


সামর্থ্য ৫৬। 


দ্বৈতবাদ, বিবিধ, শিক্ষায় ফলাফল 


৩৭৯; উৎপত্তি ও প্রতিকার ৪২০, 
৪২১7 নীতিতত্বাবলীতে প্রততি- 
ফলন" ৪৪৯, আরও দেখুন কর্ম- 
তৎপরতা বনাম জ্ঞান), কর্মতৎ- 
পরতা বনাম মন; অন্ুশাসন 
বনাম স্বাধীনতা; দেহ বনাম 
মন? দেহ বনাম আত্মা; পুঁজি 
বনাম শ্রম; চরিত্র বনাম আচ- 
রণ; চরিত্র বনাম বোধশক্তি ; 
সংরক্ষণশীলত বনাম প্রগতি- 
শীলতা; কটি বনাম কৃতি; 
শৃঙ্খল! বনাম স্বার্বোধ; কর 
বনাম জানা; কর্তব্যবোধ বনাম 
্বার্থবোধ ; প্রক্ষোভ বনাষ বুদ্ধি; 


উদ্দেশ্ঠ বনাম উপায়; পরিবেশ ও 
ংশগতি; অভিজ্ঞতা বনাম 

জ্ঞান; মানবতাবাদ বনাম 
প্রকৃতিবাদ; ব্যক্তি ও জগৎ 
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিষ্ঠানিকত1; 
বুদ্ধিগম্য বনাম ব্যবহারিক পাঠ; 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ; যৌক্তিক 
বনাম মনস্তাত্বিক পদ্ধতি; মাক্ষষ 
ও বহিঃপ্রকৃতি , পদার্থ বনাম মন, 
পদ্ধতি বনাম বিষয়-বস্ত ; বিষয়- 
মুখী বনাম আত্মমুখী জ্ঞান; 
বিশেষ বনাম সাধারণ; ভৌতিক 
বনাম আত্মিক, বৃত্তি বনাম 
তত্ব;যুক্তিবাদ বনাম অভিজ্ঞতা- 
বাদ বা সংবেদনবাদ ; চিন্তন ও 
অভিচ্ছতা , চিন্তন বনাম জ্ঞান । 

দ্বৈতবাদী দার্শনিক অস্ত্র, উৎপত্তি, 
২১২; উদেশ্ঠট ৪২০। 

দবার্থহীনতা, ব্যক্তিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ 
২২৮-২২৯,১ ২৩৬। 

ধর্ম বিজ্ঞানের সাথে এর সঙ্ঘর্ষ ৪২৫ । 

ধারণা, সরাসরি চালান করা যায় না 
২১০ 7 সংজ্ঞার্থ ২১১-২১২ চিন্তনে 
প্রয়োগ ১২০৮ ; বনাম শব্ধ ১৮৮- 
১৮৯ । 

ধীশক্তি, বিভিন্ন, মৌলিক, হারবার্ট 
যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ৯০-৯১ / 
লকের তত্বে ৭৮-৮০ | 
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৪১৯ 


আরও দেখুন বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল! । 

নমনীয়তা, সংজ্ঞার্থ ৫৮-৫৯ | 

নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা, কেন জোর 
দেওয়া হয় ৩০৭; এর প্রয়োজন 
৪৩৬ । 

নার্ভতন্ত্র, এর ন্যান্ত কর্ম ৪৩৭। 

নিঃন্বার্থপরতা, সত্য এবং মিথ্যা অর্থ 
৪€৬-৪৫৭। 

নিয়ন্ত্রণ ( নির্দেশ, পরিচালন ) শিক্ষার 
রু্য কর্ম রূপে, ৩০, ৯৯-১০০১ 
৪৪৩) এর পদ্ধতি ৪৩, 
হারবার্টের তত্বে ৯১ বনাম 
স্বাধীনতা ৩৯৬, ৩৯৭; সামাজিক, 
পরোক্ষ বনাম প্রত্যক্ষ ৩৪, ৩৫, 
৩৬; পরিবর্তনীয়, এর গুরুত্ব ৫৮- 
৬০; আরও দেখুন সংরক্ষণশীলতা৷ 
স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য | 

নিয়ম, ব্যবস্থিত বনাম সাধারণ পদ্ধতি 
২২৪ ২২৫ । 

নিয়োজন, কর্মকেন্জ্রিক, মৃল্যাবধারণের 
পশ্চাদ্‌ভূমিবূপে ; এর 
মৌলিক ধর্ম ৩০৫7 এর বিভিন্ন 
যোগস্থত্ব ২৮২-২৮৩ 7 শিক্ষাক্ষেত্রে 
স্থান 
৭১) 


৮২3 


৩০৪ 


২২৫-২৫৬7; ২৬০-২৬৪, 


২৭৩, ৪৪৮) ৪৫৪১ ৪৬৮ 


স্কুলে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্তব্য ২৫৫- 
২৬৪; বিভিন্ন সামাজিক নিয়োজন 
বুদ্ধিধর্মী ৩৫৮7; নৈতিক জ্ঞান 
দান করে ৪৬২ ৪৬৮7 আরও 


৪৮০ 


দেখুন ক্রিয়াকলাপ, কর্মতৎপরতা।। 
নিরক্ষরতা, কষ্টিহীনতার সমরূপে 
৩০৩ । 
নিরবচ্ছিন্নতা, নিষ্প্রাণ জিনিসের ১ 
প্রাতিশ্বিক জীবনের ২; সম্ভার 
সঙ্গে পরিবেশের ১৪, 
বনাম দ্ৈতবাদ ৪৩৩-৪৩৭। 
নির্দেশ, চরিত্রে ফলপ্রস্থ হতে হবে 
৪৪৯, ৪৬৭-৪৬৮ শিক্ষার মাধাম- 
রূপে ৯০; এর সমস্যাটির বর্ণনা 
১৭৪ | 
নির্দেশ, শিক্ষার 
৩০-৫৩। 
নির্দেশ, শিক্ষার কর্মভাররূপে ৩০; 
সারাংশ ৫২-৫৩ এর ক্ষমতা. 
শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা বিকাশ 
৪৪৮; সামা 
জিক, এর ধরন ৪৩, ৫২। 
নির্বাচন, বিভিন্ন সাড়ার ৮২। 
নির্ভরশীলতা, একটি সদর্থক ক্ষমতা 
৫৫-৫৭) সঙ্কেতের উপর নির্ভর- 


৩৭১ 3 


একটি কর্তব্যরূপে 


১০০-১৩০৯) 58৩৪ 


শীলতার অভ্যাস ৭৪; আরও 
দেখুন, শিশুকাল, সুদীর্ঘ । 
নিষ্রিয়তা বনাম সক্রিয়তা, বিগ্যালাভে 
৪২৪ | 
নীতি, এর তত্বাবলী ৪৪৯-৪৬৮, 
সারাংশ ৪৬৮, আরও দেখুন 
নৈতিক, নৈতিকতা] । 


নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান, পরবর্তী 


ফল, শিক্ষার উপরে প্রভাব, ১২১- 


১২২ | 
নৈতিক জ্ঞান, এর পাল্লা ৪৬৭, ৪৬৮। 
নৈতিক, যৌক্তিকের সহিত এর 


একাত্ীকরণ, ৪৫৯ সামাঁজিকের 
সহিত), ৪৬২) ৪৬৩-৪৬৪১ আরও 
দেখুন নৈতিকতা, নীতি । 

নৈতিক শিক্ষা স্কুলে, ৪৫৯-৪৬০) ৪৬৪; 
দেখুন শিক্ষা । 

নৈতিকতা, পরিবেশ দ্বারা যেভাবে 
প্রভাবিত হয়, ২২; এর বিভিন্ন 
ধারণা, ৪৪৯) ৪৫২-৪৫৪ ; এর 
সারমর্ম, একটি দৃষ্টিকোণ থেকে, 
৪৫২7 এর আসল সারমর্ম, ৪৬৭- 
৪৬৮; সাধারণ, একটা আপোষ, 
৪৫৩-৪৫৪ ; আরও দেখুন নৈতিক, 
নীতি । 

ম্তায়শান্্, বিধিবদ্ধ, পণ্ডিতী পদ্ধতির 
সামান্তীকরণ, ৪৪৫ । 

পক্ষপাতদুষ্টতা, এর একটা ফল, ২৩১। 

“পণ্ডিতিপনা” এর স্ব্ূপ এবং শিক্ষার 
উপরে প্রভাব, ৩৬৪-৩৬৫, ৪৪৫ । 

পদ্ধতি, বিভিন্ন, এদেরঃযূল্যের পরিমাপ 
২২৬। 

পদ্ধতি, সংজ্ঞায়ন ২১৬, ২৩৬; আলো- 
চনাধন্ী, ৩৬৪-৩৬৬ ১ সারমর্ষ, 
২০০-২১৫7 সারাংশ ২১৫ 
সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত রূপ, ২২৩- 
২২৭, ২৩৬; এর সাধারণত্ব ৪২১- 


৪২২) জনন-পদ্ধতি, এর মূল নিয়ম, 
২৮০ ; হারবার্টের অবদান, ৯০- 
৯৩; ব্যক্তিগত, এর প্রলক্ষণ, 
২২৭-২৩৬ শিক্ষালাভের ও শিক্ষা- 
দানের, ২২৪-২২৫ ; যাক্ত্রিকরূপে 
ব্যবস্থিত, ২২৩-২১৫, ১৮৬-১৮৭, 
২৩৫; প্রতিকার, ৩০৮ , পদ্ধতি 
সন্বদ্ধীয় মতবাদ, 
সারাংশ, ৪৪৭-৪৪৮; বিজ্ঞানের 
সংজ্ঞায়নরূপে, ২৪৯-২৫০ ; বনাম 
বিষয়বস্ত ৩৭৯, ৪৩৫3 হছুশটির 
একত্ব, 
এর সামশ্রিকতা ৪২১, ৪২২-৪১৩ 
এঁতিহাগত, গণতঙ্ক্রে পরিবর্তন 
প্রয়োজন, ১২৭-১১৮।; এর 
চুডাস্ততা ৪২১, ৪২২, ৪২৪ 
আরও দেখুন, ছ্েতবাদ, পরীক্ষা - 


৪৪১-৪৪৭২ 


৪২০ 


২১৬-২২৩, ২৩৫, 


রি 


৪৮১ 


২৮-২৯১ ৩০-৩১,১ ৩৬, ৪৮-৫৩, 
৭২) ১৬৫) ৩৮৩-৩৮৪ ; অভ্যাসের 
সম্পর্কে, ৬০-৬১, ২৩৭7 হর 
বার্টের মতে, ৯২-৯৩ , বংশগতির 
সঙ্গে সম্পর্ক, ৯৭? বিকাশের উপর 
এর হস্তক্ষেপের কথা, ৭৪ ; ম্বরূপ 
ও অর্থ, ১৩-২১, ২৮-২৯7 
ভৌতিক ও সাযাজিকের নিকট 
সম্পর্ক, ৩৬-৪২ , এর থেকে পৃথক- 
ভাঁবে শিক্ষা সম্বন্ধে শোর ধারণা, 
সর্বাধিক নির্ঞাত 
প্রভাবের ক্ষেত্রে, 
গষেষণা, ব্যষ্টিগত পদ্ধতির পথ- 
প্রদর্শক, ২২৭ ২২৮ আরও দেখুন, 
দ্বৈতবাদ ; বিশেষ পরিবেশবূপে 
বিদ্যালয় , উদ্দীপক । 


১৫৪-১৫৫ 
২২-২৪; এক 


পরীক্ষা ইত্যাদির ঝাড়ঝালর, ৪৩৬ । 


নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি; যৌক্তিক | পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ৩৫৩-৩৫৬; আরও 


পদ্ধতি । 


পছ্চপাঠ, এর মূল্য, ৩১৪-৩১৫ 7 পর্য- 


বেক্ষণ, ভাসা-ভাসা, ২৩৫; এর 
প্রশিক্ষণ, ৮৬-৮৭ ; আরও দেখুন, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাবপে অভিজ্ঞতা ; 
শ্রযশালার কাঁজ, ইন্দ্রিয় বেদন । 


পরিবেশ, প্রাপ্তবয়ক্ষদের বনাম শিশুর, 


৬৭; আকস্মিক বনাম নির্বাচিত, 
শিক্ষাপ্রদরূপে, 
৩৫৭, জীবিত সতাদের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রণ ১-২ ; এর ক্রিয়া, ১৫-২৪, 


২৪-২৫ ; ৩৫৬ 


দেখুন, অভিজ্ঞতা । 


পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, বিভিন্ন 


বৃত্তির সঙ্গে যোগস্থত্র 
২৯৮ গ্রীসে এর অভাবের 
পরিণাম, ৩৮০7 জন্ম, ৩৬৬) 
অভিজ্ঞতা-দর্শনের রূপাস্তর সাধনে, 
৩৫২-৫৩; জ্ঞানের তত্বে, ৪৩৯- 
৪৪১, আরও দেখুন, ক্রিয়া 
বিক্রিয়া; শ্রমশালার কাজ; 
যৌক্তিক পদ্ধতি ; পদ্ধতি; বিজ্ঞা- 
নের সংজ্ঞায়ন রূপে ; বিজ্ঞান । 


২৬৪, 


৪৮২ 


পরোক্ষ শিক্ষা, দেখুন স্বাভাবিক 
(ঘরোয়া ) শিক্ষা 

পাঠক্রম, উদ্দেশ্য ও স্বার্থবোধের 
সম্পর্কে, ৩০২-৩২৪; সারাংশ, 
৩২৫-২৬, এতে খেলাধূলা ও 
কাজকর্ষের স্থান, ২৫৪-২৫৯ 


সারাংশ, ২৫৯ ২৬০ , ২৭১-২৭২ 

পরিকল্পনার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়, 

এর রচনার জঙ্য 
ভ্রাস্ত মানদণ্ড, ৩১৭-৩২৪ , অবি- 
রত সমালোচনা ও পুনরীক্ষণের 
পক্ষে যুক্তি, ৩১৫-৩১৬। 

পাঠ্যবিষয়, জটিলতা ও গাদাগাদির 
মন্দ ফল, ২৩৫, বুদ্ধিগম্য , এতে 
সাম্প্রতিক সংস্কার সাধন, ৩৫৮ 
পৃথক পৃথক, ১৭৬; নমুনাগত 
ক্লাশের পড়া, নামে বনাম আসল 
২০৫ , গড়ে ওঠা ১০ 7 এঁতিহগত, 
পরিবর্তন প্রয়োজন ১২৭ ১২৮। 

পার্থক্য, ব্যক্তিগত, দেখুন ব্যক্তি- 
স্বাতত্ত্র, পরিবৃত্তি, ব্যক্তিগত। 

পিতামাতার এশ্বর্ধ সন্তানের বৃত্তি | 
নির্দেশ করবে না, ১৫৭। 

পুঁজি বনাম শ্রম, আজকের মুখ্য 
সমন্তা ৪০৮-৪১১ আরও দেখুন 
দ্বৈতবাদ । 

পু'জিবাদ, শিল্ে বিপ্লবের পরে, ৩৬৯ । 

পুনর্গঠন, শিক্ষীর কর্মভারবূপে, ১৩, 
৯৯-১০৩, ১০৪ 7 শিক্ষার, অত্যা- 


২৫১-২৫৩, 


বশ্টক, ৪৩০; শিক্ষার, 
দর্শনের, সমাজের, পরম্পর 
নির্ভরশীল, ৪৩০, ৪৩১; সমাজের, 
শিক্ষার পুনঃসংগঠনের উপর নির্ভর 
করে, ৪১৫, আইন প্রণয়ন ও 
প্রশাসনের উপরেও ৪১৬ ; আরও 
দেখুন, সংস্কারকগণ | 

পুনরাবৃত্ত তত্ব, ৯৩-৯৪, ২৬৩ । 

পুরক্ষার, এর প্রয়োজন, ৪৩৬) আরও 
দেখুন, শান্তি ও পারিতোধিক । 

পুর্ণত্ব, লক্ষ্যবূপে, ৭৩-৭৪ | 

পেস্টালজি, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক 
নিয়মগুলির উপরে জোর, ১৫২, 
তার কাজ তার কাজ 
বিধিবদ্ধ করণ, তার শিশ্কগণ 
কর্তৃক, ২৬০ । 

প্রকৃতি, শিক্ষার লক্ষ্য সরবরাহে, 
১৪৬-১৫৫ , সারাংশ, ১৬২7 ক্যাণ্ট 
যেরূপ ধারণা করেছিলেন, ১২৩- 
১২৫7, রুশো যেরূপ ধারণা কতে- 
ছিলেন, ১১৯, ১৪৭-১৪৮ 7 অন্- 
যামী শিক্ষা, ১১৯-১২০) 
১২৪১ ১২৯7 বনাম লালন, ৫৪১, 
১৬২; আরও দেখুন, ছৈতবাদ, 
পরিবেশের সম্পর্কে বংশগতি ; 
মানুষ ও প্রকৃতি । 

প্রকৃতিপাঠ, ভূগোলের এক অংশ, 
২৭৫) ২৭৮-২৭৯ । 


৪১০) 


১২১) 


১২৩- 


প্রকৃতিবাদ, দেখুন মানবতা বনাম 


প্রকৃতিবাদ। 

প্রক্ষোভ, পরিবেশের সম্পর্কে ১৬৪- 
৬৫; বনাম বুদ্ধি, ৪৩৬ ; আরও 
দেখুন দ্বৈতবাদ । 

প্রগতি, সামাজিক, সঙন্কীর্ণ ও প্রশস্ত 
ধারণা, ২৯২-২৯৩; এর সম্বন্ধে 
হেগেলের ধারণা, ৭৬ ৭৭ , বিজ্ঞা- 
নের ফলরূপে, ২৯২-২৯৮। 

প্রগতিশীলতা, দেখুন সংরক্ষণশীলতা৷ 
বনাম প্রগতিশীলতা ৷ 

প্রতিরোধ-প্রতিমীন” তত্ব, ৩২১। 

প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন, মন্দ, উত্তম স্কল 
শিক্ষাও ব্যর্থ করে, ১৫৫ , হেগে- 
লের দর্শনে, ৭৬-৭৭, ৮৮; এদের 
মূল্যের পরিমাপ, ৮-৯ প্রাচীন 

এঁতিহোর শক্তিকেন্দ্, ৩৬৭ | 

প্রতিষ্ঠানবাদ্দিত! বনাম বাক্তিনাদিতা, 
৪২৫ । 

প্রতীক, এর ব্যবহারে বিপদ, ৩০৩- 
৩০৪; এর বিপদ ও মূল্য, ২৯০- 
২৯১, ২৯৫-২৯৬ কল্পনাশক্তির 
উপর নির্ভরশীলতা, ৩০৯ ফ্রয়ে- 
বেলের, ৭৪-৭৫ ৮৮ , এর সাথে 
হারবার্টের সম্পর্ক, ৯২ , পরোক্ষ 
অভিজ্ঞতার যন্ত্রপাতি, ৩০২-৩০৩ ২ 
বি্ভাশিক্ষা এর উপরে কম নির্ভর- 
শীল, ৪১০, সমুন্নত সংস্কৃতিতে 
অত্যাবশ্যক, ১১২ স*বেদনবাদী 
অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা এর ব্যবহার 


৪৮৩ 


যেব্ধূপে প্রভাবিত হয়, ৩৫৯) 
৩৫১ , স্কুলের প্রযোজনীয়তারূপে, 
২৫ । 

প্রয়োগ, হারবার্টের তত্বে, ৯১-৯২। 

পগ্রয়োগবাদ, ৪৪১, ৪৪৭। 

প্রশাসন, পর্যাপপ সৃযোগ-সৃবিধা 
যোগাতে এর কর্তবা, ১২৭; 
পদ্ধতি ও বিষয়বস্তর সাথে ত্রিযৃতি 
গঠনবপে, ২১৬। 

প্রশ্থ কত্পা, শিশুদের, স্কলের মধো ও 
স্কুলের বাইরে, ২০৪ ; ইঙ্জিতমূলক, 
৭৪ , প্রস্বতিকপে শিক্ষা, ৭০-৭২ ; 
সারাংশ, ৮৮-৮৯ ; প্রস্ততির স্তর, 
হারবার্টের তত্বে, ৯১। 

প্রাকৃতিক (শ্বাভাবিক ), বনাম প্রার- 
তিক (ভৌতিক, ) ১৪৭। 

প্রাথমিক শিক্ষা, এর অসাষগ্রস্যতা, 
৩৩৬) এর সংঙ্কীর্ণ উপযোগীবাদ, 
১৭৯; আরও দেখুন, শিক্ষা । 

প্রাণীদের শিক্ষা, ১৫-১৬। 

প্রেষণা, কর্মের, বনাম এর পরিণাষ, 
9৪৯) ৪৬৮ | 

প্রেবণ। সুবিধাবাদী, ৭১, ৭২, ৩৩৪ | 

প্রেষণা, স্কুলে কর্ষতৎ্পর নিয়োজন 
দ্বার যেভাবে প্রভাবিত হয়, ২৫৪- 
২৫৫ ; বাহা এবং দ্বিমনতা, ২৩৪; 
ব্বার্বোধের সম্পর্কে ১৬৪ বৈজ্ঞা- 
নিক কৃতিতে, ১১০ । 


প্রোটেস্টাণ্ট বিদ্রোহ, মানবতাবাদের 


৪৮৪ 


অধিষ্ঠাতারূপে ৩৬৭। 

প্রযাটো, তার শিক্ষা দর্শন, ১১৪-১১৮, 
১২৫, ১৫৭, 
জ্ঞান, কর্মভিস্তিকরূপে, 
সদগুণরূপে, ৪৬০ ; মানুষ ও বহি: 
প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক, ৩৬২; 
গণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে মত, 
৩৩৮ 7; অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সন্বন্থো, 
৩৪৩, ৩৪৮ 7) আরও দেখুন, এারি- 
স্টোটেল, এখেন্স্, গ্রীকগণ, 
দর্শন, সক্রেটিস, সোফিস্টস্‌। 

ফলাফল, উদ্দেশ্টের সঙ্গে পার্থক্যরূপে 
১৩১-১৩২ ; স্বার্থবোধের সম্পর্কে, 
১৬৪ । 

ফিচটে, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে, 
সম্পর্ক, ১২৫। 

ফিস্কে, জন, স্থ্দীর্ঘ শৈশব সম্বন্ধীয় 
মতবাদ, ৫৯। 

ফ্রম়েবেল, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক 
নিয়মের উপর জোর, ১৫২, এর 
শক্তি ও দুর্বলতা, ৭৪, ৭৬, ৮৮ 

বংশগতি, এর ভূল ধারণা, ৯৬) 
পরিবেশের সঙ্গে সম্পকক, ৯৭। 

বর্তমান, এর মধ্যে বাস করার গুরুত্ব, 
৭০-৭১) ৮৮১ ৯৫১ 


১২৯১ ৪০২-৪০৩; 


২৫৫ 


১০৩১, ৪০৪. 
৪০৫ | 

বর্বর ইউরোপ, এর কৃষ্টি দেশজ ফল 
নয়) ৩৭৭; শিক্ষায় প্রভাব, ৩৬৩- 
৩৬৪১ ৩৭৭; আরও দেখুন, 


সামস্ততন্ত্র, মধ্যযুগ । 

বস্ত বনাম মন, ১৭১-১৭৪১ ২১৬-২১৭, 
৩৩১-৩৩২১ ৪১৮, ৪২১ । আরও 
দেখুন, ছৈতবাদ। 


বন্তপাঠ বনাম পুথিগত জ্ঞান, ৪৩৫; 
এর দোষক্রটি, ২৬০১ ৩৪৯১ ৩৫০- 
৩৫১ । 

বহিরঙ্গ বনাম অন্তর, 
৪৬৮ ঠ আরও দেখুন দ্বৈতবাদ । 

বাধ্যতামূলক শিক্ষা, এর ব্যবস্থা, 
প্রথমে হয় জার্মানীতে, ১২৫। 

বানান, বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাতত্বে, ৮৩- 
৮৪১ ৮৫-৮৬ | 

বাণিজ্য, সমাজধমী শক্তিরূপে, ৩৮৯ 
আরও দেখুন, ব্যবসায়; শ্রম 
বনাষ বিশ্রাম; বুত্তি। 

বাস্তববাদ, ৪৪১, ৪৪৮; আরও দেখুন 
জড়বাদ। 

বিকাশ, (ক্রমোন্নতি ), শিক্ষান্ন লক্ষ্য- 
রূপে, ১৪৬-১৫৫১ ১৬২ ; আত্ম- 
বিকাশরূপে ব্যাখ্যা, বিবর্ধন নয়, 
৭৩, ৮৮ শৃঙ্খলার ধারণ ছ্বার। 
নাকচ হওয়া, ১২৩7 প্রতিহত 
হওয়া, তার কারণ, ৬৪, ২৩০- 
২৩১; স্বাভাবিক বিকাশ, কুথ্টির 
সঙ্গে এর সম্পর্ক, ১৫৯। 

বিচারের মানদণ্ড, বিষয়-বস্তর, ৮৬, 
৪২৫-৪২৬$ কোনো সমাজের, 
১০৭-১২৩, ১২৮7 আরও দেখুন 


৪৪৯-৪৫৪) 


আদর্শ | 


বিচারশক্তি, লকের উত্তরাধিকারিরা 


যেভাবে ধারণা করেছিলেন, ৩৪৯, 
ভুল করার স্থযোগ দিয়ে বিকাশ 
লাভ করে, ২৫৭ ২৫৮। 


বিজাতীয়েরা, বন্ধ লোকে কেন তীদের 


শত্রু মনে করে, ১১১। 


বিজ্ঞান, “প্রযুক্ত বনাম বিশুদ্ধ, ২৯৯, 


৩৭৪-৭৫) লক্ষ্য, ২৯৫, ২৯৮) 
৩০১ ১ বেঁনাশাতে এর উধাকাল, 
৩৩৬ , বিভিন্ন বুশ্তির উপবৃদ্ধি, 
২৬২-৬৪ ; গোভায় এর মস্থর 
অগ্রগতির কারণ, ১৯৫; সংজ্ঞার্থ, 
২৪৯) ২৮৬১ ২৯৪, ২৯৮, ২৯৯১ 
৩০১7 এর সাধারণত, সামগ্রিকতা 
ও চূড়ান্ততা, ৪২৩; মানুষ ও 
প্রকৃতির বিরোধিত1 প্রবল কর! 
বূপে, ৩৬৮-৩৭০7 পরে এদের 
নিরবচ্ছিন্নতার সাক্ষীরূপে, ৩৭১- 
৩৭২ দর্শনে ডুবে যায়, ৪২২ 
যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানূপে, ২৪৭-২৫১, 
২৯৪; ধর্মের সঙ্গে সজ্ঘর্য, ৪২৫ 
সমাজ-প্রগতির উপায়দূপে, ২৯২- 
২৯৮ এর মূল্যবোধের ধরন নির্ভর 
করে কোনে! এক পরিস্থিতির 
ধরনটির উপরে, ৩১৩, বিজ্ঞানপাঠ, 
২৮৬-৩০১ ; সারাংশ, ৩০১ 
একস প্রতি অবজ্ঞার এতিহাসিক 
কারণ, ৩৪৬ ৩৪৭ বুদ্ধিগম্য 


৪8৮৫ 


পাঠ্াদির মর্ধাদার উপর এর 
আঘাত, ৩৫৮; অসজত পদ্ধতি, 
২৮৭১ ২৮৯, ২৯৯) ৩৭৩ আরও 
দেখুন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
পদ্ধতি ; পরীক্ষণ; শ্রমশালার 
কাজ; যৌক্তিক পদ্ধতি ; বিজ্ঞা- 
নের সংজ্ঞান্ননরূপে পদ্ধতি । 


বিজ্ঞান, সমাজ, বিদ্যালয়ে এর যথা- 


যথ পরিচয়, ২৬৪; প্রকৃতি 
বিজ্ঞানের পদ্ধতির মতোই, 


৩৭১,৩৭২ । 


বিছ্যাথা, শব্দটির ভ্রান্ত ধারণা, ১৮৩- 


১৮৪ | 


বিদ্যালয় (স্কুল), এর এবং জীবন- 


যাত্রার মধ্যের ব্যবধানের হ্রাস, 
২৫৪-২৫৫, ৪৬৫) ৪৬৮7 এর 
মধ্যে স্বাধীনতা ও সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ ৩৯২; এর যা' প্রয়োজন, 
৫২; জন্ম, ১০, শিক্ষার উদ্দেস্ঠ 
ও সর্বোত্তম ফল, ৬৭7 বিশিষ্ট 
পরিবেশরূপে, ২৪-২৮১ ২৯১ 
২৩৭, ৪৪৮। 


শিক্ষার অপেক্ষারুত অগভীর প্রণালী, 


৫১ ১১7; এককালে এর কাজ 
পুথিগত থাকাই ঠিক ছিল, 
২৫৫-২৫৬ ) আরও দেখুন, পরি- 
বেশ, বিধিবদ্ধ শিক্ষা । 


বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের কৃত্রিমতা, 


২১২-২১৩। 


৪৮৬ 


বিগ্যাশরিক্ষা, এর দুটি অর্থ, ৪৩৫, 
শিক্ষার অপরিহার্তা, ৫, ৮, 
কোনো বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য নব, ২২২, | বিষূর্ত, ভালে! ও মন্দ অর্থে, ৭৫-৭৬ 
২২৯, জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক, আরও দেখুন, মূর্ত। 

১৯৫ ১৯৬ , নিক্ষিঘ্তা বনাম | বিমূর্তন, লকের তত্ব, ৩৪৯। 
সক্রিম়তা, ৪৩৫, ৪৬৭ ৪৬৮, ; বিরোধাভাস, দ্বৈতবাদ দেখুন। 
স্কুলের শিক্ষা স্কুলের বাইরেপ | বিশ্রাম, যেরূপে জীবিকার বিরোধী, 
শিক্ষার সঙ্গে ধারাবাহিক, ৪৬৫ ৩৪২ ৩৪৭১ আরও দেখুন, শ্রম 
৪৬৩, ৪৬৮, আবও দেখুন, দ্বৈত | ও বিএাম। 
বাদ, জ্ঞান । | খিশ্বনাগরিকতা, এর প্রতি অষ্টাদশ 
| 
| 


৪৬৩) একটি দার্শনিক ধাত, 
৪২৩ । 





“বিধিবদ্ধ পদক্ষেপ”, শিক্ষাদানে শতকের প্রবণতা, ১১৯, ক্যাণ্ট 


৯১ ৯২। যেকপ বলেছিলেন, ১২৩-১২৪ 
বিধিবদ্ধ শিক্ষা (স্কুল শিক্ষা) এর এর দুবলতা, ১২১, জাতীয়তা- 

স্থান) ৮ ১২, এর বিপদ, ১১ বাদের প্রতি শতি স্বীকার, ১২১- 

৩০৩ , মূল্য বিচারের মান, ৬৯, ১২২ । 

আরও দেখুন শিক্ষ|!, বিধিবদ | বিশ্বাস বনাম জ্ঞান, ৪৩৮, ৪৩৯ + মধ্য- 

শৃঙ্খলা, বিদ্যালয় | |  ধুগের পরে পুনরীক্ষণ, ৩৮৪-৩৮৫ | 
বিধিবদ্ধ শুঙ্খলা, মতব।দটিব বর্ণনা, | বিশ্বাস, ভাসাভাসা, দায়িত্ব নাকচ , 

৭৮ ৮১, সমালোচনা, ৮১৮৭, করে, ২৩৫। 

৮৮, শিক্ষাগত মূল্যবোধকপে- | বিষয়বস্তু, কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন ও 

৩১৮ ৩১৯ এর দোষগুলির ঞুতি- খেলাধূলা সহ যেরূপ, ৩০৪, 


কার, ১৭০ ১৭২ বিশেষ বিশেষ 
পাঠ্য বিষয়ের মূল্যবোধ, ৩১৮ 
৩১৯ , দেখুন, শৃঙ্খল: শিশ্ষণ। 

বিবেক বনাম চেতনা, ৪৫৯ এর 
ত্বতভ।) ৪৫৩ । 

বিমুক্তচিত্ততা, গডে তোলার উপায়, 
৩০৪ , উত্তম পদ্ধতির যধ্যে থাকে, 
২৩০-২৩১ একটি নৈতিকগুণ, 


সংজ্ঞার্থ, ২১৭, এর বিকাশ, 
৪৬২ , প্ররুতির বিকাশে, ৯০, 
এর সামগ্রিকভা, সাধারণত্ব ও 
চুডানস্ততা, ৪২১, ৪২২-৪২৪ ? 
এর উপরে হারবার্টের জোর, ৯২, 
, পৃথক পৃথক, এর 
দোষ, ১৭৬-১৭৭৪ ৪৩৩ ১ এর 
স্বরূপ, ১৭৭, ১৮১), ২৩৭-২৫৩, 


৯৩, ৬১০৩ 


স্পা পপ পপ পা 


৪১৯; সারাংশ, ২৫৩) আদিম 


৪৮৭ 


শ্রম বনাম বিশ্রাম । 


কালের শিক্ষার, ২৩৮; আরও | বৃত্তিমূলক উপদেশ, সঙ্গত ও অসঙ্গত, 


দেখুন, পদ্ধতি বনাম বিষয়বস্ত ; 
পাঠ্যবিষয় । 

বিষয়বস্তর সংগঠন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের, 

প্রাপ্ত বয়ন্কদের, 
২৪১, আরও দেখুন, যৌক্তিক 
বনাম মনস্তাত্বিক পদ্ধতি । 

বিষয়মুখী বনাম প্রক্ষোভগত ও এঁচ্ছিক 
( অন্তমুখী ) জ্ঞান, ১৬৪, ৩৮৪ ১ 
আরও দেখুন, অন্তরঙ্গ বনাম 
বহিরঙ্গ । 

বিষয়ের যোগস্তত্রাদি, শিক্ষা দ্বারা 
উপলব্ধি হয়, ২৭৪ ১ যেভাবে এর 
গ্রতি সাড়া ধার্য হয়, ৪৪২ । 

বুদ্ধি, একতরফ।|, ১৬৯ । 

বুদ্ধি বনাম চরিত্র, 
অন্ুদার ১৭৪। 

বুদ্ধি বনাম প্রক্ষোভ, ৪৩৬; আরও 
দেখুন, দ্বৈতবাদ। 

বুদ্ধিগম্য বনাম ব্যবহারিক পাঠ্য 
বিষয়, ৩৪২-৩৬০ ? আরও দেখুন, 
কষ্টিমূলক শিক্ষা, দ্বৈতবাঁদ, বৃত্বি- 
মূলক শিক্ষা । 

বুদ্ধিবাদ, বিমূর্ত, ৩৮৮-৩৮৯ | 

বৃত্তি, এর অর্থ, ৩৯৯-৪০১, ৪১৫ 
জ্ঞানের সংগঠনরূপে, 
সঙ্কীর্ণ ও প্রশস্ত অর্থে, ৪১৪-৪১৭; 
আরও দেখুন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, 


২৪১ 5 ২৩৯- 


৪৫৯ ৪৬৩, 


৪০৩; 


৪০৫-৪০৬। 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রাথমিক, অবশ্থই 
পরোক্ষ হতে হবে, 
কেবল ক্রিয়া কৌশলের জন্য, 
অন্গদার ও দুর্নীতিপরায়ণ, ৩৩৯ ; 
এর সঙ্ীর্ণ ও প্রশস্ত ধারণা, ৪১৪- 
৪১৭; বর্তমান কালের সম্পদ 
ও বিপদ, ১৫৬-১৫৭, ৪০৩৬-৪ ১৫ 
এক্স সামাজিক মূল্য, ২৬১-২৬৩ 
আরও দেখুন, কৃষ্টি বনাম দক্ষতা ; 
শ্রমশিল্পীয় নিয়োজন; বুদ্ধিগম্য 
বনাম ব্যবহারিক পাঠ্যবিষয়, 
বৃতি। 

বেকন, ফ্রান্সিষ্‌, অভিজ্ঞতার প্রতি 
তার আহ্বান, ৩৪৮; সত্যের 
প্রতি ভঙী, ৩৮১ প্রকতিবাদ 
ও মানবতাবাদের মিলন, ৩৪৮। 

বোঝাপড়া, নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়, 
৩৯১ ৪০, ৪১১ ৪৩। 

ব্যক্তি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা, 

ও জগৎ, 
সারাংশ, ৩৯৭-৩৯৮ । 

ব্যক্তিতা, (ব্যক্তিত্ব ), হ্থার্থক, ৩৯৪ 
এর সারমর্ণ, ১৫৯-১৬০১ বনাম 
প্রতিষ্ঠানবাদিতা, ৪২৫; বনাম 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ৩৭৯ ; আরও 
দেখুন ছৈতবাদ। 


৪০৫-৪০৬ 


৩৮৫, ৩৭৯-৩৯৭ 3 


৪৮৮ 


ব্যক্তিতাবাদ, অর্থনীতিক ও রাজ- 
নীতিক, ৩৮০; নৈতিক, ৩৮৬ ; 
এর দার্শনিক ব্যাখ্যা, ৩৮৩-৩৮৪ ; 
ধর্মীয়, মধ্যযুগীয়, ৩৮০-৩৮১। 

ব্যক্তিতাবাদী আদর্শ, অষ্টাদশ শতকের 
১১৮-১২০) ১২৫, ১২৯) ক্যাণ্ট 
যেরূপ বলেছেন, ১২৩-১২৪ | 

ব্যবসায়, জীবনযাত্রায় অংশদ্দান, ৩২৪ । 

আরও দেখুন বাণিজ্য, শ্রম বনাম 
বিশ্রাম, বৃত্তি । 

বাবহারজীবি বনাম তত্ব বা কৃষ্টিজীবি, 
১৭৮-১৭৯ | 

ব্যবহারিক কাজ (বৃত্তি) বনাম তত্ব, 
১৭৮১ ২৯৯১ ৩৭৯১ ৩৮৩ ৩৭৭১ 
৪১৬, গোড়ার ধারণা, ৩৪২-৩৪ ৭, 
৩৪০ আধুনিক মত, ৩৪৭-৩৫৩; 
শিক্ষণ-বৃরত্তি কেন তত্বের পেছনে 


পড়ে থাকে, ৫০-৫১।; আরও 
দেখুন, ছৈতবাদ। 

ব্যবহারিক পাঠ, দেখুন, বুদ্ধিগমা 
বনাম ব্যবহারিক পাঠ। 


ব্যবহারিক শিক্ষা দেখুন বৃত্তি ইত্যাদি । 

ব্রতাঙ্গ্টান, এর উদ্দেশ্য, ৯, ২৩৮। 

ভগবান, রুশো কর্তৃক বিশ্বপ্রকতির, 
সহিত একাত্মকরণ, ১৫০ । 

ভাষা, আদ্ত কর! শিক্ষামূলক ক্রম- 
বিকাশের আদর্শ, ১৪৯ শিক্ষার 
একটি যন্ত্র্পে, ৩০৩-৩০৪, জ্ঞান 
পরিবহনের ক্ষেত্রে এর স্তম্ত কর্ম, 


১৮-২১ 7 পরিবেশ দ্বার এর 
অভ্যাস স্থির হয়, ২৩; বংশগতি 
ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখানোরপে 
৯৭ , সামাজিক নির্দেশের উপায়- 
বূপে, ৪২, ৫৩ । 

ভূল, শিশুদের, সকলের কাজে কিভাবে 
সহায়ক, ২৫৮-২৫৮। 

ভূগোল ও ইতিহাস, পরিপুরক বিষয়, 

যন্ত্রবৎ ব্যবহারের 

দোষ, ২৭৩7 এদের তাৎপর্য ২৭১- 

২৭২; সারাংশ ২৮৫ , এর মধ্যের 

বিষয়বস্ত নির্বাচনের মূল নীতি 

আরও দেখুন ইতি- 


২৭৫-২৭৯, 


২৭৫-২৭৭) 
হাস। 
ভূগোল, পাঠ্যরূপে, সংজ্ঞায়ন, ২৭৫, 

২৭৭ , আবাসিক ভূগোল, ২৭৭- 


২৭৮, প্রকৃতিপাঠসহ, ২৭৫) 
২৭৮ | 
মধ্যযুগ, সামাজিক পরিবেশ, ৪৭০- 


৪৭১ ১ মন সম্বন্ধে অভিমত, ৩৭৯ 
-৩৮১ আরও দেখুন বর্বর ইউ- 
রোপ। 

মন, সংজ্ঞার্থ, ১৩৪-১৩৫ ; ৪১০, সকল 
মান্ষের মধ্যে এর একরপতা 
সম্বন্ধীয় মতবাদ, ১৫৪, ২২৬-২২৭ 
স্কুলের বয়সের আগে যেভাবে 
গঠিত হয়, ৪২-৪৩; শিক্ষা! ছারা 
যেভাবে গঠিত হয়, ৯০, ৯১, ১*২ 
১০৩; কোনো স্বতন্ত্র সত্ব। নয় ১৭ ১- 


১৭৪, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭; এর 
অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ, ৩৭৯- 
৩৮১; প্রাতিন্বিক, পুনর্গ ঠনের 
ন্ত্রদপে, ৩৮২-৩৯১ ২ এর সঙ্থীর্ণ- 
করণ বা বিকতকরণ, ১৭৯ বিষয্ব- 
মুখী, ৭৬-৭৭, সমাজীরুত, সংজ্ঞা, 
৪৩; কিভাবে হয়, ১৫৮; সামা- 
জিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, ৪২-৪৩ 
আরও দেখুন দ্বৈতবাদ 
মন্টেগনে, সত্যের প্রতি ভঙ্গী, ৩৮১ 
মন্টেশ্বরী ব্যবস্থা, ব্যবহৃত বস্বর সমা- 
লোচনা, ২৫৮; ক্রিয়াকৌশলের, 
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মনস্তাত্বিক সংগঠন, জ্ঞানের, বৃত্তি 
দ্বারা; ৪০৩ আরও দেখুন 
যৌক্তিক । 

মনোবিজ্ঞান (যনম্তত্ববাদ), পাঠক্রমের 
পরিবর্তন সাধনে, ২৫৪ , ব্যষ্টিগত 
পদ্ধতি নির্দেশে, ২২৮ ভ্রান্ত, 
শিক্ষার, ৩৭, ৪৩-৪৪ ; সংবেদন- 
অভিজ্ঞতাবাদের, ৩৫০ | 


মন্তিষের ক্রিয়া, ৪৩৭-৪৩৮। 
মানদণ্ড, প্রচলিত বনাম ব্যক্তিগত, 
৭১) অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুত, 
গুীকমতে, ৩৪৩-৩৪৪, পরিবেশ 
ছারা ঘেরপে ধার হয়, ১৭-২০ ১ 
পথক পৃথক, ৪৩৩; এর স্বরূপ, 
৩০৫-৩০৭১ ৩১০-৩১১১ 


আরও দেখুন নিণায়ক । 


৩২৫, 


৪৮৯ 


মানবতা, অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক- 


দের আদর্শ, ১১৮-১১৯; ক্যান্ট্‌- 
এর কে, ১২৩-১২৪; এই ধার- 
ণার দোষ-ক্রটি ১২৬-১২৭। 

মানবীয় সহাবস্থান, এর লক্ষণা, ১০৫- 
১১২। 

মানসতা (ধাত ১), সংজ্ঞার্থ, ১৪, ৪২২ 
গণতন্ত্রের সম্পর্কে, ১২৯ সামা- 
জিক অবস্থার উন্নতি করার ক্ষমতা, 
১৮৩ ; অভ্যত্ত, লোকের আমল 
মানদণ্ড স্থির করে, ৩০৫-৩০৬; 
বিফাশের ক্ষমতার ভিত্তি, ৫৯, 
৬০, প্রতিটি কর্ম দ্বারা প্রভাবিত 
হয়, ৪৬৩ ; সঙ্গ-সান্িধ্য দ্বারা, ২৮- 
২৯, ৩৬ ৩৭) 8৪7 অভ্যাস দ্বারা 
৬২, ভৌত অবস্থাবলীর স্া- 
বহার দ্বারা, ৪১, ৪৪ , বিগ্ালয় 
দ্বারা, ২৮ মানসিক ও নৈতিক 
ধাত কি করে পরিবর্তন করা যায়, 
২৩৭; এর উপরে বিষয়-বস্তর 
ফলাফল, ৯০; সামাজিক, লাভ 
করার উপায়, ৫২ , আরও দেখুন 
চরিত্র । 

মানসিক, দেখুন দৈহিক বনাম মন- 
স্তাত্বিক। 

মানুষ ও ভৌতপ্রকৃতি, এর দ্বৈতবাদ, 
৩৭৯, ৪২০, পরম্পর নির্ভরশীলতা, 
২৭৪, ২৭৫১ ২৯৮-২৯৯ 7 ৩৬৮) 


বিচ্ছেদের ধারণার উৎপত্তি, ৩৬৫- 


৪৯০৩ 


৩৭০; ৩৭৭ ৪১০১ আধুনিক 
জ্ঞানের শুরুতেই পুনমিলনের 
পুর্বভাস, ৩৭৭; পাঠক্রমের মধ্যে 
এখনো মূর্ত হয়নি ৩৬১; দেখুন 
দ্বৈতবাদ। 

মিল, জন স্টার্ট, স্থলের কাজের প্রতি, 
৪8৪০ | 

মুদ্রণ, এর উদ্ভাবন, শিক্ষার উপরে 
ফলাফল, ২৩৮ | 

মূর্ত, অবশ্ঠই বিমূর্তের দিকে অগ্রপর 
হবে, ৩৪৯ , আরও দেখুন বিমূর্ত 
মূল নীতি (বা নিয়ম), এর 
আসল অর্থ, ৪৫৮; আরও দেখুন 
ছ্ৈতবাদ, কর্তব্যবোধ । 

মূল্যবোধ, এর ছুটি অর্থ, ৩১১, ৩২৫- 
৩২১৬ । 

মূল্যবোধ শিক্ষাসংক্রান্ত, ৩০২ ৩১৪ , 
সারাংশ, ৩২৫-৩২৬; এর প্রথকী- 
করণ ও সংগঠন, 
বিবিধ পাঠ্যবিষয়ের, ৩১১-৩১৭ 7 
আরও দেখুন, লক্ষ্য, স্বার্থবোধ। 

মূল্যাবধারণ, এর ন্ববপঃ ৩০২-৩২৬) 
শিক্ষাক্ষেত্রের মতোই বিস্তীর্ণ 
পাল্লা, ৩০৭। 

মৌলিক বনাম যান্ত্রি মৃল্যৰোধ, 
৩১১ ৩১২; ৩২৫-৩২৬। 

“মৌলিক গবেষণা” শিশুদের, ২০৯, 

[২২৬-২২৭ , সকল চিন্তনের মধ্যে, 
১৯৪ । 


. 
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মৌলিকতা, ভঙ্গীর বনাম ফলের, 
৩৯৪-৩৯৫ ; চিন্তার, ২২৬-২২৭। 

যান্ত্রিক পাঠ্যবিষয়, এর অসঙ্গতিপূর্ণ 
ব্যবস্থা, ৩৩৫-৩৩৭, ৩৩৯ । 

যুক্তি, গোভায় স্থচিহ্নিত মনের ধর্ম 
বলে বিবেচিত, ৩২৯, ক্রিম্বাশীল- 
তার একমাত্র পাপ" নির্দেশক, 
৩৪৩, ৩৫৯, একটি স্থচিহিত 
ধীগুণরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল, 
৩৮৮; এর আধুনিক ধারণা, ৩৬০ 
৪৪৬, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অপরিহার্ষ, ৪৪৬; আরও দেখুন, 
যুক্তিবাদ, চিন্তন, চিন্তা । 

যুক্তিতাত্বিক বনাম মনস্তাত্বিক বিষয়, ' 


২৮৭-২৯১, ৩০১ , আরও দেখুন 
দ্বৈতবাদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
পদ্ধতি , শ্রমশালার কাজ; 


পদ্ধতি, বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নরূপে ; 
বিয়য়বস্তর সংগঠন । 

যুক্তিবাদ, ৩৮৮-৩৮৯ , বনাম অভি- 
জ্ঘতাবাদ ব1। সংবেদনবাদ, ৪৪৫- 
৪৪৭, আরও দেখুন দ্বৈতবাদ, 
বুদ্ধি ও যুক্তি 

যুদ্ধ, শিক্ষামূলক শক্তিরূপে, ১১১, 
শিক্ষা যেভাবে তা! রুখতে পারে, 
১২৮; ইউরোপীয়, ১৯১৬ সালের, 
চিন্তন প্রণালীর দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
প্রয়োগ, ১৯২-১৯৩) ১৯৫ । 

রঞ্জনবিদ্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে এর মুখ্য ক্রিয়া, 


৩১০-৩১১ ; আরও দেখুন, কাঁরু- 
শিল্প, ললিতকল!। 

রাষ্ট্র দরিদ্র ছাত্রদের সাহাষ্য, ১২৭- 
১২৮, এর অঙ্গাঙ্গিক চরিত্র, 

বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
নিয়ন্ত্রণ, ১২৭-১২৫ শিক্ষার ভার- 
বহন, এর দশন, 
৩৯১; আরও দেখুন, সমাজ । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক শিক্ষাতে 
রাখতে হবে, 9৪১৫ 

রাষ্্রীয়ত্ত শিক্ষ। ব্যবস্থা, প্রথমে 
জার্মানীতে নেওয়। হয়েছেঃ ১২৫ । 

রিক্ত-চিত্ততা বনাম বিমুক্ত-চিত্ততা, 
২৩১। 

রিপাবলিক্‌, প্র্যাটোর, ৩৬২ | 

রীতিনীতি, এর সমালোচনা, এথেন্‌ 
সের দর্শনের ভিত্তি,৩৪২ ৩৪৪ । 

রুচি, পরিবেশ দ্দিয়ে যেভাবে স্থির হয়, 
*২৩। 


১২৩, 


১২১-১২৮) 


রুটিনমাফিক কাজ ( ছকে বীধ। কাজ) 


নিরবচ্ছিন্ততীর সঙ্গে বৈষম্য 
প্রদর্শন, ৪৩৮ , শিক্ষামূলক অভি- 
জ্ঞতার সঙ্গে, ১০০-১০১ ১ বুত্তি- 
মূলক লক্ষ্য দ্বারা নাকচ হয়, 
৪০২ ; জ্ঞান দ্বারা, ৪৪৩, রাটিন- 
মাফিক অভ্যাস হওয়ার দণ্ড, 
৪০৪ ; আরও দেখুন, ক্রিয়াকলাপ, 
কর্মতৎপরতা । 

রুটিনমাফিক পদ্ধতি, জন্ম ও ফলাফল, 


৪৯১ 


২২৩। 
রুশো, এবং নাগরিকতার জন্য শিক্ষা- 
দান, ১২২; এবং স্বাভাবিক 


শিক্ষা, ১৪৭-১৫৫ , তার উপরে 
প্যাটোর প্রভাব, ১১৯ ; সামাজিক 
অবস্থার প্রতি অভিমত, ৭৭। 
রোমক সভ্যতা, শিক্ষার উপরে প্রভাব, 
৩৬৩-৩৬৪, ৩৭৭ । 
লন, জন, এবং বিবিধ শুঙ্খল1, ৭৮-৮১, 
৩৭৭-৩৭৮; সত্যের প্রতি ভঙ্গী, 
৩৮০-৮১। 
লক্ষ্যাসন্ধান, শিক্ষাতত্বে,র সাধারণ 
আলোচন।) ১৩০-১৪৫ 7 সারাংশ, 
বিভিন্ন লক্ষোর 
সংঘষের ব্যাখ্যা, ১৭৯, মানছষের 
সহজাত ক্ষমতাদ্দি লক্ষ্য ব৷ উদ্দেশ্য 
যোগায় না, ১৪৯-১৫০; সাধারণ 
প্রয়োগ, স্বার্থবোধের 
সম্পর্কে, ১৬৪7; সামাজিক লক্ষ্য, 
পরিফার ধারণার প্রয়োজন, ১২৬; 
জাতীতাবাদী লক্ষ্যের সাথে 
সংঘধ, ১২৬) বৃত্তিমূলক, শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এর স্থান, 
আরও দেখুন বিভিন্ন স্বার্থবোধ, 
মূল্যবোধ । 


১৯৪৪-১৪৫) 


১৬১, 


৪০১-৪৬৬৩ রব 


লক্ষ্য ( উদ্দেশ্ট ), যে সব শর্ত কোনো 


লক্ষ্যকে সম্ভব করে, ১৩১-১৩২ 7 
এর স্বরূপ, ১৩০-১৩৫, ১৩৯-১৪৪১ 
২২৯-২৩৩। 


৪৯২ 


লক্ষ্য, শিক্ষার, নিজ অর্থে কিছু থাকে 
না, ১৪০; বিভিন্ন কালে যেরূপ 
বল! হয়েছে, ১৪৭, বণিত লক্ষ্যের 
মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন ক্রি ও 
প্রয়োজন প্রতিফলিত হয়, ১৪৬। 

লালন, দেখুন প্রকৃতি বনাম লালন। 

লেখা, এর উদ্ভাবন, শিক্ষার উপরে 
ফল, ২৩৮-২৩৯। 

লেসিং, প্রতিষ্ঠানের গুণাবধারণ, ৭৬। 

লোকহিত, কি করে একে গঠনমূলক 
রূপ দেওয়া যায়, ৪১৬। 

লোকহিত, প্রায়ই হুকুম মতো, ১৫৯। 

শক্তিসাষ্য, শিক্ষায়, ৩২১, ৪২০; স্থার্থ- 
বোধে, কি করে আরও ভালো 
করা যামু, ৩৩২ । 

শব বনাম ধারণা, ১৮৮ । 

শরীর ও মন, বিরোধ, ১৮৪-১৮৭, 
২১৩-২১৪, ৪২০) 
৪৩৬; এ্যারিস্টোটেলের তত্বে, 
৩৩১) শারীরবৃত্ত ও মনোবিজ্ঞান 
এদ্দের পারস্পরিক নির্ভরশীলত। 
দেখিয়ে দেয়, ৪৩৭-৪৩৮;) আরও 
দেখুন, ছৈতবাদ , ভৌত বনাম 
আত্মিক । 

শরীর বনাম আত্মা, ৪৩৭, ৪৪৯) 
হ্বৈতবাদ, ভৌত বনাম আত্মিক ৷ 

শারীরবৃত্, মন ও শরীরের পরস্পর 
নির্ভরশীলতার প্রমাণ স্বরূপ, ৪৩৭- 


৪৩৮) ৪৪৮ । 


৩৭৯), ৩৯৯, 


শাসন প্রণালী, স্কুলে, শিক্ষা প্রণালী 
থেকে পথকভাবে, ৩৯২-৩৯৩। 
আরও দেখুন, শৃঙ্খলা, বাহক । 

শাস্তি, স্বার্থবোধ জাগাবার জন্য, ১৭০ 
এর ব্যবস্থাদি, ৭১ ৭২; আরও 
দেখুন, স্থখ দুংখ ; শাস্তি ও পারি- 
তোধিক। 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, এদের পরিপুরক 
সম্বন্ধ, ৯৩, ২১১ । 

শিক্ষণ বিজ্ঞান (তত্ব), এর বিরুছে 
বক্রোক্তি, অখ্যাতির 
কারণ ২২৩, আরও দেখুন স্খ- 
দুঃখ, শান্তি 

শিক্ষা, সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল, 
৯০-১০৩ , সারাংশ, ১০৩-১০৪ রি 
এতে গণতান্ত্রিক ধারণা, ১০৫- 
১২৮ , সারাংশ, ১১৮-১২৯ ; গণ- 
তন্ত্রে এর গুরুত্বর ৩৪০-৩৪১, 
৩৭৭; নির্দেশ বা পরিচালনবূপে, 
৩০, ৪১৮; সারাংশ ৫২-৫৩; এর 
নিজন্ব উদ্দেশ্টরূপে, ৬৫-৬৬, ৬৯, 
৪০৩7 এর অস্তঃসার, ৯৩; গঠন- 
রূপে, ৯০-৯৩ ; সারাংশ ১০৩-৪ 3 
ক্রমবিকাশরূপে, ৫৪-৬৮, ৭০১ ৭৩, 
৪১৮; সারাংশ, ৬৯; র্াস্্রীয় ও 
সামাজিকরূপ, ১২১-১২৮১ ১২৯) 
জীবনযাত্রায় অপরিহার্ধরূপে, ১১২, 
৪১৮; সারাংশ, ১২ প্র্যাটোর 
দর্শনে, ১১৪-১১৮, ১২৫১ ১২৯১ 


২১৭২ 


১৫৭; অষ্টাদশ শতকের, ১১৮- 
১২০, ১২৯; দর্শনের সঙ্গে নিবিড় 
যোগ, ৪২৭-৪৩২ ; বৃত্তি কেন 
তত্বের পিছনে পড়ে থাকে, ৫১- 
৫২; প্রস্ততিরূপে, ৭৬-৭২১ 
৪১৮) এর ভবিষ্যাপেক্ষ বনাম 
অতীতাহুসন্ধানী ধারণা, ১০৩) 
পুনরাবৃত্ত ও অতীতাহ্থসন্ধানী, 
৯৩-৯৯; সারাংশ ৮৮; পুনর্গঠন- 
রূপে, ৯৯-১০৩; সারাংশ, ১০৩- 
সামাজিক কর্তব্যব্ূপে, 


১৩-২৮ ৫২-৫৩১ ১০৫) 


১০৪3 
৩, ১২, 
১২৬) ১২৯, ৪১৮ সারাংশ, ২৮- 
২৯, সমাজ সংস্কারের উপাম়রূপে, 


১২১, ৩৪ ০-৩৪১, 


১৭৭-১৭৯ » 

আত্মবিকাশরূপে, 

৪১৮ সারাংশ, ৮৮; 
পান প্রকারের সংজ্ঞ।, 
১২, ৬০; কারিগরি সংজ্ঞা, ৯৯- 
১০০; একমুখী ধারণাবলীর সঙ্গে 
বৈপরিত্য, ১০২; আরও দেখুন 
কৃষ্টিমূলক শিক্ষা, বিধিবদ্ধ শিক্ষা, 
প্রাথমিক শিক্ষ। ? বিধিবদ্ধ শৃংখল! ; 
উচ্চতর শিক্ষা; স্বাভাবিক শিক্ষা, 
নৈতিক শিক্ষা, আদিম শিক্ষা, 
গ্রশিক্ষণ ; বৃত্তিমূলক শিক্ষা । 

শিক্ষাদান, সমাজের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য 
অপরিহার্য, ৫-৮; তিন অবস্থায় 
পড়ে, ২১৪ । 


৪১২, ৪১৬7 
৭৩-৭৮, 


৯০১ 


৪৯৩ 


শিক্ষানবিসি, প্রাচীনতম আরুতি, ৮ 
১০ | 

শিক্ষাব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র 
সমথিত, প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় 
জার্মানীতে, বর্তমানে 
একটি অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ, ৩৩৫- 
৩৩৬ ৩৪০-৩৪১ | 

শিক্ষান্ত গণতান্ত্রিক ধারণা, ১২৭-১২৮, 
সারাংশ, ১২৮-১২৯। 

শিক্ষান্্ গ্রকৃতিবাদ বনাম মানবভাবাদ 
২৯৮-৩০১, ৪১৫-৪১৭; আরও 
দ্নেখুন দ্বৈতবাদ। 

শিক্ষার বৃত্তিগতরূপ, ৩৯৯-৪১৫ ; 
সারাংশ, ৪১৫-৪১৭। 

শিক্ষার স্থানান্তরণ, ৮৩-৮৪১ ৮৫ । 

শিল্পশালা, স্কুলের কাজে এর মুলা, 


১৯৫ 


২১৩। 

শিশুসন্বন্ধীয় গবেষণা, পাঠক্রমের পরি- 
বর্তনে, ১৫৪; আরও দেখুন ; 
মনোবিচ্তা | 


শিশু শ্রমিক, রোধ কর! সামাজিক 
কতব্য, ২৫৬। 

শেষ মীমাংসা, অভিজ্ঞতার, সংজ্ঞার্থ, 
৪৩২ | 

শৈশব, একটি সদর্থক অবস্থা, নএঞর্থক 
নয়) ৫৪, ৫৫) ৭০ | 

শৈশবকাল, দীর্ঘ, এ সম্বন্ধে মতবাদ, 

আরও দেখুন, নির্ভর- 

শীলত। | 


৫৯? 


৪৯৪ 


শৈশবের অহংবাদিতা, ৩০। শিক্ষা। 
শ্রম বনাম প্রজি, আজকার বিশিষ্ট | শ্রাস্তি অপনোদন, এর অর্থ এবং 
সমস্তা, ৪০৮ বনাম বিশ্রাম, প্রয়োজন, ২৬৮-২৬৯। 
৩২৭-৩৪১ ; সারাংশ, ৩৪০-১৪১ , | শ্রেণী-পার্থক্য, প্র্যাটোর দর্শনে, ১১৪- 
আরও দেখুন, ছৈতবাদ, বিশ্রাম । ১১৮, ১২৫১ ১২৯, ৪৩০ 7 সামস্ত- 
শ্রমশালার কাজ, এর মৌলিক কাজ তস্ত্রে। ১৬০ , অষ্টাদশ শতকে, 
হল কোন নতৃন ক্ষেত্রে, ৩০৫7? ১১৭১ ১৫৪, ১৫৫; হেগেলের 
শিক্ষামূলক মূল্য, ২১৩, ৪৬৫, দর্শনে, ১৭৮, বর্তমানে, ১০৯, 
এর মুল্যের পরিমাপ, ৩০৯, ১২৭, ১৭৯, ৩২৭-২৮, ৩৩৩, 
উপযুক্ত শতাবলী, ৩৫৮-৩৫৯, সদুশরূপে শিক্ষাজগতে, ১২৭- 
উপকরণ, ৩৫৮, আরও দেখুন, ১২৮ ৩২৩-৩২৪, ৩২৫ ; প্রয্মোগ- 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি শীল (প্রযুক্ত বা ব্যবহারিক ) 
( পরীক্ষণ, পধবেক্ষণ ), যৌক্তিক বিজ্ঞানের দ্বন্দে,। ২৯৯, বুত্তি- 
পদ্ধতি , পদ্ধতি, বিজ্ঞানের সঙ্ঞা মূলক শিক্ষা যে বিপদ চিরস্থায়ী 
য়নূপে ; বিজ্ঞান, অন্তপযুক্ত করতে পারে, ১৫৬-১৫৭ , ৪১৩- 
পদ্ধতি | ৪১৫, যে সম্ভাবাতা বিলোপ 
শ্রমশিল্প, বর্তমানে বিজ্ঞান সম্ঘলিত, করতে পারে, ৪১৬-১৭ , আরও 
৪০৯-3১০ | দেখুন, সামাজিক পরিস্থিতি । 
শ্রমশিল্পীয় নিয়োজন, সাম্প্রতিক ূ সঙ্প্ন, আহ্বান করা, চেষ্টা নিয়োজিত 
গুকত্বৃদ্ধি, ৪৮-৪১০, ৪১৬ | করার উদ্দীপকরূপে, ২২২ 7 
শরমশিল্পীয় বনাম শিক্ষাসংক্রান্ত অবস্থ। সংজ্ঞার্থ, ১৭৫, ১৮১১ দুঢ ও 
বলী, আধুনিক, ২৩৮-৩৪০ | শিথিল, মাসল প্রভেদ, ১৬৮ £ 
শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব, এর কারণ, ৩৬৯, এর মধো ছু"টি উপাদান, ১৬৮- 
শিক্ষাসংক্রান্ত পুনর্গঠন অবশ্যস্তাবী ১৬৯। 
করা রূপে, ৪৩১ * মানবতাবাদের | সঙ্গীত, শিক্ষায় এর মুখ্য ক্রিয়া, ৩১০- 
রঃ বিস্তার সাধনবপে, ৩৬৫-৩৬৬। ৩১১, সামপ্রশ্তহীন ব্যবহার, 
শ্রমশিল্পীয় যোগ/তা, শিক্ষার একটি ৩৩৭; আরও দেখুন, শিল্পকলা, 
লক্ষ্যরূপে, ১৫৬-১৫৭। চারুকল]। 


শ্রমশিল্পীয় শিক্ষা, দেখুন বৃত্তিমূলক | সংজ্ঞাবহ বেদন ও ক্রিয়াবাহী প্রতি- 


বেদন ৩৫৪ । 
হবাদ-জাপক পাঠ্যবিষ়, অত্যুৎকষ্ট' 
*৭৫ | 
সংরক্ষণশীলতা বনাম প্রগতি শীলতা, 
শিক্ষায়, ৯০-১০৪ । 
সংশ্লিষ্টতা, শ্বার্থবোধ দেখুন । 
ংস্কার, শিক্ষার, দেখুন পুনর্গঠন, 
শিক্ষার । 
হস্কারকগণ, শিক্ষার, পাঠক্রমের মধ্যে 
সম্প্রতি ষে পরিবর্তন আনা 
হয়েছে, ২৫৪-২৫৬ ২; ৩৫৮-৩৫৯ | 
সক্রেটিস, জ্ঞানের স্বরূপ সম্বদ্ধে; ৪৬*- 
৪৬২; প্ররুতির সঙ্গে মান্থষের 
সম্পর্ক সম্বন্ধে, ৩৬১-৩৬২ | 
সততা, বুদ্ধিগত, কিভাবে হারায়, 
২৩২-২৩৩ ১ এব নৈতিক ৰূপ, 
৪৩৬৩৪ | 
সতীত্ব, এর নৈতিক প্রকৃতি, ৪৬৪ | 
স্তী, জীব ও জডের মধ্যে পার্থক্য 
১-৪। 
সত্য, এর প্রতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
মনোভাব (ভঙ্গি), ৩৭৯-৩৮০ 
পুর্ববর্তী মনোভাব (ভঙ্গি ) ৩৮২- 
৩৮৩ । 
সতাবাদিতা, এর নৈতিক রূপ, ৪৬৪ । 
গুণ, কর্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক, 
৪২৯-৩০ , জ্ঞানের সঙ্গে, ৪৬০- 
৪৬৩ এর পুরো অর্থ, ৪৬৪ | 
সদৃশমানসতা, এর কারণ, ৪৭7 সংজ্ঞা- 


৪৯৫ 


মন ও রূপায়ণ, ৩৯-৪২ 7 অর্জন 
করার ধরন, ১৪ । 

সভ্যতা, এর উপাদান, ৪৯। 

সমবেদনা, বুদ্ধিগম্য, সামাজিক কৃতি- 
ত্বের মুখ্য উপাদান, ১৫৮-১৫৯, 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা দ্বারা গঠনমূলক 
করতে হবে, ৪১৬-৪১৭, চিস্তনের 
বিস্তাররূপে, ১৯৩। 

সমাজ, এতে অসামাজিক ভাব, ৬, 
১১০-১১১ ১, এর নিরবচ্ছিন্নতার 
উপায়, ৩-৪ , স্বৈরাচার শাসিত, 
নানা দোষ, ১০৮-১১০ 7; গঠনের 
উপাদ্ষ, ৫-৬; আদর্শ, এর গঠন ও 
শতাবলী, ৪১৬ ১ 
একটি জিনিস নম, পরন্ত বহু, 
২৭-২৮১ ১০৫-১০৭ একটি জীব- 
সত্তারূপে, ৭৮, ব্যক্তিগত প্রকার 
ডেদের বিবেচনা, ৩৯৭-৩৯৮ / 
আরও দেখুন, শ্রেণীগত পার্থক্য; 
রাষ্ট্র। 

সমাজবিরোধা প্রকৃতি, মাশ্ষষের, 
এর অস্বীকৃতি, ৩০-৩১ ছুবৃত্তের 
বা চক্রীদলের, ১১০-১১১। 

সম্প্রদায়, সংজ্ঞা, ৫৬, সম্ভব করার 
শর্তাবলী, ৩১, একদল নয়, 
শিথিলভাবে যুক্ত অনেক দল, 
২৭-২৮, ১০৫-১০৯ | 

সন্বোধির ( সংপ্রত্যক্ষকারীর ) অঙ্জা- 
বব, হারবা্টের, তত্বে, ৯১। 


১০৫-১০৬, 


৪৯৬ 


সম্ভাব্যতা, শব্দটি ছ্যার্থক, ৫৪ 

সয়স্ভূ, এর দার্শনিক আদর্শ, ৭৬, ৭৭, 
৮৮ । 

সরল বনাম জটিল, এর ভূল ধারণা, 
২৬০-২৬৯। 

সর্বজনীন শিক্ষা, এর ব্যবস্থা জার্মানীতে 
প্রথমে প্রচলিত হয়, ১২৫। 

সহজ প্রভীতি, এর প্রতি মানুষের 
ঝোক, ২৪৮ 

সহজপ্রবৃত্তি, প্রতিরুদ্ধ হওয়া, চেতনা 
তীক্ষ করে, ৪৫১: এদের অন্ু- 


পযুস্ত ব্যবহার, ৬৬; ' দেখুন, 
সামর্থ্য ; মানবতা । 
স্কৃতিক রূপরেখা, যে কোনো 


পাঠ্যের, শিক্ষার ভারকেন্দ্র, ২৭৮। 

সাজসরঞ্জাম, এর অভাব, কি করে 
পূর্ণ করা! যায়, ২১৪ | 

সাড়া, ফলপ্রস্থ, সংজ্ঞা, ২০৩ ; উদ্দী- 
পকের সঙ্গে যে ভাবে সম্পর্কান্থিত, 
৩১-৩২১ ৮১-৮২। 

সাধারণ বনাষ অনাহ্যসাধারণ, ৪৪9৫- 
৪৪৬ , আরও দেখুন, দ্বৈতবাদ । 

সাধারণত্ব, বিষয়বস্তর ও পদ্ধতির, 
৪২১, ৪২৪। 

সামর্থ্য, বিভিন্ন, অনিয়মিত বিকাশ, 
১৫২-১৫৩ ; আরও দেখুন, ধাত, 
সহ্জপ্রবৃত্তি । 

সামধ্য, শব্দটি ছ্যর্থক, ৫৪; কিকরে 
এর সীমায়ন শেখানো যায়, ২৫৮। 


এতে শ্রেণী বিভাগ, 

বিজ্ঞান দ্বারা দণ্ডিত, 
৩৬৯ ; আরও দেখুন, বর্বর ইউ- 
রোপ ; মধ্যযুগ ৷ 

সামাজিক প্রেরণা, স্কুলের কাঁজে 
একান্ত প্রয়োজন, ৪৬৪; এর জন্য 
আবশ্তকীয় স্কুল পরিবেশ, ৪৬৪- 
৪৬৫ 7 সামাজিক সমবেদনা, যাঁকে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছ্বার৷ গঠনমূলক 
করতে হবে, ৪১৬ , আরও দেখুন 
ধাত,.( মানসতা। ) 

সামাজিক সমট্টির ভিতরে অসামাজিক 
সম্পর্ক, ৬; আরও দেখুন, সমাজ- 
বিরোধী । 

সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিক সম্পর্কের 
সহিত একাত্ম, ৪৬৩, ৪৬৭ । 

সাহিত্য, পাঠক্রমে এর স্থান, ৩০৯- 
৩১০, ৩২৫; এর অসঙ্গতিপুর্ণ 
ব্যবস্থা, ৩৩৭ । 

সথখছুংখ (আনন্দ-বেদনা ), কর্ম নিয়ন্ত্রিত 
করাতে, ৩৯০; লক্ষ্যের সম্পর্কে, 
১৬৪; হারবার্ট যেরূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন, ৯১, প্র্রেষণা রূপে, 
৭১-৭২১ ২২২, ২৩৪ ; আরও 
দেখুন শাস্তি ও পারিতোষিক । 

স্থখস্বাচ্ছন্দ্য, এর চাবিকাঠি, ৪*২। 

স্বসঙ্গতি (মিল) সংজ্ঞার্থ, ৪২৩। 

সুস্পষ্ট উপলব্ধি, এর স্বরূপ. ৩০২- 
৩১১। 


সামস্ততন্ব, 
১৬০ , 


সেবা, সমাজ, সমবেদনার অভাব 
থাকতে পারে? ১৫৮-১৫ন৯। 

সোফিষ্টস্‌, সর্বপ্রথম পেশাদারী শিক্ষক- 
মণ্ডলী, ৪১৯-৪৩০ ৷ 

সৌন্দর্ধবোধীয় বনাম আথিক স্বার্থ, 
৪২১৫-৪২ ৩। 

পৌন্দ্বোধীঘ মূল্যবোধ, পরিবেশ 
দ্বার! যেকপে নির্ধারিত হয, ২৩। 

হ্টীল।র, প্রতিষ্টানগুলির গুণাবধাবণ, 
9৬ 

স্বলের কাছে আ্নীঘবিক শীডন, এর 


২৩. ৩২২, 


কারণ, ১৮৭-১৮৫, 
৩৯৫ । 

বীজাতি, গ্যারিস্টোটেলেব শ্রেণীভত 
করণ, ৩২৯ ৩৩৭ । 


“ম্বতঃস্মর্ত বিকাশ, রুশোর তাকে? 


১৪৯ ৫০ । 
স্বাধীনতা, আথিক, এর ভাবের 
ফলাফল, ১৭৯, স্থলে, 'প্রক্ুত 


বনাম মিথা, ৩৯২-৩৯৭ | আরও 
দেখুন, করঠআ , স*রক্ষণশীলত। 
নিয়ন্ত্রণ, দ্বৈতবাদ, ব্যক্তি 
স্বাধীনতা । 

স্পেনসার, হারবাট, বিজ্ঞানের প্রতি 
দষ্টিভঙ্গী ১২৮৯ | 

স্বার্থবোধ, নিষন্ত্রণকে সমাজধমী করা- 
বূপে, ৪০-৪২ , খণ্ডিত, এর কারণ 

এর ন%ুল 

ধারণা, ১৬১, ৩৭৯, 9৫৪-8৫৬, 


ও ফল, ২৩১-২৩৪ , 


৭৯৭ 


স্ুল ধারণার জন্ম, ২২১-২২২, 
বৃত্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক, ৪০৩, এর 
মবচমের দার্শনিক ভিত্তি, ৪৩১, 
আত্ম'র মার এক নাম, 
১৫৭, আরও দেখুন, মনোযোগ , 
শ্'খলা বনাম পাণবোধ , কতনব্য 
বোধ বনাম স্বাথবোধ , দ্বৈবাদ | 
স্বাথবোধ ( আগ্রহ), বিভিগ্ন, সাঙ্গী 
করণেব নৈতিক প্রশ্ন, ৩২৭ , ঠিক 
সময়ে কাজে লাগাতে হয়,* ১৫২ 


9৫৬- 


১৫৩, মাবণ ধেখন লক্ষ্য , মুল্য- 
বোধ । 
স্বাথবোধশৃন্তা কাজ, 
নাাখ্যা, ৭৫৫ | 
স্বাস্থ্য, শিক্ষার একটি লক্ষ, ১৫১ । 
শ্বেরতন্ত্র, তাতে শিক্ষার লক্ষা, ৪০৪ | 
হাতুডেগিরি, জ্ধ:ংপতিত অভিজ্ঞত।- 


এর সাধারণ 


বাদ ২৯৪, ৩৪৮, আরও দেখুন, 
অভিজ্ঞতাবাদ । 

হারডার, প্রতিষ্ঠানগুপির মূল্যবোধ, 
৭৬ | 

হারবাট, উপস্থাপন তত্ব, ৯৭ ৯২, 


১৩, ণর সমালোচনা, ৯২ ৯৩। 

হেগেল, সমস্ত সম্বন্ধীয় মতবাদ, ৭৬- 
৭৮, ৮৮৮৯, ব্যক্তি ও রাষ্রের 
সম্পক, ১২৪ ১২৫, সার দর্শন, 
৩৯০-৩৯১। 

হেল্ভিটিয়াস্‌, শিক্ষার সর্বশক্তিমানতায় 
বিশ্বাসী, 5৫৫ । 

হাট্চ. গ্রীক্দের প্রভাব সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, 
৩৬৩ , গমালোচলা, ৩৬৪-৩৬৫ | 
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তাদ্দিকে এবং 
মাপাজোপ। 
তাইর 
ভবিষ্বাৎতে 
মুট 
পুরাতন 
ভি 
“ঝোল-রসই 
মুখ 
কমবেণী 
দিয়ে 
ভাঙ্গর 
মানসিক 
তখন অশোভন 
আসার 
শ্রোতপথ এ, 
মাপজোপ 
“স্বজন্দরূপে” 


শুদ্ধ 


এবং তাদ্িকে 
মাপাজোথা। 
তারই 
ভবিষ্যতে 
মুঠ 
পুরাতন 
ভিন্ন 
“ঝোল-রসই” 
মুখ 
কমবেশী 
তা দিষে 
ভঙ্গির 
মানবিক 


তখন ত। অশোভন 


অসার 
ক্োতপথ, এ 


মাপজোথ 
“ম্বচ্ছন্দরপে” 


